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শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমে আমি বলি যে, আমরা যে 
এ্যামেন্ডমেন্টগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো এখনো আমাদের টেবিলে এসে পৌছায়নি, এমন কি 
হাউসেও এসে পৌছায়নি। এ অবস্থায় তাহলে আমরা কি করে বুঝবো যে কোনটা মুভ 
করবো? গ্যামেন্ডমেন্টগুলো আমরা গতকাল জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু এখনো পর্যস্ত সেগুলো 
হাউসে সার্কুলেট হল না। 
ৃ 7, ১1962106721. 838090]1, 167 217017017161105 1186 0921) 19061৬90 
810 [116 52176 118৬৩ 060] 9011 10 0116 7.0. [7655 [01 11170115. ] 10955 
101 10915 0116) 08০10 ঢি0]) 0019 13.0. 7635. /ঠা) 110110012016 177610001 
০ $.0.০-1,, 91101 10608 01858091101 190063060 106 [01 93009115101) 0: 
(1706 01 0116 90017155101) ০ [001701761705. 9০0, 1 0115 170056 2£1663, 1116 
01105 001 50010155101) 01 81701101001009 15 25%057090 [11] 4 7.1. [(০-08, 01 
00 0190908 ৬/1]] 51211 170%/. ৬101) 0076 217001101710005 ৮711] 06 179091৬9৫ 0ি0] 
0116 1.0. 17955 1 111 0০ 0150100060 (0 (176 11017001219 1110171001. 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী ঃ তাহলে যে ্যামেন্ডমেন্টগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো মুভ করেছে 
ধরতে হবে, না হলে অসুবিধা হয়ে যাবে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে প্রথমেই 
আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জেনে নিতে চাই যিনি হাউসেই উপস্থিত 
আছেন যে, যাঁর ভাষণের উপর বিতর্ক করছি তিনি আছেন কিনা। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি, 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, তাকে যেতেই হবে। তাকে যেতেই যদি হয় তাহলে একজন 
মৃত ব্যক্তির ভাষণের উপর আলোচনার আর দরকার আছে কিনা এটাই আমি জেনে নিতে 
চাই। এর উত্তর তিনি দিলে খুশী হবো। তবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সভায় উপস্থিত থাকা সত্বেও 
কেন এর উত্তর দিচ্ছেন না বুঝতে পারছি না। আজকে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের 
রাজ্যপালদের পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। এর চেয়ে অগণতান্ত্রিক মনোভাব, যা ইতিহাসে 
নজিরবিহীন, এর বিরুদ্ধে আমরা সকলে যদি ধিক্কার না জানাই তাহলে গণতন্ত্রের বুনিয়াদ 
বলতে আর কিছুই থাকবে না। এর বিরুদ্ধে দ্যর্থহীণ ভাষায় আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এক সময় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দৃপ্ত কণ্ঠে বলতেন যে, এগুলো সংবিধান 
বিরোধী, ওগুলো পার্টিবাজী হচ্ছে। কিন্ত আজকে এর বিরুদ্ধে তার কণ্ঠ নিরব কেন? কেন 
আজকে তিনি নীরব দর্শক? পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বন্ধু সরকার থাকতেই পারে, কিন্তু সেই 
ক্ষতি করেন, গণতন্ত্র ধ্বংস করেন, তাহলে জ্যোতিবাবুর মত একজন পোড় খাওয়া মার্কসবাদী 
মুখ্যমন্ত্রীর সেক্ষেত্রে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। এবং প্রতিবাদের ধ্বনি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে 
দিতে পারতো। তার ফলে সারা ভারতবর্ষের লোক বুঝতে পারতো পশ্চিমবাংলায় একজন 
মাক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী পোড় খেকো পোক্ত নেতা যিনি প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের 
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বিষয় তা গেলাম না। উল্টে পেলাম কি? এই রাজ্যপালকে চলে যেতেই হবে এই পেলাম। 
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এই রাজ্যপাল যাবেন আবার কোন 
রাজ্যপাল আসবেন জানিনা। এই রাজ্যপাল যদি কংগ্রেসের হন তাহলে জনতার রাজ্যপাল 
আসবেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি সমস্ত রাজ্যপাল নিয়োগ করা হয় তাহলে গনতন্ত্র 
ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি রাজ্যপাল 
নিয়োগ করা হয় তাহলে সংবিধানকে অবমাননা করা হবে। এই জিনিস করে দেশের ক্ষতি 
করা হয়েছে, গনতন্ত্রের ক্ষতি করা হয়েছে। আজকে খুব আনন্দের কথা রাষ্ট্রপতির কথা 
রেখে, রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর বিশ্বাস না করে বহু রাজ্যপাল পদত্যাগ করেছেন। অত্যস্ত 
দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজ্যপালের বিষয়ে দেখা গেল উপপ্রধান মন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় বলে দিয়েছেন 
জন্মু-কাম্মীরের রাজ্যপালকে পদত্যাগ করতেই হবে। এই ফতোয়া তিনি জারী করে দিলেন। 
এখানে আপনারা ঠিক করে দিলেন আপনাদের তৈরী করে দেওয়া রাজ্যপালের ভাষণ যখন 
রাজ্যপাল পাঠ করবেন তখন সেটা টেলিকাষ্ট করা হবে। খুব ভাল কথা, এটা লোকসভায় 
আগে হয়েছিল, এখন বিধানসভায় এ'ল। খুব আনন্দের কথা। কিন্তু যখন টেলিকান্টগুলি 
দেখানো হয় তখন আমরা কি দেখতে পাই? সরকার যে ভাষণ তৈরী করে দেয় সেই ভাষণ 
রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির মুখ দিয়ে বলান হয় এবং সেটাই টেলিকাষ্ট করে দেখানো হ'ল। 
এটা কি গণতন্ত্র রক্ষা করার নিয়ম? আজকে আমরা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য 
রাখবো সেটা যদি টেলিকাষ্ট করতে পারতেন *তাহলে জানতাম গণতন্ত্র রক্ষা করা হয়েছে। 
জনসাধারণ যদি জানতে পারতো যে সরকারের এই ভাষণ এবং তার উত্তরে বিরোধী পক্ষের 
এই ভাষণ তাহলে জানতাম গণতন্ত্র রক্ষা করা হয়েছে। এখানে কেবল মাত্র রাজ্যপালের 
ভাষণের মাধ্যমে সরকারের কি দৃষ্টিভঙ্গী সেটা জনসাধারণকে জানানো হয়েছে। রাজ্যপালের 
ভাষণের উপর বিরোধীদল কি বলতে চায় সেটা যদি টেলিকাষ্ট করে দেখানো হতো জনসাধারণ 
তাহলে বিবেচনা করতে পারতো যে কোনটা ঠিক। সরকারের কথা মতো রাজ্যপাল যে ভাষণ 
দিয়েছেন সেটা ঠিক না বিরোধীদল যে ভূমিকা পালন করছে বা বিরোধীদল যেটা বলছে সেটা 
ঠিক। কিন্তু সেটা বুঝতে দেওয়া হ'ল না। এখানে শুধু রাজ্যপালকে প্রকাশ করে দেওয়া হ'ল 
জনতার সমক্ষে। আপনারা তাদের ডেকে আনলেন টেলিকাষ্ট করার জন্য। যাঁরা টেলিকাষ্ট 
করতে এসেছিলেন সেই দুরদর্শনের কর্মীকে সি.পি.এস-এর এক সদস্য জামার কলার ধরে 
বলছেন ৩৯ জন কংগ্রেসের সদস্যের দিকে কেন ঘুরিয়ে দেখানো হ'ল। এইভাবে সেই কর্মীকে 
অপমান করা হয় হ্যানোস্তা করা হয়। দূরদর্শনের কর্মীর উপর এই হামলা আমরা চোখের 
সামনে দেখলাম এবং আমি দ্ধযর্থহীন ভাষায় এর নিন্দা করছি। কারণ এটা হওয়া উচিত নয়। 
আপনারা বলেন যে টি.ভি..কে অটোনমি করতে হবে। দুরদর্শন অটোনমি হবার আগে 
বিধানসভার মাধ্যমে কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ হল আমরা দেখলাম, রাজ্যপালের ভাষণের উপর কি 
হ'ল সেটা আমরা দেখলাম। এর পর যদি অটোনমি হয় তাহলে সি.পি.এম-এর গুন্ডা বাহিনী 
তিনটি বোমা মেরে তীদের বাড়ির সামনে বলে আসবে কালকে তোমাদের শিক্ষা দেব। 


একথা নিতীকভাবে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের বুকে দ্বিতীয় চ্যানেল খোলার জন্য যে 
চিৎকার করেছিলেন এখন আর সেই চিৎকার নেই, কারণ এখন আর তার দরকার নেই, 
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আর চাই না। কারণ দিক্লীতে তো বন্ধু সরকার এসেছে। রাজ্যপালের ভাষণে আমরা কি 
আশা করবো, কি বুঝবো-_এই যে কেন্দ্রে বন্ধু সরকার রয়েছে যার কাছে আপনার ৩০ ভাগ 
দাবী নিয়ে বারেবারে যাওয়া হচ্ছে, সেই বিষয়ে একটি কথাও তো রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে 
নেই। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে একটি লাইনেও তো দেখতে পেলাম না যে কেন্দ্রের বন্ধু 
সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এতোগুলি দাবী করেছিলেন এবং 
কেন্দ্রের বন্ধু সরকার এইগুলো দেখবেন বলেছেন আর এগুলো দেখবেন না বলেছেন। এর 
তো কোন ইঙ্গিত রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নেই। অথচ সংবাদপত্রে তো প্রায়ই দেখতে পাই 
যে মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী চলেছেন দফাওয়ারী আলোচনা করার জন্যে কিন্তু তার কি ফলাফল 
হয়েছে তার কিছুই জানা যাচ্ছে না। সেখানে যে আলোচনা হয়েছে সেই বিষয়ে এখন 
বিধানসভা বসেছে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে তার কেন উল্লেখ নেই। তার যদি উল্লেখ না 
থাকে তাহলে কি আমরা বুঝবো যে নিশ্চয় বলতে বাধা আছে এবং যে সমস্ত আলোচনা 
হয়েছে সেখানে তাতে নিশ্চয় কোন কার্যকরী কিছু হয়নি বলে এরমধ্যে কিছু লেখা হয়নি। 
অথবা আরেকটা কথা বলবো যে বিধানসভাতে সব গোপন রাখা হচ্ছে। রাজ্যপালের ভাষণের 
আগেই তাদের আলোচনা হয়ে গেছে অথচ সেই বিষয়ে একটি লাইনও স্থান পেলো না। 
এতে আমরা কি বুঝছি যে, বামফ্রন্ট সরকার সব ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইছেন। বামফ্রন্ট 
সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতারিত হয়েছে তাই একটি কথাও এই রাজ্যপালের 
ভাষণের মধ্যে রাখতে সাহস পেলেন না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বন্ধু সরকার থাকতে 
পারে কিন্তু এই বন্ধু সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পেছন থেকে ছুরি বসিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের 
কাজ কিছু না করে শুধু তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। বামক্রন্ট সরকারও বুঝেছে যে 
তাদের বিরক্ত করা যাবে না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে ভূমিকা পালন করছেন পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার জবাব আমরা প্রতি পদক্ষেপে 
দেবো। বন্ধু সরকার হতে পারে তাই বলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ আপনাদের কাছে বড়, 
না কেন্দ্রের সরকার বড়? এই সরকারই আগে কেন্দ্রের কাছে চটকল রাষ্ট্রীয়ত্বকরণ করার 
জন্যে চাপ দিয়েছিলেন আর বলছেন যে ওগুলো সব বলা যাবে না। কেন্দ্রে একটা সরকার 
থাকলে বলা যেতো যে, চটকল রাষ্ট্রীয়ররণ করতে হবে, রুগ্ন শিল্প কল-কারখানা নিয়ে, 
নিতে হবে, সমস্ত দাবী-দাওয়া যেন তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেই ছিল, ওটাতে কোন 
অযৌক্তিক কিছু ছিল না। আর আজকে আপনাদের বিবেকের তাড়নায় বুদ্ধি ফিরে এসেছে, 
বিবেচনা করছেন যে ওগুলো আর বলা যাবে না। আমরাই তো সরকার চালাচ্ছি, আমরা 
কি করে বলি ওইসব করতে হবে? আর কাদেরই বা বলবো? তাহলে আপনারা এতোদিন 
বলেছিলেন কি করে? তাহলে আপনারা বিগত সরকারকে বিভ্রান্ত করার জন্যে, পশ্চিমবঙ্গের 
একটা খারাপ ধারণা তৈরী করার জন্য ওইসব করেছিলেন? আজকে নিজেরা সেই বন্ধু 
সরকার পেয়ে সেই সব দাবী আদায় করতে পারছেন না কেন? না কি এখন মনে করছেন 
কি হবে, ওদের বিব্রত করে, ওঁরা তো বন্ধু সরকার হয়ে ভালোই আছে। যার জন্য 
রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে তার কোন ইঙ্গিত পেলাম না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, 
আপনারা তো দেখছেনই কেন্দ্রের সরকার সংখ্যালঘু সরকার, যাদের আইন মাফিক থাকার 
অধিকার আছে বলে মনে করিনা কিন্তু আপনাদের অনুগ্রহে রয়ে গেছে। আর বি.জে-পির 
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অনুগ্রহে টিকে আছে। এই বিজেপি একটা সাম্প্রদায়িক দল। নির্বাচনের ব্যাপারে একটা 
জিগির তুলে ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছে। 


[12-20--12-30 2..] 


কে__একটা মাক্সীয় দল; একটা সাম্প্রদায়িক দলের সাহায্যে সংখ্যালঘু সরকারকে টিকিয়ে 
রাখা হয়েছে ভারতবর্ষকে দুর্বল ভারতবর্ষ তৈরী করার জন্য। আজকে সাম্প্রদায়িক দলের 
ব্যাপারে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী_তিনি লোকসভা নির্বাচনের সময়- দ্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 
বি.জে.পি. সাম্প্রদায়িক শক্তি নিয়ে, সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, কেন্দ্রীয় সরকারে 
১৪৩ জন এম.পি. নিয়ে, প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসে আছে। অথচ আমরা ২০০ জন কংগ্রেসী 
এম.পি. বিরোধী দলে বসে আছি। এর থেকে কি ভাবতে হবে- সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য বামপন্থীরা দৃঢ়? লোকসভা নির্বাচনের 
সময় আমরা কি দেখেছি__মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদেরকে ভেবে নিতে হবে-_তা থেকে 
কি এটা প্রমাণিত হয় না যে এখনও কেন্দ্রীয় সরকারকে টিকিয়ে রাখতে হবে তার জন্য যদি 
দরকার হয় সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ধ্বংস করে নয়, সাম্প্রদায়িককে অবলম্বন করে ভোটের 
বাক্সে ভোট নিয়ে, বাংলা ও উ্দুতে শাহি ইমামের সার্টিফিকেট গলায় ঝুঁলিয়ে-_মার্কসীয় 
নেতাদেরকে গ্রামে ঘুরতে হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার উপর দাঁড়িয়ে যারা ভোট নিয়ে থাকে তারা 
যদি সাম্প্রদায়িকতার কথা রাজ্যপালের ভাষণে বলেন তাহলে আমি বলবো এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা 
কথা বলা হচ্ছে। বাবরি মসজিদ, রাম জন্মভূমি নিয়ে তো ভোটে নেমেছিলেন। রাজ্যপাল তো 
বন্তৃতা দেবার সময় বলেছেন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে লোকসভার নির্বাচন হয়েছে। লোকসভার 
নির্বাচনে তো গুলি চলেছে, বোমা, বুথদখল হয়েছে, হাজার হাজার লোক ভোট দিতে পারেনি, 
নাবালকেরা ভোট দিয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে গুলি বোমা খুন হত্যা হয়ে গেল, এই ঘটনা সারা 
পশ্চিমবাংলার লোকে জেনে গিয়েছে, তারই মধ্যে দিয়ে আবার শাস্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে! 
কারণ শাস্তিপূর্ণ নির্বাচনে তো সায়েন্টিফিক রিগিং হয়েছে; এই সাইন্টিফিক রিগিং তৈরী করার 
জন্য দরকার কাদের, দরকার হয়েছিল নন গেজেটেড পুলিশ গ্যাসোসিয়েশনকে। তারা তো 
বলে থাকে যে আমরা সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করবো, কো-অর্ডিনেশন কমিটি তো প্রকাশ্যে 
সরকারের পক্ষে কাজ করলো। সাইন্টিফিক রিগিং হচ্ছে ভোটার লিষ্ট, সাইন্টিফিক রিগিংয়ে 
নন-গেজেটেড পুলিশ এ্যাসোসিয়েশানের সাহায্যে ভয় দেখিয়ে ভোট নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবাংলার 
মানুষকে দেখান হলো ভীতির রাজত্ব, সন্ত্রাসের রাজত্ব, তার মধ্যে দিয়েই ভোট হল বুথ জ্যাম 
করে ছাগ্লা মেরে বুথ দখল করে; এবং বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে গিয়ে লোকদেরকে ভয় দেখান 
হল ভোট না দেওয়ার। এই হল সাইন্টিফিক রিগিং। এই জিনিস বেশিদিন চলে না এটা মনে 
রেখে দেবেন। এ করে ক্ষমতায় বেশিদিন থাকলে রোমানিয়ার সরকার যেভাবে ধ্বংস হয়েছে, 
তাদের যে পরিণতি হয়েছে, আপনারাও যদি পুলিশ প্রশাসন নিয়ে মানুষের কষ্ঠরোধ করার 
চেষ্টা করেন, তাহলে দেখবেন মানুষের দেওয়ালে যখন পিঠ ঠেকে যাবে তখনই গণ বিপ্লব 
শুরু হবে, গণ বিদ্রোহ শুরু হবে, মার্কসীয় তন্ত্রকে তখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। 


শুধু কয়েকটি কথা বলতে চাই, আমি প্রমাণ করে দিতে চাই এই হাউসের মধ্যে। 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু আছেন, তিনি হুগলীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কি বললেন বাবরি 
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[ 1711) 02170901%, 1990 ] 
মসজিদের জায়গাতে ইট পূজো করতে দিলেন, এটা আবার কি হলো? উনি দেখে এসেছেন, 
খুব দুর্ভাগ্যজনক কথা। ২৫ বছর আগে বাবরি মসজিদ ছিলো আমরা জানি, কিন্তু ৪ হাজার 
বছর আগে রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন কি না জানিনা। রাম জন্মগ্রহণ করেননি, আর ২৫ 
বছর আগে বাবরি মসজিদ দেখে এসেছিলেন। ভোট দিতে হবে। ভোটের জন্য সব কিছুই 
করতে রাজী। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী বৃদ্ধ ৭২ বৎসরের নেতারা যদি এইরকম ভাবে ভোট 
ভিক্ষা করে বেড়ান লোকের কাছে সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে, সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি 
দিয়ে ভোট নেন। তিনি আজকে বলছেন যে আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখবো, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে গেলে হিংসার পথ ত্যাগ করতে হবে। সাম্প্রদায়িক 
দলকে ত্যাগ করতে হবে। বি.জে-পির হাত ধরে কেন্দ্রীয় সরকার রাখা যায় না। সংখ্যালঘু 
সরকারকে পরিত্যাগ করতে হবে। একদিকে তাদের হাথ ধরে রাখবো, জনসাধারণকে বোঝাবো 
যে আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রাখতে চাই আর বি.জে.পি. সাম্প্রদায়িক দল তাঁদের সঙ্গে 
সম্বন্ধ নেই। যদি একটা কো-অর্ভিনেশান কমিটি করে কেন্দ্রীয় সরকার চালাবো ভাবা হয় তা 
হবে না। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে বলি, নির্বাচনের সময় শাস্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছিলো 
এটা বলা যায় না। নির্বাচনে আমরা ৪২ পারসেন্ট ভোট পেয়েছি কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে 
আজকে আমরা এই নির্বাচনের সময় অর্থাৎ গত নির্বাচনের আগে যত নির্বাচন হয়েছে এই 
নির্বাচন অত্যন্ত স্ব্কারজনক, এতো খোলাভাবে রিগিং, এতো খোলাভাবে অত্যাচার, সন্ত্রাসের 
পথ নিয়ে লোকসভা নির্বাচন হয়েছে তা আগে কখনো হয় নি। আজকে ইতিহাসের পাতা 
ওল্টালেই দেখা যাবে ৪২ পারসেন্ট ভোট নয়, ৪৬ পারসেন্ট ভোট দেখতে পেতেন কতকগুলো 
গ্রেস এম.পি. জিতেছে। সাইন্টিফিক রিগিং করা যায়, ভোটার লিস্ট তৈরী করবার জন্য 
বি.ডি.ও. অফিসে যদি কো-অর্ডিনেশান কমিটি বসিয়ে রাখা যায়। মুখ্যমন্ত্রীর দুর্ভাগ্যজনক উক্তি, 
তিনি বললেন পুলিশদের নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে হবে, আবার সেই পুলিশই বলছে, 
আমরা সরকারের পক্ষে প্রচার করবো, সরকারের পক্ষে কাজ করবো। এতো বড়ো অভিনেতা 
খুব কম দেখা যায় প্রকাশ্য মিটিংএ এক রকম বলছেন, অন্য জায়গায় আর এক রকম। 
আমার তো মনে হয় তিনি যদি চিত্রাভিনেতা হতেন তাহলে ভালো হতো। এটা খুবই 
দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে একটা 
একটা করে বলি হাওড়াতে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীকে হারিয়ে দেওয়া হলো, হারানো হলো। 
লোকসভা নির্বাচনে যে ভোট হয়েছিলো সেই নির্বাচনে রায় হয়েছিলো জনগণের নয়, কো- 
অর্ডিনেশান কমিটি, আর সাইন্টিফিক রিগিং এর রায়। জনগণের রায় যদি হতো তাহলে 
উল্টো হতো। কিন্তু তা হয়নি। সেটা হয়নি। হাওড়াতে প্রিয়রঞ্জন দাসমুল্সীকে হারানো হলো। 
দুর্ভাগ্যের বিষয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ৯৩০টি জায়গায় রি- 
ইলেকশান হয়েছে, পশ্চিমবাংলায় একটাতেও হয়নি। ৪৩২টি জায়গায় বুথে রি-ইলেকশান 
করবার জন্য জানানো হয়েছিলো কিন্তু একটাতেও হয়নি। কিন্তু রি-পোলিং কি হলো, দেখা 
গেলো একটা জায়গাতে হয়েছে আমাদের ইলেকশান কমিশনার মহাশয় তিনি নির্দেশ দিলেন, 
রাজীব গান্ধীকে আমেথিতে হারাবার .পরে ৯২টি জায়গায় আবার রি-পোলিং হলো। 


[12-30-_-12-40 ৮.৮.] 
দুর্ভাগ্য তবুও তিনি জিতলেন। পশ্চিমবাংলার ভোলা সেন, মমতা বন্ধ্যোপাধ্যায়, অজিত 
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পাঁজা, প্রিয়রগ্রন দাস মুজী বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত বুথ দখল হয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় 
আবার নির্বাচন করার জন্য বললেন। কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে এই সম্বন্ধে একটা কথাও 
বলা নেই। আর আমাদের নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনার বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে লেগেছেন, 
অথচ তিনি পশ্চিমবঙ্গে একটা জায়গাও খুঁজে পেলেন না যেখানে আবার নির্বাচন করার জন্য 
আদেশ দেওয়া যায়। সারা পশ্চিমবঙ্গের লোক জানল যাদবপুরে কিভাবে ভোট হয়েছে, 
হাওড়ায় কিভাবে ভোট হয়েছে। সারা পশ্চিবঙ্গের লোক জানে কিভাবে ভোট হয়েছে, কিন্তু 
পেরিশান্ত্রী সাহেব বুথ দখলের জন্য ফের নির্বাচনের আদেশ দেওয়া একটাও কি পশ্চিমবঙ্গে 
খুঁজে পেলেন না? তিনি আমেথিতে পেয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ২ লক্ষ ভোটে রাজীব 
গান্ধী জিতলেন, চেষ্টা করেও পারলেন না। নির্বাচন কমিশনারের নির্বাচনের ভূমিকা সম্বন্ধে 
রাজ্যপালের ভাষণে বলা উচিত ছিল যে নির্বাচন নির্ভয়ভাবে নিরপেক্ষভাবে হয়নি। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, যাদবপুরে বুথ নাম্বার পর্যস্ত বলা যেতে পারে--১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭ 
সরলা দেবী স্কুলে এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি, এজেন্টদের তুলে দেওয়া হয়েছিল। মায়া 
ঘোষকে পাওয়৷ যায়নি একটা জায়গায়। আমাদের মাননীয় সদস্য শচীন বাবুর এলাকার 
নির্বাচনের ভোটার শ্লিপ বিলি করবার মত লোক পাওয়া যায়নি। ভোটার শ্লিপ পায়নি ভোট 
হয়েছে। ভোট নাকি অবাধ, ফেয়ার এবং ফ্রি হয়েছে, শান্তিপ্রিয় ভোট। আমি নিজে ট্যাংরায় 
বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম, আমাকে বন্তৃতা দিতে দেওয়া হয়নি, আমার মাইক কেড়ে নিয়েছে 
মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণে বলতে পারতেন নির্বাচনে এই সমস্ত জায়গায় রিগিং হয়েছে। 
আমি একটার পর একটা ধলছি-_দক্ষিণ কলকাতার কসবার, মাননীয় সদস্য আছেন বলবেন, 
কেন সেখানে ভোট হল না। মধ্য কলকাতায় সি পি এম অত্যাচার করে ভোট দিতে দেয়নি, 
পুলিশ বসে আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পুলিশ চাওয়া হল. কেন্দ্রীয় সরকারের 
পুলিশ চৌকিদার হয়ে বসে রইল লাঠি ধরে, আর বুথে বুথে সি পি এমের ক্যাডারদের হোম 
গার্ডের ব্যাজ দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল। আর এই সমস্ত হোম গার্ডদের ঠিক করে দিলেন 
আমাদের বিধান সভার সদস্য। তাদের মাধ্যমে, কলকাতার কো-অর্ডিনেশান কমিটির সাহায্যে 
নন-গেজেটেড পুলিশ এ্যাসোসিয়েশানের সাহায্যে নির্বাচন হয়ে গেল। দেখা গেল রিজার্ভড 
ফোর্স থেকে পুলিশ এসেছে কিন্তু তাদের কাজে লাগান হল না, তাদের বসিয়ে রাখা হয়েছে। 
পুলিশ লাইনে যখন বোমা পড়ছে তখন তাদের ডাকা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখলাম 
প্রকাশ্যে ভোট দিচ্ছেন ছবি উঠেছে। পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, উনি ছাপ মারছেন। 
নিশ্চয়ই যেখানে ভোট দেওয়া হয় সেখানে ৫ জন লোক থাকে না। সকলের সামনে ছাপ 
মেরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী গণতন্ত্রকে নাকি উনি রক্ষা করছেন- দেখিয়ে দিলেন যে হ্যা 
সকলের সামনে ভোট দেওয়া যায়। আমার কাছে ছবি সমেত কাগজ আছে যেখানে উনি ৫ 
জনের সামনে ভোট দিচ্ছেন। নির্বাচন যদি প্রহসন না হয়, তাহলে কেমন করে লোকের সামনে 
ভোট হয়? 


আজকে পশ্চিমবাংলায় মুখ্যমন্ত্রী যদি এইরকম ভোট দেন তাহলে তার ক্যাডাররা কি 
করেছে সেটা একবার ভাবুন! তাদের যা করা উচিত তারা তাই করেছে। দেখালেন এখানে 
কিছু করার নেই। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে ৮৪, ৮৫, ৯৪, ৯৫, ১০৪ নং বুথে 
এজেন্টের স্থান তুলে দিয়েছে। ১০৬, ১০৭, ১০৮ নং বুথের এজেন্টকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, 
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বসতে দেয়নি। এই হচ্ছে ভোটের ব্যবস্থা! রাজ্যপালের ভাষণে তো এসব কিছুই নেই! এই 
হচ্ছে ফেয়ার গ্যান্ড ফ্রি ইলেকসনের নমুনা! মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটির পর 
একটি উদাহরণ আপনার সামনে তুলে ধরছি। বুথের সামনে শুধু লোক বসিয়ে রেখে দেওয়া 
হবে না বলা হল এবং তারপর ঢাক ঢোল পিটিয়ে ইট নিয়ে যাওয়া যাবে না বলা হল। 
আর যাতে গন্ডগোল না হয় সেই জন্য পুলিশ পাহারা দিয়ে বিহারে পাঠিয়ে দেওয়া হল। 
যথাস্থানে শিলা সংস্থাপন করার জন্য পুলিশী সাহায্য দিয়ে ইট পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা 
হল। কিসের সাহায্য? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির? সাম্প্রদায়িকতা বজায় রেখে দিয়ে ভোট নেবার 
জন্য চেষ্টা করা হল। শুধু তাই নয়, নির্বাচনের সময় যে সমস্ত ক্যাসেট টেপে বেজেছে আমি 
তার দুটি নমুনা সংগ্রহ করেছি। এখানে তো বাজানো যাবে না, তাই আপনি বললে আমি 
সেই দুটি আপনার কাছে এনে দিতে পারি। তাতে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ আছে। ভাষণে কি আছে? 
অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়__উনি বলছেন যে, রাম জন্মভূমি এতদিন কোথায় ছিল? এটা টেনে 
না আনা উচিত ছিল। সেখানকার সরকার করতে দিলেন কেন? আর মুসলিমদের উপর 
অত্যাচার হচ্ছে। মুসলিমদের উপর অত্যাচার হচ্ছে বলার মানেটা কি? মুসলিমদের উপর খুব 
সহানুভূতিশীল। মুসলিমদের উপর অত্যাচার হচ্ছে ভোটের সময় লোকের কাছে গিয়ে বলেছেন। 
মুসলিমদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, বলার মানে হচ্ছে, মুসলিম ভাইরা সব আমাদের দিকে 
এসো। কিভাবে ভোট নেবার চেষ্টা করছেন সেটা আপনারা একটার পর একটা জিনিস লক্ষ্য 
করে দেখুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি তাই বলব যে, রাজ্যপালের ভাষণে ফেয়ার গ্যান্ড 
ফ্রি ইলেকসানের কথা বলে হাউসের অপমান করেছেন। ফেয়ার গ্যান্ড ফ্রি ইলেকসানের কথা 
বলে টিভির মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার লোকের কাছে তিনি যা প্রচার করেছেন সেটা ভূল 
করেছেন। তাহলে কি দীঁড়াল? ভোটের পরে মমতার বাড়ীতে গিয়ে হামলা করা হল, বোমা 
হল। মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন সুলতান আমেদ এম.এল.এ.র বাড়ীতে বোমা মেরেছে। সোমেন 
মিত্র রাইটার্স বিল্ডিংসে শ্যামল চক্রবর্তীর কাছে গিয়ে বলেছেন আমাদের ছেলেরা ঘর ছাড়া, 
বাড়ী ফিরতে পারছে না। এর জন্য আমরা ক্ষমা চাইছি-__রাজ্যপালের ভাষণে এইসব কথা 
থাকা উচিত ছিল। নির্বাচনের আগে পশ্চিমবাংলা সরকার যে পাপ করেছেন, নির্বাচনের পরে 
আরো বেশী পাপ করেছেন। হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মীকে তারা ঘর-ছাড়া করেছেন, গ্রাম 
ছাড়া করেছেন অত্যাচার করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যাদের উপর অত্যাচার করে গ্রাম 
ছাড়া করা হয়েছিল তাদের আবার নিয়ে আসতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। আজকে দাড়ালোটা কি? 
রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে বন্ধু সরকারকে ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেঁধে দিতে 
হবে, এই দাবী নেই কেন? কোথায় গেল বোফর্স ঘুষের টাকার কথা? বোফর্স ঘুষের টাকার 
হিসাব চাই, এই কথা তিনি এখানে দাঁড়িয়ে বলতেন। অনেক কাগজ এসেছে এই ঘুষের 
টাকার ব্যাপারে। এই সব কথা এখন বলবেন না? সেই সব কথা এখন বলুন। সেই 
ভদ্রলোক এখন কোথায়? তিনি তো .এখন সংখ্যালঘু দলের সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসে 
আছেন। যদি সাহস থাকে তো তাকে গিয়ে এই সব কথা বলুন। তিনি ১ মাসের মধ্যে 
বলবেন বলেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। আপনাকে ৭ দিন সময় দেওয়া হল, আপনি বন্ধুর 
কাছ থেকে নামগুলি জেনে এসে বিধানসভায় বলুন। এই সব কথা রাজ্যপালের ভাষণে 
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কিছুই নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধির কথা নেই। বিহার সরকার, উড়িষ্যা সরকার, 
কগ্রেসী সরকার। তারা কৃষি খণ মকুব করেছে। এখানে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি খণ 
মকুব করতে হবে, এই কথা রাজ্যপালের ভাষণে নেই কেন? এই দাবী আপনারা গ্রামে গঞ্জে 
করেছেন। আজকে এই কথা নেই কেন? আমরা গ্রামে গঞ্জে গিয়ে বলব পশ্চিমবাংলার 
মুখ্যমন্ত্রী যে টাকা দিতে বলছেন, আপনারা একটা টাকাও দেবেন না-_আগে বলুন ১৫ 
হাজার টাকা পর্যস্ত মকুব করতে হবে। নাহলে এটা নিয়ে আমরা আন্দোলন করব। কংগ্রেস 
সরকারই এই খণ মকুব করতে পারে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ঘোষিত নীতি 
ইলেকসান ম্যানিফেসটোতে বলেছিলেন কৃষি খণ মকুব করা হবে। কিন্তু আজকে তারা চুপ 
করে বসে আছেন কেন? নিজেরা কৃষি ঝণ মকুবের কথা বলছেন না। আর অন্য সরকার 
বললে চুপ করে বসে বলছেন এটা আদায় করে দিতে হবে। পাশের রাজ্য বিহার, উড়ি্যা 
সরকার কৃষি খণ মকুব করছেন। বিহারের খুনটা বলা যায়, অথচ বিহার সরকারের ভাল 
কাজটা বলা যায় না! 


| 12-40-- 12-50 7.4. 1 


উড়িষ্যার খারাপ কাজটা বলা যায় কিন্তু উড়িষ্যা সরকারের ভালো কাজটা বলা যায়না 
এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা, লজ্জার কথা। আজকে অত্যন্ত পরিষ্কার করে এই সমস্ত বিষয়গুলি 
না থাকার জন্য রাজ্যপালের ভাষণের আমি বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করতে গিয়ে আরো 
বলছি, উত্তর দেবার সময় ক্ষমতা থাকে বলবেন, আপনারা অটোনমির কথা বলেন, বসুমতীকে 
এবং দেখুন অবস্থাটা কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। আজকে আমরা দেখছি আপনাদের মুখগুলি 
সব শুকিয়ে আছে। শুকিয়ে থাকাই স্বাভাবিক কারণ বিশ্বের দরবারে কম্যুনিজম ধ্বংসের পথে। 
রাশিয়া কাপছে, পূর্ব জার্মানী শেষ, রুমানিয়া শেষ, হাঙ্গেরি শেষ, সমস্ত পোল্যান্ড শেষ। 
কম্যুনিজম আজ সেখানে ধ্বংসের পথে। সেই কমিউনিস্টদের ধ্বংসের স্তুপ থেকে যে ডাক 
আসছে সেই ডাক আপনারা নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছেন। সেখানে বলা হচ্ছে, তোমাদের কবরখানা 
খোঁড়া হচ্ছে, তোমাদের শ্মশান তৈরী হচ্ছে এবং তাই আমরা দেখছি মার্কসীয় নীতিতে যারা 
বিশ্বাসী তাদের মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। আজ বাদে কাল আপনাদের দেখতে পাব কিনা জানি না 
তবে এটা আপনারা জেনে রাখবেন আপনাদের অত্যাচার যত বাড়বে আমাদের প্রতিরোধের 
দেওয়ালও তত শক্ত হবে এবং প্রয়োজন হলে রুম *য়ার মতন আন্দোলন হবে যাতে লক্ষ 
লক্ষ মানুষ আপনাদের অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করবে। আপনারা ভোটের নামে যে 
ধ্বংসলীলা চালিয়েছেন, অন্যায় অবিচার করেছেন মানুষ তার প্রতিবাদ করবে। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে ক্ষুদ্রশিল্প অধিগ্রহণ করার কথা নেই। ২১ হাজার শিল্প 
ধ্বংস কিন্তু তা অধিগ্রহণ করার একটি কথাও নেই। নেই কেন? কেন্দ্রে বন্ধু সরকার আছে 
সেইজন্য? বন্ধু সরকার আছে তো কি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খেতে পাবেন না, পশ্চিমবঙ্গের 
কলকারখানা বন্ধ থাকবে আর আমাদের মুখ স্তব্ধ হয়ে থাকবে কেন্দ্রে বন্ধু সরকার আছে 
বলে? আপনারা কেন্দ্রে বন্ধু সরকারের পদলেহন করার জন্য নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন 
করতে চান করুন। রাজা আসবে, প্রজা পশ্চিমবাংলা সরকার, পদলেহন করবেন, রাজকীয় 
সম্মান দেবেন, দিন, প্রজা যখন তখন দিতে বাধ্য কিন্তু তার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিই 101 
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আজকে এক মাস হয়ে গেল কেন্দ্রে আপনাদের বন্ধু সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু 
আমরা দেখলাম রাজ্যপালের ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটি কথাও নেই। এটা কি 
পশ্চিমবাংলার মানুষের যথা রাজ্যপালের ভাষণের মধো দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, না, 
মার্কসীয় কমিউনিস্ট পার্টির সরকারের ভাষণ? তা যদি হয় তাহলে বলব, এই ভাষনের 
বিরোধিতা করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই, তাই এর বিরোধিতা করছি এবং আমাদের 
সংশোধনীগুলি সমর্থন করছি। পরিশেষে বলব, এখানে মাননীয় সদস্য ধারা আছেন তারা 
আমাদের সঙ্গে কণ্ঠে কষ্ঠ মিলিয়ে বলবেন, গতবারের লোকসভার নির্বাচনে যে জালিয়াতি 
হয়েছে, যে অত্যাচার হয়েছে, যে সায়েনটিফিক রিগিং হয়েছে তার প্রতিবাদ করার জন্য 
রাজ্যপালের ভাষণকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা উচিত। স্যার, আর একটি আবেদন আমি এই 
প্রসঙ্গে রাখবো, আমাদের এই কথাগুলি টি.ভি.র মাধ্যমে জনসাধারণকে না জানানোর ফলে 
সেখানে এক তরফা ভাবে সরকারের ভাষণ শোনা গিয়েছে কাজেই ভবিষ্যতে যাতে আমাদের 
প্রতিবাদের কথাগুলি বা বিরোধীদলের কথাগুলি টি.ভি. তে দেখানো যায় তার ব্যবস্থা করবেন। 
এই কথা বলে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেও এই ভাষণকে প্রত্যাখান 
করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ স্পীকার £ মিঃ বাপুলী, আপনি বোধহয় টি.ভি.'র টেলি "শাটল পরের প্রোগ্রামটা 
দেখেন নি। যেমন রাজ্যপালের ভাষণটা দেখিয়েছিল তেমনি আপনাদের লাগাতার কণ্ঠস্বরও 
শুনিয়েছিল। এটা শোনা গিয়েছিল। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী £ এটা ভালো। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জেনে গেল আমরা প্রতিবাদ 
করতে শিখেছি। 


শ্রী পার্থ দেঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক যে 
প্রস্তাব, সেই প্রস্তাবের সমর্থন জানাতে গিয়ে কয়েকটি বিষয় এই সভার সামনে নিবেদন 
করতে চাই। আজকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের বিধানসভার 
এই নির্বাচন ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে আজকে ভারতবর্ষের একটা পরিবর্তিত অবস্থা, এর জন্য 
প্রধান যে বৈশিষ্ট, আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তা প্রতিফলিত হয়েছে, সেই জন্য 
আমাদের বিধানসভার এই অধিবেশনে রাজ্যপালের যে প্রারভিক ভাষণ, সেটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ । 
ভারতবর্ষের যে প্রধান সমস্যা, এবং প্রধানতঃ যে বিষয়গুলো নিয়ে মানুষকে আন্দোলিত 
করেছিল, সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ তার সম্পর্কে একটা স্পষ্ট রায় ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রে ' 
যে রাজনৈতিক দল সরকার পরিচালনা করেছে গত পাঁচ বছর, আমরা যারা ভারতবর্ষে 
বামপন্থী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো তখন ছিলাম, তখন যে প্রশ্নগুলো আমরা 
জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম এবং যেগুলো সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
তরফ থেকে নানাভাবে বারে বারে বিভ্রান্তি মূলক প্রচার করা হয়েছিল, অবশেষে নবম 
লোকসভার নির্বাচনের ফলাফল, ভারতবর্ষের জনগণ, সাধারণ ভাবে বামপন্থীদের কথা, বিরোধী 
পক্ষের যে বক্তব্যগুলো ছিল, সেই বক্তব্যগুলোর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন বোঝা গেল। 
প্রথমতঃ হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা, শ্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতবর্ষকে পরিচালনা 
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করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গ রাজ্যগুলোর সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে 
পরিচালনা করার বিরোধী ছিল মানুষ, এর সঙ্গে একমত হয়েছে মানুষ, যেটা আমরা 
জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছিলাম। আর একটা হচ্ছে ভারতবর্ষে বিচ্ছি্নতাবাদের প্রশ্ন 
এবং সেই বিচ্ছিন্নতাবাদ এর প্রম্মকে প্রশমিত করার জন্য যে গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেওয়া 
দরকার, বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন মতামত, তাদের মতামতকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা, উদ্ভূত 
পরিহ্থিতিতে এঁক্যবদ্ধ ভাবে চলবার চেষ্টা করা, এই সব কথা বিরোধী পক্ষ এবং বামপন্থীদলগুলি 
বারে বারে বলে এসেছে, কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সব সমস্যার সমাধান করা যায়, 
কিন্তু তার বিরোধিতা করা হতো, তার ফলে ভারতবর্ষে সমস্যা অনেক বেড়েছে, সাম্প্রদায়িক 
সমস্যা আজকে ভারতবর্ষে নূতন করে দেখা দিয়েছে। 'তখনকার কেন্দ্রীয় সরকার, শাসক দল 
বারে বারে এই সাম্প্রদায়িক প্রশ্নগুলোকে নিয়ে, নানাভাবে তাদের আশু কতকগুলো রাজনৈতিক 
স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। যার ফলে দেখা গেল নবম লোকসভার 
নির্বাচনের আগে সমস্ত ভারতবর্ষে যে ঘটনা ঘটলো, যেটা স্বাধীনতার পূর্ববর্তী পর্যায়ে যেরকম 
একটা সাম্প্রদায়িক অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, সেইরকম একটা অবস্থায় তারা নিয়ে এলেন। 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এইরকম সাম্প্রদায়িক অশান্তি আর ঘটেনি। তারপরই তখনকার 
প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন, একটা ওভার ফোন নিয়ে, এবং এই সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গাকে কাজে লাগিয়ে। আমি এই কথাগুলোর অবতারণা করছি এই জন্য, কারণ এর 
থেকেই মানুষ যা সঠিক, সেটাকে তারা বেছে নেন। এর ফলে কংগ্রেস দল উৎখাত হলেন। 
কংগ্রেস বিরোধী শক্তি সরকার গঠন করলেন। এই প্রসঙ্গে আসছি এই জন্য যে ভারতবর্ষের 
প্রধান এই সমস্যা যেগুলো দেখা দিয়েছিল, সেইগুলো কী করে মোকাবিলা করতে হয়, তার 
একটা পথ, তারই একটা প্রক্রিয়া, পদ্ধতি গত ৫ বছর ধরে আমাদের 
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পশ্চিমবাংলায় পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছিল যে, কি করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বজায় রাখা 
যায়। এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে কি পদ্ধতিতে মানুষকে আবার 
সাধারণ স্রোতে নিয়ে আসতে হয়। এ ব্যাপারে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে এক মাত্র পশ্চিমবাংলায় 
সফল পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছিল। তার মধ্যে দিয়েই গোটা ভারতবর্ষের মানুষ এই সমস্ত 
সমস্যাগুলি সমাধানের একটা পথ নির্দেশ পেয়েছে। তার জন্য অবশ্যই পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট 
সরকার, বামপন্থী দলগুলি এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক মানুষরা গৌরববোধ করতে পারেন। এখন 
যে পরিবর্তীত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সে পরিস্থিতি থেকে কংগ্রেস দলের কিছু শিক্ষা গ্রহণ 
করা উচিত। এখন ভারতবর্ষের মানুষের সামনে একটা সুযোগ এসেছে। জাতীয় এঁক্যের 
ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মানুষ তথা আমরা 
একটা সুযোগ পেয়েছি। দ্বিতীয়তঃ এই নির্বাচনের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর ভেতর দিয়ে 
আমরা দেখলাম যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যগুলিতে যা ঘটেছে তা পশ্চিমবাংলার 
ক্ষেত্রে ঘটেনি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যগুলির সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দিয়েছে, 
কিন্তু পশ্চিমবাংলায় তা হয় নি। পশ্চিমবাংলার মানুষ পরপর কয়েকটি নির্বাচনে যে বামফ্রন্ট 
সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন, সেই বামপ্রস্থী প্রার্থীদেরই পক্ষে এবারেও রায় দিয়েছেন, 
ফলে তারা বিপুলভাবে পশ্চিমবাংলায় জয়যুক্ত হয়েছেন। পশ্চিমবাংলার মানুষ অবাধে ভোট 
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দিয়েছেন। শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ ভোট দিয়েছেন। কংগ্রেস দলের লোকেরাও বেশ কিছু 
ভোট পেয়েছেন এবং সেটা খুব খারাপ নয়। এখনো মানুষ তাদের ভোট দিচ্ছেন! এবং ভোট 
দিচ্ছেন অন্যান্য দলকে। তবুও কংগ্রেস দলকে এবং সমস্ত রকম অপপ্রচারকে পরাজিত করে 
বামপন্থীরা জিতেছেন এবং তার পেছনে কয়েকটি কারণ আছে। বিনা কারণে তো এটা হতে 
পারে না! নিশ্চয়ই কারণ অনেকগুলি আছে, কিন্তু প্রধান কারণ হ'ল-_ পশ্চিমবাংলায় একটা 
সরকার আছে, তারা যে কথা বলেন, যা ঘোষণা করেন সেই অনুযায়ী তারা কাজ করেন 
বা কাজ করতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তারা মোটামুটি ঘোষণা এবং কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ 
করেন। এক নং, দু নং করে কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে তাদের সঙ্গে মানুষের 
একটা যোগাযোগ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই তারা কাজ করেন। কি 
রকম যোগাযোগ? এই কাজ, এই কাজ আমরা করতে চাই, আপনারা সহযোগিতা করুন। 
ভারতবর্ষের কোথাও এই জিনিস হয় না। এখানে বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থাগুলি রয়েছে, বিভিন্ন 
এলাকার মধ্যে স্থানীয় শাসন রয়েছে, বিশেষত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রয়েছে। শুধু এই সমস্ত 
ব্যবস্থাই রয়েছে, তাই নয়, নির্বাচিত লোকেদের হাতে ক্ষমতা আছে, অর্থ আছে, অধিকার 
আছে, পথ নির্দেশে আছে। এর সাথে সাথে এখানে গণআন্দোলন আছে, শ্রমিক আন্দোলন 
আছে, কৃষক আন্দোলন আছে, ছাত্র যুবক আন্দোলন আছে, মেয়েদের আন্দোলন আছে। সেই 
জন্যই যোগসূত্র রয়েছে। সমস্যা আমাদের অনেক আছে। আমাদের পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের 
বাইরে নয়। ভারতবর্ষে যদি বেকারত্ব থাকে, ভারতবর্ষে যদি ভয়ংকর রকমের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি 
হয়, অভাব থাকে, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে থাকে-__ফলে যদি চরম অর্থনৈতিক সংকটের 
মধো দিয়ে দিনের পর দিন দেশকে চলতে হয়, তাহলে আমাদের রাজ্যেও তার বাইরে কিছু 
হতে পারে না। সুতরাং সমস্যা আমাদের আছে। সেই সমস্যার ভেতর দিয়েই সমস্যা উত্তরণের 
জন্য মানুষের লড়াই আছে। সেই ল নাই চলছে, মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করছে। প্রতিবন্ধকতা 
কম নেই। গত নির্বাচনেও কম ছিল না। এখানে সর্বাধিক প্রচারিত কিছু সংবাদপত্র আছে, 
তারা অসত্য, অর্ধসত্য তৈরী করেছে। তাদের প্রচার কিছু কম ছিল না। কংগ্রেস দলের 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু মানুষ তা সত্বেও সমস্ত রকম 
বিভ্রান্তি কাটিয়ে ভোট দিতে পেরেছিলেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তই নিতে পেরেছিলেন। অবশ্য 
তার পেছনে সর্বস্তরের অবিরাম সংগ্রাম আছে এবং একটা রাজ্য সরকার আছে। যে রাজ্য 
সরকারের কথার সঙ্গে কাজের মোটামুটি একটা মিল রয়েছে। আর একটি বৈশিষ্ট হল, 
আমাদের এই রাজ্যের জন্য আমাদের কি কি প্রাপ্য আছে। এটা আমাদের পশ্চিমবাংলার 
মানুষ যতখানি জেনেছেন, যতখানি জানেন কাজ করতে গিয়ে আর যতখানি বলা হয়েছে, 
বোঝানো হয়েছে, দেখানো হয়েছে সমস্ত ক্ষেত্রে খোলাখুলিভাবে তাতে পশ্চিমবাংলার মানুষ 
বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে একক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিল্লী থেকে বসে একটার পর একটা 
সমস্ত কিছু রাজ্যের ধ্বংস করে দিচ্ছে। এইভাবে এই জিনিস চলতে পারে না। সেইজন্য 
প্রধানত, এবার পশ্চিমবাংলায় ভোটের €য রায় হয়েছে সেটা থেকেই বোঝবার ব্যাপার আছে। 
মানুষের সঙ্গে, মানুষকে নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রসর হওয়ার একটা আলাদা রাস্তা 
যেটা ভারতবর্ষে ঠিক এইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। এটা সমস্ত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটা 
নতুন উদাহরণ, নতুন পথ প্রদর্শক করতে চলেছে। আমি আনন্দিত যে ইতিমধ্যে আপনারা 
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দেখেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে তারা বলেছেন পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে রাজ্যগুলিকে 
স্থান দেবেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে স্থান দেবেন। পরিকল্পনা যেটা করা হবে যে অর্থ বরাদ্দ হবে 
তার শতকরা ৫০ ভাগ যাতে গ্রামে খরচ করা যায় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমাদের 
গ্রামীণ যে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা হয়েছে পশ্চিমবাংলা তার পথ প্রদর্শক। আজকে গ্রামাঞ্চলের যে 
পরিকল্পনা ব্যবস্থা, যে পরিকল্পনা গড়ে তোলা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করে এই বাস্তব 
এইসব কথা বলে লাভ নেই। এখন নতুন পরিবেশ গড়ে উঠেছে। সেই নতুন পরিবেশ এবং 
নতুন যে অবস্থা তার ভিতর দিয়েই আমাদের রাজ্যের মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করে কতটা 
উন্নয়ন, কতটা অগ্রগতি, কতটা সমস্যার সমাধানের পথে আমরা নিয়ে আসতে পারি সেটাই 
হচ্ছে আজকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। যদি সেইদিক থেকে দেখা যায় তাহলে দেখবো 
রাজ্যপালের ভাষণে ইতিবাচক কথা রয়েছে এই সরকার কি করতে চান। সুতরাং এটা 
অস্বীকার করে লাভ নেই। আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সত্যিকারের ভূমি 
সংস্কারের কাজ হয়েছে-_এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না এবং ভূমিহীনরা জমি 
পেয়েছেন। ভূমিহীনদের একটা বড় অংশ জমি চাষ করবার জন্য বিভিন্ন সংস্থা থেকে খণ 
পেয়েছেন। এটা কথার কথা নয়, এর প্রতিফলন ঘটেছে ফসলে। ফসলের উৎপাদন 
সাংঘাতিকরকমভাবে বেড়ে গেছে। সুতরাং এটা আনন্দিত হওয়ার কথা যে খুব বড় ধরনের 
একটা পরিবর্তন ওপর থেকে না হলেও তলা থেকে ছোট-খাট ভূমি বিলি-বন্টনের যে 
প্রক্রিয়া তার ফলে অগ্রগতি ঘটেছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার। কই, 
এগুলি নিয়ে তো সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকাগুলি কিছু লেখেন না? ওনারা এইসব বোঝেন 
না। এঁরা (কংগ্রেসীরা) যা পরামর্শ দেন তাই লেখা হয়। এখানে 'সর্বোচ্চ স্তরে দুর্নীতি কথা 
ওঁরা বললেন। দিল্লী ও এখানে দুর্নীতির কথা বললেন। কিন্তু কি লাভ হল? সত্যি কথা তো 
মানুষ বুঝতে পারলো। তাই বলছি, বামপন্থীদেরও খুব ভাল করে উপলব্ধি করা দরকার। 
আমরা যদি গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের দিকে যেতে চাই, গণ নির্বাচনের ভিতর দিয়ে তাহলে 
পশ্চিমবাংলার সরকারের কোন কোন ভাল কাজগুলি, ইতিবাচক কাজগুলি মানুষের সমর্থন 
লাভ করলো সেই কাজগুলিকে আরো ভালভাবে বাড়িয়ে তুলতে হবে। 


[1-009--1-10 56. ] 


তো, একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একটা নূতন সরকারের কাছে আমাদের অনেক কিছুই 
প্রত্যাশা আছে, কিন্তু ওরকম বললে তো হবে না যে, যেগুলি ১০ বছর ১৫ বছর ধরে 
বাতিল হয়ে আছে সেগুলি কালকেই হয়ে যাবে আর না হলেই তার প্রতিবাদ করতে হবে। 
নিশ্চয়ই, যে সময়টা দরকার সেই সময়টা অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা ইতিমধ্যে জানতে 
পেরেছেন সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, আলোচনায় নূতন উৎসাহব্যঞ্জক কথা আমরা 
সেই বিষয়ের মধ্যে থেকে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই, সেগুলি একে একে হবে, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই 
অস্বীকার করতে পারেন না যে, আজকে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন 
মতামত শোনা যাচ্ছে, এটা কি আপনাদের খারাপ লাগছে? দূরদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন মতামত 
বেরিয়ে আসছে, এটাকে আর একটু ভাল করা যায় কি না? পাঞ্জাব নিয়ে আলোচনা হয়ে 
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গেল, আপনারা অশান্তি করছেন কেন, এ সম্বন্ধে কিছু জানা থাকলে বলুন, এটাই কর 
উচিত। ভুল আগে যা করেছেন, তা করেছেন এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদের যোগ্য 
করে তুলুন। আর একটা কথা বলি, কথাটা যখন উঠল, পূর্ব ইউরোপের কিছু কিছু ঘটনা 
ঘটেছে, তাতে আপনারা উল্লসিত হচ্ছেন কেন? আপনাদের উল্লসিত হবার তো কোন কারণ 
নেই। আপনারা কি আর একবার শোষক শ্রেণীর পক্ষে বলে নিজেদের পরিচয় দেবেন? 
যেখানে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে, তাদের কি সমস্যা আছে সেসব না দেখে ওরকম 
আনন্দিত হবেন না। সমস্ত পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের যে জাল বিস্তৃত হয়েছে তাতে আনন্দিত 
হবার কিছু নেই। আপনারা যতই কথা বলুন, আমরা মানুষকে নিয়ে চলছি। আপনারা একটা 
উদাহরণ দিয়ে দেখান যে আপনারা কোথায় মানুষকে নিয়ে চলেছেন? কোথায় পঞ্চায়েত 
নির্বাচন করেছেন, মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার দিয়ে দিয়েছেন, ভূমি সংস্কার করেছেন, 
গ্রামাঞ্চলে বিকেন্ত্রীত শাসন চালু করেছেন? ভূমিসংস্কার, মানুষকে বাঁচাবার জন্য এর চেয়ে 
বৈজ্ঞানিক ভাল রাস্তা আর কি আছে? ও ভাবে বলবেন না, ওভাবে সমস্যার কিছু সমাধান 
করা যাবে না। ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে আপনাদের কি ভূমিকা আছে? এস্ভাবে এখন করার 
প্রয়োজন আছে। আমাদের রাজ্যের মানুষ এটাতে সহযোগিতা করে চলেছেন, সেই সহযোগিতা 
নিয়ে আরো শক্তিশালী ভূমিকা কি করে পালন করবেন সেটা শিখে নিন, সস্তায় ভোট পাওয়া 
যায় না, তাতে দেশের ক্ষতি হয়। ১৯৮৪ সালে সাম্প্রদায়িক দল ঘোষণা করে দিলে যে 
কংগ্রেস দলের লোককে ভোট দিতে দেওয়া হবে না। ওতে দুঃখ করবেন না, মানুষকে সাথে 
নিয়ে অন্যায় রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে। উত্তরপ্রদেশে তার প্রমাণ হয়ে গেছে। 
অযোধ্যার ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপার হয়েছিল তাতে সুবিধা হয় নি, সেখানে 
বামপন্থী দল জয়যুক্ত হয়েছে, কি করে হয়েছে? অসত্য কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার 
চেষ্টা করবেন না, কিছু মানুষ হয়ত ভুল বুঝবে কিন্তু তাতে দেশের ক্ষতি হবে। আজকে 
আমাদের দেশে বড় বড় সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আপনাদের সাহায্য 
করতে হবে। আমাদের শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে। এখানে ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে কি হয়েছে 
ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপারে কি হয়েছে, এখানে শিল্প সম্পর্কের ব্যাপারে কি হয়েছে, এখন আন্দোলনকে 
কি ভাবে সমর্থন করা হয়, শিল্পপতিদের সঙ্গে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্কে সেগুলি 
জানতে হবে। সবাই বলে পশ্চিমবঙ্গে এখানে কিছু হবে না। এখন তো শিল্পপতিরা এগিয়ে 
আসছেন, শিল্প সম্ভাবনা তো দেখা দিচ্ছে! তারা বলছেন এখানে শিল্প করা সম্ভব। এতদিন 
তাদের বারণ করে দেওয়া হত। হয়ত তখন আপনারা বুঝতে পারেননি, অথবা কোনরকম 
বাধ্য-বাধকতা ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে, কাজেই এখন এক্ষেত্রে সহযোগিতা 
করুন! শিক্ষা, স্বাস্থ্যর ব্যাপারে এবং অন্যান্য নানান ব্যাপারে আমাদের এখানে অনেক পরিবর্তন 
ঘটেছে। সমবায়ের ক্ষেত্রে নতুন করে সুন্দরভাবে কাজ করা হচ্ছে। কত নতুন নতুন সামগ্রী 
ব্যাঙ্ক। তারা কত সস্তায় সুতো যোগান দিচ্ছেন যারফলে তন্তজীবীরা উপকৃত হচ্ছেন। আজকে 
ট্রেডিশনাল টেকনোলজির সঙ্গে বিজ্ঞানের মিশ্রণ ঘটেছে। এই নতুন টেকনোলজি আজকে এক 
নতুন সম্ভাবনা তৈরী করেছে। যদি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয় তাহলে ওরা ভারী শিল্পের 
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সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। এর ফলে দুর্গাপুরের যে মর্ডাণাইজেশন প্রোগ্রাম, তার 
সঙ্গেও ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। আমরা জানি ছেলেমেয়েরা সবাই কাজ 
করতে চায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করা দরকার। আজকে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন! সেটা করলে ছেলেমেয়েরা কাজ 
পাবে। আজকে কৃষির উন্নতি হয়েছে, ক্ষুদ্র সেচের প্রসার ঘটেছে। এরসঙ্গে মিলিয়ে তাদেরকে 
যদি এক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের দিকে পরিচালিত করতে পারি তাহলে রাজ্যের অগ্রগতি হবে। 
আমাদের এখানে ভারী শিল্পের অনেকদিন আগেই দরকার ছিল। এক্ষেত্রে আমরা দশ-বারো 
বছর পিছিয়ে রয়েছি। আজকে হলদিয়া কারখানা যদি হয় তাহলে আনুসঙ্গিক নানা কারখানা 
গড়ে উঠবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। ইতিমধ্যে অন্য রাজ্যে এই ধরনের কারখানা কিছু 
হয়েও গেছে। কাজেই হলদিয়ার ব্যাপারে আজকে সকলে মিলে সহযোগিতা করতে হবে। 
সেইজন্য আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, উদ্যোগকে শক্তিশালী করবার 
জন্য সচেষ্ট হয়ে রাজ্যসরকার যেসব কাজ হাতে নিয়েছেন, এ ধরনের কাজগুলোকে স্বাগ্রহে 
সহযোগিতা করার দরকার আছে। আজকে ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দলের নীতি 
কি আছে? আজকে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা নেই বলে কি লাভ? কিছু কাগজে সেটা 
বেরোচ্ছে এবং তার ফলে কিছু বিভ্রান্তি হচ্ছে। আইন-শৃঙ্বলা তো পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে, 
ভোটাধিকারও সবার রয়েছে। শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ এবারেও ভোট দিয়েছেন, কোথাও 
কোন অসুবিধা হয়নি। সেখানে কেউ কেউ কংগ্রেস দলকেও ভোট দিয়েছেন। কেন তারা 
কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন, কেন কংগ্রেস দলকে তারা সমর্থন করেছেন সেটা আমরা পর্যালোচনা 
করবো। হয়ত আমাদের এক্ষেত্রে বোঝাবার ভুল আছে। কাজেই আমরা তাদের বুঝাবার চেষ্টা 
করে যাবো। কিন্তু আপনারা কি করেছেন? আমি বলি, খবরের কাগজের কথা বলবার চেষ্টা 
পরিহার করুন। খবরের কাগজ দেখে সায়েন্টিফিক রিগিং-এর কথা বলেছেন। তাহলে আপনাদের 
কি কোন নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি নেই? রিগিং কি জিনিস জানেন না? ১৯৭২ সালে তো 
করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেটা বর্জন করেছেন। কাজেই সেই রাস্তা নেওয়া আর 
সম্ভব নয়। এটাই কি তাহলে রিগিং যে, পরপর যতই নির্বাচন এখানে হচ্ছে প্রতিটিতেই 
বামপন্থীরা জয়ী হচ্ছে? 

[1-10--1-20 ৮.1 

পঞ্চায়েত ভোট হচ্ছে, পৌরসভার ভোট হচ্ছে, বিধানসভার ভোট হচ্ছে এবং লোকসভার 
ভোট হচ্ছে, তাতে মানুষ বেশী করে বামপন্থীদেরই ভোট দিচ্ছে। এটা আপনারা অস্বীকার 
করবেন কি করে? সাইনটিফিক রিগিং-এর কথা বলে দিলেন। এই কথা একজন বলে দিলেন 
বা কেউ হাওয়াটা তুলে দিলেন তাতেই আপনারা বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বিগত ইতিহাস থেকে 
আপনারা শিক্ষা পান নি? আবার আপনাদের চলে যেতে হ'ল, বিরোধী দল হতে হ'ল তো? 
এতোদিন আপনারা শাসন করছেন এটা আপনাদের তো বোঝা উচিত। মনে মনে আপনারা 
বলেন এই দল, ওই দল, মাইনরিটি সরকার, মাইনরিটিতে টিকে আছে। 'টিকে থাকবে, তার 
কারণ হচ্ছে মানুষ কংগ্রেসকে তাড়িয়ে দিয়ে মিলিত সরকার তৈরী করে দিয়েছে। মিলিত 
সরকার করে তারা দেখেছে, ভাল ফল তারা পেয়েছে। পশ্চিমবাংলায় কয়েকটি বামপন্থী দল 
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নিয়ে মিলিত সরকার চলছে এবং গর্বের সঙ্গে বলা যায় খুব ভাল ভাবেই চলছে, আমরা 
সকলে মিলে সরকার চালাচ্ছি। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করা হয়, বিরোধী প্রচার করা হয় যে 
টিকবে না টিকবে না। যখন কোন একটা কিছু ওনাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখনই টিকবে না 
টিকবে না চিৎকার শুরু করে দিচ্ছেন। দেখতে তো পাচ্ছেন আমরা ১২ বছর ধরে এক্যবদ্ধ 
ভাবে সরকার চালিয়ে যাচ্ছি, আমরা সকলে একমত হয়ে সরকার চালিয়ে যাচ্ছি। মতোবিরোধ 
কিছু কিছু হয়, তাতে কিছু এসে যায় না। সকলে মিলে মিলিত ভাবে সকলের মতামত নিয়ে 
একটাই কর্মসূচী নিয়ে আমরা ঠিক পথে এগিয়ে চলেছি। আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ 
তাই চেয়েছে এবং সরকার সেই ভাবেই চলেছে। এতো অস্থির হয়ে কোন লাভ নেই। 
এইভাবে চলেছে এবং চলবে, এটাই হচ্ছে আজকের দিনের আহান। আজকে পশ্চিমবাংলার 
বিধানসভায় এই কথাগুলি উচ্চারিত হওয়ার দরকার আছে, এইগুলি নহীভুক্ত হওয়ার দরকার 
আছে যে পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় পশ্চিমবাংলার মানুষের নির্বাচিত সরকার যে ভাবে 
চলছে এবং যে ভাবে চলবার জন্য অগ্রিম পরিকল্পনা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দিয়ে আমরা 
দেখতে পেয়েছি তাতে আমাদের ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে কিছু কিছু পথনির্দেশ পেতে পারে। 
খুব বেশী গর্বের কথা হয়ত বলতে না পারেন, কিন্তু নূন্যতম সত্যিকথাটা অস্বীকার করা ঠিক 
হবে না। আজকে অতীত ইতিহাস থেকে কতকগুলি প্রশ্ন ভারতবর্ষের মানুষের মনের মধ্যে 
এসেছে। একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা পশ্চিমবাংলার দার্জিলিং-এ তৈরী হয়েছিল, দার্জিলিং সমস্যার 
সমাধান হবে কি হবে না, সেখানে কি অবস্থা দাড়াবে। এবার তারা মূলত সরকারে এসেছে, 
মূল রাজনৈতিক দল হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। সেটা হতে পারে এবং এটাই তো ভারতবর্ষের 
মানুষের কাছে আরো বড় করে তুলে ধরবার দরকার আছে। আমরা একেবারে নিচের তলা 
থেকে নিপীড়িত শোষিত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তাদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী 
করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মানুষকে মর্যাদা দিয়ে, সমস্ত মানুষের সত্যিকারের বাঁচার যে দাবি 
তাকে মর্যাদা দিয়ে তাদের যাতে সামনের সারিতে এগিয়ে আনা যায় তার চেষ্টা করে চলেছি। 
ধর্ম সেটা অনেক দিন ধরে আছে এবং অনেক দিন থাকবে। এটাকে নিয়ে কোনরকম হস্তক্ষেপ 
করতে যাবেন না। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মটাকে মেলাবার চেষ্টা করবেন না। আজকে সমস্ত মানুষ 
এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের উচিত যাতে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মিলে না যায় সেটা দেখা। 
পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এটা অনুসরণ করা হচ্ছে, এখানে রাজনীতি এবং ধর্ম একসঙ্গে মেলানো 
হবে না এবং যাতে না মেলে সরকারের তরফ থেকে সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করি 
এই কাজে সমস্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এবং সমস্ত সাধারণ মানুষ সহযোগিতা করবেন। 
রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মেলানো এই মিশ্রণ না করে, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন আনবেন না 
এটাই আমার বিরোধী পক্ষের কাছে নিবেদন। আমি সভার সমস্ত সদস্যদের কাছে এই কথা 
বলতে চাই, আমরা এই যে নির্বাচিত হয়েছি, আমাদের যে সমস্ত প্রতিশ্রত কাজগুলি রয়েছে 
যার জন্য মানুষ আমাদের উৎসাহ সহকারে রায় দিয়েছেন, আমাদের সকল সদস্যকে মনে 
রাখতে হবে সেই কাজগুলি যাতে সুষ্ঠভাবে পালন করতে পারি। তা করলেই আমরা সাফল্য 
মন্ডিত হবো। এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে 
তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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ডা: মানস ভূঞ্যা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপরে 
আমাদের দলের সদস্যরা যে গ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন সেগুলো সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য 
শুরু করছি। মাননীয় পার্থবাবু বিধানসভার সদস্য এবং প্রাক্তনমন্ত্রী গুরুগম্ভীর ভাষায় একটা 
জ্ঞান গর্ভ বলার চেষ্টা করলেন। ব্যাপারটা এইরকম যে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। 
সেই পরিবর্তনের জোয়ারে কি দেখছি, কি হল দৃষ্টিটা যেন সেইদিকেই নিক্ষেপ করার চেষ্টা 
করলেন। পশ্চিমবঙ্গ সমস্যা জর্জরিত বাস্তব অবস্থা থেকে পার্থবাবু ২ হাজার মাইল দূরে সরে 
দাড়িয়ে থেকে আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে সবার কাছে আবেদন করলেন যে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে 
দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের চেতনা আগামীদিনে বজায় রাখুন। এইটা কি তার মনের কথা? এটা কি 
তাঁর দলের কথা, না কি এটা তাদের নেতার কথা? এটা জানাই আমার মূল কারণ এবং 
এরজন্যই তার বর্তৃতার প্রতি বক্রোক্তি করছি। এতোদিন ধরে কেন্দ্রের যে নীতি, তা সেই 
ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষেতেই হোক বা পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতেই হোক তাতে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস 
সরকারই তৈরী করেছিলেন এবং কংগ্রেস নেতারাই ঠিক করেছিলেন। ভারতবর্ষে ৪২ বছর 
ধরে ভারতবর্ষের বুকে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখেছে এবং সেকিউলার স্টেট তৈরী 
করেছিলেন সে তো কংগ্রেস নেতারাই ঠিক করেছিলেন। এই কংগ্রেসই তো ঠিক করেছিলেন 
যে ভারতবর্ষে একটা ডেমোক্রেটিক স্ট্রাকচার থাকবে, পার্লামেন্টারী সিসটেম থাকবে। এ জিনিষ 
তো কমিউনিষ্ট নেতারা করেননি। তারা তো কোন বিপ্লব আনেন নি। স্বাধীনতার আগে ও 
স্বাধীনতার পর অবধি এই কংগ্রেস দলই তো দেশের নীতি নির্ধারণ করে এসেছে। স্বাধীনতার 
আগে অবধি কোথায় ছিল আপনাদের অস্তিত্ব? স্বাধীনতার পরে কোনক্রমে ঢুকে পড়ে 
পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেটিক সিসটেম তার ফ্রেবিককে কুঠারাঘাত করে দলীয় নেতাদের স্বার্থে 
ক্ষমতা ভোগ করার জন্যে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের বুকে এবং ভারতবর্ষের 
মত একটি রাজ্য যেখানে এখনো আপনারা টিকে আছেন। এখনো আপনারা স্ট্যালিনের 
উপাসনা করছেন। সৌভাগ্য ক্রমেই হোক বা দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক স্ট্যালিনের বংশধররা এখনো 
এখানে টিকে আছেন। এখনো পর্যস্ত এখানে স্ট্যালিনের জন্মদিন সর্বভারতীয় নেতারা এবং 
রাজ্যের নেতারা করে যাচ্ছেন কিন্তু তার নিজের দেশের মানুষ তাকে মুছে ফেলে দিয়েছে। 
সেখানে ওসবের কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু এখানে আজও সি.পি.এমের মত রাজনৈতিক দল 
এটা মেনে চলেছেন। আসলে আপনাদের একটা ভয়ঙ্কর রূপ আছে; সেই রূপটাই মাঝে মাঝে 
বেরিয়ে আসে। আমরা আস্স্ত ছিলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তিনি সি.পি.এমের 
মুখ্যমন্ত্রী নয়। কিন্তু সেই মুখ্যমন্ত্রী যখন বর্ধমানের মাটিতে একটা প্রকাশ্য পাবলিক মিটিংয়ে 
দাড়িয়ে বললেন যে ভারতবর্ষের কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী 
সাম্প্রদায়িক__তার মানে কি বোঝায়? তারমানে তিনি ভোটে জেতার রাজনীতি করার জন্যেই 
এটা করেছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএমের নেতা জ্যোতি বসু প্রকাশ্য মিটিংয়ে বর্ধমানের 
মাটিতে যেভাবে ইঙ্গিত করলেন ১০৫ বছরের একটি দলকে, এতে আশ্চর্য লাগল। যে দল 
এ দেশে সেকুলার স্টেট তৈরী করেছিল সেই ১০৫ বছরের দলকে ইঙ্গিত করে বললেন যে 
ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক। তার এই আখ্যা দেওয়া ঠিক হয়নি। আমার ওনার কাছে 
প্রশ্ন একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, সি.পি.এমের প্রধান নেতা হিসাবে তিনি কি ঠিক করেছেন? 
তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পার্থবাবু এখানে বক্তৃতা করে গেলেন। আপনাদেরই দলের 
তাত্বিক নেতারা অনেক কথা বলে যাবেন জানি। আপনারা এমনও কাজ করছেন যে গ্রামে 
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িন্দু্থানী মহিলা পাঠিয়ে দিয়ে তাদের দিয়ে বলিয়েছেন যে হামারা সব লুঠ হো 
রামেক হাছে সব" ভাগলপুর থেকে পালিয়ে এসেছে। এমন কি মুসলমান মহঙ্লাগুলিতেও 
কিছু মহিলা পাঠিয়ে দিয়ে লুঠ হয়েছে এইভাবে প্রমাণ করানোর চেষ্টা করেছেন। এইভাবে 
বিকৃতভাবে, চিত্র তুলে ধরে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে বিকৃতভাবে 
চিত্রটিকে চিহ্িত করে তার রসকে নিকড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে সাম্প্রদায়িক 
স্বোতের মধ্যে নিমজ্জিত করে শুধু ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছিলেন। তাতে আপনারা 
জিতেছেন। 
[1-20-1-30 চ.] 


রামজন্মভূমি আর বাবরি মসজিদ ইস্যু নিয়ে কি কথাই না বলেছেন আপনারা, কি 
রকম সাম্প্রদায়িকতার কথা-_ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের তদানীস্তন 
সময়ে ইলেকশানের আগে বা নির্বাচনের আগে পরিষ্কারভাবে দ্ধযর্থহীন ভাষায় এই কথা কি 
বলেননি যে সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দেবে সরকার তা মেনে এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতাদের 
কাসু্ছ অনুরোধও জানান হয়েছিল আপনারা তা মেনে নেবেন। এর থেকে বড় নির্দেশ বড় 
আবেদন ভারতবর্ষের মানুষের কাছে, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সেকুলার কংগ্রেস আর 
কি ভাবে রাখতে পারবে? আপনারা তো তাদের সঙ্গে সহযোগিতাও করেছিলেন-_বলুন 
পার্থবাবু বুকে হাত দিয়ে। আপনারা তো কেন্দ্রের সরকারের ডান হাত হবেন, বি.জে.পি. বাম 
হাত হবে কেননা পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমুযুনিষ্ট পার্টির রক্তে সাম্প্রদায়িকতা মিশে 
আছে-_এখানে আপনারা বজায় রাখতে পারবেন তো? সেদিন বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নির্বাচনের 
জয়ের আনন্দে উত্তাল জনতার সামনে দাঁড়িয়ে আপনাদেরই নেতা পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী 
বলেছিলেন কি করা যাবে, বি.জে.পি. সাম্প্রদায়িক দল হতে পারে, কিন্তু ক্ষমতার জন্য 
সরকারের টিকে থাকার জন্য আমাদের যে করেই হোক বি.জে.পি.র সঙ্গে থাকতে হবে। এটা 
কার কথা-__জ্যোতিবাবুর কথা, সি.পি.এম.-র কথা, বামফ্রন্ট সরকারের কথা। তবুও সন্ত্াত্ত 
ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত পার্লামেন্টের মাননীয় সদস্য তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন সাম্প্রদায়িক শক্তির এই 
উত্থানের জন্য-__কিন্তু সেদিকে ভুক্ষেপ করেননি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু। তিনি পরিষ্কার 
্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন এসব নীতিটিতি চলবে না, ক্ষমতায় যে করেই হোক টিকে 
থাকতে হবে। বি.জে.পি. সাম্প্রদায়িক দল হলেও বন্ধু সরকারকে রাখার জন্য চেয়ারের তলা 
দিয়েই হোক, উপর দিয়েই হোক বি.জে.পি.কে জাপটাজাপটি করে ধরে রেখে ভি.পি.সিংকে 
টিকিয়ে রাখতে হবে। এটা বলেননি? জ্যোতিবাবু বলেছেন, ফলে কি দেখলাম জ্যোতিবাবুর 
জনতা পার্টির নেতা এল.কে. আদবানি এখানে এসে বলে গেলেন কলকাতার বুকে বাংলার 
সংস্কৃতি এতিহাকে পায়ে দোলে রাম নাকি জাতীয় নেতা__কোথায় আছি আমরা? এ আবার 
ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস, রাম নাকি রাষ্্রীয় নেতা? ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস রচনা 
করলেন জ্যোতিবাবুর মদতপুষ্ট বি:জে.পি.-র নেতা আদবানী এই কলকাতার বুকে? যে কলকাতা 
হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি, যা বামফ্রন্টের গর্ব নয়, পশ্চিমবঙ্গের 
মানষিকতার গর্ব, চেতনার গর্ব, সংস্কৃতির গর্ব, এতিহ্যের গর্ব তার ইতিহাসের গর্ব। আজকে 
কোথাও জ্যোতিবাবু প্রতিবাদ করলেন না তো, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর.এস.পি. বামফ্রন্ট সরকার 
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কোথাও প্রতিবাদ করেছেন, কোন জায়গায় প্রতিবাদ করেছেন, সি.পি.আই. করেছে কিন্ত 
জ্যোতিবাবু করেননি। কোথায় হলো পার্থবাবু ভাবের ঘরে চুরি করছেন-_উনিও বিমর্ষ, কারণ 
উনি জানেন কম্ুনিজমের সীমাবদ্ধতা ৭০ বছরের মধ্যে ধরা পড়ে গিয়েছে, তিনি জানেন 
স্টালিন আজকে ধীকৃতঘনিত, তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে তারই নিজের জন্মভূমিতে। 
তিনি বুঝে গিয়েছেন পৃথিবীর সচেতন মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সাম্যবাদ নামক বন্তরটিকে। 
ডেমোক্রাটিক সিস্টেমের মধ্যে ভারতবর্ষের যে অবিচল নীতি যার ধারক বাহক ভারতবর্ষের 
মনিষীরা, ভারতবর্ষের জাতীয় নেতৃত্ব সেই পীসফুল ডেমোক্রাটিক সিস্টেমের মধ্যে সারা 
ভারতবর্ষের চিস্তাধারার মধ্যে থেকে আহরণ করে মানুষ ছুটছে, আজকে তাই আপনারাও 
চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আজকে পোলান্ডের আস্তর্জাতিক প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার বলেছেন আমি 
মুক্ত, আমাদেরকে অনেক মিথ্যা কথা বলতে হোত, অনেক কষ্টে ছিলাম পোলান্ডে, কম্যুনিষ্ট 
হয়ে গিয়েছে, মানুষ সত্যি কথা বলতে পারবে মানুষ শান্তিতে থাকবে, মানুষ গণতন্ত্র পাবে। 
আজকে পৃথিবীর আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন, তাকে টুটি টিপে হত্যা করছেন আপনারা। 
পশ্চিমবঙ্গে ৩৮ হাজার গ্রাম তার নেতা জ্যোতি বসু, তার নাম বামফ্রন্ট সরকার, তার সদস্য 
পার্থবাবু আজকে আমাদের কাছে আবেদন করছেন গণতন্ত্রের কথা। প্রত্যেক বুথে বুথে 
মানুষকে জোর করে তুলে নিয়ে ভোট করা হয়েছে। আমাদের কাছে তথ্য আছে, নজির 
আছে। একটা লোকসভা কেন্দ্রে, পশ্চিমবঙ্গে ৩৮ হাজার গ্রামের মধ্যে কোথাও শান্তিপূর্ণভাবে 
ভোট হয়েছে, এটা আমাকে দেখান? একটা উদাহরণ দিন। ৪২টি লোকসভা, ২৯৪টি বিধানসভা 
কেন্দ্রে একটাতেও উদাহরণ দিন। যাদবপুর এরিয়াতে ৩৮ থেকে ৪০ হাজার মাল্টিপ্লিকেশান 
অফ সেম নেম ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ সেম কনস্টিটিউয়েন্সি হয়েছে। নির্বাচনী অফিসারদের 
কাছে আমরা এইসব তথ্য তুলে ধরেছি, কিন্তু এর একটাতেও তদস্ত হয়নি। আজকে শুনলাম 
অনারেবল হাঁই-কোর্ট নাকি প্রিয়রঞ্রন দাসমুদির আবেদন গ্রহণ করেছেন। কি ভাবে জোর 
করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। বুথ টেক ওভার করা হলো, টেক-ওভার কথাটা আমি 
আগে শুনেছি কিন্তু এর ব্যবহার জানতাম না। এবারে ব্যবহার জানলাম। ভোটের আগে 
আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে বলে দেওয়া হলো ক্যাডারদের টেক ওভার করবার জন্য। 


মি: স্পিকার : মানসবাবু, আপনি নিজে বললেন হাই-কোর্ট আযডমিট করেছে শুনানির 
জন্য, তাহলে তো ব্যাপারটা সাব-জুডিস হয়ে গেলো, আবার নিজেই আপনি এখানে আলোচনা 
করেছেন? 


ডা: মানস ভূঞ্যা : স্যার, আজকে খবর পেলাম, স্যার আমি দুঃখিত। কিন্তু স্যার 
ক্যাডারদের নিয়ে কিভাবে বুথগুলি টেক-ওভার করা হলো। প্রশাসন নীরব হয়ে রয়েছে। 
শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা কি দেখলাম, থানার অফিসারদের সামনে সমস্ত পুলিশ 
ফোর্সকে মোতায়েন রাখা হলো কেন, বুথে পাঠানো হলো না কেন? একটা বিধানসভা কেন্দ্রে 
যদি আাভারেজে ২০০টি বুথ থেকেও থাকে তার মধ্যে ৫০1৫৫টি বুথকে টারগেট করা হলো, 
করে কো-অর্ডিনেশান কমিটির নেতাদের বাছাই করে সেখানে পাঠিয়ে সেখানকার বুথগুলিকে 
ম্যানিং করিয়ে, সেগুলি দখল করে নির্বাচন করা হলো। এই রিগিং এর নাম সাইন্টিফিক 
রিগিং। না কি আন-সাইন্টিফিক, না ভৌতিক, না আদি ভৌতিক কোন কায়দায় ভোট করা 
হলো তা আমরা জানি না। মার্কসীয় কায়দায় না জ্যোতিবাবুর কায়দায় না পার্থবাবুর কায়দায় 
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তা আমরা জানিনা। কিন্ত কি কায়দায় ওরা ভোট করলেন ওঁরা জানেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ 
এর চিস্তাধারার প্রতিফলন এই নির্বাচনের ফলে ঠিকভাবে প্রতিফলিত হলো না। স্ট্যালিনিস্ট 
কায়দায় ভোট করা হলো, স্ট্যালিনিজম কে জোর করে জ্যোতিবাবু তেল দিয়ে জ্বালিয়ে 
রেখেছেন তবুও এদের থেকে মাঝে মাঝে প্রতিবাদ উঠেছে, কেউ কেউ প্রতিবাদ করে মাঝে 
মাঝে তারা কিন্তু দল থেকে বিতাড়িত হয়। তাদের জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। শাস্তিপূর্ণ 
নির্বাচনের প্রতিশ্রতি ওরা দিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা গিয়েছিলাম। তখন মুখ্যমন্ত্রী 
বলেছিলেন যে ওনারা তো উড়ো উড়ো সব অভিযোগ আনেন কোনো স্পেসিফিক কেস দেন 
না। তখন আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ দিয়েছিলাম, স্পেসিফিক 
কেস দিয়েছিলাম। ওদের দলের সদস্যরা ২০০,৫০০,১০০০ টাকা করে চাদা ধার্য করেছে, চাদা 
না দিলে হুমকি দিয়েছে শহর ছাড়া করবো, গ্রাম ছাড়া করবো, পাড়াছাড়া করবো, বংশ 
নির্বংশ করবো এইসব বলে। সুতরাং এই নির্বাচনের আগে ও পরে রাজ্যপালের ভাষণে বলা 
হয়েছিলো শাস্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ আজকে গ্রামছাড়া, শহর 
ছাড়া, পাড়াছাড়া। এর কোনো প্রতিকার নেই। 


[1-30-1-40 ৮৮.] 


মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে আমাদের আলোচনায় বলেছিলেন এইসব যারা করছে তারা আমাদের 
দলের নাকি ক্ষতি করে দিচ্ছে। ভাল কথা। মাঝে মাঝে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যেমন আজকে 
বলেছেন, কয়েকদিন আগে বলেছেন যে শ্রমিক ভায়েরা, তোমাদের আন্দোলন করা চলবে না। 
১৩ বছর বাদে মুখ্যমন্ত্রী বললেন এতে নাকি পাবলিক আন্ডারটেকিং নষ্ট হচ্ছে, অর্থনৈতিক 
কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে। গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডিং ইয়ার্ডে মুখ্যমন্ত্রী এইসব কথা বলেছেন। 
আমি জিজ্ঞাসা করছি তার চৈতন্যের উদয় হয়েছে, নাকি অভিনয় করছেন, কোনটা? ১২ বছর 
ধরে লালবাজার হেড কোয়ার্টারে পুলিশ কমিশনারকে বসিয়ে গাল খাওয়ালেন, ধস্তাধস্তি হল 
পুলিশ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে। তিনি বললেন এইসব চলবে, কনস্টেবলরা ইউনিয়ন করবে, 
পতাকা তুললেন, পুলিশ মন্ত্রী পুলিশ কমিশনারকে বসিয়ে গাল খাওয়ালেন, আর একদিন 
দেখলাম তিনি বললেন ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার পুলিশকে দিইনি। কোনটা সত্য? মুখ্যমন্ত্রীকে 
জবাবী ভাষণে এইসব কথা বলতে হবে। একটা রাজ্যের সামগ্রিক প্রশাসনিক মূল কেন্দ্র 
বিন্দুগুলি দুর্নীতি স্বজন-পোষণে ব্যবহৃত হতে হতে এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে 
সেই রাজ্যের জনগন প্রশাসনের কাছে কথা বলতে পারবে, সুবিচার পাবে এই আশা করা 
ভুল। রাজ্যপালের ভাষণে আমরা দেখলাম ইনডাস্রিয়াল ক্লাইমেট পিসফুল, রাজ্য চেষ্টা করছে 
এই এই জিনিস খোলার, এই এই জিনিস গড়ার। জিজ্ঞাসা করি বেঙ্গল পটারীর কি হল? 
৪২ শো শ্রমিক এতদিন আন্দোলন করছে, আপনি এতদিন তাদের নেতা ছিলেন, সর্বদলীয় 
দিতে গিয়ে বলবেন। আমার নিজের জেলায় খড়গপুরের নিমপুরাতে একটা স্কুটার কারখানা 
ছিল, সেটা ১৯৮৪ সাল থেফে বন্ধ। সেই কারখানা দিল্লীর একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে 
হস্তাস্তরিত করবার কথা ছিল, তার কি হল? ১৯৮৪ সাল থেকে আজ ১৯৯০ সাল, 
পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র ২ চাকার স্কুটার কারখানা বন্ধ। স্কুটার আজকে প্রত্যেকটি মানুষের 
অপরিহার্য জিনিস হয়ে পড়েছে। চাকুরীজীবী থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি মানুষের নিত্য 
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প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে পড়েছে এই স্কুটার। আজকে দেখলাম নিমপুরের সেই স্কুটার কারখানা 
নিলাম হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী তার ভাষণে বলবেন আজকে কোন অবস্থায় আমরা দাঁড়িয়ে 
আছি। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিন্যাস সম্বন্ধে এতদিন ধরে তিনি বৈপ্লবিক চিন্তা করেছেন, 
আজকে তিনি বলবেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য কি আনছেন, কি কথা বলেছেন, কি নীতি 
ভেবেছেন। সংবাদপত্রে আজকে দেখলাম গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 
শরিকদলের প্রধান নেতারা, তাদের বন্ধু বামফ্রন্ট সরকারের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তারা 
বলেছিলেন ১০ হাজার টাকা কৃষি খণ মকুব করে দেওয়া হবে ক্ষমতায় এলে, গতকাল 
বামফ্রন্ট নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এসব হবে না, আপনার খণ আদায়ের পর্ব 
চালিয়ে যান। ব্যাপার কি? কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা দাবি করছি রাজ্যপালের ভাষণে 
কেন একথা নেই? সবার নেতা হিসাবে আছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তিনিই শিল্পমন্ত্রী, তিনি 
কয়েকদিন আগে দিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে পরিষ্কার বলেছিলেন, 
রাজ্যের কৃষি খণ সে সমবায়ের ক্ষেত্রে হোক, ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে হোক, বি.ডি.ও অফিসের ক্ষেত্রে 
হোক, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্রিয়ারলি বলতে হবে কোন কোন খণ মকুব করছেন, 
কত দিনের মধ্যে এবং কবে থেকে। আমরা দেখলাম সি পি আই-এর একজন বিধায়ক ডা: 
ওমর আলি মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন, সেটাও পরিষ্কার করে বলতে হবে। আমি 
দেখেছি তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, বহুদিন ধরে এই বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন, সভার মধ্যে 
দাবি করেছেন। আমরা পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই যে, এই ব্যাপারে সরকার কি পদক্ষেপ 
নিচ্ছেন।__এটা কি শুধুই পলিটিক্যাল গিমিক, ধাগ্লাবাজী, নাকি ভোট চলে গেছে, নির্বাচন 
চলে গেছে বলে গরীব কৃষক ভাইদের কথা ভুলে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং এই রাজ্য 
সরকার এই প্রসঙ্গ থেকে দু হাজার মাইল দূরে সরে গেলেন_ এই কথাটা পরিষ্কারভাবে 
আমাদের বলতে হবে। এবার বিদ্যুতের ব্যাপারে আসছি। মাননীয় রাজ্যপাল ভাষণে বলেছেন 
কৃষির ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে সরকার দু-হাজার মাইল স্পীডে দেশকে এগিয়ে নিয়ে 
চলেছে ঠিক দু-হাজার মাইল বলেননি, তবে বিরাট অগ্রগতি হচ্ছে বলেছেন। কি করে হবে, 
স্যার: এই কন্কনে ঠান্ডা শীতকালেও শ্রীষ্মকালের থেকে বেশি লোড সেডিং হচ্ছে বিদ্যুতের 
কি করুণ অবস্থা হয়েছে সেটা একবার লক্ষ্য করে দেখুন। বোরো চাষ শুরু হয়েছে একদিকে 
কৃষি ধণের ধাক্কা এসে পড়েছে, আর একদিকে বিদ্যুতের এই হাল হয়েছে ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া 
বন্ধ করে দিয়েছে, সমবায় সমিতি টাকা দেওয়! বন্ধ করে দিয়েছে, বি.ডি.ও.অফিস থেকে 
এগ্রিকালচারাল খণ পাওয়া যাবে কিনা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে আর এদিকে বিদ্যুত মন্ত্রী 
পাখী ফুরুত্‌ ফুরুত করে উড়ে চলে যাচ্ছে, বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুতের অভাবে স্যালো টিউবওয়েল, 
ডিপ টিউবওয়েল, নদী জলোত্তলন চলছে না। বোরো চাষীরা ভীষণ মার খাবে। বৃহৎ সেচ 
থেকে ক্যানাল মারফৎ যে জল আসবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। পশ্চিমবঙ্গের বোরো 
চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। আজকে পরিষ্কার করে বলতে হবে যে, বোরো চাষীদের 
জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। শিল্পের পরিকাঠামোর কথা বলতে গিয়ে আমরা 
দেখলাম__আজকে সংবাদপত্রে দেখলাম যে, আর দুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা 
করছেন হলদিয়া কোন্‌ সাহেবের হাতে তুলে দিচ্ছেন-_গোয়েক্কা, আম্বানি, মিত্তাল, না বীরেন 
সা'র হাতে__এটা আমরা জানতে পারব। আমরা আশাবাদী। তদানীস্তন প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে হলদিয়ার বুকে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন পশ্চিমবঙ্গের 
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মানুষকে তিনি এবং তার দল বঞ্চিত করেনি। টেকনিক্যাল গ্রাউন্ড, অর্থনৈতিক বিন্যাসের 
ক্ষেত্রে আজকে যে সময় লাগছে, যে পর্যায়ে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসুকে বলতে হচ্ছে যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি ক্রাইট্েরিয়াটা ঠিক করে দিন, 
প্রায়রিটি ঠিক করে দিন, কোন্টা আগে চাই, কোন্টা আগে হবে। এই কথা তদানীস্তন 
সরকারও বলেছিলেন। আপনি শুধু রাজনীতি করছেন, প্রাদেশিকতায় সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনীতি 
করছেন। রাজনীতি করছেন শুধু মাত্র রাজনীতি করার জন্য নেগেটিভ স্ট্যান্ড নিয়ে। আপনাকে 
ঠিক করতে হবে কোনটা আগে চাই, কোন্‌ পরিকল্পনা আগে রূপায়িত করব। পাওয়ার 
ডেভলাপমেন্ট করপোরেশন থেকে কোলাঘাটে সার্বিক অর্থ সাহায্য দেওয়া সত্বেও কেন কোলাঘাট 
ঠিক সময়ে কমিশন্ড হল না, কেন সেখানে বারে বারে ব্রেক ডাউন হচ্ছে? আজকে ভয়ঙ্কর 
চিত্র বিদ্যুতের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কেন পশ্চিমবঙ্গে মানুষকে এই কষ্ট সইতে হচ্ছে? এই সব 
কথা কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে নেই। শিক্ষার কথা বলা হয়েছে ভাবতে অবাক লাগে-_ এই 
নজীর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা যদি আমাকে 
একটু স্মরণ করিয়ে দেন তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। ভারতবর্ষের বুকে অঙ্গরাজ্যের একটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনশন করবেন বলে ঘোষণা করেছেন এই সরকারের সমস্ত প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গের প্রতিবাদে। তিনি যে-সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নন, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য এবং কবিগুরুর নামাঙ্কিত এই বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পাবলিকলি 
নিয়েছেন তারই প্রতিবাদে তিনি অনশন করবেন। সরকারী বঞ্চনার বিরুদ্ধে অনশন করবেন 
বলে উপাচার্ধকে ঘোষণা করতে হচ্ছে, শিক্ষা আজকে কোন্‌ জায়গায় গিয়ে দাড়িয়েছে? 
অপারেশন ব্লযাকবোর্ড সন্বন্ধে রাজ্যপালের ভাষণ আমরা পড়লাম। কিন্তু কয়েকবছর আগে 
এই অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড সঠিকভাবে রূপায়িত করা হবে কি, হবে না, তাই নিয়ে বিতর 
করে এই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অহেতুক সময় নষ্ট করে রাজ্যের শিক্ষাকে নষ্ট করে দিলেন। 
মডেল স্কুল শিক্ষানীতি-_জাতীয় শিক্ষানীতি সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্য রূপায়িত করেছে, 
আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে জাতীয় শিক্ষা নীতি থেকে বঞ্চিত করে বামফ্রন্ট সরকার শুধুমাত্র 
রাজনীতি করার জন্যই শ্রেণী সংগ্রামের প্রতীক হিসাবে এটাকে চিহ্নিত করার জন্য কতকগুলি 
কথা বলে কেবল রাজনীতিই করেছেন, আর শিক্ষাকে দুহাজার মাইল পিছিয়ে দিয়েছেন। 
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প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যস্ত করলেন না-_ প্রাথমিক শিক্ষার বোর্ডগুলিতে। 
পার্থবাবু শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, এই বীজ উনিই রোপন করে দিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে মাননীয় 
সদস্য, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বক্তৃতা করে গেলেন, প্রাথমিক শিক্ষার অপমৃত্যু ওর হাত দিয়েই 
শুরু হয়েছিল এবং তার সুবর্ণ জয়ত্তী আজ পরিপূর্ণ করছেন এখনকার যাঁরা মন্ত্রী আছেন 
তারা। শিক্ষার অপমৃত্যু ঘটিয়ে, শিশু মানসের অপমৃত্যু ঘটিয়ে, বাংলাকে পঙ্গু করে, বাংলার 
শিক্ষা জগতকে পঙ্গু করে আজকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে নাকি অগ্রগতি হয়েছে এবং তা 
তাহলে আজকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান শিক্ষা ক্ষেত্রে ১৩তম স্থানে নেমে এলো কেন? ২৫টি রাজ্য 
এবং ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান এ ক্ষেত্রে যেখানে দ্বিতীয় ছিল 
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সেখানে আমরা নেমে এসেছি ১৩তম স্থানে। বলুন আপনারা, এ লজ্জা আমরা কি করে 
ঢাকবো, কোথায় রাখবো? পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মানসিকতা কি ভাবে এদের হাতে অবনমিত 
হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে তা আজ আমাদের সকলকে ভেবে দেখতে হবে। এরা ভূমি সংস্কারের 
নামে বড়াই করে অনেক কথা বলেন। ভূমি সংস্কারের ভিত কবে থেকে তৈরি হয়েছে 
সেকথাটা কিন্তু ওরা একবারও বলেন না। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, ভূমির সিলিং তৈরী করা, 
ব্যক্তিগত মালিকানা নির্ধারণ, বর্গাদার, পাট্টাদার-__এ সমস্ত তো কংগ্রেসীদেরই তৈরী। এসব 
কথা উচ্চারণ করতে বোধহয় ওদের জিভ আড়ষ্ঠ হয়ে যায় তাই তা বলেন না। আজকে 
বর্গাদারকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সেখানে গণতান্ত্িক আন্দোলনের পরিবর্তে আপনারা পশ্চিমবঙ্গে 
বগীর আন্দোলন চালিয়েছেন। বিগত আর্থিক বছরে অর্থাৎ ৮৯ সালে ৫৮ হাজার একর 
জমি বিলি করার কথা ছিল কিন্তু এক ছটাক জমিও আপনারা বিলি করেননি। কেন বিলি 
করেননি তার উত্তর দেবেন কি? এর পর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথায় আসি। কোথায় গিয়েছে স্বাস্থ্য 
ব্যবস্থা। দুদিন আগে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন স্বাস্থ্য 
ব্যবস্থার কি পরিণতি হয়েছে। এতো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পশ্চিমবঙ্গে এর আগে কোনদিন 
হয়েছে কি? আমরা দাবী করেছিলাম যে কোলকাতার তিনশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কোলকাতা 
তথা পশ্চিমবাংলার বুকে অল ইন্ডিয়া ইনসটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স তৈরী করা হোক। 
সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সরকার শুধু জমি দিক এবং কেন্দ্রের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠাক। 
এতদিনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটি প্রস্তাবও গেল না, আমাদের সঙ্গে আলোচনা পর্যস্ত করা হল 
না। কি ব্যাপার বুঝি না। কার স্বার্থ রক্ষা করছেন? বড় বড় শিল্পপতিদের দিয়ে প্রাইভেট 
হাসপাতাল তৈরী হবে আর পাশাপাশি একটা অল ইন্ডিয়া ইনসটিটিউট অব মেডিক্যাল 
সায়েন্স চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য কোলকাতার 
বুকে বা আশেপাশে কেন প্রতিষ্ঠিত হবে না আমরা বুঝতে পারি না। কেন এই চিস্তাধারা 
পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে আসবে না? কেন কোন প্রস্তাব দিল্লীর কাছে যাবে না, 
কেন দাবী উঠবে না-_এসব কথা নিশ্যয় আমাদের সকলকে ভাবতে হবে। আজকে যে 
সাংঘাতিক, ভয়ঙ্কর পদ্ধতিতে, ষ্টালিনের পদ্ধতিতে__কারণ তার বংশধর আপনারা এবং 
আপনারা নিজেরাই সে দাবী করেন-_যে রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের মধ্যে দিয়ে, হাজার হাজার 
কংগ্রেস কর্মীর উপর অত্যাচার চালিয়ে, হাজার হাজার গ্রামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, হাজার হাজার 
বুথ দখল করে, হাজার হাজার শাস্তিপ্রিয় মানুষকে গ্রাম ছাড়া করে, ঘর ছাড়া করে, ভোটার 
লিষ্টে কারচুপি করে, বুথ দখল করে, কংগ্রেস কর্মী ও মানুষদের খুন করে চলেছেন সে কথা 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সবাই জানেন। এমন কি আসানসোলে ৭ বছরের একটা বাচ্ছা 
ছেলে-সোহনকে আপনারা খুন করেছেন। তার বিচার হয়নি, তার বিচার পাইনি পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষ, তার বিচার পাইনি তার বাবা মা। তাই এই সরকারের প্রশস্তিগান যে রাজ্যপালের 
ভাষণে দেওয়া আছে তার প্রতিবাদ করা ছাড়া কোন শুভ মস্তিষ্কের ানুষের আর গত্যস্তর 
নেই, তাই তার আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। স্যার, এই কথা বলে আমাদের দলের তরফ 
থেকে যেসব সংশোধনীগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়ে ও সেগুলি গ্রহণের 
দাবী জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রীদীপক সেনগুপ্ত : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এবারকার এই অধিবেশন অনেক দিক 
থেকেই এঁতিহাসিক। আজকে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তৃতা শুনতে গিয়ে মনে 
হচ্ছিল বহুদিনের পুরানো নিয়ম আপনি পরিবর্তন করে ফেলেছেন কিনা। রাজ্যপালের ভাষণের 
উপর বোধ হয় তখন ব্যবস্থাটা হয়েছে, এই আকাশ এবং মহাকাশের নীচে আর সমস্ত কিছু 
আলোচনা করা যাবে, শুধু রাজ্যপালের মর্মার্থ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাবে না, বিরোধী 
দলের সদস্যদের বক্তব্যের মধ্যে তাই এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ যে একটা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে, 
আমরা বামপন্থীরা এখানে ক্ষমতায় এসেছি। ওরা উল্লসিত হয়েছেন পূর্ব জার্মানির ঘটনা দেখে, 
মনে হচ্ছিল পুঁজিবাদের কতগুলো অত্যন্ত পেটোয়া কিছু লোক এই বিধানসভায় এসেছেন, 
যারা উল্লসিত সাম্যবাদের ব্যবস্থা ব্যর্থতা দেখে এবং যারা মনে করছি এই ব্যবস্থা দিয়েই 
তারা তাদের পুরাণ যে ব্যবস্থাকে হারিয়ে যেতে বসেছে, সেই ব্যবস্থাকে তারা কায়েম করতে 
পারবেন, পুঁজিবাদের ব্যবস্থাকে এখানে আরো সক্রিয়ভাবে রোপন করতে পারবেন এই দেখেই 
যে তারা উল্লোসিত হচ্ছেন। সমাজতন্ত্রের কথা-_এটা দেখে আমি মোটেই দুঃখিত নই, কারণ 
যে দলের ওবা প্রতিনিধিত্ব করেন, সেই দলের সাইনবোর্ডে লেখা আছে সমাজতন্ত্রের কথা, 
সেই দলের সাইনবোর্ডে লেখা ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা। সেই ধরনের একটা হোটেল, যে 
হোটেলের সাইনবোর্ডে লেখা থাকে তৃত্তী হোটেল, থাকার এবং খাবার সুবন্দোবস্ত আছে। কিন্তু 
হোটেলে ঢুকলে দেখা যায় থালা নোংরা এবং বালিশ তেল চিটচিটে হয়ে আছে। সেখানে 
থাকার কোন ব্যবস্থা নেই, ঠিক একই অবস্থা হচ্ছে ওদের দলের। যে দল বলে সমাজতন্ত্রের 
কথা, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির পতনে তারা উল্লসিত | যে দল বলে আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ, 
কিন্তু ৪২ বছর এর শাসনে আমরা এবারকার নির্বাচনের প্রথম দেখলাম প্রাক স্বাধীনতা কালে 
দেশে যে ধরনের সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, এবারকার নির্বাচনের পূর্বে অবস্থা 
বাবরী মসজিদ, রাম জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে ঠিক সেই অবস্থাতে গেছে। আমরা নিশ্চয়ই সুখী 
পশ্চিমবাংলাতে, আমরা মানুষকে সচেতন করে সারা ভারতবর্ষে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি। 
ওরা বারেবারে বললেন পশ্চিমবাংলায় নাকি নির্বাচন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রিগিং হয়েছে। 
সারা ভারতবর্ষের মানুষ জেনেছে, বারে বারে বলেছেন সারা ভারতবর্ষের মানুষ জেনেছে, ওরা 
কি ভুলে গেছেন সারা পৃথিবীর মানুষ জেনেছে সঞ্জয় সিং, আজকে লন্ডনে রয়েছেন, আমেথী 
কেন্দ্রে, প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্রে যে ঘটনা ঘটেছে আজকে সারা পৃথিবীর মানুষ বুঝে গেছে, 
যে দেশ দাবী করে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী একটা নির্বাচনে 
জেতবার জন্য শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয়, নির্বাচনের দিনে গুণ্ডা লাগিয়ে সমাজবিরোধীদের 
লাগিয়ে কিভাবে ব্যবস্থা করেছেন, এই কথা আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে, সারা পৃথিবীর মানুষ 
জেনেছে। আজকে সেই মানুষের ক্ষেত্রে আজকে তারা বলছেন যে পশ্চিমবাংলাতে নাকি 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়নি। তাহলে ৪২ পার্সেন্ট ভোট ওরা কোথা থেকে পেলেন? 
বলছেন তো শতকরা ৪২ ভাগ মানুষ তারা ভুল বুঝে রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আপাতত: 
আমাদের উপর একটু ক্ষুব্ধ হয়েছেন তারী এটা করেছে, ভোট দিচ্ছে, কিন্তু আমরা পশ্চিমবাংলা 
থেকে এটা দেখাতে চাই যে ভারতবর্ষে আমরা প্রকৃত পক্ষে একটা সমাজতন্ত্রকে নিয়ে 
আসবো। এবং সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আনতে হলে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাখতে হবে যে 
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কোন মুল্যে। আজকে তো আমরা বলছি সারা পশ্চিমবাংলায় একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। 
এটা ঠিক কথা গত কয়েক বছরে রাজ্যপালের যে ভাষণগুলো ছিল তার চাইতে বিচার 
করতে গেলে পরে এবারকার ভাষণ, চমকহীন ভাষণ, এখানে কোন চমক নেই, এখানে কোন 
গ্রামের প্রশ্ন নেই, এখানে কোন বৈরীতার রেখা নেই। কারণ আমরা কেন্দ্রে একটা সরকার 
পেয়েছি, যে সরকার বামফ্রন্টের ঘোষিত বৈরী সরকার নয়। যে সরকার এর একমাত্র কাজ 
ছিল পশ্চিমবাংলাকে বঞ্চিত করে, পশ্চিমবাংলার মানুষকে দুর্দশা ক্রিষ্ট করে তোলা, তাইতে 
আমরা দেখেছি হলদিয়া পেট্রো কেমিকেলের প্রোগ্রাম আমরা ১২ বছর আগে নিয়ে এলাম, 
বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এটা পাঠানো হয়েছে, ১২ বছর এদের ঘুম ভাঙেনি, 
নির্বাচন ঘোষণার পূর্ব মুহূর্তে একদিনে এরোপ্লেনে করে চড়ে সেই সময়কার সেই প্রধানমন্ত্রী 
এসে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গেলেন, হলদিয়া দিয়ে গেলাম। হলদিয়া ওরা দেননি, হলদিয়া 
সত্যই আমাদের সংগ্রামের ফল। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। আজকে আর ওদের দেবার কিছু 
নেই। আজকে সেই হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যাল নিয়ে আমরা এগোচ্ছি, নানা অসুবিধা রয়েছে, 
ব্যক্তিগত মালিকানা ঢুকছে, সেটা নিশ্চয়ই আমরা লক্ষ্য করবো। ব্যক্তিগত মালিকানার ভিতর 
দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা, সরকারী রাষ্ট্রীয় পুঁজি ধরে যাতে শোষণের ব্যবস্থা না জানতে 
পারে, সেটা আমরা নিশ্চয়ই দেখবো। 
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(শ্রীমৌগত রায় : আম্বানীর কথা বলুন।) এ আম্বানী, টাম্বানী, কি সব বলছেন, ওদের 
তো আপনারাই ভাল করে চেনেন। ওদের ভয়ঙ্কর চেহারা আপনাদের পরিচিত। আমরা ওদের 
চিনি না। আমরা শুধু এই টুকু বুঝেছি যে, এই অবস্থার মধ্যে পুঁজিবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
প্রকল্প গড়া ছাড়া আমাদের বিকল্প কোন পথ নেই। তাই আমরা হাত মেলাতে বাধ্য হচ্ছি। 
আমরা গোয়েঙ্কার মত পুঁজিপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সত্ত্বেও হলদিয়া যাতে গড়া য়ায় তার 
জন্যই গোয়েঙ্কার সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। আমরা জানি, নিশ্চিত আশ্বানী পুঁজিপতিদের মধ্যেও 
অন্য ভাবে চিহিত। যাই হোক এক্ষেত্রে আমাদের কাছে বিকল্প কোন উপায় নেই। পশ্চিমবাংলার 
মানুষের জন্য আমাদের এসব করতে হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের 
মধ্যে দিয়ে আমরা বলেছি যে, পশ্চিমবাংলায় অপেক্ষাকৃত একটা সুপরিবেশের মধ্যে দিয়ে 
নির্বাচন হয়েছে এবং শান্তিতে নির্বাচন হয়েছে। বিরোধী পক্ষ এই বক্তব্যের বিরোধিতা করছেন, 
প্রতিবাদ করছেন। থে দল নিজেদের বলেন ভাএতবধেঃ বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, তাদের 
একথা বলতে লজ্জা করে না, তারা দার্জিলিং সংসদীয় আসনে নির্বাচন থেকে নীতিহীনভাবে 
সরে এলেন, প্রতিদ্বন্বিতা করলেন না। সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
জি.এন.এল.এফ প্রার্থীকে সমর্থন করলেন। এর পরেও ত্বারা বলছেন, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতা, 
প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে লড়বেন! মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ওঁদের কি বলব! এটা আমাদের 
দেশের একটা দুর্ভাগ্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি ব্যবস্থা করেছেন ভারতবর্ষের প্রথম 
প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমাদের এই সভার 
লবিতে তার ছবি রাখা হবে। কিন্তু আমাদের এটা ভাবতে খারাপ লাগছে যে দেশের একটা 
প্রকল্প তার নামে ঘোষিত হ'ল। পুরোন একটা পরিকল্পনা, যেটা শুরু হয়েছিল পূর্বতন জনতা 
সরকারের আমলে-_এটা আজকে কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, “খাদ্যের বদলে 
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কাজ' পরিকল্পনাটি সে সময়ে শুরু হয়েছিল আর যেই অস্বীকার করুন, সৌগতবাবু নিশ্চয়ই 
অস্বীকার করতে পারবেন না- লক্ষ কোটি জনগণের টাকায় যে পরিকল্পনা চলে সেই পরিকল্পনার 
নাম বদল করা হ'ল শুধু মাত্র সরকারী ক্ষমতাকে ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে এবং তাকে 
ব্যক্তি বিশেষের নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'ল! অবশ্য আমি রাজীব গান্ধীকে দোষ দিই না, 
তিনি দেশের জন্য কিছু না করেই ক্ষমতায় এসেছিলেন, ঠাকুরদা এবং মায়ের নামে তিনি 
ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং রোজগার করেছেন, তাই তিনি চেয়েছিলেন দেশের জনগণও পন্ডিত 
নেহেরুর নামে রোজগার করে নিক। এই চিন্তা ভাবনারই মধ্যে দিয়েই বোধ হয় প্রকল্পের নাম 
পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে এ জিনিস চলতে পারে না। ব্যক্তির নামে 
কখনই একটা বড় পরিকল্পনা চলতে পারে না। আমরা আশা করব আগামী দিনে এর 
পরিবর্তন ঘটবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে একেবারে পালটা 
নাহলেও পরিপূরক হিসাবে কো-অপারেটিভ বা সমবায় ব্যবস্থাকে আমরা মেনে নিয়েছি। কারণ 
এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। কিন্তু আজও আমাদের প্রতিটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি 
অত্যন্ত দুর্বল। পার্থবাবু তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন কোথাও কোথাও তাত শিল্প 
সুতো পাচ্ছে আমিও তাত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছি। বাস্তব অবস্থাটা খুব একটা ভাল নয়। 
সুতো, রঙ ইত্যাদির দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে তাত শিল্প নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজকে 
কো-অপারেটিভের মাধ্যমেও তাত শিল্প চলছে না। কিন্তু তবুও রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে 
একটা ভাল কথা রয়েছে যে, বৃদ্ধ তাত শিল্পীদের পেনশনের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা জানি 
যে, আমরাই প্রথম পশ্চিমবাংলায় কৃষি পেনসন চালু করেছি। কিন্তু অর্থাভাবের জন্য সেটাকে 
ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে পারিনি। সমস্ত বৃদ্ধ কৃষকরা যাতে পেনসন পেতে পারেন তার 
জন্য আমাদের সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এবং সেই অনুরোধ আমি আপনার 
মাধ্যমে সরকারের কাছে রাখছি। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্যপালের ভাষণের 
মধ্যে বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, 
এই বিধানসভায় আমরা বার বার তিস্তা প্রকল্পের কথা আলোচনা করেছি এবং আজকেও 
সেই সম্পর্কে কিছু বলতে হলে আমাকে ওঁদের সম্বন্ধেও কিছু বলতে হবে। স্যার, আপনি 
জানেন যে, ওঁদের আমলে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের জন্য আমাদের কোন টাকা দেননি। 
আমাদের রাজ্য সরকারকে নিজ উদ্যোগে এই প্রকল্পের কাজ করতে হয়েছে। আজকে আমরা 
দেখছি যে, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে তিস্তার বাঁহাতি খাল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। তবে 
এবিষয়ে সরকার ইতি-মধ্যেই ঘোষণা করেছেন। সরকারের সব ঘোষণাই যে রাজ্যপালের 
ভাষণের মধ্যে আসবে, তা আমরা নিশ্চয়ই আশা করব না কিন্তু এটা নিশ্চয়ই আশা করব 
যে, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে না থাকলেও সরকারের আগামী ঘোষণার মধ্যে এটা থাকবে, 
সেখান থেকে এটা বাদ পড়ে যাবে না। আমরা লক্ষ্য করেছি এই বক্তৃতার মধ্যে বেকার 
যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাক্গুলির মাধ্যমে বেন্ত্রীয় প্রকল্পের কথার উল্লেখ আছে। রাজ্যপালের 
ভাষণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ-বছর ৫৫ হাজার কেস আমরা ব্যাঙ্কগুলির কাছে পাঠিয়েছি। 
আর একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা বেকার-যুবক-যুবতীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে । তাদের ডেকে নিয়ে 
আসা হয়, ইনটারভিউ নেওয়া হয়, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের উপস্থিতিতে সমস্ত কিছু বাছাই-টাছাই 
করা হয়। অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিতির মধ্য দিয়ে এই কমিটিগুলিকে কাজ করতে 
হয়। যখন ৫৫ হাজার যুবক-যুবতীর পুনর্বাসন পরিকল্পনার কাজগুলি করে পাঠানো হল 
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তখন মাত্র ২৫ হাজার বেকার যুবক-যুবতীকে পরিকল্পনার আওতায় আনা হল। এইভাবে ৪০ 
শতাংশ কেস হয়েছে আর শতকরা ৬০ শতাংশ কেস হয়নি। ব্যাঙ্ক টাকা দেননি। ব্যাঙ্ককে 
বারেবারে বলা সত্বেও ওদের ঘুরে আসতে হয়। এরফলে বেকার-যুবতীরা হতাশায় ভুগছে। 
সুতরাং সেই হতাশা দূর করবার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে, সকলকে সহযোগিতা 
করতে হবে, খালি শুধু বিরোধিতা করলেই চলবে না। এরপর আমি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা 
বহুদিন ধরে দাবী করছি ১৪টি নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস যা আমাদের সাধারণভাবে লাগবে 
সেটা আমরা কম পয়সায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। এটাই আমাদের কেন্দ্রের কাছে 
দাবী। রাজ্যসরকার গত বিধানসভার অধিবেশনে ঘোষণা করেছিলেন ক্ষেতমজুরদের চাল দেওয়া 
হবে ২ টাকা ২৫ পয়সা দরে। একবছর দেওয়া হয়েছে, আগামী বছর চালু রাখা হবে 
মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এবারকার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা 
থেকে আমি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ক্ষেতমজুরদের জন্য যদি আলাদা 
রেশন কার্ডের ব্যবস্থা না করতে পারেন তাহলে মন্দ ছাড়া ভাল হবে না। যেহেতু (ক) 
শ্রেণীভুক্ত রেশন কার্ড সেই কারণে এমন অনেক লোক পেয়ে যান__বিশেষ করে যেহেতু 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আসছে-_অনেক জায়গায় কংগ্রেস দলের পরিচালিত পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থা রয়েছে তারা প্রকৃত ক্ষেতমজুরদের কাছে পৌঁছে দেননা, তার বদলে অবস্থাপন্ন লোকদের 
কাছে ২ টাকা ২৫ পয়সা দরে চাল পৌঁছে যায়। সেইজন্য আমি বলছি, একেবারে নিচের 
তলার গরীব মানুষগুলির জন্য আলাদা রেশন কার্ডের ব্যবস্থা যদি না করতে পারেন তাহলে 
আগামী দিনে এই পরিকল্পনা ভালর জায়গায় মন্দ ডেকে নিয়ে আসবে। সুতরাং এ ব্যাপারে 
সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে। এবার আমি পি.ডরুডি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। যদিও এ 
ব্যাপারে তিনি সচেতন রয়েছেন। কোন কোন জায়গায় পুল এবং ফ্লাইওভার হয়েছে। উত্তরবাংলা 
যে অবহেলিত সেইকথা আমরা চিরকাল বলে আসছি। কুচবিহারের তিস্তা সেতুর যে রাস্তাটি 
রেলসেতুর উপর দিয়ে চলে সেই রাস্তা দিয়ে একেবারে চলাচল করা যায় না। সুতরাং 
সেখানে বিকল্প সেতু হওয়া প্রয়োজন। তেমনি সমভাবে প্রয়োজন জলঢাকায় যেটা আমাদের 
ওখানে আদাবাড়ী ঘাট বলে পরিচিত, দিনহাটা মহকুমার সঙ্গে সংযুক্ত, সেখানে সেতু করবার 
জন্য ইতিপূর্বে বিধানসভায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সেই এলাকার মানুষ সক্রিয় হয়ে 
উঠেছে। সেই কারণে পি.ডব্ুডি দপ্তরকে বলার প্রয়োজন আছে যে এ ব্যাপারে কিছু চিন্তা 
করতে হবে এবং সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল 
এবার ভাষণে উল্লেখ করেছেন বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে। কেন্দ্রে একটা সরকার তৈরী 
হয়েছে। সেই সরকারকে আমরা বন্ধু সরকার হিসাবে গ্রহণ করেছি। আমরা ইতিপূর্বে একটা 
শক্র সরকার দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। এই সরকার সেই সরকারের মতন শক্র মনোভাব নিয়ে 
চলবে না এই দৃষ্টিভঙ্গী আমরা আশা করছি। আগামীদিনে অষ্টম পরিকল্পনা রয়েছে। সমস্ত 
পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনে কেন্দ্রের যে বাজেট অধিবেশন হবে সেই বাজেট 
অধিবেশনের মধ্য দিয়ে রাজ্যসরকারের কর্মদ্যোগের প্রকৃত চেহারার প্রতিফলন হবে এই আশা 
রাখি। সর্বশেষে রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ জানিয়ে যে প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন 
জানিয়ে এবং বিরোধী দলের যে সমস্ত সংশোধনী এসেছে তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী অমর ব্যানার্জী: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব আমাদের সরকারী দলের বন্ধুরা এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবের দুনন্বর 
অনুচ্ছেদটুকু বাদ দিয়ে সমস্ত প্রস্তাবটির বিরোধিতা করছি এবং তার শঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে 
সমস্ত সংশোধনীগুলি আছে সেই সংশোধনীগুলি গ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। স্যার, আমি 
প্রথমেই বলছি যে, মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলেছেন যে সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও নাকি 
সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার জন্য বিঘ্বিত হয়েছিল। আজকে আমি একথা অত্যস্ত পরিষ্কারভাবে বলতে 
চাই যে, একটা নির্বাচন হয়ে গেল, সেই নির্বাচনের আগে দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার পড়ল 
যে ১৪টি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম কমাতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বন্ধ কল- 
কারখানা খুলতে হবে। আরো ছিল যে বোফর্স নিয়ে রাজীব গান্ধী ৬৪ কোটি, টাকা চুরি 
করেছেন, কোথাও ছিল ১৬৮ কোটি টাকা, কোথাও ২১২ কোটি টাকা আবার কোথাও ১৫৭ 
কোটি টাকা রাজীব গান্ধী চুরি করেছেন এই কথা লেখা ছিল। কেন্দ্রের বঞ্চনার কথাও লেখা 
ছিল। বক্রেশ্বর প্রকল্পের দরুণ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার কথাও ছিল, এগুলি 
মানুষের কাছে আপনারা বলেছিলেন। ভাল কথা। কিন্তু ৯ তারিখে কি হয়েছিল? ৯ই 
পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় ত্রাতা রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তারা প্রচার করেছিলেন যে 
"ওগো দেখ, এ? কংগ্রেসীরা অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের পাশে রাম জন্মভূমি তৈরী করছে, 
এর পরও তোমরা ওদের ভোট দেবে?' আপনাদের কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা ৯ তারিখ থেকে 
২৪ তারিখ পর্য্যস্ত গণশক্তি বা অন্য সংবাদপত্র না নিয়ে গিয়ে এ মোজান পত্রিকা হাতে 
নিয়ে ভ্রাতা রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন। আমি একটি কথা বলছি, 
যখন সমুদ্ধের উপর দিয়ে জাহাজ যায় সই জাহাজে যদি আগুন ধরে যায় তখন সমুদ্রের 
উপর বড় বড় হাঙরেরা দাত বার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখেও যেমন সেই জাহাজের মানুষরা 
সমুদ্রের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, এ ক্ষেত্রে ঠিক সেই জিনিষই হয়েছে। কমিউনিষ্ট পার্টি এবং 
কংগ্রেসবিরোধী অন্যান্য দলগুলির অবিমৃষ্যকারিতার ফলে সারা ভারতবর্ষে বি.জে.পি. ২ থেকে 
৮৮টি আসন লাভ করেছেন। দিল্লীর একটি মসজিদের একজন ইমাম এক ফতোয়া জারী করে 
করলেন যে দেখ দিল্লীর ইমাম এই কথা বলেছেন, এর পরও কি তোমরা ওদের ভোট দেবে? 
আমরা বার বার ওয়ারণ করেছিলাম। পুরী বা কাঞ্ধীর জগদগুরু শংকরাচার্ধ্য যদি বলতেন 
যে সারা ভারতবর্ষে অমুক দলকে ভোট দিও না, ভারতবর্ষের সর্বনাশ হয়ে গেছে, তা সেই 
সর্বনাশের ইতিবৃত্ত রচিত হল বিগত লোকসভার নির্বাচনে। আমরা সাম্প্রদায়িকতা এবং 
অপপ্রচারের কাছে পরাজিত হয়েছি এবং ১৯৭৭ সালেও এ অপপ্রচারের কাছে পরাজিত 
হয়েছিলাম। সারা ভারতবর্ষে তখন না'কি জোর করে নাশবন্দী করা হয়েছিল। রাজনারায়ণ 
মাথায় সবুজ ফেরী বেঁধে বলেছিলেন, যাদের জোর করে নাশবন্দী করা হয়েছে তাদের ৫ 
হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এমন মানুষেরা আবেদন করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের দুজন 
মানুষের নাম বলতে পারবেন যাঁরা ৫ হাজার টাকা পেয়েছেন? কাজে কাজেই মিথ্যার উপর 
দাঁড়িয়ে একটা নির্বাচন হয়ে গেল। 
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এই নির্বাচনে আপনারা জয়যুক্ত হয়েছেন বলে বড়াই করছেন, কিন্তু আমার কেন্দ্রে 
১০০টি বুথে আমরা নির্বাচনের কাজকর্ম পর্যস্ত করতে পারিনি। আমরা এই ব্যাপারে ডি. 
এম. ইলেকশন কমিশনার এবং এস.ডি.ও.-র কাছে অভিযোগও করেছিলাম যে, আমার 
কেন্দ্রের ১০০টি বুথে নির্বাচনের কাজকর্ম বন্ধ। নির্বাচনের দিন দেখা গেল তার ৮৭টি বুথে 
আমাদের কোন এজেন্ট, কোন কর্মী থাকলো না। এই নির্বাচনকে নিয়ে বড়াই করেন? আমার 
নির্বাচন কেন্দ্রে একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল যাতে আমাদের ভোটাররা ভয় পেয়ে 
বেরোতে না পারে। এই নির্বাচন নিয়ে বড়াই করেন? তবুও এই নির্বাচনে আমরা ৪১ 
পারসেন্ট ভোট পেয়েছি-__এটা বুদ্ধদেববাবুর ভুলে গেলে চলবে না। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে অজিত 
সিংকে বুঝিয়ে এলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের রুগ্ন শিল্পের দায়িত্ব তোমরা গ্রহণ কর। কিন্তু অজিত 
সিং বললেন; “আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবো না। তাছাড়া ডোল দিয়ে শিল্প বাঁচিয়ে রাখা 
যায় না। কিছু কনসেশন নিতে হয় নাও, তবে পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি রুগ্ন শিল্প রয়েছে তার 
দায়-দায়িত্ব আপনাদেরই নিতে হবে। সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রী আজকে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের কথা বলতে 
গিয়ে জহরলাল নেহেরের কথা বলছিলেন। তবে এর জন্য নেতাজীকে অশ্রদ্ধা করে আর 
একজনকে শ্রদ্ধা জানালে চলবে না তিনি বলেছিলেন যে নেহেরু রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প করতে 
চেয়েছিলেন, কারণ তাহলেই কেবল দেশের মানুষ ভালভাবে কাজ করবে । আজকে ফ্যাসিষ্ট 
কায়দায়, ষ্ট্যালিনিয় কায়দায় নির্বাচনী বৈতরণী হয়ত পার হওয়া যায়, কিন্তু তার দ্বারা বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করা যায় না; স্কুল, কলেজ বা হাসপাতাল চালান যায় না, রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা পরিচালনা 
করা যায় না। এবং তারজন্য আজকে আপনারা ফল ভুগছেন। কম্যুনিষ্ট কান্ট্িতে- সোভিয়েত 
রাশিয়ায় আজকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগেনি? ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে আজ পর্যস্ত সাম্প্রদায়িক 
উস্কানী দেওয়ায় আজকে এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে পশ্চিমবঙ্গ। এসব কথা নতুন কোন 
কথা নয়। নির্বাচনের পরে আমার এলাকায় আমাদের একজন কর্মী তুষ্ট মণ্ডলকে খুন করে 
হাত-পায়ে ইট বেঁধে ডুবিয়ে দেওয়া হল। পরে জল থেকে তার বডি তোলা হল। তার ভাই 
এফ আই.আর. করলেন। কিন্তু অপরাধীদের একজনকেও গ্যারেষ্ট করা হল না। এর নাম সুষ্ঠ 
আইন-শৃঙ্থলা পরিস্থিতি? আপনি জানেন, ডা: মানস ভূঞা বলেছেন, বর্ধমানের আসানসোলে 
সোহন দাসের সাত বছরের পুত্র সোমনাথকে খুন করা হল। আপনাদের মধ্যে সৎ মানুষ 
নেই? এসব কাজ মানুষের কাজ? একটা সাত বছরের শিশু, তাকে জলে ডুবিয়ে মেরে 
ফেললেন? কিন্তু, আজ পর্যস্ত এ খুনের আসামীকে ধরা হল না। তার আগে সাড়ে চৌদ্দ 
ঘন্টা ছেলেটিকে পাওয়া যায়নি। চারিদিকে জলে জাল ফেলে একটি প্রোটেকটেড এরিয়ার 
পুকুরের ছেলেটির মৃতদেহ পাওয়া গেল যেখানে তার কোনভাবেই যাবার কথা নয়। রাতে 
ফ্ল্যাশ লাইট জালিয়ে জাল ফেলে এ পুকুর থেকে তার দেহ তোলা হল। 
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আর সেই ছেলের মৃতদেহ সনাক্ত করা হ'ল, কিন্তু কোন মানুষকে ধরা হ'ল না। 
সালানপুর পি.এস-এর ফনি মন্ডল বলে এক ভদ্রলোক, তার অপরাধ তিনি কংগ্রেস কর্মী। 
তার ১৫ বছরের এক মেয়েকে ধর্ষণ করা হ'ল এবং তার গলা টিপে হত্যা করে পুকুরের 
জলে ফেলে দেওয়া হ'ল। মেয়েটির মা ১৭ বছরের এক যুবককে জল থেকে উঠে আসতে 
দেখলো, মা সেই যুবকের নাম বললো, এফ. আই.আর হলো, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই যুবককে 
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পুলিশ ধরলো না একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী বলে। এর পরেও কি বলতে হবে 
পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্খলা ভাল রয়েছে? রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তৃতা রাখতে গিয়ে 
মাননীয় পার্থবাবু বলে দিলেন আমাদের এইভাবে দেখতে হবে তাতে পশ্চিমবাংলার আইন- 
শৃঙ্খলা ভাল। পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতের অবস্থা আপনারা সকলেই জানেন। আপনারা 
পশ্চিমবাংলায় বক্রেশ্র করবেন বলেছেন। কিভাবে করবেন আমরা জানি না, মানুষের রক্ত 
বিক্রি করে করবেন, নাকি মানুষের সাহায্য নিয়ে করবেন, নাকি মানুষের স্বল্প সঞ্চয়ের টাকা 
থেকে করবেন, নাকি কেন্দ্রে বন্ধু সরকার এসেছেন গড় গড় করে টাকা দেবেন সেই টাকা 
দিয়ে করবেন জানি না। আপনারা কি মনোবৃত্তি নিয়ে বসে আছেন জানিনা। আমরা আগে 
বার বার বলেছি পশ্চিমবাংলায় আপনাদের হাতে যে কটা বিদ্যুৎ প্লান্ট রয়েছে সেখানে যে 
অব্যবস্থা রয়েছে সেই অব্যবস্থাটা আপনারা একটু অনুধাবন করুন, আপনাদের হাতে যে কটা 
প্লান্ট রয়েছে সেই গুলোকে নিয়েই আপনারা চিস্তা করুন। আপনাদের হাতে যে কটা পাওয়ার 
প্লান্ট রয়েছে, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে তার একটাও টারগেটের ৫০ পারসেন্ট বিদ্যুৎ দিতে 
পারছে না। বক্রেশ্বর নিয়ে তো নির্বাচন বৈতরণী পার হয়ে গেছেন, আর ওটাকে তুলে তো 
কোন লাভ নেই। ১৯৯২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে না হয় হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল 
কমপ্লেক্স নিয়ে তুলবেন। পশ্চিমবাংলায় কোন শিল্পপতি শিল্প তৈরী করতে আসছেন না। 
মাননীয় সদস্য পার্থবাবু বললেন পশ্চিমবাংলায় ক্ষুদ্র শিল্প, বৃহৎ শিল্প এগিয়ে চলেছে। পার্থবাবু 
কি জানেন না পশ্চিমবাংলায় ৭০ ভাল কারখানা রুগ্ন হয়ে রয়েছে, বন্ধ হয়ে রয়েছে? 
আজকে সেল্ফ এমপ্লমেন্ট প্রোগ্রামে ২৫।৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করলেই কি, ওই প্রোগ্রামের 
মধ্যে প্রচুর পার্টি ক্যাডারকে ঢুকিয়ে দিলেই কি শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা দারুণভাবে এগিয়ে 
চলছে বলা যায়? আজকে হাওড়ায় কি অবস্থা হচ্ছে? কেন আজকে গেষ্ট কিন উইলিয়ম বন্ধ 
হচ্ছে? কেন আজকে ছোট ছোট কারখ'না বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? প্রায় সাড়ে ২১ হাজার ছোট 
ছোট কারখানা বন্ধ। কেন বন্ধ হ'ল? হাওড়ার ছোট ছোট কারখানাগুলোকে আপনারা অর্ডার 
দিলেন না। আপনারা অফিসারদের প্ররোচনায় বাইরে গেলেন স্ত্ু, নাট, বোল্ট আনতে। 
আপনারা কর্মাটককে অর্ডার দিলেন, আপনারা মহারাষ্ট্রকে অর্ডার দিলেন, আপনারা তামিলনাড়ুকে 
অর্ডার দিলেন, আপনারা হরিয়ানাকে অর্ডার দিলেন। তাহলে ছোট শিল্পগুলো কি করে বাঁচবে? 
একটা পাড়ার মুদিখানার দোকানে যদি পাড়ার সমস্ত লোকেরা মাল না কেনে তাহলে সেই 
মুদিখানার দোকান চলবে কি করে? হাওড়া, ২৪-পরগণার হাজার হাজার রুগ্ন শিল্পকে বীচানোর 
জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণের আর একটা 
জায়গায় বলেছেন-_-মাননীয় পার্থবাবু অনেক কথা বলেছেন তার মধ্যে আমি যাচ্ছি না- বিল্ডিং 
রিপেয়ারের জন্য নাকি অনেক টাকা পয়সা খরচ করছি। 


আমি সবিনয়ে একটি প্রশ্ন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে সপ্তম 
যোজনায় পশ্চিমবঙ্গের স্কুল বিল্ডিং রিপেয়ারের জন্য আপনারা কত টাকা চেয়েছিলেন আর 
কত টাকা আপনারা খরচ করতে পেরেছিলেন। আমরা জানি সপ্তম যোজনাতে কেন্দ্রীয় 
সরকার দিয়েছিলেন ৩১ কোটি স্কুল বিল্ডিং রিপেয়ারের জন্য আর আপনারা খরচ করতে 
পেরেছেন মাত্র ২১ কোটি টাকা। বাকী টাকাটা আপনাদের ফেরৎ চলে গেছে। আর আপনারাই 
এখানে বড় বড় কথা বলছেন। আপনাদের তো এখন বন্ধু সরকার এসেছে যা আপনাদের 
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অনেকদিনের প্রত্যাশা ছিল। এই বন্ধু সরকার আসার পরে আপনাদের সব দপ্তরের মন্ত্রীরা 
সবাই মিলে দিল্লীতে গিয়ে দাবী-দাওয়া করতে লাগলেন। কেউ বা বললেন কংসাবতী, তিস্তা 
ব্যারেজ প্রকল্পের জন্য আরো বেশী টাকা দরকার, কেউবা বললেন আমার স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য 
টাকা চাই ইত্যাদি। এইসব দেখে জ্যোতিবাবু বুঝলেন যে ওইভাবে দাবী-দাওয়া করলে তো 
চলবে না। তখন তিনি মন্ত্রীদের ডেকে বললেন যে এখন কোন দাবী করা যাবে না। এতো 
তাড়াতাড়ি দাবী করা যাবে না। আসলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী মধু দন্ডবতে তো পরিষ্কারভাবে 
বলে দিয়েছেন যে আপনাদের প্রায়োরিটির ভিত্তিতে আসতে হবে কারণ পশ্চিমবঙ্গ তো একটা 
ডুবস্ত জাহাজ, তার আর কত জায়গায় রিপু করা যাবে বা কত জায়গায় তাপ্নি মারা যাবে? 
তোমরা হলদিয়া করবে না বক্রেশ্বর প্রকল্প করবে? না কি বন্ধ কলকারখানা খুলবে, না কি 
মৃতপ্রায় হাসপাতালগুলির উন্নতি করবে? সুতরাং কোনটা আগে করবে তার একটা প্রায়োরিটি 
ভিত্তিতে জানান তারপরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই কারণেই রাজ্যপালের ভাষণে এই বিষয়ে 
কিছু ইঙ্গিত নেই। তারপরে রাজ্যপালের ভাষণে তো একবারও বললেন না যে আমাদের 
রাজ্যে এই রকমও ঘটেছে যে একটি মা তার শিশু সন্তানকে ভূমিষ্ট করার পরে তার পিতা 
যখন ফুলের তোড়া নিয়ে তার সদ্যজাত সম্তানটিকে দেখতে আসেন, সেই সময়ে তার 
সম্তানটিকে দেখতে না পেয়ে দেখেন যে পাশে একটি কালো কুকুর শুয়ে আছে। এই জিনিষ 
তো এখানে ঘটেছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটি হাসপাতালের তো এই হাল। এই সংবাদপত্রে 
দেখলাম যে মেডিকেল গ্যাডমিশানের ক্ষেত্রে যে কোটা আছে মুখ্যমন্ত্রীর তা নিয়েও দুর্নীতি 
চলছে। কিছুদিন আগে স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রীর যে কোটা আছে 
ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা বলবেন যে কংগ্রেস আমলে তো এরকম বহু ঘটেছে। 
হ্যা ঘটেছে, সেইজন্যই তো কংগ্রেস খারাপ ছিল, আপনারা তো ভালো তাহলে আপনাদের 
রাজত্বে এ জিনিষ ঘটছে কেন? এইসব কারণেই রাজ্যপালের ভাষণকে বিরোধিতা করছি। 
তারপরে মাননীয় সদস্য দীপক বাবু বললেন যে আমরা নাকি দার্জিলিংয়ে আমাদের আদর্শ 
বিসর্জন দিয়েছি। আমার প্রশ্ন আদর্শের দীপ্তি দেখিয়ে লাভ কি? আপনিতো নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বসুর পার্টির লোক আপনার ওপর দিয়ে তো কমিউনিষ্ট পার্টি তো স্টীম রোলার চালিয়ে 
দিয়েছে। নেতাজীর ছবি তো বাড়িতেই টাঙানো আছে আর তার আদর্শ তো সব ভুলে 
গেছেন। সুতরাং আপনি আবার আদর্শের কথা বলেন? আপনাদের লজ্জা করলো না যে 
আদবানি যেসব কথা বলে গেলেন আপনারা সেগুলো শুনলেন? আদবানি যে স্বামীজীর বড় 
বড় ক্যাপশান নিয়ে, ছবি নিয়ে বড় বড় কথা, আদর্শের কথা বললেন, ওই আদবানি কি 
স্বামীজীর পার্টির লোক। ওই আদবানির পার্টি যে এখানে ইট পূজা করলেন আপনারা তো 
তার জন্য কোন স্টেপ নিলেন না। বরং সেই ইটগুলো যাতৈ ঠিকমত অযোধ্যায় যেতে পারে 
সেইজন্য পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। আপনারাই তো সাম্প্রদায়িকতার 
জীগির তোলেন। কংগ্রেস দল আপনাদের শত্র ছিল এখন আপনাদের বন্ধু সরকার এসেছে 
কেন্দ্রে। আমরা আমাদের দলের সদস্য শ্রী সত্যরঞ্ন বাপুলী মহাশয় যা বললেন তার প্রতি 
কিছুটা শ্লেষ করে মাননীয় পার্থবাবু বললেন আমাদের একটা বন্ধু সরকার তৈরী হয়েছে। সেই 
বন্ধু সরকারের কাছে তো আপনাদের অনেক দাবী। আপনাদের যে দেওয়াল লিখন ছিল যে 
নিত্য প্রয়োজনীয় ১৪টি দ্রব্য সুলভে দিতে হবে কেন্দ্রকে এখন কি সেই দাবী ভুলে গেলেন? 
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কটা জিনিষ আপনারা সুলভে রেশনে দিতে পারছেন? আপনারা বন্ধ কলকারখানা খোলার 
জন্য কেন্দ্রের কাছে টেনটেটিভ ডেট আপনাদের রাখা উচিত। আপনাদের এখন তো বন্ধু 
সরকার এসেছে, এতো আর প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস সরকার নয়। 
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আপনাদের মদতপুষ্ট সরকার, পশ্চিমবঙ্গের-আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তায় সরকারী 
কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সরকারী কর্মচারীদের সহায়তায় নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েছেন। 
আপনাদের কোন কোন বন্ধুকে কেরলে যাবার আবেদন জানাতে পারি, আগামী নির্বাচনে 
একবার ট্রেনিং দিয়ে আসুন কেরলের ময়নার সরকারকে, তারা এই ট্রেনিং রপ্ত করতে 
পারলো না বলে তাদের আজকে কি অবস্থা, কম্যুনিষ্টদের নগ্ন রূপটা আজকে বেরিয়ে 
গিয়েছে। কেরলে আপনাদের তো ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়েছে। সারা ভারতবর্ষে বামপন্থীদের 
কতটা বিজয় হয়েছে জানিনা, বিজয় যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে বি.জে-পি.র, একটা সাম্প্রদায়িক 
দলের। সেই নির্বাচনের জয়কে নিয়ে আপনারা বড়াই করছেন। বর্তমানে কেন্দ্রর হাতে যে 
সমস্ত সংস্থাগুলি রয়েছে সেইগুলির কথা ছেড়ে দিন, এখানের একটি সংস্থা দুর্গাপুরে 
ডি.পি.এল.তার তো আজকে ধরাশায়ী অবস্থা এই রকম কেন, স্যাক্সরী ফার্মার, সরম্বতী প্রেস 
তাদেরও এই রকম অবস্থা - কেন? আপনারা তো এতদিন পর্য্যস্ত কাম বন্ধ বলে এসেছেন, 
বলেছেন কোন কাজের কথা নেই, শুধু বলেছেন দাবির কথা আর ঝান্ডা নিয়ে ঘুরতে হবে। 
আজকে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বয়স হয়ে গিয়েছে, উনি কুষ্টিটুষ্টি করেছেন কিনা জানিনা, 
কিন্ত উনি এখন পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে বলছেন আপনাদেরকে কাজ করতে হবে, 
পশ্চিমবাংলাকে বাঁচাতে হবে, অনেক লেট হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী আপনি 
একটা জায়গায় বলুন আপনি কোথায় সফল? একটাও কারখানা ভালভাবে চলছে, একটা 
হসপিটাল ভালভাবে চলছে, একটা ইউনিভার্সিটি ভালভাবে চলছে, একটা রাজপথ ভালভাবে 
চলছে? আপনারা তো কোন জায়গাতেই স্বার্থক নয়, সর্বত্র একটা নৈরাজ্য অবস্থা, সর্বত্র 
: একটা অরাজকতার অবস্থা সৃষ্টি করেছেন আপনাদের এই দীর্ঘ ১৩ বছরে। সেইজন্য রাজ্যপালের 
উপর যে আনীত ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব তার সর্বাত্মক বিরোধীতা করে এবং আমাদের যে 
সংশোধনীগুলি দেওয়া আছে সেইগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অমলেন্দ্র রায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণে ৩৪টি প্যারাগ্রাফ 
আছে, আজকে বিতর্কের উদ্বোধন করলেন বিরোধী দলের নেতা সত্যরঞ্জন বাপুলী মহাশয়। 
তিনি কি বললেন ৩৪টি প্যারাগ্রাফের মধ্যে থেকে ৩৩টি প্যারাগ্রাফ সম্বন্ধে একটিও কথা 
বললেন না। শুধু একটি প্যারাগ্রাফ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বললেন। আর আর একটি 
প্যারাগ্রাফের একটি লাইন নিয়ে আলোচনা করে গেলেন ৪০ মিনিট ধরে। তাই এই আলোচনা 
করতে গিয়ে স্বভাবতঃই অনেক বিষয় এসে গিয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে অথবা 
ভাষণকে ধন্যবাদ জানিয়ে যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবের মধ্যে বিষয়গুলি কোথাও নেই 
এবং বাইরের কিছু কথা তিনি এখানে আমদানিও করেছেন। স্বভাবতঃই বাইরের যেসব কথা 
তিনি আম্ীনি করেছেন তার মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত আপত্তিজনক বা ঘোরতর আপত্তিজনক। 
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রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আলোচনায় দাড়িয়ে আমাকে তার উত্তর নিশ্চয় দিতে হবে। 
প্রথম কথা হচ্ছে, এই আমরা মার্কসবাদ এবং লেনিনবাদ এর ভিত্তিতে রাজনীতি করছি 
ভারতবর্ষে এবং করবো। শুধু আমরা করছি তাই নয় সারা পৃথিবীতে মার্কসবাদ এবং 
লেনিনবাদের ভিত্তিতে, কম্যুনিজমের ভিত্তিতে কোটি কোটি মানুষ রাজনীতি করছে। করবেন। 
উনি বললেন কি, উনি বললেন শেষ হয়ে গেলো, ওঁদের কথা শুনেছি, কম্মুনিজম শেষ হয়ে 
গেলো, ইউরোপে শেষ হয়ে গেলো, রাশিয়ায় শেষ হয়ে গেছে, আরো অনেক দেশের নাম 
করে গেলেন সেখানেও না কি শেষ হয়ে গেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কার কষ্ঠস্বরে 
উপকৃত হলো ভারতবর্ষের মানুষ? আজকে যখন ওঁদের দলের মুখ দিয়ে যখন এই কথাগুলি 
শোনে তখন তারা উপকৃত হয় হিটলারের ভূতের কষ্টস্বরে। কংগ্রেসের একজন নেতার মুখ 
দিয়ে এই বিধানসভায় উচ্চারিত হলো কম্যুনিজম শেষ হয়ে গেলো এই রকম অনেক কথা 
বলা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় কথায় আছে, হাতী, ঘোড়া কত তল ব্যাউ বলে কত 
জল। সেই অবস্থা হয়েছে আজকে। যখন প্রায় ৭৫ বছর আগে এই মার্কসবাদ এবং লেনিনবাদের 
ভিত্তিতে সোভিয়েত রাশিয়াতে এই কম্যুনিজমের ভিত্তিতে বিপ্লব সম্ভাবিত হয়েছিলো এবং 
সেখানে নুতন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল ওঁরা বোধহয় সেটা জানেন না এই ইতিহাস। সে রাষ্ট্রকে 
আঁতুর ঘরে বিনাশ করবার জন্য সারা দুনিয়ার ধনবাদী শক্তি জোটবদ্ধ হয়ে ভাঙ্গবার চেষ্টা 
করেছিলো। এইসব ইতিহাস, টিতিহাস ওঁরা পড়েন নি। এইসব খবর, টবর রাখেন কি ওঁরা? 
ফলে হয়েছিলো কি? সেই রাশিয়ায় সেই দেশ যে দেশ ৭৫ বছর আগে এইরকম পুরানো 
খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। দেখেননি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের ভূতের কথা সেই কথা 
এখানে উচ্চারিত করলেন। জানেন না সেই সময় হিটলারের কি অবস্থা হয়েছিলো । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের আমলে ১ কোটি লোকের জীবন বিপন্ন হয়েছিলো, পর্যুদস্ত হয়েছিলো। খোয়াব 
দেখবেন না। দিনের বেলায় শুয়ে শুয়ে খোয়াব দেখবেন না। স্বপ্ন দেখবেন না যে কম্যুনিজম 
শেষ হয়ে গেছে। মার্সবাদ, লেনিনবাদ শেষ হয়ে গেছে। আপনাদের ক্ষমতায় কুলোবে না, 
আপনাদের নেতাদের ক্ষমতায় কুলোবে না। ভালো করে এই কথা মনে রাখবেন। আক্রমণ 
করবেন না কম্মুনিজমকে। আক্রমণ করবেন না মার্সবাদ, লেনিনবাদকে। যার কিছুই জানেন 
না, যার কিছুই বোঝেন না তার বিরুদ্ধে আক্রমণ শাণিত করবেন না। প্রতিবাদে আমরা গর্জন 
করবো, সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ গর্জন করবে। সেটা রাজ্যপালের ভাষণের বাইরে 
এর কথা কোথাও নেই। একটা কথা দুটো পয়েন্টের প্রোগ্রাম, ভারতবর্ষের অধীনে সমাজ 
নীতি যদিও ভারতবর্ষে কোনো সমস্যা নেই - তবু দুটি সমস্যায় ওঁরা ভুগছেন, আর দু 
একজন পুলিশ এবং মহিলাকে নিয়ে তারা ভুগছেন। বর্তমানে হচ্ছে দুটো পয়েন্ট প্রোগ্রাম 
পারছি না এইসব স্বপ্ন দেখছেন, লেপের তলায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখবেন না। আমরা কি 
ফেলবো? আপনাদের নেতারাই ফেলবেন। আপনাদের নেতারা তো কতবার বঙ্গপোসাগরে 
ছুঁড়ে ফেললেন। স্বপ্ন দেখবেন না। অনেকবার তো এইসব কথা বলছেন। আরো কি সব 
বললেন, বললেন এই যে ভোট হয়েছে তাতে একজন মহিলা এবং দু-একটি কাগজকে নিয়ে 
খুব বিব্রত। ভারতবর্ষে আর কোনো মহিলা নেই। সুরুপা যত রকম সৎ বড় গুণে অহিংকৃতা। 
একটিমাত্রই মহিলা আছেন। তাকে নিয়ে বড় বিপন্ন। তিনি সাইন্টিফিক রিগিং এর হিসাব 
দিয়ে বললেন ভোটে উনি হেরেছেন রিগিং এর জন্য। এতোই যদি সহজ মামলা হতো যান 
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না রাজদ্বার তো খোলা আছে, আদালত খোলা আছে। যেসব কথা এখানে বলছেন সেইসব 
কথা প্রমাণ করে নির্বাচন নাকচ করে দিলে হয়, তাহলে তো এই মহিলা লোকসভায় চলে 
যেতে পারে না। তাহলে এখানে গলাবাজী কেন? সায়েন্টিফিক রিগিং - রিগিং এর মানে 
জানেন? আমাদের বিরোধী দলের নেতা সম্মানিত ব্যক্তি, সত্য রঞ্জন, সত্যকে যাঁরা রঞ্জিত 
করে থাকেন। কিন্তু অসত্যকে যাঁরা রঞ্জিত করে থাকেন তার মধ্যে ওরা হলেন সকলের 
উপরে। রিগিং মানে কি - ওটা ইংরাজী শব্দ। ৬170. 15 0116 06117101017 01 01781 
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1011701 ৪51917? কোনটি রিগিং হয়েছে, কি রিগিং হয়েছে? ওঁদের বলার আর কিছু নেই, 
টু পয়েন্ট প্রোগ্রাম - মেরেধরে তাড়িয়ে দিল, ভোট সব রিগিং হয়ে গেল। মাননীয় বন্ধু দীপক 
সেন মহাশয় বললেন ওসব রিগিং প্রধানতঃ কখনও কোথাও যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা 
যেখানে হয়েছে সেটার কথা বললে বলবেন পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। আমাদের নেতা যতই 
রিগিং করুন না কেন, তিনি মেরেধরে সবাইকে শেষ করে দিন না কেন, তিনি তো ফ্যাসিস্ট 
নন, তিনি তো আমাদের নেতা, আমাদের এ নেতার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যাবে না। 
এবারে ভারতবর্ষে কোথাও যদি রিগিং হয়ে থাকে সায়েন্টিফিক অর আনসায়েন্টিফিক, একটা 
মিনিংলেস টার্ম যদি কোথাও হয়ে থাকে, তাই ডনট নো হোয়াট ইজ দি মিনিং অব সায়েন্টিফিক 
রিগিং, তাহলে একটা জায়গায় হয়েছে, জানেন না সেকথা? আবার আমাকেও বলতে হবে 
যে কি অবস্থা হয়েছে? কাজেই এই রিগিং এর কথা ওরা বলবেন, কারণ, এই টু পয়েন্ট 
প্রোগ্রাম ছাড়া আর কোন প্রোগ্রাম নেই, সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী ওরা এখানে বলেছেন। 
তারপর আর একটা কথা হচ্ছে যেটা ভাষণের মধ্যে নেই উনি প্রথমে সেই কথা বলেছেন 
বড় দুঃখ হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় চেয়ারে ছিলেন, উনি সেদিন বলে দিয়েছেন। উনি 
বললেন এই যে টি:ভি.তে টেলিকাস্টিং দেখান হল এই টেলিকাস্টিংএ শুধু গভর্ণরের একজনের 
কথা শোনান হল। একজনকে কেন দেখান হল, বিরোধী দলের কোন কথা এখানে শোনান 
হল না কেন, বিরোধী দলকে কেন সেখানে দেখান হল না? অধ্যক্ষ মহাশয় বলেছেন যে 
সেখানে দেখান হয়েছে। টেলিকাস্টিংএর কোয়েশ্েন তুলেছেন বলে বলছি যে টেলিকাস্টিং 
করবে আপনাদের এই আচরণ? এতে তো সারা দেশের মানুষ উল্টো বুঝবে। আপনারা যে 
আচরণ করেছেন সেদিন, বিধান সভায় রাজ্যপাল সেদিন ভাষণ দিচ্ছেন, যখন হি ওয়াজ ইন 
পজেসান অব দি ল্য, আপনারা কি বিন্দুমাত্র আইন-কানুন জানেন না? এটা কি মাছের হাট, 
গড়ের মাঠ যেখানে যা খুশী তাই বলা যায়? এখানে যখন রাজ্যপাল হোন, অধ্যক্ষ হোন, 
সাধারণ মেম্বার হোন, তারা বক্তৃতা দেন তখন উঠে দাড়ান কি নিয়ম সংগত? আমাদের যে 
বিধি আইন-কানুন আছে সেখানে সেইসব আচরণকে বিধি সম্মত আচরণ বলে না। টিভিতে 
কি দেখাবে? আপনারা যে উক্তি করেছিলেন আপনাদের পুরো বক্তৃতা কন্টিনিউয়াস ইন্টারাপসান। 
এটা অসাংবিধানিক আচরণ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। যেকথা বলেছেন সৌগত রায়, 
সত্য বাপুলি মহাশয় কথাটা এ্যাপারেন্টিলি জাসটিফায়েড। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে এই 
বিধান সভায় গ্যাপারেন্টলি জাসটিফায়েড কথা সব সময় বলা যায় না, সংবিধানে যে আচরণ 
বলে দেওয়া আছে সেই আচরণ বজায় রেখে সেই কথা বলতে হয়, তা না বললে সেটা 
মিসকন্ডাক্ট, আনডিজায়ারেবল, আনবিকামিং, আন-কন্সটিটিউসনাল এবং বিয়ন্ড দি রুলস হয়। 
আপনারা যা করছেন সেদিন সমস্ত বিয়ন্ড দি রুলস। এই অসংসদীয় আচরণ টি ভি-তে 
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দেখাতে হবে? তাহলে তো টি.ভি'র মানুষরা, মানুষ যাঁরা দেখছেন তারা তো ভুল বুঝবেন। 
এইসব আচরণ মেছো হাটে করা যায়, গড়ের মাঠে করা যায়, রাস্তা-ঘাটে করা যায়। এখানে 
মাননীয় সদস্যরা সেটা করতে পারেন এই ধারণা যদি দেশের মধ্যে ছড়িয়ে যায় তাহলে এই 
ইন্সটিটিউসানের কোন ডিগনিটি, প্রেসটিজ'আদৌ বজায় থাকতে পারে না। 


[2-30 -_ 2-40 77৮] 


রাজ্যপাল ডেরোগেট করেছেন এবং রাজ্যপাল ডেরোগেট করার ফলে হয়েছে এই, 
আপনারা এই ইন্সটিটিউসনকে আঘাত করেছেন, যা আপনারা করতে পারেন না। আপনাদের 
যা করতে বারণ করা হয়েছে, আপনারা সেই কাজ করে বলবেন যে, টিভিতে দেখান -_ 
মামার বাড়ির আবদার নাকি? এটা হয় না। এটা আপনাদের বোঝা উচিত ছিল। উনি একজন 
ভেটারান লিডার অপোজিসন পার্টির। এটা উনি বোঝেন না? ওদের জন্য দুঃখ হয়। বাস্তবিকই 
এই রকম একটা নেতা যদি নেতৃত্ব দিতে থাকেন তাহলে শেষ পর্যস্ত সেই দল যে কোথায় 
গিয়ে দীড়াবে, কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, সেটা ভাবতেও অবাক লাগে। হিটলারও রক্ষা করতে 
পারেনি। হিটলার*ও বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে। তারপর আর কি বলেছেন? রাজ্যপাল 
নিয়োগ সম্পর্কে প্রম্ম তুলেছেন। বললেন এটা শ্বৈরতান্ত্রিক আচরণ। কি করে হল? কোথায়, 
কি লেখা আছে? কন্সটিটিউসন পড়েছেন কিছু? এদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। যতক্ষণ 
ডিউরিং দি প্লেজার অব দি প্রেসিডেন্ট থাকবে, ততক্ষণ তারা এখানে থাকবেন। রাষ্ট্রপতি 
ইচ্ছা করলে প্লেজার উইথডর করতে পারেন। ওরা নির্বাচিত রাজ্যপাল নন। এটা ভুলে গেলে 
চলবে না। স্বৈরতন্ত্রী কখন হয়? দেশের মানুষ নির্বাচনের দ্বারা যখন একটা সরকার তৈরী 
করে তখন সেই সরকারকে সরিয়ে দেওয়া হলে সেটা এক ধরনের আচরণ, আর যে 
রাজ্যপালকে সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে - উপর থেকে ঘিনি পাঠিয়েছেন তিনিই 
আবার সরিয়ে নিলেন। স্বৈরতন্ত্রীর অর্থই যিনি বোঝেন না, তাকে আমি কি করে বোঝাব-__এই 
হচ্ছে আমাদের সমস্যা। যাই হোক, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর একটি কথা বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করব। ওরা বলছেন যে. এখানে সাম্প্রদায়িকতার আমদানি আমরাই 
করেছি। স্যার, “ভাবের ঘরে চুরি” বলে একটা কথা আছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রশাস্ত 
মহলানবীশ আমাদের দেশের একজন পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। প্রশান্ত মহলানবীশ একদিন গল্প 
করে বলেছিলেন, আমাদের যাবতীয় গুণ বলুন, দোষ বলুন, এই সবই আমরা রামায়ণ, 
মহাভারত থেকে শিখেছি। মহাভারত আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল ডিজঅনেস্টি শিখিয়েছে। কি 
রকম? এ যে, অশ্বখামা হত, ইতি গজ “-_এই ইন্টেলেকচুয়্যাল ডিজঅনেস্টি মহাভারত 
থেকে শিখেছি। এ ইন্টেলেকচুয়্যাল ডিজঅনেস্টি দলকে আমি বলছি যে, এখানে সাম্প্রদায়িকতা 
যদি কেউ সৃষ্টি করে থাকেন নির্বাচনের আগে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার কবর যদি কেউ দিয়ে 
থাকেন তাহলে ওঁদেরই নেতা যিনি আজকে হেরে হাত, পা ভেঙে পড়ে আছেন তিনিই 
করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, ওদের দলের লক্ষ্যই ছিল নির্বাচনে 
একটি পাঁচসালা পরিকল্পনার এবং এই পরিকল্পনা করে 'র'। সময় অভাবে আমি এর ব্যাখ্যা 
করতে পারছি না। এ “র'ই শুরু করেছিল টিভিতে রামায়ণ দেখানো-_একটা বিচ্ছিন ঘটনা 
নয়। ওদের রাম নির্বাচনে দীড়াবেন। কারণ ভিপি. সিংহ এসে গেছেন। রাম জন্মভূমিতে 
বিরাট ফাটল হয়ে গেছে। ভি.পি. সিংহ হিন্দী ভোট কনসোলিডেট করে ফেলেছেন সেটা 
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ঠেকানোর জন্য। এটাই শুরু হয়েছিল। রাজনীতিতে ধর্মকে ওরাই টেনে এনেছেন। মাননীয় 
পার্থবাবু বলে গেছেন যে, সব সময় এটাকে উল্টো করে লেখা হবে। ভবিষ্যতের শিক্ষা, 
এটাই হচ্ছে ইন্টান মেসেজ অব ইগ্ডিয়া এবং সেই মেসেজ-এর কথা ওরা ওদের নেতাকে 
বলবেন-স রবীন্দ্র নাথের ভারত তীর্থ কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদ ওরা ওদের নেতার কাছে 
পাঠিয়ে দিন। হোয়াট ইজ দি মেসেজ অব দিস ল্যান্ড? সেকুলারিজম। সেকুলারিজম ইজ দি 
কি ওয়ার্-_ এটা আজকের কথা নয়। এটা চলে আসছে যুগ যুগাস্ত ধরে এবং এর উপরই 
দাড়াতে হবে। ওরা সেই বাতাবরণ নষ্ট করেছেন। এই কথা বলে আমি আজকের মত আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
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শ্রীঅসিত কুমার মাল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণের 
বিরোধিতা করে এবং আমাদের কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আনীত সংশোধনীগুলি সমর্থন 
করে আপনার মাধ্যমে কয়েকটি কথা নিবেদন করছি। স্যার, আমি প্রথমেই তৃতীয় অনুচ্ছেদ 
সম্পর্কে বলব। এই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বহু কথা বলা হয়েছে, আমিও 
কয়েকটি কথা বলব। স্যার, বলা হয়েছে যে এই রাজ্যে নাকি নির্বাচন খুব সুষ্ঠুভাবে হয়েছে 
এবং এখানে সাম্প্রদায়িকতা বা বিচ্ছিননতাবাদ মাথা চাড়া দিতে পারে নি। স্যার, এই যে কথা 
বলা হয়েছে এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমি বলব, সারা পশ্চিমবাংলার মানুষই শুধু নন, 
'সারা ভারতবর্ষের মানুষই বাবরি মসজিদ নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তার প্রত্যেকটি খবর শুনেছেন 
বা দেখেছেন। নির্বাচনের আগে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে, বাবরি এ্যাকসান কমিটি এবং অন্যান্য 
পলিটিক্যাল পার্টিগুলি বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে সুপ্রিম কোর্ট যা বলবেন বা 
করবেন সেটা সকলের মানা উচিত। যেদিন বাবরি মসজিদের ওখানে রাম শিলান্যাসের ঘটনা 
ঘটলো তার পরের দিন টি.ভি. এবং রেডিওতে জ্যোতিবাবুর স্টেটমেন্ট ছিল যে কোর্টের রায় 
প্রত্যেকের মেনে নেওয়া উচিত। তার পরে কিন্তু আমরা দেখলাম খবরের কাগজে মাননীয় 
মুখামন্ত্রী জ্যোতিবাবু বাবরি মসজিদ, রাম শিলান্যাসের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। 
নির্বাচনের শেষ ৭ দিন আগে যখন দেখা গেল সারা পশ্চিমবঙ্গে এ্যান্টি লেফট ফ্রন্ট একটা 
আবহাওয়া চলছে এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সি.পি.এমকে মুছে দেবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তখন 
সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি দিয়ে, সান্প্রদায়িকতার কথা বলে প্রকাশা জনসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
ভাষণ দিচ্ছেন। স্যার, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এতে লজ্জা পেয়েছেন। রামপুরহাটে তিনি গিয়েছিলেন 
এবং সেখানে প্রকাশ্য ডায়াসে বললেন, রাজীব গান্ধী অন্যায় করেছেন। তার আগে কোন 
কথা বলেন নি কিন্তু নির্বাচনের শেষ ৭ দিন আগে তিনি একথা বলতে আরম্ভ করলেন। 
এইভাবে প্রতিটি মুসলমান প্রধান জায়গায় গিয়ে তিনি সুড়সুড়ি দিলেন। সেখানে গিয়ে যেভাবে 
তিনি সুড়সুড়ি দিলেন তাতে একটি কথাই প্রমানিত হয় যে যেনতেন প্রকারেন তাদের 
পাওয়ার দখল করতে হবে। সেখানে কম্যুনিজমের প্রশ্ন, দুর্নীতির প্রশ্ন, সন্ত্রাসবাদের প্রশ্ন, 
বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রশ্ন সমস্ত কিছু মাথায় তুলে দিয়ে পাওয়ার দখল করতে হবে তাই তিনি 
তা করতে কুষ্ঠাবোধ করেন নি। তারপর নির্বাচনের পর তিনি বি.জে.পি.কে সাম্প্রদায়িক দল 
বলেছেন অথচ বন্ধু সরকার বলে সেখানে সমর্থন করছেন। কেন্দ্রে বন্ধু সরকার বলে সেখানে 
বি.জে-পির হাত ধরে মিটিং করছেন। অর্থাৎ মুখে এক রকম বলছেন আর কাজে অন্য রকম 
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করছেন। স্যার, এর পরেও কি আমাদের মানতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গে একটা সরকার চলছে 
যে সরকার দুর্নীতির মধ্যে জড়িত নন? একটু আগে অমলবাবু যে ভাষণ দিলেন তা স্যার, 
আমি শুনলাম। হোয়াট ইজ দি ডেফিনেসান অব রিগিং__ তিনি বলছিলেন, রিগিং-এর কোন 
অর্থ হয়না মিনিংলেস রিগিং, অথচ তিনিই আবার বললেন যে আমেঠিতে রিগিং হয়েছে। 
স্যার, প্রত্যেকটি মানুষই জানেন যে যেখানে সায়েন্টিফিক ওয়েতে রিগিং দরকার সেখানে তা 
হয়েছে এবং যেখানে সায়েন্টিফিক ওয়েতে রিগিং করা যাচ্ছে না সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে 
রিগিং করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সবাই এটা দেখেছেন। শ্রীঅজিত পাঁজার কেন্দ্র- 
কলকাতা উত্তর পশ্চিম, সেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে বোমা মেরে ভোটারদের তাড়িয়ে, পুলিশ 
রিভালভারের গুলি চালিয়ে, কি ভাবে রিগিং করা হয়েছে সেটা সকলেই দেখেছেন। এর পরে 
যদি কেউ বলেন পশ্চিমবাংলায় শাস্তি আছে, পশ্চিমবাংলায় 1817 010 0১০ 0100110) 
আছে, এর মত মুর্খ কেউ নেই পশ্চিমবাংলায়। তাই আমার নিবেদন নির্বাচন পার হয়ে গেছে, 
যা করেছেন, করেছেন, কিন্তু নির্বানের আগে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই গুলো 
পালন করার চেষ্টা করুন। শুধু কাগজে পড়ে বড় বড় কথা বলে পশ্চিমবাংলার মানুবকে পঙ্গু 
করে দেবেন না, এটাই নিবেদন করছি। আপনারা বলেছিলেন কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাবেন, 
কৃষকদের খণ মকুব করবেন। বন্ধু সরকারের ঘোষণা মত বিহার, উড়িষ্যা সরকার এবং 
অন্যান্য সরকার সেইগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছেন। এই অপদার্থ সরকার বলছেন 
কোন কাগজ পাইনি। কৃষি উন্নয়ন ঘটাতে গেলে জলের ব্যবস্থা করতে হবে, কৃষি উন্নয়ন 
করতে গেলে ডিপ টিউবওয়েল, শ্যালো টিউবওয়েল এর উন্নতি করতে হবে, বিদ্যুতের উন্নয়ন 
করতে হবে সার্বিক ভাবে কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে এই সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। তাই আমি রাজ্যপালের 
ভাষণের বিরোধিতা করছি। আপনারা বলেছেন স্বাস্থ্যের উন্নতি করেছেন, পশ্চিমবাংলার মানুষ 
হেসে উঠবে যদি কেউ বলেন পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটেছে। কয়েকটা সাবসিডিয়ারী 
হেলথ সেন্টার তৈরী করলেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না, কয়েকটা হসপিটালের স্যাংশন দিয়ে 
দিলেই স্বাস্ত্ের উন্নয়ন হয় না। কংগ্রেস আমলে যে হাসপাতালগুলো করা হয়েছিল, সেইশুলো 
ঠিক মত মেনটেন হচ্ছে কী না দেখতে হবে। রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতাল ১৩১ বেডের 
তৈরী করার ব্যবস্থা করেছিলেন কংগ্রেস সরকার। এই সরকারকে বারো বছর ধরে বলা 
সত্বেও গত দুবছর হলো এক কোটি কয়েক লক্ষ টাকা স্যাংশন দিয়েছেন এবং ১০০ বেডের 
হাসপাতাল তৈরী করার জন্য গত বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে চিৎকার করে বলেছিলেন। 
এবারে বলছি, একবছর পার হয়ে গেল, এখন পর্যস্ত কাজ কিছুই হয়নি। সয়েল টেস্টের 
কাজ চলছে। বারো বছর বুঝতে সময় লাগলো যে হাসপাতালের প্রয়োজন আছে। দু-বছর 
আগে পাশ হয়ে গেছে এক কোটি কয়েক লক্ষ টাকা, আজকে মাটি টেস্ট হচ্ছে, জানিনা কত 
বছর টাইম লাগবে এই ১০০ বেডের হাসপাতাল করতে। ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, সিউড়ি 
সার্কিট হাউজে, যেদিন বক্রেশ্বরের শিলান্যাস করতে গিয়েছিলেন, সেদিন বলেছিলাম যে এক 
কোটি টাকার কাজ করতে যদি এত সময় লাগে তাহলে ১২ শত কোটি টাকার কাজ করতে 
কত সময় লাগবে, এই অঙ্কটা একটু কষুণ। হাসপাতাল নিয়ে খেলা চলছে, যেখানে 
মানুষের জীবন মরণ সমস্যা, গ্রামবাংলার মানুষ স্যালাইনের অভাবে মারা যাচ্ছে, হাজার 
হাজার যক্ষা রোগী তারা রোগ জর্জরিত হয়ে হাসপাতাল থেকে ইনজেকশন না পেয়ে 
মারা যাচ্ছে। অথচ আজকে বলছেন এই সরকার স্বাস্থ্য উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। আজকে 
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আমি তার প্রতিবাদ করছি। বিন্দুমাত্র উন্নতি ঘটেনি। কংগ্রেস যেগুলো করে গিয়েছিল, সেইগুলোকে 
বামফ্রন্ট সরকার একেবারে শেষ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে তপশীল এবং আদিবাসীদের 
ক্ষেত্রে দারুণ নজীর রেখেছেন এই সরকার, লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়, পশ্চিম বাংলার 
আদিবাসী এবং তপশীল মানুষদের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করে বলছি, যে দিন থেকে নির্বাচন 
ওয়েল ফেয়ার কমিটির সদস্য হিসাবে আমরা কমিটিতে দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার তপশীল 
এবং আদিবাসীদের জন্য যে সুযোগ সুবিধা দেবার কথা বলছেন, যে টাকা পাঠাচ্ছেন, সেই 
টাকা দিল্লীতে ফেরত গেছে বারবার। বাকি টাকা সত্যিকারের যারা সিডিউল্ড কাস্ট, যারা 
সত্যিকারের ট্রাইবাল মানুষ, যাদের কোন রকম আয় নেই তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছয় নি, 
সেই সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে এবং বঞ্চিত হয়েছে এই অপদার্থ সরকারের জন্য। 
যেসমস্ত রিজার্ভেশন কোটা মমনটিনান্সের কথা সেসমস্ত মেনটিনান্স হচ্ছে না। আমরা দেখেছি 
সিডিউল্ড কাস্টের নামে জেনারেল কাস্টের লোকেরা বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি করছে। যেসমস্ত 
পদে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউন্ড ট্রাইবদের প্রোমোশন পাওয়ার কথা, সেসমস্ত পদে 
জেনারেল কাস্টের লোকেরা প্রমোশন পাচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাদের প্রমোশন থেকে 
বঞ্চিত করা হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার দিনের পর দিন এই জিনিস করে চলেছে। শুধু যে 
চাকরির ক্ষেত্রেই তপসিলী এবং আদিবাসীরা বঞ্চিত হচ্ছে তা নয়, স্কুল কলেজে শিক্ষা 
লাভের ক্ষেত্রেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এমন কি তপসিলী ও আদিবাসী ছেলে মেয়েদের 
সার্টিফিকেট পর্যস্ত ইস্যু করা হচ্ছে না। সার্টিফিকেট পেতে তাদের দু-তিন বছর টাইম লেগে 
যাচ্ছে। ফলে তারা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ তাদের উন্নয়নের কথা 
এখানে বলা হচ্ছে। উন্নয়নের কথা সমস্ত কাগজেই লেখা থাকছে, বাস্তবে উন্নয়ন কিছুই হচ্ছে 
না। স্যার, এখানে শিক্ষার অগ্রগতি দাবী করা হচ্ছে, বামফ্রন্ট আমলে নাকি শিক্ষার অগ্রগতি 
হয়েছে! কিন্তু আমরা জানি, যে-দিন থেকে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিম বাংলায় এসেছে সেদিন 
থেকে পশ্চিয্ বাংলায় শিক্ষা বলে আর কিছু নেই। স্কুল আছে কিন্তু লেখা পড়া হয় না। 
কোথাও স্কুল আছে, শিক্ষক নেই। কোথাও শিক্ষক আছে স্কুল নেই। এই অবস্থা তৈরী 
হয়েছে। আজকে আমি এই সরকারের কাছে আবেদন করছি, আপনারা একটা জায়গা দেখিয়ে 
বলুন, একটা বিদ্যালয় বা কলেজ বা ইউনিভার্সিটির কথা বলুন যে, অমুক সালে সেখানে 
ঠিক টাইমে পরীক্ষা হয়েছে এবং ঠিক টাইমে ফল প্রকাশ করা হয়েছে। একটা উদাহরণও 
দিতে পারবেন না। যদি বা পরীক্ষা কোথাও সময় মত হয়েছে তো ফল প্রকাশ করা হয় 
নি অথবা ফল প্রকাশ করা হয়েছে তো দেখা গেছে বেশীরভাগ ফলই ইনকমপ্লিট। এই তো 
হচ্ছে অবস্থা। “বর্তমান পত্রিকায় দেখলাম দু'জন স্কলারসিপ পাওয়া ছেলেকে আর.এ. কমিটিতে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের হ্যারাস করা হচ্ছে। এই বিষয়ে সুব্রতদা জ্যোতিবাবুর সঙ্গে 
কথা বলতে গেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্মের বিষয় হচ্ছে প্রতিটি পরীক্ষার আগেই কোশ্চেন আউট 
হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অবস্থা চলছে। “বর্তমান” পত্রিকায় দেখলাম রাজ্যের প্রাথমিক 
বিদ্যালয় গুলির গৃহ নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ করা টাকার ৬০ কোটি টাকা 
অপদার্থ রাজ্য সরকার ফেরত দিয়ে দিয়েছে। অথচ “৭৮ সালের বন্যায় রাজোর যেসমস্ত স্কুল 
গুলির ঘর বাড়ি ভেঙ্গে গেছে সেগুলিকে আজ পর্যস্ত পুননির্মাণ করা হয় নি। আমরা দেখেছি 
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৭৮ সালের বন্যায় পশ্চিম বাংলার ১৬*টি জেলার মধ্যে ১৪টি জেলাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, 
সেই বন্যার কবল থেকে পশ্চিমবাংলার মানুষকে উদ্ধার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সারা 
ভারতবর্ষের মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা কোটি কোটি টাকা রাজ্যকে সাহাযা করেছিল। 
তার মধ্যে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্যও টাকা ছিল। অতান্ত দুঃখের কথা এই যে, যেসমস্ত 
স্কুল গৃহ সে সময়ে বন্যায় ভেঙে পড়েছিল সেগুলিকে আজ পর্যন্ত মেরামত করা হয়নি। বহু 
জায়গায় আজকে স্কুলের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই, ফাকা মাঠ বা জমি হয়ে গেছে। অথচ এই 
সরকার বলছেন যে, তারা শিক্ষার অনেক উন্নতি ঘটিয়েছেন! শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রদের বিভিন্ন 
সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা এই সরকার যা ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে 
পাঠ্য পত্তক বিতরণ। সে ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি! বহু ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি হাফ-ইয়ারলি 
পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে, গ্যান্যুয়াল পরীক্ষা এসে যাচ্ছে তবুও ছাত্রদের অস্ক, ভূগোল, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বই এসে পৌঁছচ্ছে না। এই তো হচ্ছে অবস্থা। ফুল আছে তো শিক্ষক নেই, শিক্ষক 
আছে তো স্ুল নেই। আমতলায়, বেলতলায় বসে স্কুল চলছে। সরকারের পক্ষ থেকে কোন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। যে সমস্ত মাষ্টারমশাইর! রিটেয়ার করেছেন তারা আজ মৃত্যু 
মুখের যাত্রী, কারণ তীরা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাচ্ছেন না। সুতরাং আগে তাদের টাকার 
বাবস্থা করুন তবেই দেখবো শিক্ষায় উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছেন, শিক্ষাকে প্রকৃত সম্মান 
দিয়েছেন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা, অনুতাপের কথা, রাজাপালের ভাষণে বেকার সমস্যা 
সমাধানের একটি কথাও নথিভুক্ত করা নেই। এর মতন অনুভাপের বিষয় আর কিছু হতে 
পারে না। কয়েকদিন আগেও যখন কোন্দ্রে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ছিল 
তখন এই জ্যোতিবাবু ১২ বৎসর ধরে ভন্ডামি করে বলেছেন, কেন্দ্র আমাদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ 
আচরণ করেছেন। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার, এখন আর কেন্দ্র বিরোধী কথা বলছেন না, উল্টে 
তিনি বলছেন, সমস্ত কিছু চাইলেই পাওয়। যায় না, আন্তে আস্তে হবে, চোথা তৈরী করলেই 
টাকা পাওয়া যায় না, গভর্ণমেন্টের নিয়ম-কানুন আছে। জ্যোতিবাবুর সুর পাল্টে গেল। 
যাইহোক, আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি বলতে চাই, বলাজ্যপালের ভাষণে নতুন করে 
(কোন শিল্প, কিভাবে উন্নয়ন করবে, বেকাররা কিভাবে চাকরী পাবে তা কোথাও লেখা নেই। 
তাই রাজপালের ভাষণের বিরোধিতা করে এবং কংগ্রেস আনীত কাট-মোশন গুলিকে সমর্থন 
করে আমার ছোট্ট নিবেদন শেষ করলাম। জয় হিন্দ। 
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রী কামাক্ষ্যা চরণ ঘোষ £ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের 
উপর যে ধন্যবাদঙ্ঞপক প্রস্তাব এসেছে আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং আমাদের বিরোধী 
সদস্যরা যে সমস্ত সংশোধনী এনেছেন তার বিরোধিতা করে 'বলছি, নবম লোকসভার নির্বাচনের 
পরে যে পরিবর্তিত অবস্থা হয়েছে সেই অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা যে 
বক্তব্য রাখলেন তা আমাকে খুবই হতাশ করেছে। আর যাই হোক, তারা আমাদের দেশের 
লোক। এটা তো পরিষ্কার যেখানে কেন্দ্রে কংগ্রেসের ৪০০ উপর প্রতিনিধি ছিলেন সেখানে 
এখন ১৯৩ জন আর পশ্চিমবাংলা থেকে নির্বাচিত লোকসভার সদস্য যেখানে ১৬ জন 
ছিলেন সেখানে হয়েছে এখন মাত্র ৪ জন। যদি এইভাবে কমতে থাকে তাহলে আগামী 
দিনের নির্বাচনে কি হবে? বিধানসভায় এখন যেখানে ৪০ জন প্রতিনিধি আছেন সেটা হয়ে 
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যাবে ১০, কিংবা তার চেয়েও কমে যাবে। কাজেই তাদের এই নীতির পরিবর্তন করার 
প্রয়োজন আছে কিনা তা তারা দেখছেন না। আজকে ভারতবর্ষের জনগণ একটা নতুন 
অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। জনগণ আজকে কংগ্রেসকে হটিয়ে দিয়েছেন, একটা ধর্মনিরপেক্ষ 
সরকার তারা চেয়েছেন এবং আমরা কর্মসূচী ভিত্তিক সহযোগিতা করছি, অন্‌ দি বেসিস অফ 
প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রাম জনবিরোধী নীতি নয়, জনগণের পক্ষের নীতি। আমাদের যে প্রোগ্রাম 
আছে সেটা সাম্প্রদায়িক নয়, অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি নীতির ভিত্তিতে তা 
দাড়িয়ে আছে এবং দীড়িয়ে থাকবে, সরকার টিকবে। মাত্র এক মাস কয়েকদিনের সরকার, 
তার কাছে কি সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু দাবী করা যায়? সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার 
কাছে দাবী করা হচ্ছে যে তুমি হাট, চল, ছোটো, দৌড়াও, এ তো কখনই হয় না, কাজেই 
সময় লাগবে। একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটা হচ্ছে যে, এই ভারতবর্ষে এই নির্বাচনে দেখা গেছে 
ফতেপুর, ফৈজাবাদ, অযোধ্যার কাছে যে আসনটি ছিল সেই আসনটিতে সাম্প্রদায়িকতা এবং 
সেই সাম্প্রদায়িকতাকে যারা সমর্থন করেন সেই সমস্ত দলকে পরাজিত করে মিএসেনযাদব, 
কমিউনিষ্ট নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। সেই আন্দোলনে হিন্দু মুসলমান সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক 
একসঙ্গে মিছিল করে এবং সেই মিছিলের আলোচনাতেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, আগামী 
দিনের ভারতবর্ষ কোন দিকে যাবে। দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে যে সারা ভারতবর্ষে সকলেই স্বীকার 
করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গেই একমাত্র শাস্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। ওরা এতক্ষণ ধরে বোঝাবার 
চেষ্টা করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে ভোট শাস্তিপূর্ণ হয় নি। সারা ভারতবর্ষের লোক নির্বোধ, আর 
ওরাই হচ্ছেন বুদ্ধিমান। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন শাস্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে এ কথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই। দ্বিতীয় আর একটি ঘটনা, অন্যান্য রাজ্যে যে সমস্ত দল ছিল সেই সমস্ত 
দল পরাজিত হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হয় নি। বামফ্রন্ট ১২ বছর ধরে শাসন চালিয়ে 
আসছেন এবং তার প্রতিফলন অধিক সংখ্যক লোকের হাতে এসেছে, সংগ্রহের মাত্রা কমে 
গেছে এটা ঘটনা, অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গে 
মহামানা রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সেটা খুবই অবজেকটিভ, তার ভাষণে যে ঘটনা ঘটছে, 
যে ঘটনা ঘটবে তিনি তা বলেছেন। কৃষির, ক্ষেতমজুরের, গরীব কর্মচারীদের এবং ভূমিহীন 
কৃষকদের পক্ষে তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের পক্ষে তিনি বলেছেন, উন্নয়নশীল কাজ 
সম্বন্ধে যে বক্তব্য ছিল, শিল্প, কুটিরশিল্প এবং তাতশিল্প সম্পর্কে তারা যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন 
- এখনই সমস্ত শেষ হয়ে গেল - এ কথা বলেন নি বা দাবী করেন নি। কাজেই মহামান্য 
রাজযপালের ভাষণে যে ৩৪ টি প্যারাগ্রাক আছে তাতে সে সমস্ত কথা বলেন নি। এখন 
অনেক কাজ করতে হবে, ভূমি সংস্কারের কাজ আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কৃষকদের 
মধ্যে জমি বিলি হয়েছে, কিন্তু যে স্ট্রাকচার রয়েছে তাকে বদলাতে হবে, কৃষকদের মতামত 
নিয়ে কো-অপারেটিভ করতে হবে, সেচের জল যাতে পাওয়া যায় তার জন্য আরো বেশী 
নলকুপ, শ্যালো টিউবওয়েল এবং ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করতে হবে, এ কথা তো অস্বীকার 
করেন নি। বিদ্যুতের আরো প্রসার করতে হবে। মেদিনীপুর জেলায় আজ পর্যন্ত যে বিদ্যুত 
হয়েছে সেই বিদ্যুত খুব সন্তোষজনক নয়। মাত্র ৪৭ পারসেন্ট বিদ্যুত হয়েছে। এই মেদিনীপুর 
জেলাতে তার মধ্যে ৩৭ পারসেন্ট বিদ্যুত মেদিনীপুরের লোক উপভোগ করতে পারছেন। 
মাননীয় রাজ্যপাল বলেছেন যে পরিকল্পনা হচ্ছে বিরাট ঘটনা, আজকে পশ্চিমবঙ্গ যা ভাবছে 
আগামীকাল ভারতবর্ষ তা ভাববে। এই যে পরিকল্পনা করেছেন, পঞ্চায়েত পরিকল্পনা তলা 
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থেকে সেই পরিকল্পনা অনেক আগেই আমরা শুরু করেছি। আগে গ্রামে যে চিত্র ছিল তা 
এখন বদলে গেছে, এই হচ্ছে ঘটনা। এখন কৃষকেরা জমি পাচ্ছে, দ্বিতীয় ভূমিসংস্কারের পর 
আরো জমি পাবে, যদি কোন ক্রটি থাকে তা আমাদের শোধরাতে হবে। ভূমি সংস্কার হবে, 
কৃষকদের পঞ্চায়েতী রাজ কায়েম হবে, পরিকল্পনা খাতের শতকরা ৫০ ভাগ গ্রামে যাবে। 
যেহেতু আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের এই কৃষকদের নিয়ে গ্রামের মজদুরদের নিয়ে কমিটি 
করে পঞ্চায়েত নির্বাচন করি নিয়মিত সময়ে তাদের নিয়ে কাজ করছি, এতে অভিজ্ঞতা 
বাড়ছে, এবং এই অভিজ্ঞতা বাড়ার ফলে আগামীদিনে আরো ভাল করে কাজ করতে পারি। 
এই সমস্ত ঘটনা আছে এবং পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্ত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য না করে অন্য কথা 
বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে না বলে পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে বলা হয়। মাননীয় ডেপুটি 
স্পীকার মহাশয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলি আমরা সেই গণতন্ত্রকে 
রক্ষা করে চলি, কারণ গ্রামের বেশীর ভাগ লোক এর সুফল পাচ্ছে। সেখানে কোথায়ও আর 
জোতদার জমিদারেরা নাক গলাতে পারছে না। আজকে ক্ষমতার সুর বদলে গেছে যার ফলে 
শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রভাবে চলছে এবং তারফলে পোলারাইজেশন হয়েছে। তারফলেই আজকে 
পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের নির্বাচন সাফল্য এসেছে। এই কথাটা ওঁরা যেন কেউ ভুলে না যান। 


মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় যে ভাষণ দিয়েছেন তাকে আবারও আমি সমর্থন জানাচ্ছি 
এবং বিরোধী দলের আনিত সংশোধনীর বিরোধিতা করে বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী হৃধীকেশ মাইতি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের সমর্থনে যে 
ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি কথা 
বলতে চাই। কিছু কথা বলবার আগে গত পরও দিন এই বিধানসভায় কংগ্রেস দল যে 
আচরণ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছি। যে ধরনের ন্যকারজনক আচরণ 
- রাস্তায় রকবাজ ছেলেরা যেভাবে রে-রে-রে আওয়াজ করে - এখানে ওরা ঠিক তাই 
করলেন। এর দ্বারা তারা পশ্চিমবঙ্গের মর্যাদাসম্পন্ন যে বিধানসভা, সেই বিধানসভার মর্যাদা 
ভূলুষ্ঠিত করলেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ওদের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে বসছি, কিন্ত 
একসঙ্গে বসতেও লজ্জা বোধ করছি। তাদের এরকম আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ 
করছি। আজকে ওঁরা বিচলিত, কারণ ওঁরা দেখেছে যে গত লোকসভার নির্বাচনে বিভিন্ন 
রাজ্যে যা ফল হয়েছে সেই তুলনায় পশ্চিম বাংলার ফল সম্পূর্ণভাবে ওদের বিরুদ্ধে গেছে 
এবং সেটা দেখে ওঁরা বিচলিত হয়েছেন। ভোটের ফল এইরকম হোল কেন সেটা আমি 
ওদের বুঝবার চেষ্টা করতে বলছি। ওঁদের আমলে ওঁবা পশ্চিম বাংলার মানুষকে ভুট্টা, 
মাইলো খাওয়াতেন, কিন্তু আমাদের এই স্বল্পনকালীন রাজত্বে আমরা মানুষকে দুই মুঠো খেতে 
দিচ্ছি। এটাই হচ্ছে পরিবর্তন। আমাদের এখানে কোন কিছুর দাবী উঠলেই আপনারা দিল্লীতে 
গিয়ে সেটা দিতে বারণ করে আসতেন আমরা তা জানি। এ রকম একটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
মধ্যে দাঁড়িয়েও কতগুলো সুনিশ্চিৎ কর্মসূটার মাধ্যমে আমরা রাজ্য শাসন করেছি এবং তারফলেই 
পরিবর্তনটা সাধিত হয়েছে যার প্রতিফলন ঘটেছে রাজ্যপালের ভাষণে। মানসবাবুর বয়স কম। 
তিনি জানেন না যে, জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এখানে আন্দোলন হয়েছে। তিনি কি জানেন যে, 
ধাপ্লা দেবার জন্যই ধ জমিদারী উচ্ছেদ আইন হয়েছিল? এ আইনকে কার্যকরী করবার জন্য 
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অনেক মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে। এ সময় যেসব কৃষক সুন্দরবনকে আবাদযোগ্য করেছিল 
তাদের নাম আদৌ রেকরডভুক্ত ছিল না। প্রকৃত পক্ষে যারা চাষ করে তাদের নাম নেই, যত 
বেনামদার তাদের নাম ছিল। ভেসটেড জমি জমিদারের ঘরে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। তাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়েছিল। তারপর পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এসে দরিদ্র কৃষকের ভেসটেড 
জমি পাইয়ে দিয়েছে, তাদের নাম পত্তন করেছে। যে সমস্ত বর্গাদারদের নাম উচ্ছেদ করা 
হয়েছিল তাদের নাম আবার পত্তন করেছে। এই সমস্ত পরিকল্পনার ছবি রাজ্যপালের ভাষণের 
মধ্যে রয়েছে। আপনারা তো ধনিক শ্রেণীকে, মালিক শ্রেণীকে খণ দিতেন। আমাদের সরকার 
এসে তার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সমস্ত বর্গাদার, পাট্টাদার হোল্ডারদের খণ দিচ্ছে। পরিবর্তনটা 
এখানেই। আপনাদের আমলে আপনারা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিলেন। এই জন্য আপনারা 
পঞ্চায়েত আইন করবেন বলে চিস্তা করেছিলেন। তার আসল মানে কি? তার আসল মানে 
হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার দেখতে পেয়েছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মানুষ একতাবদ্ধ হয়েছে, উল্লোসিত 
হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই ক্ষমতাকে কেড়ে নেবার জন্য একটা আইন করে মানুষকে ধাঙ্লা 
দেবার চেষ্টা করেছিল। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার সেটা বিকেন্দ্রীভূত করেছে। জনসাধারণের 
মাধ্যমে সমস্ত ক্ষমতা পঞ্চায়েতকে দিয়েছে। এই সমস্ত কথাই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে 
রয়েছে, আর বেশী কিছু নেই। আপনাদের আমলে কালোবাজারীদের সমস্ত ক্ষমতা দিয়েছিলেন। 
একবার মনে আছে এক সময় আমাদের এখানে প্রচুর ফসল হানি হয়েছিল। সেই জন্য 
আমাদের বামফ্রন্ট সরকার বাইরের রাজ্য থেকে খাদ্য আনার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। পাঞ্জাব 
উড়িষ্যা থেকে খাদ্য আনার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এর জন্য ওনারা কোন টাকা পয়সা দেন 
নি। আমরা বিভিন্ন দপ্তর থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে খাদ্য কিনতে চেয়েছিলাম। সেই মুহূর্তে 
কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের বললো আপনারা খাদ্য কিনতে পারবেন না। কি ব্যাপারে? তারা 
বললেন উইথদাউট দি পারমিসান অফ দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটা করতে পারবেন না। তখন 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু বলেছিলেন এই যে সমস্ত লরি গুলো কালোবাজারের মাধ্যমে 
বর্ডার ক্রস করে জিনিসপত্র এবং খাদ্য আনছে এদের কি পারমিসান আছে? চিস্তা করুন 
কেন্দ্রীয় সরকার কালোবাজারীদের পারমিসান দিতে পারে কিন্তু জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে 
পারমিসান পেল না! এই ভাবে তীারা কালোবাজারীদের উৎসাহ দিয়েছেন। তারপর নানা ভাবে 
গ্রহ করে রেশন চালু রেখেছিলেন, সকলকে রেশন দিয়েছেন। তারপর কৃষি প্রধান এলাকায় 
২৮১ টি থানায় শষ্য বিমা প্রকল্প চালু করার চেষ্টা করেছেন এই সরকার। এর ফলে মানুষ 
অনেক উৎসাহিত হয়েছে। এই সমস্ত কথা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে বলা হয়েছে, এটাকে 
আপনারা সমর্থন করতে পারলেন না? আপনাদের আমলে ক্ষেতমজুরদের আপনারা মানুষ 
বলে গন্য করতেন না। আমাদের আমলে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, আমরা তাদের 
পঞ্চায়েতের আসনে বসিয়েছি। ক্ষেতমজুরদের মজুরী বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা ১ কোটি সাড়ে 
৩০ লক্ষ টন খাদ্য শষ্য উৎপাদন করেছি। এই সমস্ত কথা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে লেখা 
আছে। এই গুলিকে আপনারা সমর্থন করার চেষ্টা করুন। উৎপাদন তো আর আলাদিনের 
আশ্চর্য্য প্রদীপ নয়। বামফ্রন্ট সরকার চাবীদের জন্য সারের ব্যবস্থা করেছে, সেচের ব্যবস্থা 
করেছে, উন্নত মানের বীজের ব্যবস্থা করেছে এবং চাষীদের খণ দিয়েছে। বর্গাদার এবং 
পাট্টাদারদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করার জন্য আজকে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গুলি 
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আপনারা লক্ষ্য করুন। এই জিনিসগুলি লক্ষ্য করে আপনারা একটু সমর্থন করার চেষ্টা 
করুন। রাজ্যপালের ভাষণে তো এই সমস্ত কথা লেখা আছে। আমি সুন্দরবনের একজন 
জনপ্রতিনিধি, রাজনীতি করছি দীর্ঘদিন ধরে। সুন্দরবন বলে একটা বিস্তৃর্ণ দুর্ভেদ্য জায়গা ছিল 
ওনাদের আমলে সেটা কেউ জানতো না। বামফ্রন্ট সরকার এসে সুন্দরবনের মানুষকে তাদের 
নিজেদের পায়ের উপর দাঁড় করিয়েছে। সুন্দরবনের প্রতিটি জায়গার মানুষ আজকে দুবেলা দু- 
মুঠো ভাত খেতে পাচ্ছে। সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য সুন্দরবন ডেভলপমেন্ট বোর্ড তৈরী 
করেছেন এবং তার দ্বারা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছেন এই সরকার। সারা পৃথিবী ঘুরে 
কোথায় কি ভাবে টাকা পাওয়া যাবে, সাহায্য পাওয়া যাবে সেই সমস্ত টাকা নিয়ে আসা 
হয়েছে। আগে এই সমস্ত জায়গায় ২ ফসলী চাষ হ'ত না। যদিও বা এক ফসলী হতো 
তাও আবার মাঝে মাঝে লোনা জল ঢুকে সব ফসল নষ্ট করে দিত। এখন মিঠে জলের 
খাল কাটা হয়েছে, পুকুর খনন করা হয়েছে। 


বাজারে যাতে উৎপাদিত ফসল কৃষকরা নিয়ে আসতে পারে তারজন্য রাস্তা করে, ব্রিক 
পেভড় রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। ওঁদের আমলে তো কোনদিন ইট বেছানো রাস্তা হয় নি 
তাই ওঁদের এতো ঈর্ধা। স্বাধীনতা হবার পরেও আমাদের দেশে মানুষ দেখেনি যে ইটপাতা 
রাস্তা দিয়ে চলবে। আজকে তা করা সম্ভব হয়েছে। সুন্দরবন ডেভোলাপমেন্ট বোর্ড এগুলি 
করেছে। রাস্তাঘাট, স্তুইশ গেট ইত্যাদি ছিল না এখন সবই করা হয়েছে। এগুলো কংগ্রেসী 
আমলে কোনদিনই ছিল না। এইসব রাজ্যপালের ভাষণে মোটামুটি লিখিত আছে। তারপরে 
মাছের চাষ তো রয়েছেই। স্যার, আপনি তো ভালো করেই জানেন যে আমাদের দেশ বিশেষ 
করে সুন্দরবনকে দু-ফসলা করার বহু চেষ্টা আমরা করছি এবং ফলও কিছুটা পেয়েছি। 
তরমুজ চাষ, লংকার চাষ প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের দেশের মানুষ যাতে অর্থনৈতিক উন্নতি 
করতে পারে তার চেষ্টা করছি। এছাড়া ম€স্য চাষ তো আছেই। তারজন্য ফ্রেজারগণ্জে বিরাট 
বন্দর করা হয়েছে, নামখানাতে ট্রেনিং সেন্টার করা হয়েছে এবং নামখানাতে বরফ কল 
বসানো হয়েছে। তাছাড়া মৎসজীবিরা মাছ ধরতে গিয়ে অনেক সময়ে আগে প্রাণ হারিয়েছে 
কিন্তু কখনো তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। এই সরকারের আমলে যদি কোন 
মতস্যজীবি মাছ ধরতে গিয়ে মরে যায় তারজন্য তার পরিবারকে ১৫ হাজার টাকা দেওয়ার 
বাবস্থা করা হয়েছে। মৎস্য দপ্তর থেকেই এই বীমা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তার যে 
প্রিমিয়াম তা রাজ্য সরকার দিয়ে থাকেন। বামফ্রন্ট সরকারের এই সমস্ত জিনিষ যে করেছে 
এগুলোতে কিছুটা উপকার হয়েছে। এতে তো আমাদের আনন্দ হওয়ার কথা যে বাংলাদেশের 
মানুষের জন্য অন্তত কিছু করবার চেষ্টা করেছেন। এমন কি বৃদ্ধ মৎসজীবিদের জন্য পেনসন 
দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা এই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপরে সুন্দরবন উন্নয়নের 
জন্য ২টি মহকুমা যথা ক্যানিং এবং কাকদ্বীপ এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়েছে এবং তারজন্য কাজও শুরু হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের উপকারের জন্য এসব করা 
হয়েছে। যে সমস্ত জায়গা অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে 
আছে সেই সমস্ত জায়গার উন্নয়ণের জন্য তারা সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। আমার অনুরোধ 
আপনাদের কাছে এইসব দেখে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করুন তার বিরোধিতা করবেন 
না। অবশ্যি ওঁরা কোনদিনই ভালো জিনিষ সহ্য করতে পারেন না। সেইজন্য যখনই রাজ্যপাল 
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তার ভাষণে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কথা বললেন তখনই ওরা চিৎকার করে ওঠলেন। ভারতবর্ষের 
আমেথি, ত্রিপুরা এবং দার্জিলিংয়ে যে কংগ্রেস রিগিং করেছিলো এবং যারজন্য ওইসব জায়গায় 
পুনর্বার নির্বাচন করতে হয়েছে। এই যে অভিযোগগুলো এগুলো তো রাজ্যপালের ভাষণে 
লেখা হয় নি। এতেও তো লেখা হয়েছে যে এখানে শাস্তিপুর্ণ নির্বাচন হয়েছে। সাম্প্রদায়িক 
অশান্তি বহু জায়গায় বহুবার করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমাদের সরকার তাতে হস্তক্ষেপ 
করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া কংগ্রেস দল তো অশাস্তি 
করবেনই, এটা ওঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট। আমরা যেখানে দেশের উন্নতির চিস্তা করছি ওরা 
তখন কিভাবে অসস্তোষ লাগানো যায় তার চেষ্টা করছেন। আসলে ওঁদের রাজত্বে তো শাস্তি 
বলে কিছু বস্তু ছিল না। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হল, তারপর থেকে বহু 
বছর দেশে শাস্তি বলে কিছু ছিল না। তারপরে ১৯৭৭ সালে আমরা ক্ষমতায় যখন এলাম 
তখন রাজ্যে শাস্তি বলে কিছু ছিল না। 


[3-20 __ 3-30 7৮.৬.] 


যারা আজকে নূতন কংগ্রেস ভাই এসেছেন তারা জানেন না যে অহল্যার যুগ থেকে 
আরম্ভ করে ৭০1৭১ সাল অবধি এই যে খাদ্য আন্দোলন হতো সেই সময় কত লোককে 
পিটিয়ে হত্যা করেছে-_-এটা আপনারা জানেন না। সুতরাং আপনারা অশাস্তি ছাড়া শাস্তি 
জানেন না। শেষের দিকে একটি কথা বলি কিছুক্ষণ আগে সত্যবাবু বলেছেন এবং মানসবাবুও 
বলেছেন পূর্ব ইউরোপের অবস্থা - আমি এই বিষয়ে বিশেষ কিছু কথা বলব না, আমরা 
হচ্ছি প্রগতিবাদী মানুষ। এই কথা ঠিক যারা নাৎসীবাদী তাদের একটা শিক্ষা হয়েছে, কিন্তু 
তার জন্য তো যারা সাম্রাজ্যবাদী তারা উল্লসিত হবে, আপনারা তাদের দলে কেন? তাহলে 
কি নাৎসীবাদীকে সমর্থন করে প্রগতিশীলের বিরুদ্ধে গিয়ে নাচানাচি করে উল্লসিত হওয়ার 
অর্থ এই নয় - আপনারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, আমরা আজকে মাকুবাদের উপর দাঁড়িয়ে 
আছি, একটা জটিল অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে আছি, এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রীমতী শান্তি চ্যাটাজী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর 
যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আজকে সারা ভারতবর্ষের 
মানুষের কথা চিস্তা করে তপশিলী মানুষের উন্নয়নের কথা চিস্তা করে, ক্ষেত-মজুরদের কথা 
চিন্তা করে আজকে যে প্রস্তাব এখানে এসেছে তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। তপশিলী 
জাতির উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য যে কমিটি করা হয়েছে এটা খুবই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। 
আজকে চাবীদের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে সেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা খুবই গ্রহণযোগ্য 
হয়েছে, খাল কাটা, নদী নালার রূপায়ণ ও সংস্কার করা এবং বন্যা কবলিত মানুষকে উদ্ধার 
করার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে 
পশ্চিমবাংলায় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যে শিক্ষা ব্যবস্থা করেছেন এবং দেশের মানুষের 
স্বার্থে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তাকে সমর্থন করে বলছি এই ধরনের পদক্ষেপ 
খুবই গ্রহণযোগ্য এবং একটা ভাল দিক।* সাধারণ মানুষকে যেখানে দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে 
সেখানে এই রকম একটি সংস্থা মাদার ডেয়ারী থেকে যাতে দুধ সব সময় বন্টন করা যায় 
এবং সেটা যাতে আরো উন্নয়ন করা যায় সেটা দেখার জন্য অনুরোধ করবো। কুটির শিল্প 
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এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জিনিষের দাম বেড়ে যাচ্ছে। 


জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে না এতে সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব সুবিধা হবে। রাজ্যপালের 
ভাষণে এটাকে সমর্থন করবার আবেদন জানাচ্ছি। এটা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দার্জিলিং 
এ যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো গোর্খাদের তাকে পিছন থেকে উস্কানি 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক প্রয়াস এবং ওই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে 
কঠোর হস্তে মোকাবিলা করেছেন, এর জন্য সাধুবাদ জানাই। এ ছাড়া আমাদের রাজ্যপাল 
মহোদয়ের ভাষণে সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে, আর সমস্ত কল-কারখানা খোলবার, 
রুগ্ন কারখানাকে পুনরুজ্জীবিত করবার, এবং উন্নয়নমূলক কাজ করবার জন্যও বলা হয়েছে। 
কল-কারখানা, কুটির শিল্প তৈরী করবার কথাও বলা হয়েছে রাজাপালের ভাষণে, এর ফলে 
কিছু বেকার সমস্যার সমাধান হবে এবং কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে। এটাকে সমর্থন করে 
রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে আমি আপনার কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার বক্তবা 
শেষ করছি। 
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শ্রী শাস্তিরঞ্জন গাঙ্গুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণকে আমি সমর্থন 
করছি। সমর্থন জানিয়ে আমি এই কথা বলতে চাই যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গায় বিধ্বস্ত হয়েছে তা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার। পশ্চিমবাংলায় বহু ধর্ম এবং বছু জাতির 
মানুষ বসবাস করেন। এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি বা বু চেষ্টা সত্বেও করতে পারেন 
নি। কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলায় সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ এবং এখানকার 
মানুষ এই ব্যাপারে সচেতন। ওরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত এবং পশ্চিমবাংলায় বহু চেষ্টা 
করেছিলেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সাধারণ মানুষকে লিপ্ত করতে। এখনও এখানে বহু স্বার্থান্বেষী 
লোক আছেন তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে সাধারণ মানুষকে লিপ্ত করা যায়। কলকাতা 
শহরের ৩০০ বছরের পূর্তি উপলক্ষ্যে উৎসব হয়েছে আমরা বিশেষভাবে গর্বিত। গর্বিত এই 
কারণে যে, কলকাতায় অনেক সমস্যা রয়েছে তা সত্তেও এখানে নানা রকম আনন্দনুষ্ঠান 
হচ্ছে। যে সব সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যার সমাধান করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সাহায্যের প্রয়োজন আছে। কলকাতা এমন একটি প্রাণচঞ্চল শহর যা অন্যান্য দেশ বা 
ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশী প্রাণচঞ্চল। কলকাতা শহর সাধারণ মানুষের 
সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র। একে আরো সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে এই কথা রাজ্যপালের 
ভাষণে দেওয়া হয়েছে তাকে আমি স্বাগত জানাই। এই শহরকে উন্নতি করতে কেন্দ্রের 
সাহায্যের প্রয়োজন আছে। এবং সেই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুদান 
পরিবহণ, রাস্তাঘাটের জ্যাম ইত্যাদি। রাস্তা ঘাটের সম্প্রসারণেরও অসুবিধা রয়েছে এই সব 
একদিনে কখনও হয়নি, এইসব বহুদিন ধরেই আছে, কংগ্রেস আমল থেকেই হয়ে রয়েছে। 
স্যার, এইসব সমস্যার সমাধান করতে হলে রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়, কেন্দ্রের সাহায্যের 
প্রয়োজন। কেন্দ্রের সাহায্য পেলে এইসর সমস্যার সমাধান করা যাবে। কলকাতায় যে বস্তিবাসী 
রয়েছেন, সেখানে তাদের পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে এবং জল নিস্কাশনেরও অসুবিধা 
রয়েছে। আমি আমার সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারেরর কাছে অর্থ বা অনুদানের দাবী 
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করছি। আমাদের কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল ১৯১২ সাল পর্যস্ত, তারপর দিল্লীতে 
রাজধানী চলে যায়। তখন থেকে ইংরাজ সরকার এই কলকাতার উন্নতির জন্য কিছু করেনি। 
ভারতবর্ষে ইংরাজ পুঁজির প্রধান কেন্দ্র ছিল এই কলকাতা, কিন্তু ইংরাজ এখান থেকে লাভ 
করে সেই লাভের একটা পয়সাও এই শহরের উন্নতির জন্য খরচ করেনি। তাই কলকাতার 
উন্নয়নের সমস্যা জটিল এবং ব্যাপক আকারে পর্যবসিত হয়েছে। এই শহরের উন্নতির জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার দরকার বলে মনে করি। দেশ বিভাগের পর 
কলকাতায় ব্যাপক হারের লক্ষ লক্ষ উদ্বাত্ত এসেছে, তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির 
উপর চাপ পড়েছে। তারজন্য দায়ী তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। কংগ্রেস সরকার দেশ বিভাগের 
ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু উদ্বাস্তদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেননি, সেই 
বোঝা বামফ্রন্ট সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে । তাই আমি মনে করি এই উদ্বান্ত সমস্যা 
সমাধান করার জন্য আমাদের বন্ধু সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যেসব 
উদ্বাস্ত্ব আজো দলিল পায়নি ক্যাম্পে বসবাস করছে তাদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান 
তরান্বিত করা উচিত। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার এই শহরের উন্নতির জন্য বেশী কিছু 
করেনি, কংগ্রেস আমলের রাজ্যসরকারও কিছু করেনি। কলকাতা কেবল এই রাজ্যের শহর 
নয়, সারা ভারতবর্ষের এবং আন্তর্জাতিক শহর। এই শহরকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ 
কেন্দ্রীয় সরকারের এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে যদি সেই অর্থের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে 
এই শহরকে সুন্দর করা সম্ভব নয়। তাই আমি অনুরোধ করব মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়ের 
মাধ্যমে যে আমাদের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই টাকার ব্যবস্থা করে কলকাতা 
শহরের উন্নতির জন্য সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এই কাজ করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 
কোরিয়ান কমিশনের মাধ্যমে কলকাতা উন্নতির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে 
এবং এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন অনগ্রসর ৬লাকা, আশ-পাশের সমস্যা, দরিদ্র বস্তিবাসীদের 
উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুধন রাহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সেই 
ভাষণ এবং তার জন্য যে সমর্থন সুচক প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা 
বলতে চাই। প্রথমে আমি বলতে চাই বিগত নবম লোকসভা নির্বাচনে সারা ভারতবর্ষে 
গণতান্ত্রীক শক্তি যে আওয়াজ তুলে ছিল যেটা ছিল ভারতবাসীর কাছে লজ্জার কথা এবং 
এই প্রথম ভারতবর্ষের একজন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতিগ্রস্ত এই অপরাধে গোটা দেশের 
মানুষ রাস্তায় নেমে স্লোগান দিতে বাধ্য হয়েছিল যে এই দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ 
করতে হবে, নবম লোকসভা নির্বাচনে ভারতবর্ষের জনগণ তার সমুচিত জবাব দিয়েছেন এবং 
তাদের লজ্জার অবসান হয়েছে। আজ পশ্চিমবাংলায় গণতান্ত্রিক শক্তি বিগত ১২ বছর ধরে 
দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে, স্বাভাবিকভাবে এখানে বিরোধী শক্তি কংগ্রেস রাজ্যপালের 
ভাষণের উপর আলোচনায় যেসমস্ত মন্তব্য করছেন এটা তাদের কাছে শোভনীয়। তারা 
বলছেন পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা নেই। গোটা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে একটি মাত্র রাজ্য 
পাওয়া যাবে পশ্চিমবঙ্গে যেখানের আইন-শৃঙ্খলা গোটা ভারতবর্ষের কাছে একটা নজীর সৃষ্টি 
করেছে। কংগ্রেসী রাজ্য বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট যেখানে প্রতিদিন কৃষকদের 
হত্যা করা হচ্ছে, হরিজন আদিবাসী নারীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, জমি থেকে তাদের 
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উচ্ছেদ করা হচ্ছে সেখানে তার কোন বিচার নেই, এমনকি পাণীয় জল কুয়া থেকে তুলতে 
পর্যস্ত পারে না। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট তপশীলী জাতি আদিবাসীদের জমি দিচ্ছে, তাদের জীবন 
জীবিকার জন্য সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প করছে। কংপ্রেসী বন্ধুরা বলছেন কৃষি ঝণ 
মকুব করা হল না কেন, যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে যেসব কৃষি খণ দেওয়া হয়েছে 
তা মকুব করার বিষয়ে নিশ্চয়ই চিন্তা করবেন। পশ্চিমবঙ্গে যে জিনিস করেছে এমন একটা 
কংগ্রেসী রাজত্ব দেখাতে পারেন যেখানে বর্গাদারদের নাম নথীতুক্ত করা হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গে 
১৪ লক্ষ বর্গাদারের নাম নথীভুক্ত করা হয়েছে। বর্গাদাররা পরচ৷ নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে লোন 
নিচ্ছে। 


কংগ্রেস সরকার ১৯৫৩ সাল ল্যান্ড এ্াকুইজিসন আইন পাশ করেছিল। ১৯৫৩ সালের 
পরে কোটি কোটি টাকা জমিদারদের ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জমি দখল করা 
হয়নি, আর সেই জমি বিতরণ'ও করা হয়নি। ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিমবাংলা এবং কেরল, 
যেখানে তা হয়েছে। আজকে তাই পশ্চিমবাংলায় কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। কৃষকরা আজকে 
আত্ম-মর্যাদা নিয়ে এখানে বসবাস করছে। এমন কোন কংগ্রেসী রাজ্য আছে দেখাতে পারবেন, 
যেখানে কৃষকরা আত্মসম্মান নিয়ে বসবাস করতে পারছে? কৃষকদের হাতে পঞ্চায়েত প্রথার" 
মাধ্যমে এখানে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। তারা সেখানে প্রতিনিধিত্ব করছে, গ্রাম উন্নয়নের 
কাজ করছে। গ্রামের চেহারা আজকে বদলে গেছে। ১২ বছর আগে গ্রামের চেহারা কি ছিল, 
আর আজকে কি হয়েছে কলকাতা শহর থেকে গ্রামের দিকে একটু গেলেই সেটা আপনারা 
বুঝতে পারবেন। গ্রামের রাস্তা ঘাট পাকা হয়েছে। আজকে সেখানে শুধু ট্রাক, বাস যাচ্ছে না, 
কংগ্রেসীরা যে মারুতী গাড়িতে চড়েন সেই গাড়িও চলছে। এই কথাগুলি রাজ্যপালের ভাষণে 
ফুটে উঠেছে বলেই মাননীয় কংগ্রেসী সদসাদের এত গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা 
বলতে কি বোঝায়? পাঞ্জাবে কি চলছে? আগুন একবার জুললে দমকল দিয়ে নেভাতে সময় 
লাগবে। এই কাজে জনগণকে সাথে পাওয়া চাই। বর্তমান ভারত সরকার বন্ধু সরকার। 
আমরা বিশ্বাস রাখি যে, পাঞ্জাবের সমস্ত জনগণের সাহায্য নিয়ে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান 
কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয় করবেন। পশ্চিমবঙ্গে ১২ বছরের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। 
চেষ্টা যে করা হয়নি, তা নয়। উত্তরখন্ডে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উষ্কানি দিয়েছে কংগ্রেস। 
জলপাইগুড়ি জেলায় উত্তরখন্তীদের মদত দিয়ে কংগ্রেস বিচ্ছিন্নতাবাদে অবতীর্ণ। বাম পর্থীরা 
তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। কাজেই কংগ্রেসের মুখে এই আইন শৃঙ্বলার কথা শোভা 
পায় না। ভারতবর্ষে জাতীয় সংহতির জন্য বাম পষ্থীরা আন্দোলন করে যাচ্ছে। সারা ভারতবর্ষের 
গণতান্ত্রিক শক্তি এই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করে ভারতবর্ষে নতুন সরকার কায়েম 
করেছে। তারা বলছেন পশ্চিমবঙ্গে রিগিং হয়েছে। তারা আজও ১৯৭২ সালের রিগিং-এর 
কথা ভুলতে পারেনি। ১৯৭২ সালে তারা রিগিং করে জিতেছিলেন। তাই আজকে তাদের 
অনুশোচনা হচ্ছে, মুখে তাদের সেই কথা তারা ব্যক্ত করতে পারছেন না। রাজ্যপালকে তার 
ভাষণ পাঠ করতে না দিয়ে তারা হল্লা করেছেন। আমরা মনে করি এতে হাউসের অবমাননা 
করা হয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে বলা হয়েছে কৃষি, ক্ষেত মজুরদের কর্মসংস্থাপনের 
ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। গরীব আদিবাসীদের জন্য যে প্রকল্প করা হয়েছে সেটা তারা 
একটু বোঝার চেষ্টা করে দেখুন যে, এতে পশ্চিমবাংলার গরীব মানুষের জীবন ও জীবিকার 
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উন্নতি হচ্ছে কিনা। রাজ্যপালের ভাষণ সত্যিকরে উপলব্ধি না করে শুধুমাত্র বিরোধিতার 
জন্যই ওরা বিরোধিতা করে গেলেন। আসল মর্মার্ঘটাই ওরা বুঝতে পারেন নি। বিগত ১২ 
বছরের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে গঞ্জে, শহরে, কলকারখানার শ্রমিক, কৃষকদের আত্ম 
মর্যাদা দিয়েছে। আজকে তারা শির উঁচু করে দীড়িয়েছে। কংগ্রেস আমলে দেখেছি এই কৃষকরা 
জোতদারদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারত না। আজকে সেই জোতদাররা পঞ্চায়েতের সদস্য 
কৃষকদের কাছে বিচার প্রার্থী হয়ে আসছে। এই জ্বালা তারা কিছুই ভুলতে পারছে না। 
প্রতিটি নির্বাচনে আজও তারা ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে আবার সেই রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে। তাই রাজ্যপালের ভাষণ তাদের কাছে পছন্দ হবার কথা নয়। এই বাম 
গণতান্ত্রিক শক্তি শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে 
আমরা পৌঁছতে চাই এবং যে নিরিখে পশ্চিমবাংলা সরকার পরিচালিত হচ্ছে তারই ভিত্তিতে 
ভারত সরকারকে চালাতে চাই। সেই জন্য আজকে গ্রাম, শহরে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত করা 
হচ্ছে। দিল্লীর সরকার এবং অঙ্গ রাজ্যগুলির সরকারের সঙ্গে যে সম্পর্ক আছে, তাকে যদি 
যথাযথ মর্যাদা দিয়ে পালন করা না হয়, সুযোগ না দেওয়া হয় তাহলে কখনই সেই অঙ্গ 
রাল্জ্যর উন্নতি হতে পারে না, এটা বোঝা দরকার। পশ্চিমবাংলায় বাম পন্থী আন্দোলনের 
মধ্যেও ওরা ৪১ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এটা ওদের বিচার করে দেখা উচিত যে, এই ৪১ 
শতাংশ ভোটের মধ্যে ৩৪ শতাংশ ভোটই হচ্ছে গরীব মানুষদের ভোট, কাজেই তাদের স্বার্থের 
কথা ওদের চিন্তা করে দেখা উচিত। আপনাদের ধ্যান ধারণাটা পাল্টানো উচিত। স্যার, ওদের 
ধ্যান ধারণার কথা একটু বলি। 
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আমি একটি গল্প শুনেছিলাম, গল্পটি এখানে বলছি। জলপাইগুড়িতে একবার কংগ্রেসের 
নেতৃবৃন্দ এসেছিলেন। বহুদিন আগের কথা, সেই সময় জলপাইগুড়ির কংগ্রেসের হোমরা- 
চোমড়া ব্যক্তিরা তাদের গিয়ে বললেন যে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। উত্তরে 
তারা কি বললেন জানেন? তারা বললেন, 'দেখ বাপু, কৃষকদের মাথায় কাঠাল ভেঙে খাচ্ছ 
খাও কিন্তু তাদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করতে যেও না। “স্যার, কংগ্রেস গ্রামের গরিব 
মানুষদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে নি ফলে স্বাধীনতার সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে 
স্থান যেখানে দ্বিতীয় ছিল সেখান থেকে তার স্থান নেমে এসেছিল ১৩ তে কংগ্রেস সে ব্যবস্থা 
না করলেও পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রামের মানুষদের লেখাপড়া 
শেখার সুযোগ করে দিয়েছে এবং তা দেবার জন্যই আজকে তার স্থান সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 
৫-ম স্থানে এসেছে। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার বামফ্রন্ট সরকারকে সাহায্য 
করেন নি। এই প্রসঙ্গে সেচ প্রকল্পের কথা বলা যায়। জাতীয় সেচ প্রকল্পের কথা বলতে 
গিয়ে প্রথমেই মনে আসে তিস্তা প্রকল্পের কথা। আমরা জানি, ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ এই 
সেচ প্রকল্প রূপায়িত হলে গোটা উত্তরবাংলার ৫টি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা 
করা যাবে। বাঁদিকের ক্যানেল ধরলে ৩৮ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যাবে। এর 
জন্য কেন্দ্রের কাছে মাত্র ২০ কোটি টাক্তা বছরে চাওয়া হয়েছিল কিন্তু আমরা দেখেছি ১৩ 
বছরে দেওয়া হয়েছে মাত্র ৭ কোটি টাকা। এতেই প্রমাণিত হয় যে পশ্চিমবাংলার মানুষের 
জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অনীহা কি রকম ছিল। অথচ পাশাপাশি পাঞ্জাবের 
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ভাখরানাঙ্গল ক্যানেলের কথা চিস্তা করুন। তা হবার ফলে আজ সেই অঞ্চলকে গ্রানারি অব 
ইগ্ডিয়া বলা যায়। পাঞ্জাবে যা হল পশ্চিমবঙ্গে কেন তা হল না কংগ্রেসী বন্ধুদের সেটা একটু 
চিন্তা করতে অনুরোধ করি। কংগ্রেসী বন্ধুরা বলেছেন যে বোরো ধানের জন্য জল পাওয়া 
যাচ্ছে না, কেন দামোদর থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে না, কেন জল বন্টিত হতে পারছে না 
ইত্যাদি। আমি বলব, সমস্ত বিষয়টি চিত্তা করে দেখা দরকার। আমি তাই বলব, সমগ্র 
পশ্চিমবাংলার উন্নতির জন্য সকলে প্রচেষ্টা করুন এবং তা যদি করেন তাহলে পশ্চিমবাংলা 
একটা উন্নত স্থানে পরিণত হবে। আপনারা সকলেই জানেন যে স্বাধীনতার আগে থেকেই 
পশ্চিমবাংলার একটা আলাদা এঁতিহ্য আছে -- শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই এতিহ্য ছিল 
কিন্তু কংগ্রেসী আমলে সেই এতিহ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই পুরানো এঁতিহ্কে যদি ধরে 
রাখতে হয় তাহলে, সকলে মিলে প্রচেষ্টা চালিয়ে বামফ্রন্টের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করা 
দরকার। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায্য নিশ্চয় প্রয়োজন কিন্তু কেন্দ্রের নতুন সরকার সবে ক্ষমতায় 
বসেছেন কাজেই এই মুহূর্তে তাদের কাছে সব কিছু দাবী করা যায়না। আমরা দাবী নিশ্চয় 
করবো কিন্তু তারজন্য একটা সময় আছে। ৩৫/৪০ বছরে কংগ্রেস যা পারে নি এক/দু 
বছরের মধ্যেই নতুন সরকার তার সব কিছু করে দেবে এতটা নিশ্চয় আশা করা যায়না 
কিন্তু তবুও আমরা যথা সময়ে আমাদের দাবী রাখবো। স্যার, আপনি নিশ্চয় জানেন যে 
প্রেস আমলে পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলির কি অবস্থা ছিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার 
পর গ্রামগুলির চেহারা আমূল পাল্টে গিয়েছে। গ্রামগুলির আরো উন্নতির জনা রাজ্যপালের 
ভাষণে যে সমস্ত প্রকল্পের কথা বলা আছে এবং ভবিষ্যতে এরজন্য আরো যে সমস্ত প্রকল্প 
তৈরী হবে সেগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য সকলের প্রচেষ্টা করা দরকার। এই কথা বলে 
মাননীয় রাজযপালের ভাষণকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 
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পুরুলিয়া জেলায় নৃতন শিল্প স্থাপন ও দামোদর সিমেন্ট কারখানায় উৎপাদনের সুচনা 


*১। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *১।) শ্রী নটবর বাগদীঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) পুরুলিয়া জেলার দামোদর সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে কবে নাগাত উৎপাদন শুরু হবে 
বলে আশা করা যায় ঃ এবং 


(খ) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ জেলায় কোন্‌ কোন্‌ স্থানে কোন্‌ কোন্‌ শিল্প স্থাপন 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ 
(ক) ১৯৮৯ স্বালের নভেম্বর মাসে পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে 


নিয়মিত উৎপাদনও শুরু হয়েছে। 
(খ) এ জেলায় মাঝারি ও ভারী শিল্প স্থাপনের কোন প্রস্তাব সরকারের কাছে আসেনি। 


স্ত্রী নটবর বাগদীঃ এই জেলাতে আদিবাসী এবং যারা হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ 
আছেন, তারা লাক্ষা চাষ করে, এই জেলাতে লাক্ষা চাষ বেশী পরিমাণে হয়, এর সঙ্গে 
আদিবাসী, শিডিউল্ড কাস্ট এবং শিডিউল্ড ট্রাইবরা জড়িত, এই চাষকে কেন্দ্র করে কোন 
শিল্প স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা করছেন কী? 


মিঃ স্পীকার £ এর সঙ্গে সম্পর্ক কোথায়, এই প্রশ্ন আউট অব্‌ অর্ডার। 
শ্রী নটবর বাগদী ঃ কারখানার ব্যাপারটা নিয়ে বলছিলাম। 
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শ্রী জ্যোতি বসু £ যদিও এই প্রশ্নের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তবুও বলছি, পুরুলিয়া 
জেলাকে অনগ্রসর জেলা হিসাবে চিহিন্ত করেছি এবং সেখানে লাক্ষা সহ অন্যান্য যে সমস্ত 
কাজ করতে পারিনি এবং যার সম্ভাবনা আছে, সেই সব একটা সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা করে 
আমরা বণিক সভায় পাঠিয়েছি, এখনও আমরা কোন জবাব পাইনি, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করছি। যদি এটা হয় তাহলে অনেক সুবিধা হবে। 

শ্রী নটবর বাগদী $ এই সম্পর্কে আর একটা বিষয় জানতে চাইছি কোটশিলা থেকে 
পুরুলিয়া পর্যস্ত একটা ছোট রেল লাইন আছে, এটার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জানেন যে এই জেলার 
জনসাধারণ এই সম্পর্কে দাবী জানানোর জন্য পদযাত্রা করে কলকাতায় এসেছিলেন, এই 
সম্পর্কে যদি বলেন? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ ছোট লাইন খুব বেশী খরচ হবে না, এই রকম একটা প্রস্তাব যদি 
আসে, কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে আমাদের তরফ থেকে আগে প্রাক্তন সরকারের সঙ্গে 
আমি এই সব নিয়ে আলোচনা করিনি, এটা যখন আমার নজরে এসেছে, সমস্ত খবর নিয়ে 
এলাকার সম্বন্ধে, কত টাকা লাগবে না লাগবে নূতন সরকারের সঙ্গে নূতন ভাবে আলোচনা 
করতে হবে। 

শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর ঃ পুরুলিয়া ব্যাকওয়ার্ড এলাকা, সুতরাং ব্যাকওয়ার্ড এলাকার 
জন্য স্কীম বহুদিন ধরে আছে। মুখ্যমন্ত্রী ১২/১৩ বছর ধরে থাকা সত্তেও এতদিন পর্যস্ত কোন 
কাজ করা হয়নি কেন? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ ওখানে কাজ করা হয়েছে বলেই তো কংগ্রেস একটাও সিট পায়নি। 
নিশ্চয়ই কাজ করা হয়েছে। 


বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প: 


*২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০।) শ্রী অমিয় পাত্রঃ ১১ই মে, ১৯৮৯ তারিখের 
তারকিত প্রশ্ন নং *৭৯১ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮২৪)-এর উত্তর উল্লেখ পূর্বক বিদ্যুৎ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯ তারিখ পর্যস্ত বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুত প্রকল্পে ব্যয়ের 
পরিমাণ কত £ এবং 


€খ) এ সময় পর্যস্ত বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত সাহায্য হিসাবে এই 
প্রকল্পে মোট কত টাকা পাওয়া গেছে? 


শ্রী প্রবীর সেনগুপ্ত £ 


(ক) ৩১.১২.৮৯ তারিখ 'পর্যস্ত বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য মোট টাকা 
৫৪,৪৬,০০,০০০ ব্যয় হয়েছে। 
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(খ) এ সময় পর্যস্ত বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত সাহায্য হিসাবে এই 
প্রকল্পের জন্য মোট ৪,৮৭,৫৩,১২৭.৯০ টাকা পাওয়া গিয়েছে। 


শ্রী অমিয় পাত্র 8 আমি জানতে চাইছি, এ পর্যন্ত বক্রেশ্বর প্রকল্পে যে মূল কাজগুলি 
শুরু হয়েছে তার অগ্রগতি কেমন? | 


রী প্রধীর সেনগুপ্ত ঃ এখন বক্রেশ্বর সিভিল ওয়ার্ক হচ্ছে এবং সেই কাজের অগ্রগতি 
ভাল। এর সাথে সাথে টারবাইন এবং বয়লার ইত্যাদির অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং যেভাবে 
সময় নির্দিষ্ট ধরা হয়েছে তার মধ্যেই সমস্ত কাজ হবে। 


শ্রী অমিয় পাত্র £ এই প্রকল্পের জন্য সোভিয়েত খণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সত্যিই কি 
আইনগত জটিলতা ছিল বা এখনও আছে? 


্্রী প্রবীর সেনগুপ্ত £$ আমরা সোভিয়েতের সাথে আলোচনা করেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারে 
সম্মতিক্রমে। এর যে টেকনিক্যাল দিক এবং কমার্শিয়াল দিক দুটোই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
পক্ষ থেকে আলোচনা করেছিলাম। আমরা সেই প্রস্তাব অনুষ্ঠানিকভাবে দুই সরকারের মধ্যে 
অর্থাৎ দিল্লীর সরকার এবং সোভিয়েত সরকারে মধ্যে একটা চুক্তির জন্য দিল্লীতে পাঠিয়েছিলাম 
চুক্তির আগের দিন পর্যন্ত জানতাম যে এ টাকা ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু চুক্তির পর দিল্লীর 
সরকার রাজনৈতিক কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেবেন না। 


শ্রী অমর ব্যানাজী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, বক্রেশ্বর প্রকল্পের জন্য কোন 
কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে কিনা, যদি হয়ে থাকে তাহলে কত পারসেন্ট কমিশনে? 


শ্রী প্রবীর সেনগুপ্ত ঃ বক্রেশ্বর প্রকল্পের জন্য কনসালটান্ট নিয়োগ করা হয়েছে। সেটা 
হচ্ছে ডি. সি. পি. এল। কিন্তু তার পারসেন্টজ এখনই বলতে পারবো না, পরে দেব। 


মিঃ স্পীকার ঃ এরজন্য নোটিশ দেবেন। 


শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন এই প্রকল্পের জন্য এখন 
পর্যস্ত ৫৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মূল কাজ কি কি করা হয়েছে যদি 
বিস্তুতভাবে বলেন তাহলে ভাল হয়? 


রী প্রবীর সেনগুপ্ত £ যে কাজগুলি হয়েছে বেশীর ভাগই জেলা পরিষদ করেছে। জমি 
লেভেলিং হয়েছে। ওখানে পুকুর করা হয়েছে, দুটো পুকুর হবে যেখানে ৩ দিনের জল 
থাকবে স্টোর হিসাবে। এটা এখন ব্যবহার করা হবে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কের জন্য। রেল লাইন 
কোথা থেকে আসবে এই সমস্ত জরিপ করার জন্য রাইট সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। তারা 
জরিপ করছেন এবং প্রাথমিক কাজ শুরু করেছেন। এছাড়া ফাউনডেশন হবে। ফাউনডেশনের 
জন্য যে সমস্ত টেকনিক্যাল বিষয় করতে হবে সেটা করা হয়েছে। লিমিটেড টেন্ডার করা 
হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে, ১৫/২০ দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। এখানে 
যে টাউনশিপ হবে সেই টাউনশিপকে দুইভাগে ভাগ করেছি। একটা হাউসিং ডিপার্টমেন্ট 
করবেন আর একটা ভাগ জেলা পরিষদ করবেন। তারা কাজ শুরু করেছেন এবং সেই 
কাজের অগ্রগতি মোটামুটি হচ্ছে। এছাড়া এখানে ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। সেই ওয়ার্কশপটা 
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প্রধানত জেলা পরিষদের উদ্যোগেই করা হয়েছে। টাউনশিপের অন্যান্য যে সমস্ত জিনিসের 
দরকার হবে যেমন, দরজা, জানালা, আলমারি প্রভৃতি এই সমস্ত কাজ ওয়ার্কশপে হবে। 
আধুনিক ওয়ার্কশপ হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে। যেভাবে আমরা ঠিক করেছিলাম 
সেইভাবেই হচ্ছে। 

[1-10 -- 1-20 177৮.] 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি -_ বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ 
প্রকল্পে রাজ্য সরকারের বর্তমান বিদ্যুৎ সঙ্কট নিরসনের আশু কোন রিলিফ পাওয়া যাবে কি, 
না পাওয়া গেলে অস্তবন্তুকালীন কি ব্যবস্থা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন? 


রী প্রবীর সেনগুপ্ত £ প্রশ্নটা ঠিক বোঝা গেল না, মাটি কাটা শুরু হলেই তো বিদ্যুৎ 
হয় না। সেখানে বয়লার, টারবাইন, লাইটআপ, সিংকোনাইজ ইত্যাদি হলে তারপর বিদ্বুৎ 
পাওয়া যাবে এবং সেজন্য ৪ থেকে সাড়ে ৪ বছর সময় লাগবে। 


শ্রী রাইচরণ মাঝি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে, বিভিন্ন সংগঠন থেকে এই 
তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সাহায্য করেছেন, এটা পশ্চিমবঙ্গে একটা সম্পদ সৃষ্টি হবে। এই 
ব্যাপারে কংগ্রেসের আই. এন. টি. ইউ. সি.-র কাছ থেকে কোন ঠাদা পাওয়া গেছে কিনা 
অনুগ্রহ করে জানাবেন কি? 


শ্রী প্রবীর সেনগুপ্ত £ যে চাদা পাওয়া গেছে সেটা যাতে না পাওয়া যায় সেজন্যই 
আই. এন. টি. ইউ. সি. প্রচার করেছেন। ছাত্র এবং যুবকরা রক্ত দিয়ে সাহায্য করেছেন 
তাদের বিরুদ্ধেও কুৎসা প্রচার করা হয়েছে এবং শুধু তাই নয় যাঁরা স্বেচ্ছা শ্রম দান করছেন 
তাদেরও ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং যাতে না দেওয়া হয় সেজন্য দিল্লীতেও বলেছেন। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি -_ এ যে স্বেচ্ছা শ্রম দান 
এবং ব্যক্তিগত সাহায্যের কথা বললেন সেই ব্যক্তিগত সাহায্যে কত টাকা আদায় করেছেন 
একটু দয়া করে বলবেন। 


শ্রী প্রবীর সেনগুপ্ত ঃ ব্যক্তিগত সাহায্য যা পাওয়া গেছে তার নামটা এই বিধানসভায় 
বলা যায় না। টোটাল টাকাটা এখনও ভাগ করা নেই, নোটিশ পেলে বলব। 


শ্রী সার্তিক কুমার রায় $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে হিসাবটা দিলেন তার মধ্যে অনেক 
স্বেচ্ছাসেবক শ্রম দান করেছেন। যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের মেশিনে কাজ হচ্ছে সেগুলিকে এর 
মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে সেগুলিকে বাদ দিয়ে খরচাটা বললেন? 


শ্রী প্রবীর সেনগুপ্ত £ আমাদের সরকারী দপ্তরের যে সমস্ত সি. এম. ডি. এ. এবং 
ইরিগেসন ডিপার্টমেন্টের যন্ত্রপাতি ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেজন্য কোন যন্ত্রপাতি কিনতে 
হয় নি। যন্ত্রপাতি মেরামতের ব্যবস্থাও নিজেরাই করছেন, সি. এম. ডি. এ. এবং ইরিগেসন 
ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা সবই গ্রাচ্ছি, ওঁদের ইঞ্রিনীয়াররাও সক্ত্রিয়ভাবে আমাদের সাহায্য 
করছেন। 


0089শ10বও /াব) ব৩৬/ং 85 
রাজ্যে নূতন থানা ও ফাঁড়ি স্থাপন 


*৩। (অনুমোদিত প্রম্ন নং *১৮।) শ্রী সাধন চট্টোপাধ্যায় £ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি, এই রাজ্যের কোন্‌ কোন্‌ জেলায় কত 


(১) নূতন থানা ও 

(২) নৃতন ফাড়ি 

স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ 

(১) নূতন থানা জেলা 
(লোডামা দার্জিলিং 
কেন্ডা পুরুলিয়া 
জয়পুর হাওড়া 
চোরা বর্ধমান 
তারাতলা কলিকাতা 
গোবরা কলিকাতা 

(২) নূতন ফাঁড়ি জেলা 
দ্বিতীয় হুগলী সেতুর কলিকাতা 

নিকট। 


শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস ৫ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি, নৃতন থানা বা 
ফাড়ি নির্মাণের জন্য যেসব স্থান নির্বাচন করা হয় সেই স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় 
জনপ্রতিনিধি এবং পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হয় 
কিনা? 


তরী জ্যোতি বসু $ যতদুর জানি নেওয়া হয় না, প্রশাসনই সেটা ঠিক করে। 


রী অন্থিকা ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি, এঁ থানা বা ফীড়ি যা করছেন 
তার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, তবে লক্ষ্য করে দেখেছি যে, একজিষ্টিং থানা এবং 
ফাড়িগুলির যেসব পুলিশ কর্মচারীরা রয়েছেন তাদের লিভিং কন্ডিশন খুব খারাপ। এই 
দুরবস্থা দূর করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ যথাসম্ভব ব্যবস্থা হচ্ছে। এটা ঠিকই যে, এক্ষেত্রে অনেকগুলো 


86 /১59791,% 27005270705 
[ 1810) 1278219, 1990] 


অসুবিধা রয়েছে, কাজেই কাজটা ত্বরান্বিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। " 


শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র নক্কর ঃ সুন্দরবনের গোসাবা, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা ব্লকগুলি যথেষ্ট 
বিস্তৃত। কাজেই এসব অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেখানে নূতন থানা করবার কথা 
চিন্তা করছেন কিনা? . 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ সুন্দরবন সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যা বললেন সেটা ঠিঝই। সেখানকার 
ভৌগোলিক অবস্থা এমন যে, পুলিশের কাছ থেকেও সুপারিশ এসেছে যে অন্য জায়গায় 
যেসব হিসাব করে থানা করা হয় সেখানে সেই হিসাবের বাইরে গিয়ে থানা করা দরকার। 
আমরা সেটা বিবেচনা করে দেখেছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জীন বাপুলী ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি নূতন থানার যে লিষ্ট দিলেন তাতে 
একটি নৃতন থানার নাম নেই। দক্ষিণ ২৪-পরগণার রায়দিঘীতে একটি নূতন থানা হয়েছে। 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ বলে ভালই করেছেন। ওটাও লিষ্টে ঢুকিয়ে দেবো। 
পান্ডুয়া তাবা কামারপাড়া রাস্তা নির্মাণ 


*৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫1) শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তীঃ পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


(ক) হুগলী জেলার পান্ডুয়া হতে তাবা কামারপাড়া পর্যন্ত রাস্তাটির নির্মাণকার্য কত দূর 
অগ্রসর হয়েছে £ এবং 

(খ) উক্ত কাজটি কবে নাগাত শেষ হবে বলে আশা করা যায়? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ 

(ক) পান্ডুয়া থেকে তাবা কামারপাড়া পর্যন্ত রাস্তাটিকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে 
পারে -_ 

১) পান্ডুয়া থেকে ইলছোবা 

২) ইলছোবা থেকে তাবা এবং 

৩) তাবা থেকে কামারপাড়া ভায়া গজিনাদাসপুর 

এবং সেই পর্বগুলির বর্তমান অবস্থা __ 

১) জি. টি. রোড এর অংশ 

২) ৩/৪ অংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে 

৩) ১/৩ অংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। 
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(খ) ২ ও ৩ প্রকল্পেই কাজ চলছে। বর্তমান আর্থিক বছরে ৩.৮৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ 
আছে। 


আমি শুধু এর সঙ্গে বলে দিতে চাইছি, অবশ্য যে মাননীয় সদস্য প্রশ্নটি করেছেন তিনি 
সভায় উপস্থিত নেই, এর একটা অংশ আমাদের প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়াই তার কাজ শুরু 
হয়েছে। তবে অতি অল্প টাকাই তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে এটা আমি হিসেব করে দেখেছি। 
যেভাবে কাজ হচ্ছে তাতে কোনটা করতে সাত বছর, কোনটা করতে তের বছর লেগে যাবে। 
তাই বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে এবং কাজটা যাতে সম্পন্ন হয় তার জন্য চেষ্টা করছি। 


তরী ব্রজগোপাল নিয়োগী £ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই রাস্তার প্রথম 
দিকটা শুরু হয়ে বছর বছর যখন কাজ এগোয় ততক্ষণে প্রথম দিকটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। 
কাজেই এক সঙ্গে পুরো রাস্তা না করতে পারলে, এক-এক বছরে দুই-তিন কিলোমিটার করে 
কাজ এগোলে প্রথম দিকটা আবার খারাপ হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছেন 
কিনা? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ এটা পদ্ধতিগত প্রশ্ন। তবে এটা অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার, 
কারণ কাজ আরম্ভ করে শেষ করতে যদি সাত বছর লেগে যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই 
প্রথমে যে কাজটা হল সেটা খারাপ হয়ে যাবে এবং পুনরায় সেটা মেরামত করতে হবে। 
নিশ্চয়ই এগুলো দেখতে হবে। 


রাজ্যে শিল্পবিহীন জেলা 


*৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩১।) শ্রী তোয়াব আলি ঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি, পশ্চিমবাংলার কোন্‌ কোন্‌ জেলাকে শিল্পবিহীন 
জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ 


কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মালদহ 
এবং বাঁকুড়াকে শিল্পবিহীন জেলা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। 


11-20 -__ 1-30 চ6.4.] 


শ্রী তোয়াব আলি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, নূতন কোন জেলাকে শিল্পবিহীন 
জেলা বলে ঘোষণা করার কোন প্রস্তাব সরকারের কাছে বিবেচনাধীন আছে কিনা? 


তরী জ্যোতি বসু ঃ এ ছাড়া যেটা বলছি পুরুলিয়া জেলাকে __ কেন্দ্রীয় সরকার তো 


কিছু করেন নি _- আমরা নিজেরা অনগ্রসর জেলা হিসাবে চিহ্িত করেছি। আরো এই 
রকম বছরে বছরে ভাবছি এবং ভেবেই এটা করা হয়েছে। ৫/৬ টি আরো করবার ইচ্ছা 
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আছে, সেটা আমরা দেখে বিচার করবো। 


শ্রী তোয়াব আলি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে এই ব্যাপারে আপনি ভাবছেন। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, মুর্শিদাবাদ জেলাকে শিল্পবিহীন জেলা হিসাবে ঘোষণা 
করার পরিকল্পনা আছে? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ মুর্শিদাবাদ এর মধ্যে পড়ছে না, তবে ভেবে দেখবো। 


শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি, বিগত লোকসভা 
: নির্বাচনের সময় কংগ্রেস প্রার্থী যারা হয়েছিলেন বিশেষ করে বহরমপুর এবং কৃষ্ণনগরে __ 
সর্বত্র কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র জেলায় জেলায় শিল্প স্থাপন করছে, এই সম্পর্কে 
আপনার কাছে কোন খবর আছে? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ আপনাদের তো আমি বললাম যে ২ টি আমরা করেছি এবং ৫ 
টি কেন্দ্র করেছে। ওই সব কথা ভোট পাওয়ার জন্য বলা হয়। লোকে এই সব কথা শুনে 
বিশ্বাস করে যদি ভোট দেন তো কি হবে? 


*৬ (হেল্ড ওভার) 
হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্প 


*৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১।) শ্রী অমিয় পাত্র ঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল রূপায়ণের বিষয়টি বর্তমানে 
কি পর্যায়ে আছে? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ 


হলদিয়ায় পেন্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স স্থাপনের উদ্দেশ্যে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড 
নামে একটি যৌথ কোম্পানি ১৯৮৫ সালে গঠন করা হয়। 


এর আগে ১৯৮৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জানায় যে কেন্দ্র ও রাজ্য 
এই দুই সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকল্পটি রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। পরবরতীকালে 
প্রকল্পটি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার কাছে খধণের জন্য আবেদন করা 
হয়। আই. ডি. বি. আই.-এর নেতৃত্বে কয়েকটি ঝণ-দানকারী সংস্থা খণ মঞ্জুরের 
প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশের জন্য ১৯৮৭ সালের অক্টোবর নাগাদ 
কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের নিকট পাঠায়। | 


ইতিমধ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পটির “লেটার অব্‌ ইনটেন্ট” আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, 
১৯৯০ সাল অবধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। গত ১৫।১০।৮৯ তারিখে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী 
এ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। 


কেন্দ্রে নূতন সরকার গঠনের পর প্রকল্পটির দ্রুত রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও 
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খণদানকারী সংস্থার সাথে বিভিন্ন পর্যায় আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং তাদের 
কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া, কয়েকটি শিল্প গোষ্ঠীর 
সাথেও আলোচনা হয়েছে। 


শ্রী অমিয় পাত্র ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাইছি যে এখনো 
পর্যস্ত বিষয়টি নিয়ে খণদানকারী সংস্থার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে হচ্ছে, অথচ বিষয়টি 
১৯৮৯ সালে পাঠান হয়েছিল। আমরা দেখেছি ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ গান্ধী ১৫.১.৮৯ 
তারিখে এসে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গেলেন, তিনি কি তা হলে তখন কোন খণদানের 
ব্যাপারে বা কেন্দ্রীয় সাহায্যের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা করে যান নি __ যার জন্য এখনো 
আলোচনা চালাতে হচ্ছে? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ দুঃখের বিষয় ১২ বছর আমরা অপেক্ষা করেছিলাম এই প্রকল্পটি 
রূপায়ণ করার জন্যে। আমি বলেছিলাম আরো কি ৩-৪ বছর অপেক্ষা করতে বলেন, তাতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হল যে ওঁদের টাকা পয়সা নেই। তখন আমরা স্থির করি 
যদি পারি আমরাই করবো এবং সেই হিসাবে লেটার অব্‌ ইনটেন্টে চলছে। আমরা যৌথ 
কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করবো। 'এটার শিলান্যাস হল ঠিক নির্বাচন ঘোষিত হবার ২-৪ দিন 
আগে। তখন আই. ডি. বি. আইয়ের পক্ষ থেকে বা ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কিংবা অর্থনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান থেকে কত টাকা পেতে পারি তার কোন হিসাব দেওয়া হয় নি। শেষকালে প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রীকে আমি বললাম যে আমাদের অন্তত একটা চিঠি দিন। এই নিয়ে কতদিন ধরে 
কত কথা শুনলাম, শেষকালে দিল্লী থেকে আমাদের একটা চিঠি দেওয়া হল। একটা চিঠির 
কপি দেওয়া হল। সেই দিনই আমরা বললাম যে আমরা দিল্লী যাবো এবং সেই ভাবে চিঠি 
লিখলাম। সেই চিঠির উত্তর এলো চীফ সেক্রেটারির কাছে। তাতে এটা বলা হয়েছে যে 
আপনারা আই, ডি. বি. আই ওদের সঙ্গে কথা বলুন। কিন্তু আই. ডি. বি. আইয়ের 
চেয়ারম্যান নির্বাচনের সময়ের আগে বা পরে আমাদের সঙ্গে কোন কথা বললেন না। ঙবে 
এই কয়েকদিন আগে এই নৃতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তিনি এসেছিলেন, আলোচনাও 
হয়েছে এবং ভালোই আলোচনা হয়েছে। আরো দু-একটা আলোচনা করতে হবে। আশা করছি 
এই মাসের মধ্যেই আলোচনা সম্পন্ন করতে পারবো। কাজেই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সময়ে 
কিছুই আলোচনা হয় নি। তবে যেহেতু উনি ১২ বছর পরে এখানে প্রস্তর স্থাপন করতে 
এসেছিলেন সেই জন্য আমি গেছিলাম। 


শ্রী অমিয় পাত্র 8 আমার আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য কিছু 
শিল্পগোষ্ঠী এই রাজ্যে শিল্প করার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছেন আমার আশঙ্কা এই শিল্পগোষ্ঠী 
যারা আমাদের রাজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করার ব্যাপারে আগ্রহী তাদের উপরে ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় 
সরকারের চাপ ছিল এবং সেই কারণেই কি তারা এটা করতে পারনে নি, এই ব্যাপারে 
আপনার কি কিছু জানা আছে? 


্্ী জ্যোতি বসু ঃ ওঁদের উপরে কি চাপ ছিল আমি বলতে পারবো না। তবে এখানে 
অনেকে এসেছেন তাদের লিস্ট আমার কাছে আছে। 
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শ্রী সত্যরঞ্জীন বাপুলী £ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে হলদিয়া 
পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স তৈরীর ব্যাপারে যে সমস্ত শিল্পপতিরা এগিয়ে এসেছেন ওদের উপর 
'নানা রকম চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে শিল্পে অংশীদার হতে গেলে যে সমস্ত ডাউন স্ট্রীম বা রুগ্ন 
শিল্প আছে সেগুলোর দায়িত্ব নিতে হবে। এইরকম কোন খবর আপনার কাছে আছে কি? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ মাননীয় সদস্য এটা জানেন যে, পেন্রো কেমিক্যালের বিষয়ে আমরা 
এটা ঠিক করেছি যে, পশ্চিমবঙ্গে ক্র্যাকার যেটা আছে তাতে আর কত লোকের কাজ পাবে, 
সুতরাং এটা যদি চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে পারি যথা ছোট শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প যথা ডাউন স্ট্রীম 
শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে তাহলে সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজ হবে। ডাউন 
স্ট্ামের ব্যাপারে আমরা যখন ওদের সঙ্গে কথা বলেছি তখন আমরা জয়েন্ট সেক্টর করবো 
বলেছি। তবে এখনো অবধি সেই নিয়ে বিবেচনা করছি। আগে এই নিয়ে আলোচনার 
সম্ভাবনাও ছিল না ফলে আলোচনাও হয় নি। এটা নিয়ে এখন আলোচনা করছি যে, কোন 
কোন জায়গায় জমি অধিগ্রহণ করা যাবে কি ভাবে হবে এবং কি ভাবে তার নক্সা তৈরী 
হবে ইত্যাদি 


[1-30 -- 1-40 ৮7.] 


.জ্রী নরেন্দ্র নাথ দে ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি এই যে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের 
দিকে পশ্চিমবাংলার মানুষ আশার আলো নিয়ে তাকিয়ে আছে, এই হলদিয়া পেট্টরোকেমিক্যাল 
বাস্তবে রূপায়িত হলে এর এমপ্লয়মেন্ট পোটেনশিয়ালিটি কি রকম দাঁড়াবে অথবা প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষভাবে কত জনের কর্মসংস্থান হবে? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ আমার ধারণা এখানে দেড় লক্ষের মত মানুষ কাজ পাবে, এর 
আগে আর একজন প্রশ্ন করেছিলেন আমি হোধহয় ধরতে পারি নি ওরা কেন বলছেন না 
তোমরা অন্য রুগ্ন শিল্প যাতে বাঁচে তার জনা বিনিয়োগ করো, এটা কতটা হবে জানি না। 


স্ত্রী সৌগত রায় $ স্যার, হলদিয়া পেনট্্রোকেমিক্যালস নিয়ে অনেক দিন ধরে আলোচনা 
হচ্ছে এবং এটা জয়েন্ট সেক্টর কোম্পানীর দ্বারা তৈরী হচ্ছে, এটা প্রায় ৪ বছর হয়ে গেল। 
এটার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন রাজীব গান্ধী, সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার একটা চিঠি 
দিয়েছিল, শেষবার যখন মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে তখনও ফাইনালি 
এর ক্রিয়ারেস আসেনি; ওরা বলেছিলেন দেব। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ১২ বছর হয়ে গেল কোন 
শিল্পপতি পশ্চিমবাংলায় এগিয়ে এলো না, এখন হঠাৎ আম্বানি, গোয়েঙ্কা, মিত্তাল, বীরেন শা 
লাইন দিয়ে আসতে শুরু করলেন, ওরা কেন আগে এলো না? এই ইন্তাষ্ট্রিয়ালিষ্টরা কেন 
আগে এলো না মুখ্যমন্ত্রী এটা কি জানাবেন? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ এতদিন তো শিলান্যাসের পর ইলেকশান গেল, এই ব্যাপারে আই. 
ডি. বি. আই.-র চেয়ারম্যান আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, ওরা দুইবার এসেছেন এখানে । 
এখন শিল্পপতিরা বুঝেছেন -__ মাননীয় সদস্য পছন্দ করছেন না -- এখন এটা হবে, তার 
জন্য লাইসেলও পাওয়া যাবে, তার জন্যই আসছেন, ওদের কিছু বুদ্ধি বিবেচনা আছে। তারা 
অন্তত কংগ্রেস সদস্যদের মত মনে করেন না যে এটা হওয়া উচিৎ নয়, ওরা মনে করছেন 
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এটা হওয়া উচিৎ। 


শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বীস £ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমি জানতে চাইছি যে আমরা 
বিগত কয়েক মাস ধরে সংবাদপত্রে দেখছি যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগোষ্ঠীর সাথে আলাপ- 
আলোচনা হয়েছে যৌথ উদ্যোগের প্রশ্নে। সেই আলোচনা কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে এবং তারা 
কি শর্ত আরোপ করছেন এই বিষয়ে যদি জানান তাহলে ভাল হয়। 


শ্রী জ্যোতি বসু £$ এখনি আমরা বলতে পারছি না কাদের নিয়ে করবো, কারণ 
এখানেও ওরা দেখা করে গিয়েছেন এবং লিখিতভাবে দিয়েছেন। আমাকে আবার দিলি যেতে 
হবে এবং অর্থমন্ত্রকের সাথে কথা বলতে হবে, আমরা সিদ্ধান্ত নেব, আমরা আশা করছি 
এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। 


শ্রী সাধন পান্ডে ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরভাবে বললেন পেট্রোকেমিক্যালস কমপ্লেক্স- 
র কথা। আমরা আশা করি কংগ্রেস দলের তরফ থেকে তাকে সুন্দরভাবে সহযোগিতা করতে 
পারবো যাতে এই কমপ্লেক্সটি তৈরী হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সমস্ত ইন্তাষ্টিয়ালিস্টরা 
আপনার কাছে আসছে তাদের সারা ভারতবর্ষে ইন্ডাষ্ট্রি আছে, তাদের প্রত্যেকের একটা ট্রাক 
রেকর্ড আছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় যেসব শিল্পপতিরা আছে তারাও আপনাদের সঙ্গে এসে 
দেখা করছেন। এখন যেটা প্রয়োজন পশ্চিমবাংলার স্বার্থে একটা প্রফেশনালি ম্যানেজড কোম্পানী 
যাদের এঁতিহ্য আছে, তারাই পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্নেক্স করবে। আমার মনে হয় আপনারা 
সেই রকমই একটা ইন্ড্াস্টিয়াল হাউসকে বেছে নিতে পারবেন, এমন একটা ইনতাষ্ট্রিয়াল 
হাউসকে বেছে নিতে হবে যেন সরকার বদলের সময় অন্য রকম না করে, এই রকম 
ইন্তাষ্ট্রিয়াল হাউসকে আপনারা প্রাধান্য দিতে চান কিনা যার ট্রাক রেকর্ড ভাল? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ মাননীয় সদস্য যে নিরীখের কথা বললেন তার উত্তরে বলি যারা 
করতে পারবে তাদেরকে নিতে হবে যারা পারবে না তাদেরকে নিতে পারবো না। 

শ্রী সাত্তিক কুমার রায় ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি, হলদিয়ায় যে শিলান্যাস হলো, 
এটা যে শিলান্যাস প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী করতে এলেন ইলেকশনের আগে তিনি কি শুধু ভোটে 
জেতার জন্যই হলদিয়া প্রকল্পের শিলান্যাস করতে এলেন না কি হলদিয়া প্রকল্প সার্থক 
রূপায়ণ হোক এই জন্য এলেন? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত আপনার কাছে বা আপনি এই ব্যাপারে যা 
সিদ্ধান্ত নেবেন তাই। ১২ বছর পরে বা ভোটের ৩ দিন আগেই হোক হলদিয়া প্রকল্পের 
শিলান্যাস হয়েছে এতে আমি খুশী। শিলান্যাস হয়েছে কাজ এগোবে। 

শ্রী সূর্য চক্রবর্তী ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দয়া করে জানাবেন কি, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের 
অনুমোদন হলে, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ গতিতে কাজ শুরু করবার জন্য রাজ্য সরকার কি কি 
উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ আমরা ওখানে পরিকাঠামো তৈরী করেছি। কিন্তু আরো কিছু কাজ 
বাকী আছে। তা ছাড়া সবাই মিলে এবং যৌথভাবে মিলিত হয়ে ঠিক করতে হবে। 
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শ্রী অপূর্ব লাল মজুমদার ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি, যারা আপনার সঙ্গে বাইরে 

থেকে এসেছেন অর্থাৎ শিল্পপতিরা, সব থেকে কাদের সঙ্গে টার্মস ত্যান্ড কনডিশান ভালো? 

কেননা কেউ কেউ বলছেন এখানে ইনক্রাস্ট্রাকচার নেই, এইসব হবে না। কাজেই আমি বলতে 
চাইছি কাদের থেকে সবচেয়ে ভালো টার্মস আ্যান্ড কন্ডিশান পেয়েছেন? 


মিঃ স্পীকার ঃ এই প্রশ্ন এখন তোলা যায় না, এটা তো এখন নেগোশিয়েশান স্টেজে 
রয়েছে। এটা নট আযলাউড। 
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শ্রীমতী অপরাজিতা গোগ্পী ঃ মাননীয়, অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিধান সভার সমস্ত মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
স্যার, আপনি জানেন যে আগামী ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন, এই 
জন্মদিনকে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৩৭ জন 
এম. পি. একটা আবেদন করেছেন এবং এই এম. পি.-দের মধ্যে সমস্ত দলের সদস্যরা 
ছিলেন। আমরা জানি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর যত দিন যাচ্ছে তত আমরা বেশী বেশী করে 
. জাতীয় সংহতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে তার যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তা অনুভব করছি। 
“ আজকে সারা ভারতবর্ষে যে জাতীয় সঙ্কট সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে নেতাজীর আদর্শকে সাধারণ 
মানুষের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি দীর্ঘ দিন ধরে এই সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য 
থেকে বিভিন্ন মানুষ বার বার গত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করে ব্যর্থ হয়েছে। 
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু যিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত 
করে আজাদ হিন্দ সৈন্য বাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন তিনি 
ভারতবর্ষের স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপতি । আজকে সেই রাষ্ট্রপতিকে সম্মান জানানোর 
দায়িত্ব কি ভারতবর্ষের মানুষের নয়? আমরা কি সেই দাবি করতে পারি না? কারণ, ইতিহাস 
এই কথা বলে ইংরাজ সান্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ যে সংগ্রাম ভারতবর্ষের মাটিতে 
হয়েছে তা হিংস্র বলুন আর বিপ্লব বলুন তাতে ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে মাষ্টার মহাশয় 
প্রভৃতি মানুষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, আর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু 
ভারতবর্ষের ৩৮ কোটি হিন্দু মুসলমানের মুক্তির জন্য ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। আজকে স্বাধীনোত্তর ৪৩ বছর পরে ভারতবর্ষে 
যে জাতীয় সঙ্কট যে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, আজকে ভারতবর্ষের অখন্ডতা 
থাকবে কি থাকবে না, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থাকবে কি থাকবে না এই প্রশ্ন যেখানে দেখা 
দিয়েছে আমি মনে করি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রদর্শিত দেশপ্রেম বৈপ্লবিক চিস্তা আজকে 
দেশের মানুষকে যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, আমরা তার প্রদর্শিত পথে আগামী 
দিনে ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান করতে পারি। তাই আজকে ১৩৭ জন এম. পি. বার বার 
এই নূতন সরকারের কাছে আবেদন করেছেন, আমরা শুনতে পেয়েছি ক্যাবিনেটের কাছে সেই 
প্রস্তাব গিয়েছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে এই বিধান সভার সমস্ত সদস্যের কাছে আবেদন 
-করব কয়েক দিন বাদে ২৩শে জানুয়ারী, আসুন সর্বদল মিলে সম্মতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে এই আবেদন করি ২৩শে জানুয়ারী জাতীয় ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হোক। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ছুটি দিয়েছেন, উড়িষ্যা, মনিপুর, ত্রিপুরা, আসাম রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করেছেন। 
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সেই,আত্মত্যাগ, সেই স্বাধীনতা সংগ্রামকে এই সরকার কেন স্বীকার : 
করবেন না? তাই আজকে সবাই মিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করি ২৩শে 
জানুয়ারী জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হোক এই আবেদন আমি সবার কাছে 
রাখছি। 
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(কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে একযোগে অনেক মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাব 
সমর্থন করে জাতীয় ছুটি ঘোষণায় দাবী জানান।) 


শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস £ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয়া সদস্য শ্রীমতী অপরাজিতা 
গোপী যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন সেই প্রস্তাব নূতন নয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় 
এই বিষয়ে একটি সর্বদলীয় প্রস্তাব ইতিপূর্বেই গৃহীত হয়েছে যে, ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর 
জন্মদিনটিকে সারা ভারতে ছুটির দিন হিসাবে গণ্য করা হোক। ইতিমধ্যেই সমস্ত দলের এম. 
পি.-রা নৃতন সরকারের কাছে আবেদনও এই বিষয়ে জানিয়েছেন। অতীতে পূর্বতন যে 
কংগ্রেস সরকার দিল্লীতে ক্ষমতাসীন ছিলেন তারা কখনই নেতাজীর মূল্যায়ণ সঠিক ভাবে 
করেন নি। নেতাজীর বিচার' তারা কখনই সঠিক ভাবে করেন নি। যার ফলে এই দাবী 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্য থেকে, বিভিন্ন মানুষের তরফ থেকে উত্থাপিত হলেও তাতে 
কখনই কর্ণপাত করা হয়নি। আমরা এও জানি যে, লোকসভার সেন্ট্রাল হলে নেতাজীর 
প্রতিকৃতি রাখার জন্য এক সময় সংগ্রাম করতে হয়েছে পশ্চিমবাংলা এবং বিভিন্ন প্রান্তের 
লোকসভার সদস্যদের। অবশেষে সেই দাবী গৃহীত হয়েছে আমি এই প্রত্যাশা নিয়ে আপনার 
কাছে আবেদন জানাব যে, পশ্চিমবাংলার বিধান সভায় যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল এবং 
গৃহিত হয়েছিল সেই প্রস্তাব নিয়ে আপনি অবিলম্বে দিল্লীর বন্ধু সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ 
করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানান এবং তারা কতটা বন্ধু তার সূত্রপাত 
করুন নেতাজীর জনম্মদিনকে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করে। এই সঙ্গে আমি আর একটি 
কথা বলব যে, নেতাজী ছিলেন তারুণ্যের প্রতীক, যৌবনের প্রতীক। স্বভাবতঃই ছুটির দিন 
ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীর জন্মদিনটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্য এই দিনটিকে 
'তরুণ দিবস" “যুব দিবস" হিসাবে সর্ব ভারতীয় ভাবে পালন করার কর্মসূচী নেবার জন্য 
আবেদন জানাচ্ছি। নিছক ছুটির দিন হিসাবে নয়, একে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্য 
নেতাজীর তারুণ্যের যে স্বপ্ন ছিল তাকে আবার ভারতবর্ষের তরুণদের মধ্যে জাগরুক করে 
তোলার জন্য তরুণ দিবস, যুব দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধাস্ত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ 
করুন। আপনার কাছে অনুরোধ এই যে, আপনি দ্রুত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার এই মনোভাবটা 
কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিন। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী অপরাজিতা 
গোয়ী ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিনটিকে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে জাতীয় দিবস হিসাবে 
ঘোষণা করার দাবী জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করে যে প্রস্তাব রেখেছেন 
আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী তথা 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। আপনি আমাদের 
সকলের সঙ্গেই একমত হবেন যে, পশ্চিমবাংলার একটি মহিলা কলেজের প্রবীন অধ্যক্ষাকে 
দিনের পর দিন নিগৃহীত করা হচ্ছে এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ কলেজের পঠন পাঠন 
দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই বিষয়ে আমি মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবী 
করে প্রতিকার প্রার্থনা করছি। বর্ধমান জেলার আসানসোল গার্লস কলেজের প্রবীন অধ্যক্ষার 
সঙ্গে সেখানকার পরিচালক মন্ডলীর দীর্ঘ দিন ধরে বিরোধ চলছে এবং সেই বিরোধকে কেন্দ্র 
করে সেখানে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে। সেখানকার গভর্নিং বডি কার্ড ছাপিয়ে প্রিলিপ্যালের 
যে কনসটিটিউসনাল রাইট গ্যান্ড ওবলিগেসন্স টুওয়ার্ডস দি এডুকেসনাল ইন্সটিটিউসঙ্গ সেটাকে 
জিওপার্ডগাইজ করছেন ভায়োলেটিং অল গভর্ণমেন্ট রুলস, এটা অত্যত্ত বেদনার কথা এবং 
মেই প্রবীন অধ্যক্ষা, তাঁর সঙ্গে যেভাবে অসহযোগিতা করা হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে 
কলেজের কোন কাজ ত্বাকে করতে দেওয়া হচ্ছে না। তার ঘর থেকে বেয়ারা তুলে নেওয়া 
হয়েছে, তার ঘরে ষ্টেশনারী জিনিষপত্র সাপ্লাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার ব্যাপারে, 
ভর্তির ব্যাপারে, পরীক্ষা রেজাল্ট আউটের ব্যাপারে বা কোন ব্যাপারেই তকে হস্তক্ষেপ করতে 
দেওয়া হচ্ছে না। এমন কি তার বেতন নেওয়ার জন্য কলেজের করণিকের অফিসে ত্বাকে 
ডেকে পাঠানো হচ্ছে। সেখানে সমস্ত কর্মীদের বলে দেওয়া হয়েছে প্রিগগিপ্যালের নির্দেশ না 
মানতে। স্যার, এইভাবে সেই প্রবীণ অধ্যক্ষা দিনের পর দিন ছাত্র, কমীরদের সামনে লাঞ্িত 
হচ্ছেন, অপমানিত হচ্ছেন। এতে স্যার, সমস্ত শিক্ষক সমাজের সম্মান কর্মী ও ছাত্রদের 
সামনে ভুলুষ্ঠিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এইভাবে কলেজের অটোনমির উপর হস্তক্ষেপ করা 
হচ্ছে। আমি এ ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করছি। 


শ্রী সাত্তিক কুমার রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, গত 
৫.৭.৮৯ তারিখে আমি একটি ট্যাব্সিতে করে যাচ্ছিলাম। সেই ট্যাব্সির চালক সেই সময় 
আমার কিছু প্যাকেট চুরি করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে লেক থানায় আমি ডাইরি করেছি 
কিন্তু স্যার, দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে লেক থানা না আমাকে কিছু জানালো, না জিনিষপত্র 
খুজে বার করলো। আমি যে ডাইরি করেছিলাম তার নম্বর হচ্ছে, কেস নং-২৯২, ডেটেড- 
৫.৭.৮৯। স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, কোলকাতা পুলিশের 
একটা সুনাম আছে কিন্তু তা থাকা সত্তেও এবং আমি সেখানে ট্যার্সির নাম্বার দিয়ে দেওয়া 
সত্বেও আমার মতন একজন এম. এল. এ'র জিনিষপত্র চুরি করে নিয়ে গেল অথচ কয়েক 
মাস হয়ে গেলেও তারা কিছু করতে পারলেন না। এ ব্যাপারে পুলিশ নিষ্টরিয়, আমি তাই 
মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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গ্ী জ্হীহাল ঘষ্তাল 

মানলীয জগ্যহ্ন মন্তীত্য।  জাঘক্ক মাভ্ঘম জী মালনীঘ সুভ্সলী, অল্মর্তরী সহ 
লমলাল কত্সালমলী ক্ধা চাল ঘৃক যুকলহ অমভঘা ক্কী জীহ জাকর্িল ক্ধহলা আন্না 
দু। আজ ছিন্বলর্্রাল দী জাতিনাজী জীহ লক্ষজীলী অম্সব্া় ক ্ক্সাঘা ক লাম অহ 
অানীঁনাী ভী হন্তী ই। তহ্মাল লি অলঘাহমুভী লিল মী হুল অল্সহ্া্ ক লীহা জগিন্কাদা 
কঘ মী নিনাল হল ই। কিন্তু নত তত্ব ঈ জাথ কল্ত্ব কলা ঘত্তলা ই ক্ষি নান 
মী লক্ষ লাম ঘহ ভৃঘযা লী অনহ্ব ল্মঅ ক্ষিা সালা ই কিন্তু লক্ষি কতলাতা ক 
লিখ ন্ধুন্ত নম্ভী কিমা জা হুঙ্তা উ। তকাহ্মাল ক নন্তুল লিল মযাহুলাক্গী মী 
হিজন্র ক্ষাইজ্ ভিক্ষলঘহ ক্ষিঘা ঘা উ, অনা ঘহ নাঘ, পালু, দ্বিলা সী হন ল 
হন উ্ই লী মলা জান ভী বলা লহ, কি ননাঁ জান্মী ঈল নাল কহ লন্কন ষ্। 
লহক্কা ল অঘলী ঘাত্ি কক কাধ ক লিঘ্‌ ইলা কিনা উ। নক্টত্ত্র ক লাখ কন্তলা 
অক্তলা ই ক্ষি অলঘাহুমুভী জিলা লী অন্ত আবিনাজী জীহ লক্ষমীললী অম্সহ্বা ক লীবা 
বস্তু অভ্সন্ক নী ফঘ ম হ্ন্বণ উ, নভীঁ অহ জাহ্‌০ভীতভী০্তী০ ক্কী ঘীমা নর্ভাঁ নদী 
বাহু ই। বুতন্ধা ককাহঘা অন্ত ই ক্ষি অহি্বলনাল লহক্ষাহ ক্কা কলা ভন হ্লান্ধী জ লর্তী 
উ। তন্লহ্মাল ক্ধ অপ্িক্কাঙ্া জাহিনাী-লক্ষমীলী আানি হুল নন্তিন উ। ভুল ন্রানজুত 
মী অন্ত হক্ষাহ হুলক্ষ ক্ল্ঘাঘা জীহ তন্মলি ক্দী নান কহ্ণী ই। হুলক্ক লাল ঘহ ক্তীতী 
না জান্লী মারা ক কবার্ধ কলিঘ্‌তভ্রর্থ কহ্লী ইলা হুল নহন্তক্সী লীলিজ 
জান্বিনাজী জীহ লক্ষলীলী জানি নদী তন্নলি ভ্বী লক্ষী ই? না হুনক্কা কাম ভা 
লন্ষলা ই? 

মই ঘাজ হিদীত্ উ, ঈ তজককা ত্র কলা ল্লানলা ভ। ঘি০ হুল ০ নালহ ভ্তাতল 
সণ হল০ লহ্হ 23 লীলা ভাবনা ক্ষাইভত উ, জিজন্ধী ঘহিযা 6221.30 ব্কবাহ 
ক্ষিণ মীতহ০ ই। নভা আহ তরী ভ্ী০ ঘা কী ছানা ক্ষীবাহু উ। নন্ভা জাত্লী 
না হন ভী লহ্বী ই, নাঘ শানু শী লম্তী হলনা স্বান্তন ই, হন লন | বত 
হবলাক্কা অলঘূল্স ই। 

ককালন্্ীলী ঘী০ হুল০ আঁ 17 লঙ্লহ ৭ ঘূল০ লণ তক জলালী সীজা ক্ষী 
হৃহ্যা 490.08 জনাব ক্কিণ লী উ। নন্তাঁ 1942 উ হ্যহ ছিন্ত ই। 1962 জী নী 
' হযহ জী ঈন্ছীিল্ত উ। ত্বলক্কী গী জার্০ তীণভী০ঘী০ ননাযা বাতা উই। নভীঁ অহ 
শী জাহলিযাঁ কা নিন্বাজ নম্ভী ই। 

ভ্তমাহ গাল ঘী০ হজ মল লীলক্কা ক্ষাইক০ 47 ন০ জী হলণ উ। হুলক্কী হহ্যা 
3729.60 হকনাহ০ ক্ি০লি০ উ্ | অন্ত নহ জহ্‌০ হী০ ভী০ ঘী০ সীঘগা ক্ষিনা 
বাযা উট অন্তা জাহিনাী জীহ লক্ষঘীলী আালি ক লী লল্তী হন ই। অন্ত গী নাঘ- 
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সালু হন মঁ ভন উ। হুল লতন্ত কক হু হুলাকাঁ ম জহ্‌০ তী০ ভী০ ঘী০ ঘাঘা 
ক্ষি্া মতা উ। 

ুমঘাহা ক্ধাইভতু ঈৎ হ্ল০ লহ 32উ। হুলন্কা হহিা 3009.66 জনাহ 
ক্ষিণলি০ উ। অন্তা ী আহৃ০ তী০ ভী০ ঘী০ ঘানপা ক্কি্া বাঘা উ। 

তন্লহ দ্ুলনাভী কাল ঘি০ ঘ্ল০ ত্র উ০ ঘল০ লকষহ 12 উ। হৃতক্ষা হ্হ্ষা 
279.80 জ্কন্বাহ ক্ষিণ মী ই্। অন্ত হবলাক্ষা শী জলহাল্স ইট, ক্ষিহ মী জাহ্‌ণ্ভী০ভ্তীণ্তী০ 
সাঘঘা ক্িনা হামা উ। 

তলী খালা নত ক্কাইকত্র 11 নজনহ অও হল০ উ। নন্তা অহী জাহ্‌০তীভ্রীপ্ঘী 
ভীঘঘা কিতা হাতা ই। টি নন্তুল অ হুলাক্ক ই আল্তাঁ ঘহ 10 নহজন্ত ঘী জাহিনাজী 
আীহ লক্ষমীলী নত্ী হন ই। কছ্বিহ্পী জাহৃণ্ভীণভী০ণী ভাতা ক্িা শাঘা উ। 

জলীঘুহ ভরা ঘী০ ঘল০ লী জীলঘুত লীলা অ০ হল০ লঙ্নহ 49 উ। অন্ত ক্ষী 
তীতাল অন অভ্যাঁ 79523 ই। লক্ষলীলী লীম ক্ধ মু ক্ষী জভসাঁ 739 ই। জীহলী্ষী 
অভ্ঞাঁ 645 উ। হুলক্টী তাতল অভ্ঞাঁ 1484 উই | আবিনালী মহ্‌ ন্দী জজ্ঞাঁ 160ই। জীন 
জীহনী ক্কী লভ্ঞাঁ 131 ই। হুলন্দী তীুল লভ্তাঁ 29] । হুল তীলীন্ঠী লভ্সাঁ লিলান্ধহ 
1775২ ব্বনক্ী হীতল লভ্সাঁ জানাহী ক্কী 1/4ী লন্ভী ই ছ্ষিহ শী আহ্ণ্তী০ভ্ী্ঘী 
সমতা কিআ বাঘা ই। হুলক্ষী সীমা কলি নবী শাহ্‌ ই, নজা ঘাতীঁ কক ক্যাব ধা লি 
নর্ভী ক্কী বাহু উ। 

আহ খী তবান্তকা হলা ন্বান্তলা ভ। লাল ঘী০ হ্ল০ নম ত্হ লল্তাভী অ০ 
হল ল০ 20 ই। নন্তীক্ী তীতল অলমভ্সাঁ 6887ই। লক্ষলিলী লব ্দী লক্ঞাঁ 356 
ই জীহলাঁ ক্ষী লজ্ঞাঁ 350 হুলন্ী কুল লজ্ঞাঁ 706২ । জাহিনাজী লহ কী লভ্সাঁ 
358৯ জীহলী ক্রী লভ্ঞাঁ 355৯ । তীত্ল জভ্সাঁ হীনাঁ কা লিলাকহ 713৯ । হুল হালা 
আালিযী ন্কী মিলান ত্লক্ষী অজ্ঞাঁ 1449 । যন্ত অভ্সাঁ লী তাতল অলমভ্ঞাঁ ক্কা 
1/4 সী লন্তী ইউ ছি ী অঘল নাশক লহক্ষাহল আহৃ০ ঘী০ ভ্ী০ ঘী০ সী মীনা 
লী উ। ৃ 

হুল সক্কাহ অলঘাহুযুভী জিলা নম ইল হুলাক্ষ ই, অন্তাঁ অহ জাহিনালিযাঁনী অভ্দা 
বুল অহলল্ত শী লহ ই, দিত গী নন্াঁ ঘহ জাহুষ্তী০ভী০্ধী সীমা কী বাহু উ্। 
কিন্তু অত্ত তু: ক লাখ কষ্লা ঘর্তলা উ্ষি অন্তাঁ অহ জাবিনালী আহ লক্ষলিলী লম্সন্বা 
নন্ত জভ্তসক্ক ভঘ ল হন্ল ই নন্তাঁ অহ আহ্‌০তী০ভীণ্তী০ ঘাঘনঘা লন্বী কিয়া মামা 
উর ।ক্ষিক ধী অন্ত অতক্কাহ জাবিলালী জীহ লক্ষলিলী অজ্সহা ক্ষী তন্সলি ক্কী নান কহ্লী 
্। 
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্্ী প্রভপ্রন মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা বিষয় আপনার মাধ্যমে এই 
সভার কাছে উপস্থিত করছি। বিষয়টা হচ্ছে, আমরা জানতাম এতদিন পর্যস্ত __ আমাদের 
কাছে এটা জানা আছে সাংবাদিকতা সম্পর্কে যে নিউজ ইজ সেকরেড, কিন্তু এই সাংবাদিকতা 
আজকে কোন পর্যায়ে এসে পৌচেছে, সেই সম্পর্কে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। কত 
নিম্ন মানের, কত উলঙ্গ মিথ্যা তারা প্রচার করতে পারেন, কত ক্যাটেন্টলাই তারা লিখতে 
পারেন, এই কথাটা আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। আপনারা জানেন এবং পেপারেও 
দেখেছেন যে কলকাতা থেকে কয়েকটি পত্রিকা, দু একটি পত্রিকা গঙ্গা সাগর মেলাকে কেন্দ্র 
করে, গঙ্গা সাগর মেলার বেশ কিছু দিন আগে থেকে প্রচার শুরু করে দিলেন যে সাগর 
পঞ্চায়েত সমিতি তাদের হিসাব পেশ করেনি। এটা একটা জঘন্য তম অসত্য, হিসাব তারা 
দিয়েছে এবং ঠিক জায়গাতেই তারা হিসাব পেশ করেছে, জানি না কেন তারা এই অসত্য 
কথা লিখলেন। তারপর আবার এলেন যে পঞ্চায়েতকে কাজ করতে দেবার জন্য, গঙ্গা 
সাগর মেলার যে কাজ, সেই কাজ করতে দেবার জন্য সরকারী কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ এবং তারা 
কাজ করবেন না, এটা সংবাদ হিসাবে আবার বেরোল। এই ভাবে ডিস্ট্রিক্ট ্াডমিনিষ্ট্রেশন 
সম্পর্কে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হলো, এই ভাবে অপপ্রচার শুরু করা হলো পত্রিকার 
তরফ থেকে। তারপর আবার তারা শুরু করলো, সাগর কংগ্রেস সেবা দল, যে সেবা দল 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪০ সালে প্রিইন্ডিপেন্ডেস পিরিয়ডে আমার বাবা সেই সাগর কংগ্রেস 
সেবা দলের ওয়ান অব দি ফাউন্ডার্স ছিলেন। ১৯৪০ সালে সেই সাগর কংগ্রেস সেবাদল 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজকে কংগ্রেসীরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে নষ্ট করে দিয়েছে, 
প্রতিনিয়ত তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করছেন। আব্দুল মান্নান এর মধ্যে ওখানে 
গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি বিভিন্ন রকম উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন। সেই সাগর কংগ্রেস সেবাদল 
হাইকোর্টে কেস করেছিল, এবং তারা হেরে গেছে, কিন্তু তা সত্বেও তারা প্রচার করছে যে 
সি. পি. এম. এর সন্ত্রাসের জন্য সাগর কংগ্রেস সেবাদল সেখানে কাজ করতে পারলো না। 
জঘন্যতম অসত কথা কাগজে হেডিং দিয়ে প্রচার করছে হাইকোর্টে হেরে গিয়ে। এই কিশোর- 
বাহিনী আজকের নয়, কয়েক বছর যাবৎ গঙ্গা সাগর মেলায় তারা কাজ করছে। বিশ্ব হিন্দু 
পরিষদ ভলেনটিয়ার হিসাবে কাজ করে না, ইট ইজ নট এ ভলেনটারি অরগ্যানাইজেশন। 
সেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং কিশোর-বাহিনীর নামে অপ-প্রচার কাগজে বেরুতে সুরু করেছে। 
কিশোর-বাহিনী এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, এর ফলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 
৩জন সদস্য আহত হয়েছে __ এই সমস্ত অপ-প্রচার কাগজে বেরুতে শুরু করেছে। আমি 
বলছি, এটা জঘন্যতম অসত্য কথা। আমি সমস্ত জায়গা থেকে জেনেছি, কোন জায়গাতেই 
এই বক্তব্যের সত্যতা নির্থারিত হয় নি। কোন্‌ কাগজ এগুলি বার করছে? “বর্তমান” এবং 
“আনন্দবাজার পত্রিকা”। এইসব কাগজ দিনের পর দিন অসত্য কথা বলছে। আমি তাই 
এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমার এই প্রতিবাদ রেকর্ডেড হওয়া উচিৎ। 
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মিঃ স্পীকার ঃ মিঃ সুদীপ বন্দোপাধ্যায় বলুন। এটা তো দেখছি সেন্ট্রাল গতর্ণমেন্টের 
সাবজেই্, স্টেট গভর্ণমেন্টের নয়, আপনি এখানে কি বলবেন? এটা হবে না। 


শ্রী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় ঃ স্টেট ক্যাডারের অফিসার আছেন। 
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মিঃ স্পীকার £ হবে না, হবে না, হবে না। আপনি অন্য ব্যাপারে বলুন? 
শ্রী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় $ আমি আর বলবো না। 


সী অশোক ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 
বর্তমানে কলকাতায় যে আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসব হচ্ছে সেখানে স্যার, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 
সরকার একটা নূতন অধ্যায় স্থাপন করলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় চিত্র 
পরিচালক এবং অভিনেতারা পশ্চিমবাংলার বর্তমান আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা, বর্তমান প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা দেখে গেলেন। গত কয়েক দিন ধরে সংবাদপত্রে চলচিত্র উৎসব সর্ম্পকে নিয়মিত 
লক্ষ্য করছি যে, পশ্চিমবাংলার প্রথিতযশা শিল্পীরা উৎসব প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে পারছেন না। 
এমন অনেক শিল্পীকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে যাঁদের স্ত্রীদের পর্যস্ত নিমন্ত্রণ করা হয়নি, ফলে 
সেইসব শিল্পীরা কার্ড প্রত্যাখান করেছেন। আজকের সংবাদপত্রে আছে, মুনাল সেন, গৌতম 
ঘোষ প্রভৃতি নাম করা প্রথিতযশা চিত্র পরিচালকরা ঢুকতে পারছেন না। মাননীয় মন্ত্রী 
বুদ্ধদেব বাবুর দপ্তর থেকে এতবেশী ডেলি কার্ড ইস্যু করা হয়েছে তাতে পার্টির ক্যাডাররা 
ভিড় করছে, সেইজন্য নামী শিল্পীরা ঢুকতে পারছেন না, ডিরেকটররা ঢুকতে পারছেন না, 
সেখানে কমরেড দিয়ে ভিড় করে রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং তথ্যমন্ত্রীর দপ্তরের আমলারা 
গোছাগোছা টিকিট নিয়েছে এবং চামচেরা টিকিট নিয়ে সেখানে ভিড় করে আছে। অথচ 
লজ্জার কথা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যরা এই দপ্তর থেকে টিকিট পায়নি এবং আমি বহু 
সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, তাদের কাছেও কোন রকম আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়নি। 
এই অব্যবস্থার মধ্যে ওঁরা ঢক্কা নিনাদের দ্বারা কলকাতা ৩০০ বছর পূর্তির কথা প্রচার 
করছেন। বলা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের বুকে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার অত্যস্ত সুশৃঙ্খলভাবে 
শাসন ব্যবস্থা চালাচ্ছেন। ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার মানুষ এসে দেখে গেছেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার রয়েছেন তারা প্রশাসন ব্যবস্থাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছেন। সাধারণ 
মানুষ দিনের পর দিন প্রবেশ করতে পারছে না, কিউতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডে-ন্লিপ পাচ্ছে না। 
ডে-ল্লিপ বিলি হচ্ছে আলীমুদ্দিন গ্ট্রট থেকে। এই আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসব ওখান থেকে 
তার সুইচ টেপা হচ্ছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের বুকে একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় ওঁরা রচনা 
করলেন। এখন ২/৪ দিন সময় আছে, আমি এই দপ্তরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, আমরা 
বিধানসভার সদস্যরা টিকিট পেলাম কি পেলাম না সেটা বড় কথা নয়, এর সঙ্গে সারা 
পশ্চিমবঙ্গের একটা ভাবমূর্তি জড়িয়ে রয়েছে। আমার মনে আছে ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব প্রধান 
মন্ত্রী রাজীব গান্ধী মহাশয় দমদম বিমান বন্দরে বলেছিলেন “কলকাতা আর আগের মত নেই, 
সেই কথায় সকলে অনেক কথা বলেছিলেন এবং দেওয়াল লিখন হয়েছিল যে রাজীব গান্ধী 
মহাশয় বলেছেন কলকাতা মুমূর্ষু নগরী। এতে কলকাতার ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু দুদিন 
আগে বন্ধু সরকারের মন্ত্রী মাননীয় ফার্নানভ্ডেজ এসে বলে গেলেন পশ্চিমবঙ্গেই সব চেয়ে 
বেশী বিনা টিকিটে যাতায়াত করে। এটা পশ্চিমবঙ্গের কলঙ্ক নয়? এতে ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে 
না। তার বিরুদ্ধে তো একটি কথাও শোনা যাচ্ছে না। প্রবীণ মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী মহাশয় 
এখানে রয়েছেন, তার কাছে আমি অনুরোধ করছি যে আপনি হস্তক্ষেপ করুন, এ দপ্তর 
বুদ্ধদেব বাবুর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জ্যোতি বাবুর হাতে দিন, তিনি এ দপ্তর দেখাশোনা 
করুন। 
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প্রী সাধন পান্ডে ই মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি একটি বিষয়ের প্রতি 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প নিয়ে বিগত এক 
মাস ধরে বহু শিল্পপতির আনাগোনা দেখতে পেলাম, শিল্পপতিরা এসেছেন, অসীম বাবু নিয়ে 
গেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তারা দেখা করেছেন। কিন্তু আসলে শিল্প স্থাপনের 
জন্য যেসব প্রচেষ্টা দরকার সেটা দেখতে পাচ্ছি না। দিল্লীতে আপনাদের বন্ধু সরকার এসেছে, 
কাজেই সেই বন্ধু সরকারের দ্বারা সেসব শিল্প যাতে এখানে স্থাপন হতে পারে তারজন্য 
আরো সচেষ্ট হওয়া দরকার। রাজীব গান্ধী সরকার এই রাজ্যের স্টীল প্লযান্টগুলো মর্ডানাইজেশনের 
উদ্দেশ্যে ইক্কো এবং দুর্গাপুর স্টীলের জন্য প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করে সুন্দরভাবে কাজে এগোচ্ছিলেন। তার জন্য জাপানী এন্টারপ্রাইজ এসেও গিয়েছিল। 
মুখ্যমন্ত্রী সেটা জানেন। তিনি নিজে সেটা নিয়ে কেন্ত্রীয় সরকারের সঙ্গে কথাও বলেছেন যে, 
ওটা হলে দুর্গাপুর অঞ্চলে আমাদের যেসব ছোটখাটো শিল্পপতিরা রয়েছেন তাদের সাহায্যে 
আসবে। কিন্তু অত্যস্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, ইক্ষোর এ ৫ হাজার কোটি টাকার 
প্রজেক্টুটা ২ হাজার কোটি টাকায় নামিয়ে দিচ্ছেন বর্তমানের কেন্ত্রীয় সরকার, মুখ্যমন্ত্রীর বন্ধু 
সরকার এবং সেই স্টীল প্ল্যান্ট আজকে পারাদ্বীপে চলে যাচ্ছে। কাজেই এক্ষেত্রে চত্রাস্ত 
করছেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলবার মত কেউ নেই। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন, 
হলদিয়া নিয়ে কথা হচ্ছে, কিন্তু যে জিনিস প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকার স্যাংশন করে গেছেন 
এবং যে ক্ষেত্রে অফিশিয়াল কাজও এগিয়ে গেছে, টেন্ডার পর্যস্ত ডাকা হয়ে গেছে, সেই সময় 
কি করে পশ্চিমবঙ্গের ৫ হাজার কোটি টাকার ইস্কো প্রজেক্টটি ২ হাজার কোটি টাকায় নামিয়ে 
আনা হচ্ছে? এতে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের বিকাশ ঘটবে? মুখ্যমন্ত্রী বললেন, কেন্দ্রে একজনও 
বাংলার মন্ত্রী নেই, কাজেই ক্যাবিনেট সেক্রেটারী বাঙ্গালী হোক। কিন্তু সেই ক্যাবিনেট সেক্রেটারী 
পদে আর একজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল! আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর. এস. এস.-এর সঙ্গে 
৯৮ এস. এস. পন্থী হবে, নাকি 
বামপন্থী হবে। ..... 


(এই সময় মাইক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরবর্তী বক্তা বলতে ওঠেন)। 
শ্রী তোয়াব আলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে জঙ্গীপুর মহকুমার দুই 
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হাজার বিড়ি শ্রমিক এবং তাদের পরিবারবর্গের জীবন ও জীবিকার সমস্যা সম্পর্কে মাননীয় 
' শ্রমমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানকার দুই হাজার বিড়ি শ্রমিক এবং 
তাদের পরিবার, যারা বিড়ি বেঁধে জীবিকা নির্বাহ করেন, বিড়ি পাতা না পাওয়ার কারণে 
আজকে তারা এক সঙ্কটের মধ্যে পড়েছেন। এঁ পাতা উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে জন্মায়। 
ওখানে বিগত কংগ্রেস আমল থেকেই বিড়ি পাতা আনার সমস্যা দেখা দিয়েছে। তারা কোন 
পাতা আনাতে পারছেন না, ফলে বিড়ি কারখানা সেখানে বন্ধ হবার মুখে। যাতে এই সমস্যা 
সরল পথে মিটে যায় সেই ব্যাপারে সচেষ্ট হতে আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি। 


দ্বিতীয় কথা হল, ওখানকার অনেক বিড়ি শ্রমিক বর্তমানে টি. বি. রোগে ভুগছেন। 
বিড়ি শিল্পের একটা খারাপ দিক হল এই টি. বি. রোগ। দীর্ঘ দিন ধরে তারা এর বিরুদ্ধে 
লড়াই করছেন। সেখানে ধুলিয়ানের কাছে কল্যাণপুরে বিড়ি শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল থেকে 
একটি টি. বি. হাসপাতাল হবার কথা ছিল, কিন্তু একজন প্রাক্তন কেন্ত্রীয় মন্ত্রী সেটা বন্ধ 
করে দিয়েছেন। বর্তমানে সরকার টি. বি. রোগের যেসব ওষুধপত্র, যেমন -_ স্টেপটোমাইসিন, 
ইথামবটম ইত্যাদি ওখানকার হাসপাতালগুলিতে যা সরবরাহ করছেন তা অপ্রতুল। এই 
অপ্রতুল সরবরাহের ফলে তারা উপযুক্ত চিকিৎসা পাচ্ছেন না। এঁসব ওষুধ এই বছর এখনো 
সরবরাহ করা হয়নি, ফলে যেসব জায়গায় চিকিৎসা চলছিল সেখানেও তা বন্ধ হয়ে গেছে। 
কাজেই এসব অঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে যাতে টি. বি. রোগের প্রয়োজনীয় ওষুধ অধিক 
পরিমাণে সরবরাহ করা হয় তার জন্য মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী সুহৃদ বসু মল্লিক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী তথা পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা 
ডিসেম্বর মাসে ঘটেছে। সোহন দাস নামে একটি বালক, বয়স ৭ বছর, একটি জুনিয়র 
প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র। তাকে তার মা গত ১৮ই ডিসেম্বর স্কুলে পৌছে দিয়ে আসে এবং 
তারপর আর সেই ছেলেটি ঘরে ফেরে নি। অত্যস্ত দুঃখজনক ঘটনা। যারা তাকে অপহরণ 
করেছিল তাদের এলাকার মানুষ চিহ্িত করেছিল। ১৯শে ডিসেম্বর হঠাৎ পাওয়া গেল যে 
সাইকেল ফ্যাক্টারীর ওয়াটার রিজারভার সংলগ্ন এলাকাতে ছেলেটির বই খাতা পড়ে রয়েছে 
এবং স্কুল ড্রেস পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এলাকার হাজার হাজার মানুষ ছুটে গেল সেই 
রিজারভারে জাল ফেলে সেই ছেলেটির মৃতদেহ উদ্ধার করলো। যাদের নামে এফ. আই. 
আর. করা হয়েছিল অর্থাৎ যারা ওই ছেলেটিকে অপহরণ করেছিল তারা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
পার্টির সমাজ বিরোধী। সেই ছেলেটির বাবা সোমনাথ দাস বিগত নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে 
কার্টুন এঁকেছিল __ এই হল অপরাধ। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা সোমনাথ 
দাসকে শাস্তি দেবার জন্য তার ছেলেকে অপহরণ করেছিল। তারপর তারা দেখলো যে, যে 
ভাবে খবর ছড়িয়ে পড়েছে তাতে ছেলেটি তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে যাবে। 
সেই জন্য তাকে তারা গলা টিপে মেরে পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল। তারপর সাব- 
ডিভিসন হাসপাতালে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সমস্ত লোকজনেরা ডাক্তারের উপর প্রেসার 
ক্রিয়েট করে বলিয়ে দিল যে ছেলেটি জলে ডুবে মারা গেছে। কোথায় স্কুল আর কোথায় 
রিজারভার! তা ছাড়া রিজারভার্টির চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এবং সেখানে সিকিউরিটি 
গার্ড আছে, মানুষ ঢুকতে পারে না। জেনে রাখবেন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেদেরও 
ছেলে আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীরও নাতি-নাতনী আছে, এই ভাবে ছেলে-মেয়েদের অপহরণ 
করে মেরে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়, বাবাকে শাস্তি দেবার জন্য যদি ছেলেকে অপহরণ করা 
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হয় তাহলে আগামী দিনের ভবিষ্যত খুব খারাপ হয়ে দঁড়াবে। এই জিনিস পশ্চিমবাংলায় 
কখনও কোন দিন হয় নি, ভারতবর্ষের কোথাও এই জিনিস ঘটেনি। 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 
[2-20 __ 2-30 ৮.৮] 


শ্রী কামাক্ষা ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই 
মেদিনীপুর শহরে এবং গ্রামাঞ্চলের জীবন ধারনের পক্ষে বিদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এই 
ব্যাপারে আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মেদিনীপুর শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে অন্ধকারে মেদিনীপুর শহর ডুবে গেছে। তার ফলে মারাত্মক 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে জল সরবরাহ করা যাচ্ছে না। রাত্তিরে রাস্তায় আলো জলে না। 
এখানে বৈদ্যুতিকরণের কাজ অত্যন্ত শ্লথগতিতে চলছে। আজ পর্যন্ত মাত্র ৪৭ পার্সেন্ট বিদ্যুৎ 
গেছে। আর গ্রামে বিদ্যুৎ নেই বললেই চলে। মেদিনীপুরে বিদ্যুৎ বিভাগের যে কাজ হচ্ছে তা 
অত্যন্ত মন্থর গতিতে । আমি এই সম্পর্কে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অবিলম্বে যাতে 
এখানে কাজের উন্নতি হয়। 


শ্রী অমর ব্যানাজী ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে 
তথা পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ২০শে ডিসেম্বর উলুবেড়িয়া 
থানার দীতপুর একটি গ্রামে বেলা ১২টার সময়ে -_ তুষ্ঠ মন্ডল নামে একটি যুবককে খুন 
করা হল। খুন করার পরে তার দুটি পা এবং দুটি হাতে ভারি ভারি ইট বেঁধে পুকুরের 
মধ্যে ডুবিয়ে দিলো। যে তরোয়াল দিয়ে আঘাত করলো এবং আহত করলো সেই তরোয়ালটি 
পুকুরের ধারে পাওয়া গেল। যে ছেলেটি তুষ্ঠ মন্ডলকে খুন করলো সে তারপরেই থানায় 
চলে গেল এবং থানায় গিয়ে বললো যে তুষ্ঠ মন্ডল ভীষণ গন্ডগোল করছে। এই বলে 
ওখান থেকে পুলিশ নিয়ে আসলো। পুলিশ এসে দেখলো এই যে ভদ্রলোক থানায় গিয়ে 
অভিযোগ জানালো তারই বাড়ীর পুকুরে ওই রক্ত মাখা জিনিষপত্র পড়ে আছে। কিন্তু তুষ্ঠ 
মন্ডলকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ তখন ওই পুকুর থেকে বেড়া জাল দিয়ে ওই মৃতদেহ 
উদ্ধার করলো। প্রায় ৫-৩০ মিঃ নাগাদ মৃতদেহ উদ্ধার হল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে 
ওই যে তুষ্ঠ মন্ডলকে যারা খুন করলো, তাদের বিরুদ্ধে যে এফ. আই. আর. করা হল, 
তাদের আজ অবধি ধরা গেল না। তারা আজ অবধি ধরা পড়লো না। গতকাল রাজ্যপালের 
ভাষণের সময়ে আইন-শৃঙ্খলার কথা বলেছি। গত বছর বিধান সভায় ৯ তারিখে আমি 
একটা প্রশ্ন করেছিলাম মুখ্যমন্ত্রীকে যে কতজন মানুষ এ রাজ্যে খুন হয়েছে। তার উত্তরে তিনি 
বলেছিলেন ১৬ হাজার ৯৭৪ জন। আবার নূতন করে এই যে খুন করা হল কংগ্রেসকে 
এবং যেসব সি. পি. এমের লোকেদের নাম এফ. আই. আর. করা হল তাদের একটি 
মানুষকেও গ্যারেষ্ট করা হয় নি। সেখানে যে কংগ্রেস দলের লোকেরা ওই অত্যাচার দেখে 
থানায় গিয়ে বলেছিল যে মারধর করছে তাদের গ্রেপ্তার করা হল। তাদের মধ্যে পুলিশ এসে 
একজন কংগ্রেসী যুবককে গ্রেপ্তার করলো। সেই যুবকটি এম. এ. এবং ল্য পাশ। পুলিশ 
তাকে ধরে নিয়ে চলে গেলেন। অথচ আসল আসামীকে কেউ ধরলো না। সেইজন্য আমি 
মাননীয় বিনয় বাবুকে অনুরোধ করছি, তিনি বসে রয়েছেন, আপনি এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিন 
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এবং যে আসামী প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁকে অবিলম্বে ধরা হোক। 


শ্রী তপন রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিভাগীয় 
মন্ত্রীকে একটি জরুরী বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থাগার আইন অনুযায়ী 
রাজ্যে এবং জেলায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা আলাদা করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যস্ত রাজ্যের 
অফিসগুলিতে সব আধিকারিক নিয়োগ হয় নি এবং অনুরূপভাবে জেলার ক্ষেত্রেও সেই 
অবস্থা। ফলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কাজ খুব বিদ্িত হচ্ছে। একজন মাত্র ক্লার্ক এবং 
একজন আধিকারিক দিয়ে কাজ হচ্ছে। কাজেই আমার আবেদন অবিলম্বে এর উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হোক। 


ত্রী অদ্বিকা ব্যানাজী ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি সমস্ত সদস্যর কাছে 
একটা প্রস্তাব রাখতে চাইছি একটু আগে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন কামাখ্যা বাবু বললেন বিদ্যুৎ 
নিয়ে, পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎ-র যে অবস্থা তাতে __ আমার সকলের কাছে প্রস্তাব রয়েছে __ 
বিদ্যুৎ মন্ত্রী প্রবীর বাবুকে অন্ততঃ ভারতরত্ব না দিয়ে অস্ততঃ পদ্মভূষণ দেওয়া যায় কিনা 
বিবেচনা করুন। আজকে তিনি বলছেন বিদ্যুৎ আমরা দিচ্ছি, ঠিকই কথা বিদ্যুৎ আমরা পাচ্ছি, 
দিনের মধ্যে ২/৩ ঘন্টা বিদ্যুৎ আমরা নিশ্চয় পাই। কিন্তু আজকে যে অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেভি ইন্ডার্ট্রি করার উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। 
কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে কলকারখানা এমনিতেই বন্ধ আছে, যেগুলি খোলা আছে 
সেইগুলিও ধিক ধিক করে চলছে -_ পাওয়ারের অভাবে। কামাখ্যা বাবু তো গ্রামগঞ্জের 
কথা বললেন কিন্তু শহরের ইন্ডাষ্ট্রি তো আজকে কোলান্সড অবস্থায় রয়েছে। আজকে হেভি 
ইন্ডাষ্ট্রি করার আগে ইনফ্রাস্ট্রাকচার করার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু যে কল-কারখানাগুলি আছে 
সেগুলিরই পাওয়ারের অভাবে চলার ক্ষমতা নেই। এবং যে তাপ বিদ্যুৎগুলি আছে সেইগুলি 
যদিও ১০/১৫ পারসেন্ট এফিসিয়েন্সিতে চলে কিন্তু সেইগুলিও এমন অবস্থায় দাড়িয়ে যে 
কোন দিন বসে যেতে পারে, প্রত্যেক দিন কোন না কোন ফল্টে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজকে 
যদি আমার সঙ্গে একমত হন তাহলে দেখতে পারবেন যে পশ্চিমবাংলার মানুষের উপর 
জুলুম চলেই যাচ্ছে, জেনারেটিং স্টেশনগুলি এমন অবস্থা যে এর ফলে পশ্চিমবাংলার ইন্ডান্টরিগুলি 
ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কোন দিন এখানে ইন্তাষ্ট্রি স্থাপন হবে না। 


শ্রী শীশ মহম্মদ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি সিরীয়াস 
বিষয়ে পশ্চিমবাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার 
এলাকার সৃতী থানার মুর্শিদাবাদ জেলায় এবং ইন্দো বাংলাদেশ বর্ডার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
তোয়াব আলি এলাকার সামসেদগঞ্জে আমার ওখানে একটা ধুলিয়ান হাট আছে যেখানে 
চাষীরা গরু বিক্রি করতে যায় বা সেখান থেকে গরু কিনে নিয়ে আসে। সেখানে ১৫৩ নম্বর 
ব্যাটেলিয়ান যারা ব্রিপুরাতে রিগিং করেছিল -_ ১০০ পারসেন্ট রিগিং করে -_ এবং 
ত্রিপুরায় নৃপেণ চক্রবর্তীকে পরাজিত করে, সেই দল এখানে এসে হাটের দিন হাট থেকে 
গরু খুলে নিয়ে আসছে __ তারা এই ধরনের কর্মকান্ড চালাচ্ছে __ এবং তারপরে যারা 
বিহারের হীরেনপুরের হাট থেকে দু-একটা করে গরু কিনে নিয়ে আসছে, সেই চাষীদের 
গরুগুলিকে ওরা ডাকবাংলো হাটে বা সাজুরমোড়ে বা বাসুদেবপুরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, এবং গরুর 
মালিককে লাঠিপেটা করে হাটিয়ে দিচ্ছে। ওরা যখন বলছেন যে না আমাদেরকে সমেত গরু 
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নিয়ে চলুন তখন ওরা বলছে যে না তা হবে না। দেখা যাচ্ছে যে শুক্রবার দিন যদি ২৫টা 
গরু নিয়ে আসে ক্যাম্পে তাহলে বেলা ৩/৪টের সময় তারা চুপিচুপি ব্লাকারদেরকে ডেকে 
১০টি গরু বিক্রি করে দিচ্ছে, বাকি ১৫টা গরু সন্ধ্যার সময় খাতায় এন্ট্রি করছে কি বলে 
__ তারা বন্ধু স্ম্যাগলারদেরকে ডেকে নিয়ে এসে বলছে -_ বর্ডার পার হচ্ছিল সেই সময় 
ধরেছি সাক্ষী দাও। যদি না দাও তাহলে তোমাদের স্ম্যাগলিং কাল থেকে বন্ধ হয়ে যাবে, 
সুতরাং তারাও সাক্ষী দিচ্ছে। অধ্যক্ষ মহাশয় আরো ঘটনা তোয়াব আলি সাহেবের এলাকার 
জয়কৃষ্ণপুর এলাকায় দুটো বলদ খুঁটি থেকে তুলে নিয়ে চলে এল ও টাদিদহর থেকে তুলে 
নিয়ে চলে এল। সুতরাং এই রকম অবস্থা যদি দৈনন্দিন চলতে থাকে তাহলে বলার কিছু 
নেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় বর্ডার থেকে ১০ কি. মি. দূরে মেরিগ্রাম থেকে ৮০টি গরু ওরা 
নিয়ে এল, তার মধ্যে ৬০টা অক্‌সান করলো এবং ২০টা তারা বিক্রি করে দিল, এই রকম 
অবস্থা চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার কাছে সার্টিফিকেট আছে গরু কেনার ছাড়পত্র 
আছে, এই রকম ছাড়পত্রগুলিকে তারা ছিড়ে ফেলে দিচ্ছে এবং প্রধান, এম. এল. এ.-র 
সার্টিফিকেট তারা মানতে চায় না। সুতরাং এ হেন অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে এ 
এলাকায় চাষাবাদ উঠে যাবে। অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করি কেন্দ্রে বন্ধু সরকার গঠিত হয়েছে, সুতরাং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ এলাকার 
চাষীরা যাতে সুষ্ঠভাবে চাষাবাদ করতে পারে এবং তার জন্য গরু নিয়ে আসতে পারে তার 
সুব্যবস্থা হোক এবং তা নাহলে চাষাবাদ উঠে যাবে। অধ্যক্ষ মহাশয় আরো দুঃখের সঙ্গে বলি 
এঁ ১১০ নম্বর ব্যাটেলিয়ান চলে গিয়েছে এবং ১০৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ান আসছে। ১০৯ নম্বর 
ব্যাটেলিয়ান নিমতা যার হেড কোয়ার্টার সেটাও আমি দেখেছি, ১২/১ তারিখে গরু নিয়ে এল 
রাত্রিবেলায় সেটা এন্ট্রি করা হল এবং অধ্যক্ষ মহাশয় তারা গরু ছাড়ল না। স্যার আরো 
বলি আলিয়াড়মোড়ে তারা দাড়িয়ে থাকছে এবং হোম গার্ডের মত পয়সা আদায় করছে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কুমারপুরে আখতার শেখের কাছ থেকে ভুট্টা নিয়ে যাচ্ছিলো, 
তার কাছ থেকে ১৫০ টাকা আদায় করেছে খাবারের জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় দুটো 
কাপ আর দুটো বান্ধ আদায় করেছে, সইফুদ্দিনের কাছ থেকে ট্রাকে করে ধান নিয়ে আসছিলো, 
খড়ের জন্য তার কাছ থেকে ৯০ টাকা নিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় রেজারমার কাছে 
ধান আর খড় নিয়ে আসছিলো তার কাছ থেকে ১০০ টাকা আদায় করেছে। এই রকম 
ঘটনা ঘটছে আর তারা যেখানে সেখানে টাকা আদায় করছে আর পিটুনি দিচ্ছে। সুতরাং 
আপনার মাধ্যমে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। 
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শ্রী অসিত কুমার মাল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বীরভূম 
জেলার দৃবরাজপুর দীনময় হাসপাতালের কথা বলবো, এই হাসপাতালে বহুদিন ধরে যক্ষা 
রোগের কোনো ওষুধপত্র নেই। যে সমস্ত রূগীরা ভর্তি আছেন তাদের ছেড়ে পালিয়ে আসবার 
উপক্রম হয়েছে এবং ওখানে ওষুধপত্রের সাপ্লাই নেই। ওষুধপত্রের ব্যাপারে বীরভূম হাসপাতাল 
খুব সঙ্কটে পড়েছে। শুধু বীরভূম জেলাতেই নয়, দূবরাজপুর মহকুমা হাসপাতাল নয়, বীরভূম 
জেলাতে যে সমস্ত হাসপাতালগুলি আছে এবং মহকুমা, উপস্বাস্থ্য কেন্দরগুলিতে যেমন মালদায়, 
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রাজহাট, বসেরা বিভিন্ন আউটডোরে টি. বি.-র যে সমস্ত ওষুধপত্র থাকবার কথা, একটাও 
ওষুধপত্র সাপ্লাই নেই। অথচ আমার কাছে খবর আছে বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর এই 
ধরনের কোনো ক্রাইসিস আ্যারাইজ করে না। আপনার কাছে আমার নিবেদন যে কেন বীরভূম 
জেলায় দীর্ঘ দিন ধরে যক্ষা রোগের ওষুধপত্র পাওয়া যায় না যেখানে গভর্ণমেন্ট হাসপাতালের 
জন্য কোটি কোটি টাকা খরচা করেন। সেখানে পেশেন্টদের যা খাবার দাবার দেওয়া হয় 
যেমন ডাল, ভাত ইত্যাদি তা খাওয়ার অনুপযুক্ত। রুগীরা সেখানে আসেন তারা যাতে সু- 
চিকিতসা পায় তার জন্য তারা সেখানে দীর্ঘ দিন ধরে ভর্তি থাকেন। সেখানে টি. বি.-র 
কোনো ইঞ্জেকশান নেই, টি. বি.-র কোনো ওষুধ নেই অন্যান্য আউটডোরগুলিতেও বীরভূম 
জেলা সাপ্লাই করতে পারে না। আমি কালকে এখান থেকে সি. এম., সি. এম. ও. এইচ. 
এর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তিনিও স্বীকার করেছেন যে ক্রাইসিস রয়েছে, ওষুধ দিতে পারছি 
না তিনি বললেন। যথার্থভাবেই ইনডেন পাঠাই স্টোরে কিন্তু ইনডেন মতো ওষুধ সাপ্লাই 
হয়না। আমি আপনার কাছে প্রশ্ন এবং আবেদন করে বলছি যে অন্যান্য জেলাতে যেভাবে 
যক্ষা রোগের চিকিৎসা হয় এবং ওষুধ পায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। কিন্তু আমরা জানি 
এই যক্ষা রোগের ওষুধ ভারত সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার সাপ্লাই করেন। আমাদের কাছে 
খবর আছে যে যক্ষা রোগের ওষুধ বা ইঞ্জেকশানের কোনো রকম অভাব নেই। কিন্তু এই 
বীরভূম জেলায় আমরা কয়েক বসর ধরে দেখে আসছি। এমন কি রামপুরহাট হাসপাতাল, 
দুবরাজপুর হাসপাতালের ডাক্তাররা ৰিভিন্ন সময়, বিভিন্ন জেলায় হাসপাতালে এসেছেন সেখান 
থেকে তারা ট্রাপফার হয়ে এসেছেন। তারা অভিযোগ করেছেন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমানে 
কোনো হাসপাতালে যক্ষা রোগের ওষুধের কোনো ক্রাইসিস নেই। কিন্তু শুধু বীরভূমে এই 
অবস্থা। আপনার কাছে আমি নিবেদন করছি যাতে দূবরাজপুর দীনময় হাসপাতাল এবং যে 
সমস্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র যে সমস্ত মহকুমা ঘসপাতাল রয়েছে সেখানকার আউটডোরগুলিতে 
ওষুধ পাঠান এবং রুগীদের সু-চিকিৎসা করবার বন্দোবস্ত করুন। 


শ্রী সুরজিৎ সরণ বাগচী £ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুব উদ্বিগ্রচিত্তে আমি তমলুক 
থানার রূপনারায়ণ নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গনে ধলহরা গ্রামের হাজার হাজার মানুষের পক্ষ থেকে 
সেচ দপ্তরের বিভাগীয় অফিসারদের এবং সেচ দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার ৮৭ 
সালের নির্বাচন হবার পর এই নিয়ে তিনবার এই বিষয়টি নিয়ে এই বিধানসভায় ব্যর্থ 
চীৎকার করেছি। তাতেও বিভাগীয় অফিসারদের ঘুম ভাঙ্গেনি। কুস্ত কর্ণের ঘুম যখন ভাঙ্গলো 
তখন তারা সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয় করে খাঁচা ফেলতে আরম্ভ করলো, সেটা সব ভেসে 
গেলো। আবার তারা নৃতন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার জন্য, গ্রামের মানুষের উদ্বেগ দূর 
করবার জন্য আবার তারা খাঁচা ফেলতে আরম্ভ করলেন এবং সেই খাঁচা এখন ভেসে যাচ্ছে, 
স্যার ধলহরা গ্রামের মূল বাঁধটাতে এখন নদীর জল আছড়ে পড়ছে, বাঁধে ফাটল দেখা 
দিয়েছে এবং আমরা জানি ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে বাঁধ ভেঙ্গে ৫৭৭টি গ্রাম রূপনারায়ণের 
জলে ভেসে যাবে। আমি চীফ ইপ্রিনিয়ার মহাশয়ের কাছে গিয়েছিলাম, তিনি আজ পর্যস্ত 
কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।*এই মুহূর্তে বালির বস্তা, বোল্ডার দিলে হবে না, একটা ক্রস 
বাঁধ _- সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স যদি এ পয়েন্টে না করা হয় তাহলে ধলহরা হাসপাতাল 
সহ আমার এলাকা বাঁচবে না। তাই আপনার মাধ্যমে সেচ বিভাগের বিভাগীয় দপ্তরের 
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কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এইটা তারা দয়া করে করুন, হাজার হাজার মানুষকে তারা 
বাঁচান। 


শ্রী মানিক উপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে এই হাউসের 
এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখে সোহন 
দাস, তার বাবা সোমনাথ দাস সাধারণ একজন ব্যা্কের কর্মী, সেন র্যালে বেসিক স্কুলে পড়ে, 
সে সকাল ৬।| টার সময় বাড়ী থেকে স্কুলে গিয়ে দেখে যে স্কুল বন্ধ। তখন সে ফিরে 
আসার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই এলাকার সি. পি. এম. কর্মী তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং 
তাকে হত্যা করে নিক্ষেপ করে একটা রিজার্ভ ট্যাঙ্কে। ১৮ তারিখের সারা দিন, সারা রাত 
এবং পরের দিন ১৯ তারিখের সারা দিন চলে যাবার পর ৪।| টা থেকে ৫ টার সময় 
রিজার্ভ ট্যাক্কের সামনে তার কিছু বই, বই-এর বাক্স, টিফিন পড়ে আছে দেখা যায়। তখন 
পুলিশে খবর দেওয়া হয়। তখন শুরু হয় সেই ছেলেকে ফিরিয়ে আনার জন্য। তখন 
জেলেকে ডেকে জলে জাল নিক্ষেপ করার পর সেই জলের ভেতর থেকে লাশ বেরিয়ে 
আসে। যখন ছেলেটির বাবা ছেলেটিকে খোজ করছিল তখন সেই সি. পি. এম. কর্মী 
বলেছিল তাহলে ছেলেটি হারিয়ে গেছে। রিজার্ভ ট্যাক্কের দেওয়াল প্রোটেকটেড এরিয়া, 
৬।।/৭ ফুট উচু, সেই ছেলেটি সেই দেওয়াল টপকে যেতে পারে না, মেন গেটে গার্ড 
রয়েছে। ছেলেটির মাথায় মাংকি ক্যাপ, পায়ে জুতো, মোজা রয়েছে, সে যদি ১৮ তারিখে 
৬।। টার সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে স্কুলে বন্ধ দেখে পুকুরে সাঁতার কাটতে যায় এবং পা 
ন্নিপ করে জলে পড়ে যায় তাহলে ১৮ তারিখেই তার লাশ ভেসে উঠত। কিন্তু ভেসে 
উঠেনি। ১৯ তারিখে জলের ভেতর থেকে তার লাশ পাওয়া গেছে। সেখানে সি. পি. এম. 
এর গুন্ডারা সমস্ত ছোট ছোট শিশুদের হত্যা করে চলেছে। সেজন্য আপনার মাধ্যমে অনুরোধ 
করছি সি. বি. আই.-কে দিয়ে তদস্ত করা হোক এবং দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হোক। 
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শ্রী সুখেন্দু মাইতি ঃ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ রাজ্য সরকার 
গ্রহণ করেছেন এবং এই সুপারিশ সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পৌরসভার কর্মচারী, 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী পঞ্চায়েতের কর্মচারী ইত্যাদি সকলের ক্ষেত্রেই কার্যকরী হবে এবং 
১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে এটা চালু করার কথা সরকার ঘোষণা করেছেন। গত 
বাজেট সেশানে এর জন্য অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল 
এই, এখন শুধুমাত্র এটা সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই নৃতন হার চালু করার কথা ঘোষণা 
করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়নি। ফলে এই নিয়ে 
একটা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। আমি তাই আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আবেদন 
জানাচ্ছি যে, অন্যান্য সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও এটা একই সঙ্গে চালু করার ব্যবস্থা 
করা হোক, যাতে করে তারাও সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে এই নৃতন হারে বেতন পেতে 
পারে। 


শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র ন্কর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
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গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিগত লোকসভা নির্বাচনের পর 
ক্যানিং থানায় ৩ জন কংগ্রেস কর্মীকে খুন করা হয়েছে। সেখানকার ৩টি গ্রামের ২০ জন 
কংগ্রেস কমীরি ঘর বাড়ী লুঠ করা হয়েছে। গত ২৪ তারিখে ক্যানিং কেন্দ্রে নূর মহম্মদের 
বাড়ী লুঠ করা হয়েছে। সন্ন্যাসী মোল্লার বাড়ীতে ৭/৮ জন ঢুকে মার-ধোর করে মার্ডার করে 
দেয়। ৫ ভাই-এর সমস্ত বাড়ী লুঠ পাট করে নেয়। জয়নাল সরকার, রহমত সরকার, 
আকবর সরকার -_ এর বাড়ী লুঠ পাট করা হয়েছে। এ অঞ্চলের কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের 
বাড়ী লুঠ করা হয়েছে। তারপরে পিনাকী গ্রামে আরো ৪টি বাড়ী লুঠ করা হয়েছে। এই 
ভাবে ক্যানিং থানায় ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যস্ত ২০টি বাড়ী লুঠ করা 
হয়েছে। এস. পি. সি. আই., ওসিকে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই আসামীকে 
এ্যারেষ্ট করা হয়নি। ৩জন কংগ্রেস কর্মীকে খুন করা হয়েছে। তার মধ্যে একজন খুনের 
আসামীকে গ্যারেষ্ট করা হয়েছে, বাকি দুজন খুনের আসামীকে এ্যারেষ্ট করা হয়নি। এই 
ভাবে এ এলাকায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা হয়েছে। নির্বাচনের পরে এ এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস 
সৃষ্টি করার ফলে ৫০জন কংগ্রেস কর্মী ঘর-ছাড়া হয়ে আছে। পুলিশকে বলা সত্তেও আজ 
পর্যস্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। এস. পি. কে বলার পরে তিনি সি. আই.-এর কাছে 
সমস্ত ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে সি. আই. কে ধমক দিলেন। আসল কাজের কাজ কিছুই হয় নি। 
আমি তাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি লোকসভা নির্বাচনের পরে পশ্চিমবাংলার 
বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে সন্ত্রাস ছড়িয়ে মানুষের ঘর বাড়ী লুঠ করা হচ্ছে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, 
ক্যানিং থানাও তার থেকে অব্যাহতি পায় নি। এই সমস্ত ডাকাত, গ্যান্টি সোসাল, সি. পি. 
এম. গুভ্ডারা আনলাইসেলড গাল ও অন্যান্য আগ্েয়ান্ত্র নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
রাত্রে ডাকাতি করছে, আর কংগ্রেস কমীদের ঘর বাড়ী লুঠ করছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে যারা এই 
সব অপরাধ করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য আমি স্বারষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


মিঃ স্পীকার ঃ ডাঃ ওমর আলি, আপনার এই মেনসানটা বলা যাবে না, এটা রূলসের 
বাইরে। এটা আপনাদের লোকসভার সদস্যদের দিয়ে বলাতে পারেন, এখানে বলা যাবে না। 
একটা বেআইনী করতে গেলে সব বেআইনী করতে হবে, রুলস ভাঙ্গতে হবে। এটা করা 
যাবে না। 


ডাঃ মানস ভূঁঞ্যা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি সোহন 
দাস, তুষ্ঠ মন্ডলের কথা শুনলেন, ঠিক একইভাবে আমার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত 
বড়চাড়া গ্রামে যে ঘটনাটি ঘটেছে তার কথা এবারে আপনাকে শোনাচ্ছি। স্যার, লোকসভা 
নির্বাচনের ফল ঘোষণার ঠিক পরের দিন _- ২৮শে নভেম্বর সকাল ১০টার সময় কানাই 
'লাল গুছাইত -- একজন ক্ষুদ্র, প্রান্তিক চাষী -_- তাকে সরাসরি সি. পি. এমের, প্রায় 
শ'দুয়েক সশস্ত্র মানুষ ঘিরে ধরে এবং মারতে মারতে মেরে ফেলে। এমনই এক মর্মান্তিক 
ব্যাপার স্যার যে দু ঘন্টা ধরে সৈই কংগ্নেস কর্মীটি অর্দ মৃত অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে 
থাকলেও তাকে হাসপাতালে পর্যস্ত নিয়ে যেতে দেওয়া হয় নি। পুলিশের উপস্থিতিতে সেখানে 
সে খুন হ'ল। স্যার, ২৮শে নভেম্বর সে খুন হয়েছে আর আজকে ১৮ই জানুয়ারী সেই ঘটনা 
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আপনার কাছে নিবেদন করছি কিন্তু এরমধ্যে একটিও খুনের আসামী -__ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
পার্টির খুনী গুল্ডাগুলি ঘ্যারেষ্ট হয় নি। স্পেশিফিক্যালি এফ. আই. আরে. নাম করা হয়েছে। 
স্যার, আপনি শুনলে আরো অবাক হবেন যে এখনও অবধি এঁ গ্রামে একটি পুলিশ ক্যাম্প 
আছে। সেই পুলিশ ক্যাম্পের উপস্থিতিতে ২৮শে নভেম্বর থেকে আজ পর্যস্ত আসামীরা বুক 
ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডি. এম. নিজে ভিজিট করেছেন সেই স্পট, এস. পি. নিজে ভিজিট 
করেছেন সেই স্পট কিন্তু ডি. এম., এস. পি., থানার ও. সি.-র সঙ্গে বসে খুনের আসামীরা 
চা খাচ্ছে, গপ্পো করছে। কানাইলালের খুনীরা ২৮শে নভেম্বর থেকে আজ পর্যস্ত গ্রেপ্তার হল 
না। তাহলে কিসের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী? কিসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী? কিসের জন্য এই বিধানসভা? 
কিসের জন্য আপনি, কিসের জন্য আমরা? পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে লোকসভার নির্বাচনের আগে 
থেকে লোকসভার নির্বাচনের পর এবং নির্বাচনের দিন হাজার হাজার কংগ্রেস কম়ীকে ঘর 
ছাড়া করা হয়েছে। ১০জন কংগ্রেস কর্মীকে খুন করা হয়েছে। অদ্ভূত ব্যাপার স্যার, প্রশাসন 
রয়েছে, এই বিধানসভা থেকে পুলিশের বাজেট আমরা পাশ করছি অথচ পুলিশ ক্যাম্পের 
উপস্থিতিতে ডি. এম., এস. পি. ও. সি.-র সঙ্গে বসে চা খাচ্ছে খুনীরা। নেমড ইন এফ. 
আই. আর., তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার দাবী, এ ব্যাপারে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে দোষীদের 
গ্রেপ্তার করা হোক। 


শ্রী শক্তি বল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে বন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, পুরুলিয়া 
জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের প্রায় ১৫ থেকে ২০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত একটি বনাঞ্চল পর্যটকদের 
বেড়ানোর ক্ষেত্রে একটি সুন্দর জায়গা এবং একটি বিস্তৃত বনাঞ্চলও বটে। অসংখ্য পর্যটক 
প্রতি বছর সেখানে যান। সম্প্রতি কিছুদিন ধরে বন বিভাগের অবহেলার ফলে সেখানে যে 
ঘটনা ঘটছে তা হল, কিছু অজ্ঞাত পরিচয় লোক এসে দৈনিক সেখান থেকে প্রচুর কাঠ 
কাটছে এবং তা বাজারে বেআইনীভাবে বিক্রি করছে। ভিজিটাররাই শুধু এই দৃশ্য প্রতাক্ষ 
করছেন তাই নয়, এর ফলে বন নষ্ট হতে বসেছে। স্যার, বন নষ্ট হবার ফলে ভিজিটারদের 
স্পটটাই নষ্ট হচ্ছে তাই নয়, এর ফলে পুরুলিয়া জেলার মানুষরা মনে করছেন -_ বেশ 
কয়েক বছর ধরে এই ঘটনা ঘটছে -- এর ফলে বাতাসে জলীয় বাম্প জমতে না পারার 
জন্য শুখাটা ব্যাপক হারে দেখা দিচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে না। পুরুলিয়া জেলা বন মন্ত্রীর নিজস্ব 
জেলা। বন জাতীয় সম্পদ এবং “একটি গাছ একটি প্রাণ” এই শ্লোগান একটি পরিচিত 
শ্লোগান। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এটা জনসাধারণকে শুধু বোঝাতে 
পেরেছেন তাই নয়, হাতে কলমে কাজও করছেন। এই ফরেষ্ট শুধু গভর্ণমেন্টের সম্পদ তাই 
নয়, এই ফরেষ্ট নষ্ট হবার জন্য জলীয় বাম্পও ঠিক মত জমতে পারছে না। কাজেই সেখানে 
গাছ কাটা যাতে বন্ধ হয় সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[2-50 -_- 3-00 7.7%.] 


রী তুহিন কুমার সামন্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীসভার, সেচ 
মন্ত্রীর এবং আমাদের জেলার প্রবীণ মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিনয় বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্ধমান 
জেলা থেকে যারা এসেছি, তারা মূলতঃ চাবীর ঘরের ছেলে। ওখানকার চাষীরা চাষ করতে 
চায়। প্রত্যেকবার বোরো চাষের জল নিয়ে বর্ধমান জেলায় দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। প্রতি বছর এই 
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বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে যদি বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট, ভাতার 
আউসগ্রাম, গলসী, মেমারী এই সব বিভিন্ন জায়গায় বোরো চাষের জল দেওয়া সম্ভব হয়, 
তাহলে এখন দেওয়া যাবে না কেন? এই বছর মাত্র ধার্য করা হয়েছে ৮০ হাজার একরে 
জল দেওয়া যাবে। এবার নিয়ম করা হয়েছে গত বছর যারা জল পেয়েছিল, এবার তারা 
পাবে না। বিনয় বাবু জানেন বোরোর জল নিয়ে কী অবস্থা সেখানে চলছে। স্বাভাবিক 
কারণেই সেখানে এই জিনিস ঘটছে। যদি কারোর দরজার ধার দিয়ে জল যায় এবং সে যদি 
জল না পায়, এর থেকে বৈষম্য আর কিছু হতে পারে না। স্বভাবতঃই খন্ডঘোষ, দক্ষিণ 
দামোদর, রায়না, এরা দীর্ঘ দিন ধরে জলের জন্য বোরো চাষ করতে পারছে না। বর্ধমান 
জেলা জল পেলে ব্যাপক বোরো চাষ করতে পারে। আজকে দিল্লীতে তো আপনাদের বন্ধু 
সরকার রয়েছে, সুতরাং তেনুঘাট, পাঞ্চেত, ডি. ভি. সি. থেকে কেন আমরা জল পাবো না? 
আজকে বর্ধমান জেলা বোরো চাষের জন্য জল না পেলে, সেখানে খুনোখুনি কান্ড ঘটবে। 
সুতরাং বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। 


শ্রী মাধবেন্দু মহাস্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয় বিষয়টি বিবেচনা করবেন। একটা অত্যন্ত 
গুরুতর অব্যবস্থা যেটা চলছে নদীয়া জেলার তেহট্টর শ্রীদাম চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে। এই 
বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রী এবং তপশীল এবং আদিবাসী উন্নয়ণ দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
এ স্কুলে বেআইনী ভাবে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। বেআইনী ভাবে নির্মিয়মান ছাত্রীবাসকে 
অশিক্ষক কর্মচারীদের কোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারী অর্থের অপচয় হচ্ছে, 
হিসাব না রেখে। এই সব দারুণ ভাবে সেখানে চলছে। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, 
এই বালিকা বিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এই নিয়োগের জন্য তারা একটা 
কৌশল করলেন। সরকার থেকে বলা হলো আপনারা দরখাস্ত আহান করে একজন লেডি 
শিডিউলড কাস্ট টিচার নিয়োগ করুন। দরখাস্ত আসছে না, এই অজুহাতে শিডিউলড কাস্ট 
টিচার তারা নিলেন না। আবার শিক্ষা বিভাগ থেকে বলা হলো, আবার আপনারা এ্যাডভার্টাইজ 
করুন। এর পর করা হলো কী, এ স্কুলের যে পুরুষ করণিক ছিলেন তাকে গোপনে 
এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হলো। তখন সরকার থেকে বলা হলো, এই ভাবে আমরা অনুমোদন 
দিতে পারি না। তখন সেই কমিটি হাইকোর্টে কেস করলো সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেই 
কেসে আমাকে পর্যস্ত পার্টি করলো। এই স্কুলের আমি লাইফ মেম্বার, কারণ আমি এ স্কুলকে 
বাড়ি তৈরী করার জন্য ১৬ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। আমিও জানতে পারলাম না। আমার 
অজ্ঞাতে হাইকোর্টে কেস করা হলো, ফ্রম হাইকোর্ট টু লোয়ার কোর্ট, আমি অজ্ঞতা এবং 
অন্ধকারের মধ্যে রইলাম। হাইকোর্ট এক তরফা ভাবে রায় দিলেন গ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ 
থেকে সমস্ত বকেয়া টাকা পয়সা তাকে দিয়ে দিতে হবে, এবং তার এ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিকই 
হয়েছে। এই রকম নির্দেশ হাইকোর্ট দিয়েছেন। এই যে এই রকম ভাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া 
হলো, এই সম্পর্কে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, মগরাহাট পূর্বকেন্ত্রে 
উপনির্বাচন হবে। আমি এই ভোটের সায়েনটিফিক রিগিং সম্বন্ধে কালকে বক্তব্য রেখেছিলাম। 
তাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়তো একটু উম্মা প্রকাশ করেছিলেন। যাই হোক, সেখানে ইতিমধ্যেই 
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প্রতি বুথে ৮২ থেকে ১৪ বছরের যে সমস্ত ছেলেরা ভোটার হতে পারে না, সেই সমস্ত 
ছেলেদের কো-অর্ডিনেশন এর লোকেরা বি. ডি. ও. অফিসে শেষ দিন হয়ে যাবার পর নিয়ে 
গিয়ে ঘরের ভিতর লাইন দিয়ে দরখাস্ত নিয়ে ভোটার করছে। আমরা যখন জানতে পারলাম 
তখন আমি বি. ডি. ও অফিসে এই ব্যাপারে ডেপুটেশন দিই এই এস. ডি. ও. ডায়মন্ডহারবারকে 
জানাই এবং ডি. এমকে জানাই। এখন ভোটার বাড়াবার জন্য ৩ হাজার নাবালককে (প্রতি 
বুথে ৩০/৪০ জন করে বাড়াবার জন্য) যাদের বয়স ১২ থেকে ১৪ বছর সেই সমস্ত 
ছেলেদের ভোটার করে দেওয়া হচ্ছে। ভোটে জেতবার জন্য ইতিমধোই ভোটের রিগিং গুরু 
হয়ে গেছে। আমি গ্যডভান্স এই খবরটা দিয়ে রাখছি। আপনি বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসাবে 
যদি সেখানে যেতে চান, চলুন, দেখবেন সেখানে কি রকমভাবে ভোটার লিষ্টের জালিয়াতি 
আরম্ভ হয়ে গেছে। সেইজন্য আমি আপনাকে বলবো, আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে এবং চিফ ইলেকশন 
অফিসারকে বলুন, ইমিডিয়েট যেন সেখানে একজন স্পেশাল অফিসার পাঠিয়ে দিয়ে 
নিরপেক্ষভাবে ভোটার লিষ্ট তৈরী করেন। আমি জানি, সেখানে সি. পি. এম. হারবে, ওরা 
ভোটের ডিফারেন্স বুঝতে পেরেছেন। এখন তো আর বাবরি মসজিদ এইসব নেই, তাই হেরে 
যাবার ভয়ে প্রতি বুথে এইরকমভাবে কিছু কিছু ভোটার বাড়াচ্ছে। তাই বলছি, সেখানে 
নিরপেক্ষভাবে ভোট হবে না, ফ্রি গন্ড ফেয়ার ইলেকশন হবে না। সায়েনটিফিক রিগিং বন্ধ 
করতে পারেন কিনা দেখুন। আমি আপনাকে বলবো, আপনি একটা নোট দিয়ে জানিয়ে দিন 
যে সত্য বাপুলী মহাশয় এই অভিযোগ করেছেন। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সকল 
সদস্যকে জানাচ্ছি যে সেখানে এই জিনিস চলছে, এটা বন্ধ করুন। মাননীয় মন্ত্রী বিনয় বাবু 
আছেন, তিনি সমস্ত কথা শুনবেন, তাকেও বলছি, এটা বন্ধ করুন। 


শ্রী মহঃ সেলিম ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ, মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
নিকট আমার এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মছলন্দপুর 
থেকে তেতুলিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা যেটা হাবড়া, স্বরূপনগর এবং বাদুড়িয়া বিধানসভা 
কেন্দ্র দিয়ে গেছে ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই রাস্তা দিয়ে ৬টি বাস রুট আছে। সেখানে 
ইটভাটা হওয়ার ফলে সেই রাস্তার উপর প্রচন্ড চাপ। এছাড়া রাস্তাটি বাংলাদেশ বর্ডার 
এলাকায়। প্রতি বছর আমরা দেখি সেই রাস্তায় এ্কসিডেন্ট হয় এবং ২/১ জন মারা যায়। 
আমাদের সরকার সেই রাস্তাটির নামকরণ করেছেন তিতুমির স্মৃতি রোড। আমি এই রাস্তাটি 
চওড়া করবার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছিলাম। কমপক্ষে ৬ ফুট চওড়া হলে 
বাসগুলি চলতে পারে এবং একসিডেন্টের হাত থেকে মানুষেরা বাঁচতে পারে। সেইজন্য 
রাস্তাটি আরো ৬ ফুট বেশী করার জন্য বলছি। এই দপ্তর এই রাস্তাটি মাত্র ৩ কিলোমিটার 
করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি এই কথা বলছি যে, ১৩ কিলোমিটার সমস্ত রাস্তাটি এ 
চওড়ার আওতায় যাতে আসে তার ব্যবস্থা করার জন্, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি এবং ব্যবস্থাটা যাতে এ বছরের মধ্যেই করা হয় সেজন্য আবেদন করছি। 


[3-0909 -_ 3-10 চ.%.] 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, একজন সামান্য শিক্ষাব্রতী হিসাবে আমার জানা আছে যে, 
প্রতি বছর জয়েন্ট এন্ট্রা্স পরীক্ষার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল কলেজে সুযোগ 
পাবার জন্য কি রকম প্রতিযোগিতা হয় এবং হাজার হাজার ছেলে সেজন্য চেষ্টা করে। 
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[ 181 127099, 1990] 
সৌভাগ্যবান এবং মেধাবী কয়েকজন ছেলে সেই সুযোগ পান। স্বভাবতঃই এটা আমাদের 
সকলের দেখা দরকার যে জয়েন্ট এন্ট্রেলের মাধ্যমে মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শুধু 
মেধার ভিত্তিতে যাতে নির্বাচন হয় এবং সেখানে কোন রকম আলাদা ব্যবস্থা না থাকে। 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এস. এফ. আইয়ের একটা এ্যালামনী কোটার বিরুদ্ধে সেখানকার 
ছাত্র ফেডারেশন আন্দোলন করছে, নৈতিকভাবে আমি এই ধরনের আন্দোলনকে সমর্থন করি। 
সম্প্রতি জানতে পেরেছি যে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের যে আলাদা কোটা আছে সেই কোটাতে 
সম্পূর্ণভাবে কোন রকম নিয়ম নীতি না মেনে বামফ্রন্ট সরকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ লোককে 
সেই কোটা দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি দেখছি যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী একটি চিঠি দিয়ে 
বলা হয়েছে এবং সেখানে ৬ জনের একটি লিষ্টও পাঠান হয়েছে। তার মধ্যে একজন সি. 
পি. এম. মাননীয় সদস্যের কন্যা রয়েছেন। তারপর ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর একজন 
আত্মীয় পেয়েছেন, তা ছাড়া পরবরীকালে আর একটি চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের 
সমবায় মন্ত্রী মহাশয়ের ঠিকানায় কেউ থাকেন এই রকম একজন লোক পেয়েছেন। এ ছাড়া 
আরও অনেক আছে, যা বলা যাচ্ছে না, বললে হাউসের অমর্যাদা হবে। আমি বলতে চাই 
ধে আলাদা কোটায় মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ লোকেরা সুযোগ 
পীবে আর মেধাবী ছেলেরা সুযোগ পাবে না এই কোটা ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া উচিত। আমাদের 
দেশের তরুণ তরুণী এবং তাদের মা, বাবার এটা একটা স্বপ্ন, জয়েন্ট এন্ট্রান্স শুধু মাত্র 
মেধার ভিত্তিতে হওয়া উচিত মেধার ভিত্তিতে ছেলেরা মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে 
সুযোগ পাক। আমি আশা করি প্রত্যেক সেকসন এই ব্যবস্থাটাকে সমর্থন করবেন। কোটায় 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পার্টির লোক সুযোগ পাবে আর বাকি অনেকে পাবে না, প্রত্যেক 
জায়গায় এবং এলাকার তরুণ তরুণীদের স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যাবে? আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে হয় এই কোটা সিস্টেম তুলে 
দিন, নয় তো একটা নর্মস বেঁধে দিন। কি কনডিসনে নেতা বা মন্ত্রীর ছেলেরা এই সুযোগ 
পাবে? এ জন্য সাধারণ মানুষের মনে একটা অবিচারের সন্দেহ দেখা দেবে সেটাই আমি 
এখানে জানাতে চাইছি। 


| মিঃ স্পীকার £ মিঃ রায়, যে কোন কথাই সম্পূর্ণ বলতে হয়, আংশিক ভাবে বলা 
যায় না। 


শ্রী সূর্য চক্রবর্তী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মহিষাদল, রূপনারায়ণ নদীর তীরবর্তী নাটশাল মৌজা 
গত ৩/৪ বছর ধরে ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি গত বছর উল্লেখ করেছিলাম 
এবং ব্যক্তিগত ভাবে খোঁজও নিয়েছিলাম। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় গিয়েছিলেন এবং দেখে 
এসেছিলেন কিস্তু এখন পর্যন্ত কোনও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। উপরন্তু গেঁয়োখালি 
বাজারটি ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে এবং ভাঙ্গন যদি 
রোধ করতে না পারা যায় তাহলে নাটশাল মৌজাটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। 


শ্রী এ. কে. এম. হাসানউলজ্জমান $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীসভার; 
বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নূতন জনতা দলের কেন্দ্রীয় সরকার 
তাদের নির্বাচনী ইন্তাহারে বলেছিলেন যে, কৃষি-ধণ মকুব করা হবে এবং নির্বাচনের পর 
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নূতন প্রধানমন্ত্রীও ঘোষণা করেছেন যে, ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি-ঝণ মকুব করা হবে। 
হরিয়ানা সরকার নির্বাচনের আগেই ২০,০০০ টাকা পর্যস্ত কৃষি-খণ মকুবের কথা ঘোষণা 
করেছেন। বিহার সরকারও ১৫,০০০ টাকা পর্যস্ত কৃষি-খণ মকুব করবার কথা ঘোষণা 
করেছেন। মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং গুজরাট সরকারও মকুবের কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু 
এখন শুনতে পাচ্ছি, কৃষি-ধণ মকুব হবে না। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কি সিদ্ধাস্ত, 
কত টাকা পর্যস্ত এই খণ মকুব করা হবে বুঝতে পারছি না। ... (গোলমাল) ... গতকাল 
কৃষি মন্ত্রীকে জিজ্ঞসা করেছিলাম এই বিষয়ে। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন যে, এই ব্যাপারে কোন 
সিদ্ধান্ত নেই। কৃষি-ধণ মকুব করবার জন্য আমরা গণতান্ত্রিক কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে 
১৫,০০০ টাকা পর্যস্ত মকুবের দাবী করেছি। সি. পি. আই.-এর ডাঃ ওমর আলিও এই 
একই দাবী করেছেন। কংগ্রেসের শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী মহাশয়ও দাবী করেছেন। এই ব্যাপারে 


(এই সময় মাইক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরবর্তী বক্তা বলতে ওঠেন) 


ডাঃ মানস ভূঞা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি শুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১২ই জানুয়ারী থেকে আজকে ১৮ই জানুয়ারী দীর্ঘ এই ছয় দিন 
ধরে মেদিনীপুর জেলার ডেবরা, সবং, পিংলা ও ময়না __ এই চারটি থানার পাঁচটি রুটের 
সমস্ত বাস বন্ধ। সি. আই, টি. ইউ.-র নেতৃত্বে বাস-কর্মচারীদের একটি অংশের বাধা দানের 
ফলে এই ছয় দিন ধরে সমস্ত বাস বন্ধ এবং তার ফলে হাজার হাজার যাত্রী ভয়াবহ 
দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। কর্মচারীরা মলিকদের কাছে কিছু দাবী করছেন। আমরা বলেছিলাম, 
কর্মচারী এবং মালিক পক্ষ এক সঙ্গে বসুন, আলোচনা করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের 
যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেটাও দেখুন। বিগত ছয় দিন ধরে চারটি থানার পাঁচটি রুটের 
বাস বন্ধ থাকায় দেশের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে এ চারটি থানার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন 
হওয়ায় হাজার হাজার মানুষ আজকে ডিষ্টিক্ট হেডকোয়ার্টর থেকে বিচ্ছিন্ন, ব্লক অফিস থেকে 
না, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হচ্ছে চরম দুর্দশা। যেখানে একটি রুটের বাস বন্ধ হলে সাড়া পড়ে যায় 
সেখানে সরকার চলছে, প্রশাসন চলছে, কিন্তু এই ব্যাপারে সরকার একেবারে নিরব। এই 
ব্যাপারে আমরা ডি. এম.-এর কাছে গ্যাপিল করেছি। কাজেই ইমিডিয়েটলি ইন্টারভেন করতে 
বলুন তাকে। আজকে সেখানে ৪/৫টি লরি চলছে এবং “সিঁটু' সেখানে ক্যাম্প অফিস খুলে 
টাদা তুলছেন। আমি সমস্ত বাসগুলি রিক্যুইজিশন করে রুটের বাসগুলি চালু করবার দাবী 
করছি, অথবা সেখানে সরকারী বাস চালু করুন। এই ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা 
করছি। | 


[3-10 -_ 3-45 চ1৬.] (71017501776 4১0)0071770170) 
শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আজকে সকালেই এই কক্ষে একটি ৭ বছরের ছেলে সোহন 


দাস-এর ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন সদস্য তুলেছেন। আজকের সংবাদপত্রে আবার একটা ৭ 
বছরের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আমার বিধানসভা কেন্দ্রের পাশে এবং আমি যে বিধানসভা 
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কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করি সেই এলাকার মধ্যে একটা নিউ আলিপুর থানা আছে সেই নিউ 
আলিপুর থানার পাশের মাঠে সুজিত আগারওয়ালের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সেই ৭ বছরের 
ছেলে সুজিত আগারওয়াল কয়েকদিন আগে তার বন্ধুর সংগে থানার পাশের মাঠে খেলছিল। 
খেলতে খেলতে কিছুক্ষণ বাদে তার বন্ধু তাকে দেখতে পায় না। তারপর কয়েকদিন ধরে 
তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপর তার মৃতদেহটি থানার পাশের মাঠে পাওয়া গেছে। তার 
মা-বাবা অভিযোগ করেছেন এর মধ্যে একটা ফাউল প্লে আছে, তার ছেলেকে হত্যা করা 
হয়েছে। সুজিত আগারওয়ালের বাবা নিউ আলিপুর থানায় এএ' ব্লকে একটা বাড়ি তৈরী 
করছিল। বাড়ি তৈরী করার সময় তার কাছে স্থানীয় কিছু গ্যান্টি সোসাল টাকা চেয়েছিল। 
তিনি তাদের টাকা দেন নি। সন্দেহ করা হচ্ছে সেই টাকা না দেবার জন্য আরো একটা ৭ 
বছরের ছেলের এই করুণ পরিণতি হ'ল। সব চেয়ে দুঃখের ব্যাপার হ'ল এই ঘটনা ঘটেছে 
একটা থানার পাশের অঞ্চলে । আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে অবস্থা আইন-শৃঙ্খলার 
তা হ'ল কলিকাতা শহরে থানার পাশ থেকে ছেলে কিড্ন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে থানার 
পাশের মাঠেই রেখে যাচ্ছে, পুলিশ তাদের ধরতেও পারছে না, কিছু করতেও পারছে না। 
আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাবো তিনি 
অবিলম্বে ওই বাচ্ছা ছেলের নির্মম হত্যাকারীকে খুঁজে বার করে উপযুক্ত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন। 


শ্রী রামপদ মান্ডি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুতর 
নির্মম, মর্মান্তিক, বেদনাদায়ক ঘটনার প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। ঘটনাটি ঘটেছে আমার বিধানসভা এলাকার মধ্যে ঝিলিমিলি উচ্চ বিদ্যালয়ে। গত 
৩০শে ডিসেম্বর তারিখে স্কুলের প্রাক্তন সম্পাদক এবং বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং 
কংগ্রেসের সমাজ বিরোধী সচীনন্দন মহাস্তি স্কুল চলাকালীন স্কুল এলাকার মধ্যে ঢুকে তিন 
রাউন্ড গুলি চালায়। তার ফলে ২ জন ছাত্রী এবং ৫ জন ছাত্র গুরুতর ভাবে আহত হয় 
এবং তারা বাঁকুড়া হাসপাতালে এখনও পর্যস্ত চিকিৎসাধীন আছে। ওই এলাকার লোকেরা 
তার ফলে প্রচন্ড বিক্ষোভ দেখান এবং পুলিশের কাছে তার বিরুদ্ধে এফ. আই. আর. করে। 
পুলিশ সচীনন্দন মহাস্তিকে এ্যারেষ্ট করে এবং তার বন্দুক বাজেয়াপ্ত করে। তার বিরুদ্ধে ৪টি 
ধারা দেওয়া হয়েছে। সে অবশ্য টাউন জামিন পেয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি 
আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি যাতে এই সমাজ বিরোধী 
জামিন না পায় এবং উপযুক্ত শান্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 


শ্রী তোয়াব আলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জঙ্গীপুর মহকুমার সদর হাসপাতালে একটা 
মর্গ ছিল এবং সেটা লোকালয়ের মধ্যে ছিল। স্বাভাবিক কারণেই জনসাধারণের তাতে অসুবিধা 
হচ্ছিল। তারা বার বার আবেদন করেছে যে ওই মর্গ হাসপাতাল চত্তরে নিয়ে যাওয়া হোক। 
কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা না করে ওই মর্গ তুলে নিয়ে গিয়ে বহরমপুরে নিয়ে চলে গেছে। 
স্বাভাবিক কারণে ফারাক্কার মানুষকে বহরমপুরে যেতে হচ্ছে পোষ্টমর্টামের জন্য এবং ফারাক্কা 
থেকে বহরমপুরের দূরত্ব প্রায় ১২৫ কিলোমিটার। তাতে মানুষের যেমন টাকা খরচ বেশী 
হচ্ছে তেমনি লাশ পেতেও ২-৩ দিন সময় লেগে যাচ্ছে, তাতে লাশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ 
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হয়ে যায়। স্বাভাবিক কারণেই সেখানকার মানুষেরা সাংঘাতিক সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। 
এখানকার মহকুমা হাসপাতালের যে মর্গ তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়েছে তা এখনো পর্যন্ত 
কার্যকরী হয় নি। আমার বিশেষ আবেদন ওখানকার মহকুমার মানুষদের অসুবিধার হাত 
থেকে রক্ষা করার জন্যে যে মহকুমার চত্বরে মর্গ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার 
ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা হোক। এই আবেদন আমি বিভাগীয়র কাছে রাখছি। 


মিঃ স্পীকার £ এখন বিরতি, আবার আমরা মিলিত হব ৩.৪৫ মিনিটে। 
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শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে সংবিধানের ১৭৬ নম্বর ধারা 
অনুযায়ী রাজ্যপাল যে বক্তৃতা আমাদের বিধানসভায় রেখেছেন সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
করছি এবং এই আলোচনায় যে ধন্যবাদ সুচক প্রস্তাব ননী কর মহাশয় রেখেছেন তার 
বিরোধীতা করছি, এবং প্রস্তাবের যে সংশোধনগুলি আমাদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে 
সেইগুলিকে সমর্থন করছি। যদিও এবারের রাজ্যপালের ভাষণটি একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে 
না যার ফলে আমাদের রাজ্যপালকে তার ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব গ্রহণ করার 
আগেই চলে যেতে হচ্ছে। আমরা কাগজে পড়লাম গতকাল নাকি আড়াইটের সময় তার 
পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন কিন্তু সেটা পৌচেছে কিনা বা গৃহীত হয়েছে কি না আমরা 
এখনও জানি না। তবে কে নূতন রাজ্যপাল হবে এখনও আমরা জানি না। বামফ্রন্টের বন্ধু 
সরকারের আমলে এই পরিস্থিতিতে এই ভাষণের উপর বিতর্কে অংশ গ্রহণ করছি। 


স্যার, আমরা গত কয়েক বছর ধরে বামফ্রন্টের আমলে রাজ্যপালের যে বস্তৃতাগুলি 
পেশ করা হচ্ছে সেইগুলি খুব মনযোগ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি। বন্তৃতাগুলিতে আমি 
দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার একটা বাজে সমস্যার সম্মুখীন করছেন যে সময়ে বাজেট পেশ হয় 
নি যে সময়ে সরকারি তথ্য এবং পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নেই সেই সময়ে কিছু 
অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান এই রাজ্যপালের ভাষণে উপস্থাপন করা হচ্ছে -- যেগুলিকে তথ্য 
দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা একটু কঠিন ব৷ আমরা চ্যালেঞ্জ করলেও সরকার সেটা গ্রহণ করবে না 
__ এই ভাষণগুলি দেখে আমার এই কথাই মনে হচ্ছে যে রাজ্যপালের ভাষণে ইতিবাচক 
কোন কথা নেই তার বদলে তারা কয়েকটি ম্যাড়মেড়ে কর্থহীন পরিসংখ্যানে ভাষণকে ভারাক্রান্ত 
করছে। আমি আমার বক্তব্যকে দু'টি ভাগে ভাগ করবো -_ একটা ভাগে বলব রাজ্যপালের 
ভাষণে যা বলা উচিৎ ছিল তা তিনি বলেন নি, অন্য ভাগে বলব যে কথা তিনি বলেছেন 
সেটা কতখানি অসমাপ্ত এবং অর সত্য। স্যার, আমার মনে হয় রাজাপালের ভাষণে বলা 
উচিৎ ছিল আমাদের দেশে যে সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচন হয়ে গেল তার কথা -_ উনি 
খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে অবাধ ভোট হয়েছে এই সার্টিফিকেট দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমি 
আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সাধারণ নির্বাচনটি অভূতপূর্ব নির্বাচন, কারণ একটা 
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সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা আর একটা সরকারের হাতে চলে গেল, একজন প্রধানমন্ত্রীর 
পদ থেকে বিরোধী দলের নেতা হয়ে গেল, আর একজন মানুষ বিরোধী দল থেকে প্রধানমন্ত্রী 
হলেন -- একটা ফৌটাও রক্তপাত হলো না। 


যেখানে রুমানিয়াতে একটা সরকার বদল করতে ৭০ হাজার মানুষকে মরতে হয়, 
ভারতবর্ষে আমরা গর্বিত কংগ্রেস স্থাপিত গণতন্ত্রে ১০০টা রক্তাক্ত সরকারের পরিবর্তন হয়ে 
যায়। কম্যুনিস্ট সদস্যরা এই হিসাব তাঁরা নিশ্চয় স্মরণ করছেন। স্যার, আমাদের কাছে এই 
কথা বলা হয় যে কেন্দ্রের বন্ধু সরকারের কথা। কালকে বামফ্রন্ট সরকারের বক্তারা উল্লেখ 
করেছেন কেন্দ্রের বন্ধু সরকারের কথা। ওঁরা বলেন নি একটা কথা, এটা একটা অভূতপূর্ব 
সরকার। যারা সরকারে আছেন সেই দলের সদস্য সংখ্যা ১৪২ আর যাঁরা বিরোধী দলে 
আছেন তাদের সদস্য সংখ্যা ১৯৪। এই রকম ঘটনা কোনদিন ঘটে নি। এটা একটা সরকার, 
এটা একটা তেপায় সরকার, তিনটে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একটা জনতা দল, একটা 
বামপন্থী, আর একটা দক্ষিণপন্থী। এটা ওরা কোনদিন বলেন নি যে এটা একটা নড়বড়ে 
সরকার, ভারতবর্ষে একটা দুর্বল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


স্যার, এই কথাটা রাজ্যপালের বক্তৃতায় উল্লেখ করলেন না। যে ভারতবর্ষের কেন্দ্রে 
একটা দুর্বল সরকার হওয়ার ফলে ভারতবর্ষের এঁক্য এবং সংহতি আজকে বিপন্ন। সরকার 
শপথ গ্রহণ করেছেন, আর তার তিন (৩) দিনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কন্যাকে অপহরণ করে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কন্যাকে রক্ষা করতে পারেন নি। তারা যখন স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর কন্যাকেই রক্ষা করতে পারলেন না, তখন ভারতবর্ষের ৮০ কোটি মানুষকে তারা কি 
করে রক্ষা করবেন এই কথা বলা হলো না। কিন্তু কি দেখা গেলো -_ সেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 
কন্যার বদলে পাঁচ (৫) জন উগ্রপন্থীকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তারা এমনই উগ্রপন্থী যারা 
প্রকাশ্যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে যারা মানুষকে হত্যা করে। 


স্যার, আমরা জানি না এই সরকার, অর্থাৎ যাঁরা এখন কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত আছেন তারা 
কাশ্মীরকে ভারতের মধ্যে রাখতে পারবেন কি না? কিন্তু স্যার, রাজাপালের ভাষণের মধ্যে 
এই সমূহ বিপদ সম্বন্ধে একটা কথাও উল্লেখ করা নেই। স্যার, কেন্দ্রের এই নড়বড়ে সরকার 
গঠন হবার পরে আজকে পাঞ্জাবে উগ্রপন্থা কার্যকলাপ উৎসাহিত হয়েছে। সেখানে মানুষদের 
নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। তারা নির্মমভাবে পাঞ্জাবের মানুষকে হত্যা করছে। আজকে 
যেখানে গোটা ভারতবর্ষ বিপন্ন সেখানে পশ্চিমবাংলা বীচবে কি করে? পশ্চিমবাংলাকে এর 
থেকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু স্যার, দুঃখের ব্যাপার রাজ্যপালের ভাষণে একটা কথাও বলা 
হলো না। পাঞ্জাবে উগ্রপন্থা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি হয়েছে কেন্দ্রের দুর্বল সরকারের জন্য। 
এ কথা একবারও বলা হলো না। আমি আজকে কয়েকটি কথা খিওভ্। বলতে চাই, 
এই নির্বাচনে অনেকে বলছেন যে কংগ্রেসের পরাজয় হয়েছে, গণতান্ত্রিক দলের পরাজয় 
হয়েছে বলছেন -- আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন কংগ্রেসের পরাজয় হলে দেশের 
পরাজয় হয়েছে। সে কথা ভুলে যাবেন না। এটা ঠিকই, যে কংগ্রেসের পরাজয় হয়েছে 
১৯৪টাতে কিন্তু কংগ্রেস ৪০ পারসেন্ট ভোট পেয়েছে। স্বাধীনতার ৪০ বছরের মধ্যে আপনারা 
১০ পারসেন্ট ভোটও পেতে পারেন না। আপনাদের লজ্জা করে না। এই জয় নিয়ে আপনারা 
বিজয় উৎসব করছেন। বামপন্থীরা মিলিয়ে যাচ্ছে দেশ থেকে। কেরালায় আপনাদের দল সি. 
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পি. এম. ছিলো সেখানে বাম মুছে গিয়েছে। দুটো মাত্র আসন পেয়েছেন। তেলেঙ্গানায় 
আপনারা আন্দোলন করলেন। অন্ধতে আপনারা একটা আসনও পেলেন না। তামিলনাড়ুতে 
আপনারা একটা আসনও পেলেন না। ত্রিপুরার কথা ছেড়েই দিলাম। আজকে লাফাচ্ছেন। 
কানপুরে একটা আসন পেয়েছেন তাও জনতা দলের পিঠে চড়ে সুদুশ্যা মহিলা প্রার্থী জিতেছেন। 
মুখ্যমন্ত্রী চলে গেলেন কানপুরে বিজয় উৎসবে যোগ দিতে। তবে এটা মনে রাখবেন আপনারা 
যেখানে ৩২ ভারতীয় জনতা পার্টি সেখানে ৮৮। আজকে ভারতবর্ষে হিন্দুবাদী দল নূতন করে 
মৌরসীপার্টা গেড়ে বসেছে। 


[3-55 __ 4-05 707.] 


চিন্তা করার কথা, ১৯৭১ সালে দুটো কমিউনিষ্ট পার্টি মিলে আসন ছিল ৪ড৬টা, 
আজকে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪টায়। আপনারা পিছন দিকে হাটছেন। আরো দ্রুত পিছন 
দিকে হাটবেন যদি এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা হত রুমানিয়ার মত পূর্ব জার্মানীর মত। আমরা 
গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ, এভাবে মানুষকে শেষ করার কথা আমরা চিস্তা করি না। আমরা 
বলি হ্যা, আপনাদের জয় হয়েছে এবং এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবু বলতে পারেন 
তাঁর ব্যক্তিগত জয় হয়েছে। ১৯৮৯ সাল জ্যোতি বাবুর কাছে মেঘে ঢাকা বছর। তার কারণ 
১৯৮৯ সালের প্রথমে বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হয়েছিল, পূর্ত মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর 
মন্তব্য নিয়ে ঝড় উঠেছিল, মুখ্যমন্ত্রীর উপর মেঘ ঢাকা ছিল। এবারে মুখ্যমন্ত্রী সামলে উঠেছেন, 
যতীন বাবুর পরিবর্তে মতীশ রায়কে মন্ত্রী করার মধ্য দিয়ে জ্যোতি বাবু প্রমাণ করেছেন যে 
ওঁর বিরুদ্ধে বা ওর ছেলের বিরুদ্ধে বললে এই বামফ্রন্টের মন্ত্রী থাকা যায় না। 


দ্বিতীয় কি প্রমাণ করেছেন -__ এ পার্টির মধ্যেও 'ভাল মানুষ আছেন, নান্ুদ্রিপাদ 
সাহেব ছিলেন, যাঁরা চেয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই হোক। তার বিরুদ্ধে ছিল 
জ্যোতি বাবুর বেঙ্গল লাইন, তার মানে দরকার হলে বি. জে. পি.-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়। জ্যোতি বাবুর বেঙ্গল লাইনের জয় হয়েছে, তাই কেরালায় মুছে 
যাওয়ার পরও ব্রিগেডে আপনাদের লজ্জা করল না বিজয় সমাবেশ করতে । আপনারা জানি 
না ইংরাজী কথাটা শুনেছেন কিনা __ কথাটা হচ্ছে পিরিক ভিকট্রি __ যে যুদ্ধে অনেক রক্ত 
ক্ষয় হয় সেই যুদ্ধে জিতে কিছু লাভ হয় না। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোকের জন্য অশোক 
হয়ে গিয়েছিলেন, প্রিয়দর্শী অশোক হয়েছিলেন। কি মুল্যে আপনারা এই জেতা পেয়েছেন 
একবার ভেবে দেখবেন, আমি সেই কথা আপনাদের উল্লেখ করে বলতে চাই। এর মূল্য 
হচ্ছে এই মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন ক্যাম্পেনকে সবচেয়ে বেশী টেনে নামিয়ে দেখেছেন। 


স্যার, আমি ৯টি সাধারণ নির্বাচন দেখেছি, এই রকম নির্লজ্জ কৃটিক্যাল প্রোপাগান্ডা 
রাজ্যের সর্বোচ্চ মানুষ মুখ্যমন্ত্রী কোনদিন করেছেন বা করতে পারেন আমি ভাবতে পারি না। 
৯ই নভেম্বর রাম জন্মভূমির প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল। তারপর আমি মুর্শিদাবাদে ক্যাম্পেন করতে 
গিয়ে দেখেছি সি. পি. এমের- লোকেরা প্রচার করছে কংগ্রেস বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছে। 
এই প্রচারে আপনারা মুসলমান এলাকার ভোট পেয়েছেন, লঙ্জা করে না আপনাদের? . 
আপনারা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে বলেছেন বি. বি. সি. শুনেছেন, বি. বি. সি. বলেছে কংগ্রেস 
বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছে। আপনাদের নেতারা প্রকাশ্য সভায় বলেছেন মুসলমানদের উপর 
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অত্যাচার হচ্ছে, বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছে, আমরা তার বিরুদ্ধে বলেছি। এরচেয়ে নির্লজ্জ 
সাম্প্রদায়িক প্রচার পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে কোনদিন হয় নি। পশ্চিমবঙ্গকে আপনারা টেনে 
হিচড়ে মাটিতে নামিয়েছেন। কি মূল্যে জিতলেন। পশ্চিমবঙ্গে যে বি. জে. পি. কোনদিন ভোট 
পেত না সেই বি. জে. পি আজকে আপনাদের বন্ধু, সেই বি. জে. পি. ৫ লক্ষ ভোট 
পেয়েছে। যে বি. জে. পি. জ্যোতিবাবুর ছেলে আর আম্মানীর যোগাযোগের ব্যাপার বলছে, 
যে বি. জে. পি. আপনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কথা বলছে সেই বি. জে. পি.-র সঙ্গে 
জ্যোতি বাবু বলে দিয়েছেন মত পার্থক্য থাকলেও আমরা এক সাথে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
সমর্থন করব। আপনাদের বেঙ্গল লাইন ক্রিয়ার। 


স্যার, আজকে কমিউনিষ্ট একটা ক্ষয়িধুঃ দর্শন -_ পূর্ব ইউরোপে পিছুচ্ছে, এখানেও 
পিছ্ুতে পিছুতে বি. জে. পি.-র হাত ধরা পর্যস্ত পৌছেছে। আজকে প্রকাশ্য সভায় বলতে 
চাই যে যেকোন মুল্যে পশ্চিমবঙ্গে বি. জে. পি.-র এই অনুপ্রবেশ আমরা আটকাব। আমাদের 
কংগ্রেস পার্টির নেতা মহাত্মা গান্ধী এই আর. এস. এস লোকদের হাতে জীবন দিয়েছেন। 
এদের সঙ্গে কোন সমঝোতা নয়, সর্ব শক্তি দিয়ে আমরা এদের বিরুদ্ধে লড়ব। আজকে 
আরো বলব এই পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের সরকার, আপনাদের কেউ প্রাণ দেয় নি সাম্প্রদায়িকতা 
রুখতে। সাম্প্রদায়িকতা রুখতে কোন কমিউনিষ্ট প্রাণ দেয় নি বুদ্ধদেব বাবু মহাত্মা গান্ধী প্রাণ 
দিয়েছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। আজকে পশ্চিমবাংলায় এসে এ লাল কৃষ্ণ আদবানি বলে 
যান যে রাম জাতীয় নেতা আর বাবর হচ্ছে আক্রমণকারী। 


পশ্চিমবাংলায় এসে বলে যান কেন? না, এখানে বন্ধু সরকার আছে। তাদের বলার 
পক্ষে পশ্চিমবাংলা হচ্ছে ভাল জায়গা রামকে অনেকে হিন্দু অবতার বলে মনে করেন, রামের 
পুজো করেন। কিন্তু রামকে রাষ্ত্রীয় নেতা বানিয়ে যারা বাবরকে আক্রমণকারী বলছেন এবং 
সেই যুক্তিতে জাতীয় নেতার মন্ত্রী থাকা উচিত বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে _- এই কথা যারা 
বলছেন, তাদের সম্বন্ধে জিনিসটা আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে যায়। আর আপনারা তাদের 
ট্রাস্টি সাপোর্টার, প্রতিটি ইঞ্চি সমর্থন করেছেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনেছি। মুখ্যমন্ত্রী 
নির্বাচনের সময় বলেছিলেন যে. এ দেখ কংগ্রেস -__ ওদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিং দেওরাহা 
বাবার পা মাথায় নেয়। মুখ্যমন্ত্রী খুবই চিত্তিত। দেওরাহা বাবা, মাচান বাবার পা মাথায় নিয়ে 
খুব অন্যায় করেছেন বুটা সিং? তিনি নিজেদের কমিউনিস্ট বলেন না। তিনি নিজেদের 
সাম্যবাদী বলেন না। অস্তিত্ব ধর্মে অবিশ্বাসী কিন্তু এই জ্যোতি বসু নির্বাচনের মধ্যে ভরত 
মহারাজ যেদিন মারা গেলেন সেইদিন হেলিকপ্টারে চড়ে শান্তি নষ্ট করে বেলুড়ে কেন 
গিয়েছিলেন? ভোটের জন্য জ্যোতি বাবুর বেলুড়ে গেলে কোন দোষ নেই, অথচ তিনি বুটা 
সিং-কে নিয়ে বক্তৃতা করলেন! চিপ্‌ কমিউন্যাল প্রোপাগান্ডাকে তিনি এই লেভেলে টেনে 
নামিয়েছেন পশ্চিমবাংলায়। শুধু তাই নয়, স্যার, আমি আপনাকে আরো বলি যে, জ্যোতি 
বাবুর ভাষা আমার পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ৬ই জানুয়ারী যে 
ভাষায় কথা বলেছেন -_ তিনি কংগ্রেসকে অসভ্য, ইতর বলেছেন। আমি এই বিধানসভায় 
এ মানুষটিকে যদি অসভ্য, ইতর বলি তাহলে ওদের কিরকম লাগবে? উনি বলেছেন সিদ্ধার্থ 
বাবুর নাম ওর মুখে আনতে ঘৃণা হয়। আমি যদি বলি এই মুখ্যমন্ত্রীর নাম আমার মুখে 
আনতে ঘৃণা হয়, কেন না, ওঁর আমলে পশ্চিমবাংলায় খুন হচ্ছে তাহলে ওরা কি বলবেন? 
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পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে এই মুখ্যমন্ত্রী ধবংস করছেন। এই মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার 
রাজনৈতিক সংস্কৃতির কলঙ্ক, আমি জোর দিয়ে যদি এই কথা বলে যাই তাহলেও আপনাদের 
বলার কিছু নেই। কারণ, আপনারা জানেন যে, কিছু বললেই যতীন বাবুর জায়গায় মতীশ 
বাবু হবে। সুতরাং আপনাদের জায়গায় অন্য কোন ব্যক্তিকে এনে বসাবে। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস 
আছে ততক্ষণ আমরা বলব। 


স্যার, এবারে আমি নির্বাচনের কথায় আসি। 


স্যার, পশ্চিমবাংলায় জ্যোতি বাবুরা জিতেছেন বিরাট ভোটে! কত পারসেন্ট ভোট পেয়ে 
জিতেছেন? ৩৭% ভোট পেয়ে জিতেছেন। সি. পি. এম. ২৮টি আসন পেয়েছে ৩৭% ভোট 
পেয়ে। আর আমরা হেরে গেছি আমরা দীন, দরিদ্র, বেশি লোক আমাদের সাথে নেই __ 
আমরা ৪২% ভোট পেয়েছি। একটা বামফ্রন্ট করে আমাদের ৪২% এগেইনস্টে সি. পি. 
এম. ৩৭% ভোট পেয়ে জিতেছেন। আর সেটা কি রকম জেতা? এই রকম বৈজ্ঞানিক রিগিং 
হিটলার দেখলে লজ্জা পেতেন, ষ্ট্যালিন দেখলে লজ্জা পেতেন, যা আপনার! করেছেন। এর 
আগে আপনাদের একটা মেথড ছিল যে, ভোটার লিষ্টে প্রত্যেক জায়গায় নাবালকের নাম 
টোকাতেন এর আগে গ্রামে গ্রামে গিয়ে, মানুষের ঘরে গিয়ে কংগ্রেসী পোলিং এজেন্টদের ভয় 
দেখিয়ে আসতেন এই বলে যে, কংগ্রেসের পোলিং এজেন্ট হিসাবে বসলে .ধান কেটে নিয়ে 
যাব, পুকুরের জলে ফলিডল ফেলে দিয়ে যাব। আপনাদের এই নগ্ন, নির্লজ্জ চেহারা কলকাতা 
শহরেও প্রকাশ হয়ে গেছে। আপনাদের লজ্জা করে না __ নির্বাচনের দিন দুপুরবেলায় 
স্পেশাল সেক্রেটারি (হোম) মুখ্যমন্ত্রীকে বলছেন, স্যার, বালিগঞ্জে ভোট দিতে দিচ্ছে না। 
চৌরঙ্গী এলাকার ম্যাডান স্কোয়ারে সি. পি. এম. এর লোকেরা মানুষের গাড়ী আটকে বলছে 
ভোট দিতে যেতে হবে না। গণতন্ত্র বলে কিছু আছে? মডার্ন স্কুলের সামনে অজস্তা গ্যাপার্টমেন্টে 
মানুষকে তালা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু তা সত্তেও এ টৌরঙ্গী সেগমেন্ট থেকে কংগ্রেস ১৩ 
হাজার ভোটে জিতেছে। এটা না করলে কংগ্রেস ২৫/৩০ হাজার ভোটে জিততো। এত কিছু 
সত্বেও কংগ্রেস এ সেগমেন্ট থেকে জিতছে। কি ঘটনা ঘটেছে সেটা মানুষ নিজেদের চোখে 
দেখেছে, সাংবাদিকরাও দেখেছেন। নির্বাচনের দিন দুরদর্শন দেখেন নি? আমহার্স্ট স্ট্রাটে বোমা 
পড়েছে। ফেললো কারা? এ লক্ষ্মী দের দলবল, সি. পি. এম. এর দলবল। উদ্দেশ্য হল 
মানুষকে ভীত করে ফেলা আমার নিজের ছোট্ট বিধানসভা কেন্দ্রে আলিপুর এলাকায় বেলা 
৪টার সময় গোখেল স্কুলের সামনে বোমা পড়ল। কারা বোমা ফেললো? আমার চোখের 
সামনে ঘটনা ঘটল। আমি মানুষকে সেলাম জানাই যে, এ বোমা ফেলা সত্তেও মানুষ চলে 
যায় নি। ওরা সেন্ট লরেন্স স্কুলের লোককে আটকেছে, কিন্তু গোখেল স্কুলের লোকদের 
আটকাতে পারে নি। আমি গর্বের সঙ্গে বলছি যে, আমার নির্বাচন কেন্দ্রে আমি ৪ হাজার 
ভোটে জিতেছিলাম, এবার সেখানে সি. পি. এম. 3১৪1 হাজার ভোটে হেরেছে। 
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কলকাতার সচেতন মানুষরা ভোট দেবার সুযোগ পেলে সর্বত্র ওরা এইরকম ভাবে 
হারবেন। এইবারে কোলকাতা শহরের ২৩টি নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে ১৪টাতে সি. পি. এম 
পরাজিত হয়েছে। আর গ্রামে, সেখানে জমির ধান লুঠ হবার ভয়ে তারা আপনাদের বিরুদ্ধে 
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প্রতিবাদ করেন না। শহরের মানুষ, তারা প্রতিবাদে এগিয়ে আসে। আপনারা ঠিক করেছিলেন, 
আপনারা কয়েকটা মানুষকে হারাবেন। আপনারা ঠিক করেছিলেন মমতাকে হারাবেন, আপনারা 
ঠিক করেছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুল্সিকে হারাবেন, আপনারা ঠিক করেছিলেন ব্যারাকপুরে জিতবেন, 
আপনারা ঠিক করেছিলেন মথুরাপুর (তপশীলী)তে জিতবেন। আপনারা ১০০টা বুথ বেছে 
নিয়েছিলেন। জ্যোতি বাবু বলেছেন, “৪১ পারসেন্ট ভোট ওরা পেল কি করে? আমি বলি, 
এ ভোট আপনাদের টেরার সত্তেও পেয়েছি, না হলে আমরা ৫০ পারসেন্ট ভোট পেতাম। 
আপনাদের টেরার, আপনাদের ইনটিমিডেসান, আপনাদের বুথ ক্যাপচারিং __ এসব সত্বেও 
আমরা এই ভোট পেয়েছি। কি করেছেন আপনারা এক একটা বুথে সংবাদপত্রে সেসব কথা 
অনেক ডিটেলসে বার হয়েছে। সত্যদা বলেছেন, আমি আর রিপিট করতে চাই না। ছিটকালিপুর 
বুথ, যাদবপুরে -_ এ বুদ্ধদেব বাবু এলেন, বুদ্ধদেব বাবুর কেন্দ্রে ছিটকালিপুর বুথে মালিনী 
ভট্টাচার্য পেয়েছেন ৮।। শো ভোট আর মমতা পেয়েছে ২৭টা ভোট। . 


(শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ ঠিকই আছে।) 
(গোলমাল) 

যে লোকটা ৪।| লক্ষ ভোট পেল ..... 
(গোলমাল) 

[রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ ফাইট করবেনঃ আপনি আর আমি, ফাইট করবেন?) 
(গোলমাল) 


স্যার, মমতা পেয়েছে ২৭টা ভোট আর ওরা পেয়েছেন ৮২৭টা ভোট। যে মমতা তিনটি 
এ্যাসেম্বলী সেগমেন্টে লিড করলো 


(গোলমাল) 


ফেয়ার ইলেকসান নিয়ে রাজ্যপাল বলেছেন তো, সেইজন্য বলছি। স্যার, যে মমতা 
তিনটি কেন্দ্রে লিড করলো, যে মমতা ৪।| লক্ষের বেশী ভোট পেল সে এক জায়গায় মাত্র 
২০টা ভোট পায়? এটা হচ্ছে রিগড বুথের একটা এগজামপল। ডোমজুড়ের এক একটি বুথে 
প্রিয় রঞ্জন দাসমুক্সি পেয়েছেন ১০০"র কম ভোট আর সি. পি. এম. পেয়েছেন ৯শো ভোট। 
যে মানুষটা হারলেন ১৪০০ ভোটে সেই মানুষটা এক জায়গায় মাত্র ৫০টা ভোট পায় আর 
ওরা ৮০০ ভোট পায়? এটা কি ভোট হয়েছে? দক্ষিণ কোলকাতার বালিগঞ্জের কসবায় বেলা 
১২টার মধ্যে ৯০ পারসেন্ট ভোট পড়ে যাচ্ছে। কোন ম্যাজিকে এটা হচ্ছে আমরা জানতে 
চাই। | 

এটা হচ্ছে স্যার, এঁ ম্যাজিক ভোট! আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ৩০ 
হাজারের কম ভোটে আমরা হেরেছি তা হচ্ছে এ ভাবে। ১০০টা বুথ বেছে বেছে সেখানে 
আমাদের হারানো হয়েছে। এটা নির্বাচন নয়। আমেঠির কথা বলে ওরা চিৎকার করছেন। 
আমেঠিতে ১০০টা বুথে রিপোল হয়েছিল। কোথায় গেলেন দিশ্লীর বুদ্ধিজীবীরা? পশ্চিমবাংলায় 
সি. পি. এম.-রা যে ষ্টালিনিষ্ট কায়দায় গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করছেন তা ওরা কেউ দেখতে 
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আসেন নি কেন? এ বুদ্ধিজীবীদের কলমে কালি না থাকলেও আমি বলছি এ কালি দেশের 
মানুষ প্র দিল্লীওয়ালা বুদ্ধিজীবীদের মুখে মাখিয়ে দেবে। পশ্চিমবাংলায় এই রেপ অব ডেমোক্রাসির 
কথা তারা একবারও বললেন না। তবে এই প্রসঙ্গে বলি, আমরা জানি, শেষ পর্যস্ত বন্দুক 
নয়, জনগণই শেষ কথা বলবে। অত্যাচারী নিকোলাই চেসেম্কুকে সমাধি দেবার জন্য এতটুকু 
জমিও পাওয়া যায় নি, ২৪ বছর ধরে সে রুমানিয়া শাসন করেছে। "৪ লক্ষ তার সিন্ট্রেট 
পুলিশ ছিল। তাই বলব, এইটুকু জায়গাও পাওয়া যাবে না অত্যাচারীদের কবর দেবার জন্য। 
দেখেন নি পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়াতে কি রকম একের পর এক খুঁটিগুলি পড়ছে। 
পোলান্ডে তো ভেঙ্গে পড়েছে। ওয়ালর্ড কম্যুনিজম আজ সবচেয়ে বড় সঙ্কটে পৌছেছে। বি. 
জে. পি.-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবাংলায় ্টালিনপন্থীরা বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন। সাম্প্রদায়িক 
শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা বাঁচাতে চাইছেন। এটা বেশীদিন চলবে না। 


আজকে রাজনৈতিক ভাবে তাই আপনাদের বলতে হবে যে এখানে আপনারা কোথায় 
দাঁড়িয়ে আছেন, ভারতবর্ষের রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কোথায় আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু 
তাই নয়, নির্বাচনের পর গভর্ণর একটা শব্দ লিখলেন না, নির্বাচনের পর কী হচ্ছে 
পশ্চিমবাংলায়। নির্বাচনের পর যে ঘটনাগুলো ঘটছে, প্রথম দিন নির্বাচনের ফল বেরোল, 
অজিত পাঁজার বাড়িতে বোমা পড়লো। নির্বাচনের ফল বেরোবার দ্বিতীয় দিন মমতার বাড়িতে 
হামলা এবং তার বোনের উপর আক্রমণ। একটা নয়, দুটো নয় একটার পর একটা ঘটনা 
ঘটেছে নির্বাচনের পর, শুধু আমাদের উপর কেন, কুলতলীতে এস. ইউ. সি.-র উপর হামলা 
হয় নি? চারজন মানুষ মারা যায় নি? আমাদের উপর কেন, খড়দায় সি. পি. এম. ফরওয়ার্ড 
ব্রকে লড়াই হয় নি? প্রত্যেকটি জায়গায় এই অত্যাচার হয়েছে, প্রত্যেকটি জায়গায় পশ্চিমবাংলার 
মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছে হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী। কৃষ্ণনগরের মিউনিসিপ্যালিটিতে বোমা 
ফেটেছে, আমাদের কমিশনার আহত হয়েছে। মমতার এলাকায় কেওড়া পুকুরে শ্রীষ্টানদের 
চার্চের উপর হামলা হয়েছে, বন্তী ভাঙা, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে আর সুদীপরা আগেই 
বলেছে বউবাজার, শিয়ালদহ' মধ্য কলকাতায়, সেখানে কয়েক শত কর্মী ঘর ছাড়া হয়েছে। 
হ্যা, এটা মানি যে কলকাতায় গন্ডগোলের ব্যাপারে পরে বলেছেন যে শ্যামল বাবুর সঙ্গে 
আলোচনা করে ছেলেদের ফেরত দিয়েছেন। শ্যামল বাবু সি. পি. এম. এর কলকাতা জেলার 
নেতা হিসাবে কংগ্রেসের ঘর ছাড়া ছেলেদের ফেরাবার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, এমন কী 
আমার এলাকায় গত ২১/১২ তারিখে একটা গন্ডগোল হয়েছে কংগ্রেস সি. পি. এম.-এ, 
কংগ্রেসের চার জন লোক গ্রেপ্তার হয়েছে। একজনও সি. পি. এম.-এর গ্রেপ্তার হয় নি। আমি 
পুলিশকে বলেছিলাম যে আপনারা একজন সি. পি. এম.-কেও গ্রেপ্তার করছেন না কেন, 
বলা হলো আমরা কিছু করতে পারবো না, শ্যামল বাবুকে বলুন। আমাদের ১০০ ছেলে ঘর 
ছাড়া, বলা হলো, আমরা কিছু করতে পারবো না, শ্যামল বাবুকে বলুন। আমি শ্যামল 
বাবুকে বলেছিলাম, শ্যামল বাবু সাহায্য করেছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি যে কলকাতায় 
কী একটা পুলিশ প্রশাসন আছে, না, শ্যামল বাবু? পুলিশ কমিশনার যদি শ্যামল বাবুকে 
বলে ফেরত হয়, তাহলে পুলিশ কমিশনারকে সরিয়ে দিন। শ্যামল বাবুকে '্টেট ট্রাপোর্টের 
চেয়ারম্যান করে বসিয়েছিলেন, এখন কমিশনার অব পুলিশ, করে দিন। কোন গ্যাডমিনিষ্ট্রেশন 
নেই। পুরো এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের মর্যালটা কোলাঞ্গ করে গেছে এবং সেই অবস্থায় সি. পি. এম. 
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কলকাতায় হারিয়ে যাওয়া জমিগুলো উদ্ধার করার জন্য পাড়ায় পাড়ায় এই হামলার খেলায় 
নেমেছে। কত উদাহরণ দেবো? হুগলির খানাকুলে গিয়েছিলাম, দেখেছি, কী ভাবে গ্রামের পর 
গ্রাম সি. পি. এম.-এর সন্ত্রাসে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। আমরা দেখছি যে কী ভাবে 
একটার পর একটা এলাকায় মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। আমরা জানতে চাই, আপমারা কী 
চান? রাজ্যপালের ভাষণে একবারও দিলেন না যে নির্বাচনের পর হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, 
আমরা নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছি। তা করবেন না, শুধু ভোটের জন্য ভাগলপুরের ভি. ডি. 
ও. ক্যাসেট দেখিয়ে সি. পি. এম. মাস্তানদের দিয়ে ভোট নেবার চেষ্টা করেছেন। ভাগলপুরে 
কংগ্রেস রুলিং পার্টি, দাঙ্গা হয়েছে, আমরা লজ্জিত, কিন্তু রুলিং পার্টি তো দাঙ্গা বাধাবে না, 
আমরা হয়তো সামলাতে পারি নি প্রশাসনের দুর্বলতার জন্য, আপনাদের আমলেও তো 
কাটরায় দাঙ্গা হয়েছিল, ভাগলপুরের চেয়ে কম কিছু নয়। আমরা তা নিয়ে রাজনীতি করি 
নি। আপনারা নির্লজ্জ রাজনীতি করেছেন ভাগলপুর নিয়ে। তদত্ত করুন, একট! তদস্ত বসান 
কাটরা নিয়ে। তাই আমি আপনাকে বলছি রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্যের আষল অবস্থার কথা 
কিছু লেখা হয় নি। এই রাজ্যে রাজনৈতিক বিরোধীদের কোন নিরাপত্তা নেই, এই রাজো 
পুলিশ প্রশাসনের কোন নিরপেক্ষতা নেই, এই রাজ্যে নির্বাচন শাত্তিপুর্ণ গণতান্ত্রিক হয় না, 
এই রাজ্যে মানুষের বলার অধিকার স্ট্যালিনিষ্ট পাটি কেড়ে নিতে চাইছেন। যতদিন শক্তি 
আছে, ততদিন প্রাণপনে প্রতিবাদ করে যাবো! 


“যতদিন দেহে আছে প্রাণ, প্রাণ পনে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল, 
এ পৃথিবীকে নব জাতকের বাস যোগ্য করে যাবো আমি, তারপর হবো ইতিহাস।” 


ইতিহাস হতে রাজী আছি, আপনাদের এই জপ্রাল সবাবার কাজে তাই আমাদের 
চলবে। আজকে তাই আপনাদের কাছে নৃতন করে পেশ করতে চাই থে রাজ্যপালের ভাষণে 
কী দেওয়া হয় নি তা এতক্ষণ ধরে বললাম। 


[4-15 __ 4-25 2৮.] 


আমি এতক্ষণ ধরে রাজ্যপালের ভাষণে কি দেয়নি তা বললাম। এখন আপনাকে বলি 
রাজ্যপালের ভাষণে কি দিয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণ পড়ে মনে হল পশ্চিমবাংলায় এভরিথিং 
ইজ অল রাইট। এখন জ্যোতি বসু বলতে শুরু করেছেন সব ঠিক হবে না। উনি বলেছেন, 
বন্ধু সরকারকে বেশী চাপ দেওয়া চলবে না। উনি বলেছেন, বন্ধু সরকার সব কারখানা 
অধিগ্রহণ করবে এটা হতে পারে না। উনি লেফ্ট ফ্রন্টের মিটিং-এ বলেছেন কারখানা 
আধুনিকীকরণ করলে লোক ছাটাই করতে হবে, লোক কমাতে হবে। তিনি এবার এই রাস্তা 
দিয়ে হাটতে শুরু করেছেন। রাজ্যপাল বদল হল অথচ মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবাদ করলেন না। 
কেন্দ্রীয় তদস্ত ব্যুরোর ডিরেকটর, আই. পি. এস. অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হল, তার 
প্রতিবাদ পশ্চিমবাংলা থেকে করা হল না কেন? তার, দুটি কারণ রয়েছে। একটি হচ্ছে, 
প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় যে ভদ্রলোক তার বিরুদ্ধে একটা খুনের মামলা ছিল। সেই নিয়ে এই 
সি. বি. আই.য়ের ডিরেকটর তদস্ত করছিলেন। সেইজন্য তাকে সরিয়ে দেওয়া হল। আপনারা 
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তো বোফর্স নিয়ে দেওয়ালে লিখে ভরিয়ে ফেলেছিলেন। 


দ্বিতীয় হল, বেন্ত্রীয় মন্ত্রীসভার একজন প্রভাবশালী সদস্যের নাম বেরিয়ে যাবে, সেইজন্য 
বোফর্স তদস্ত বন্ধ করার জন্য সি. বি. আই. ডিরেকটরকে সরিয়ে দেওয়া হল। একটা 
প্রতিবাদ করলেন এই বামফ্রন্ট সরকার? প্রতিবাদ করার সাহস নেই। আমি তো দেখছি, 
হলদিয়ার অবস্থা তাই হবে, বক্রেশ্বরের অবস্থা তাই হবে। প্রথমে শুনেছিলাম, কেন্দ্রের কাছে 
৬৩ দয দাবী নিয়ে যাওয়া হবে। জ্যোতি বাবু ৩১-১২ তারিখে গেলেন। তারপর ৩ তারিখে 
শুনলাম ২০ দফা দাবী। তারপর শুনলাম -_ এ ব্যাপারে মাননীয় সদস্য সতারঞ্জন বাপুলী 
মহাশয় বলেছেন -__: অর্থমন্ত্রী বলেছেন প্রাওরিটি আগে ঠিক করুন, ২০ দফা দাবী নয়, ২ 
দফা, দাবী অর্থাৎ হলদিয়া এবং বক্রেশ্বর নিয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত হবে। সিদ্ধান্ত এখন হয় নি। 
৬৩ থেকে ২০, আবার ২০ থেকে ২, তারপর এই দুই দফা থেকে দফারফা হবে কবে সেটা 
আমি দেখতে চাই। আমি সকালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পশ্চিমবাংলার 
হে মহান মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপালের ভাষণে হলদিয়ার কথা বলে আর কতদিন পশ্চিমবাংলার 
বেকার যুবকদের আশার বেলুন দেখাবেন? এখন হলদিয়া নিয়ে ইন্ডাসট্রিয়ালিষ্টদের প্যারেড 
হচ্ছে মহাকরণে। সকালে আন্বানী আসছেন, পরে গোয়েস্কা আসছেন, তারপর মিত্বাল আসছেন, 
তারপর বীরেন শাহু আসছেন, তারপর আর. এন. গোয়েঙ্কা আসছেন, তারপর টাটা আসছেন। 
এইভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে প্রসেসন চলেছে। আমি সেদিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে গিয়েছিলাম 
ওনাকে বলতে যে নৌহাটির দুটি চটকল, গৌরিপুর এবং নদীয়া ১৯ মাস ধরে বন্ধ আছে। 
সেখানকার শ্রমিকরা মৃত্যু মুখে। উনি বললেন, সময় নেই। এখন আমি আন্বানী, গোয়েস্কা, 
মিত্তাল, বীরেন শাহ, টাটা এদের কথা শুনছি, শ্রমিকরা মরুক, আমার সময় নেই, চটকল বন্ধ 
থাকুক কিছুদিন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেকদিন ধরেই হলদিয়া নিয়ে আশার বাণী শোনাচ্ছেন। 
৪-১ তারিখে কাগজে বেরিয়েছে আর ১৫ দিনের মধ্যে হলদিয়া নিয়ে চুড়াত্ত বৈঠক হবে। 
মুখ্যমন্ত্রী উত্তরে বললেন, কোথায় চূড়ান্ত বৈঠক, এখন ডাকা হয় নি। কবে চূড়ান্ত বৈঠক হবে, 
আপষ্ট্রিম, ডাউন ষ্ট্রিম, মিড ষ্ট্রিম এইসব নিয়ে অনেক কথা শুনছি। আমি জানতাম, মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী অর্থনীতির লোক। এখন উনি কেমিষ্ট্রি নিয়েও অনেক কথা বলছেন। আমি ন্যাপথা 
ক্রাকার, ইথিলিন, ডাউন ষ্ট্রিম এইসব বিস্তৃত আলোচনায় যেতে চাই না, আমি শুধু জানতে 
চাই, এক, হলদিয়া কবে স্বপ্ন হবে? 


আমি জানতে চাই যে, হলদিয়ায় একটা প্যাকেজেও সম্পূর্ণ হবে কিনা, আমার ৩, ৪ 
এবং ৫ নম্বর প্রম্মন হল যে, ন্যাপথা ক্রাকার প্যাকেজ কারা পাবে, ন্যাপথার মধ্যে বেটা 
লাভজনক সেই এথিলিন কারা পাবে এবং ইন্ডাসষ্রিয়ালিষ্টদের কি ক্রেডিবিলিটি আছে? একটা 
নড়বড়ে জনতা সরকারের কাছ থেকে ট্যাক্স রেহাই পাবার জন্য সকলে এখানে এসে ভীড় 
করছে। শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসে কি বাঁচার চেষ্টা করছেন? এই নড়বড়ে 
১৪২ জনের সরকার ভেঙ্গে পড়লেই যখন তারা তাদের তল্লী তল্লা গুটিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
বেরিয়ে যাবে তখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কি হবে? রিলায়েনসের মালিক 
পাতালগঙ্গার পেট্রোকেমিকেল এখন পর্যস্ত করতে পারেন নি, মিত্তাল স্টালের লোক সে করবে 
পেট্রোকেমিকেল? তারা ধরে নিয়েছে এখানে ট্যাক্সের ছাড় পাওয়া যাবে, অন্য জায়গায় লাইসেন্স 
পাওয়া যাবে, তাই এখানে এসে ভীড় করছে, আর এই সমস্ত পুঁজিপতিদের মদত দিচ্ছেন 


124 /554817,% 2২00270]05 

[ 1811) 107821, 1990] 
আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী! তিনি যখন এই সমস্ত পুঁজিপতিদের সঙ্গে মিটিং করছেন তখন 
আমার বাড়ী থেকে কিছু দূরে জয় ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানীর অর্থাৎ উষা ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ 
তারিখের কাগজে বেরিয়েছে, "মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত _- আর 
ওদিকে আর এক শিল্পপতি চরকরাম জয় ইন্ডান্ট্রিকে লকআউট করে দিয়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে 
কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের বেড়াবার জায়গা হয়েছে, ওঁরা আসছেন ঘুরতে। একজন ধন্ত মন্্ী 
এলেন, নদীয়া, গৌরীপুর, হনুমান, নফরঠাদ জুটমিল একের পর এক সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 
আরো বন্ধ হবে। আমরা জানতে চেয়েছিলাম এখানে কার কত ইনভেষ্টমেন্ট। জানতে পারলাম 
ডবলিউ. আর. ডি. সি. দিয়েছে মাত্র ৫ কোটি টাকা ৬৩ কোটি টাকার মধ্যে। যেখানে এ 
রাজ্যে শিল্পে পুনরজাগরণের জন্য এক হাজার কোটি টাকার ইনভেষ্টমেন্ট দরকার সেখানে 
সরকার মাত্র ১০০ কোটি টাকাও ইনভেষ্টমেন্ট করতে পারছেন না। এই সরকার কি করবে? 
যারা মূলধন বিনিয়োগ করতে পারে না, যারা বিদ্যুৎ দিতে পারে না, তারা শিল্পের উন্নতি 
করবে? কাগজে দেখলাম ডি. পি. এল. কে কলালটেন্সী দেওয়া হয়েছে, কত পারসেন্ট 
কল্সালটেন্সী দেওয়া হয়েছে জানাবেন কি? বক্রেশ্বর নিয়ে নাকি জেলা পরিষদও মাথা ঘামাচ্ছে, 
কতটা হবে জানি না। কলকাতায় এই শীতের সময়েও ৪ ঘন্টা করে লোডশেডিং হচ্ছে। এরা 
করবে বিদ্যুতের উন্নতি? 


স্যার, সেদিন ফিল্ম ফেস্টিভেলে গিয়েছিলাম, কংগ্রেসের লোকেরা বেশী টিকিট পায়নি, 
মাননীয় বুদ্ধদেব বাবুকে ধরে দু-একটা টিকিট জোগাড় করা হয়েছে, গিয়ে কি দেখলাম, 
সত্যজিত রায় বিশ্ববন্দিত চিত্র পরিচালক, তিনি মাত্র ৪টি কথা বললেন এবং সেই ৪টি 
কথায় কলকাতার চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি বললেন গত বার যাঁরা ফিল্ম ফেষ্টিভেল 
দেখতে এসেছিলেন তারা এবার দুটি তফাত দেখতে পাবেন। রাস্তায় গর্ভ কিছু বেশী হয়েছে, 
কিছু বড় বড় বাড়ী উঠেছে, ট্রাফিক জাম আরা বেড়েছে। লোডশেডিং আরো বেড়েছে, আরো 
টেলিফোন বিকল হয়েছে, আরো ফুটপাথ দখল হয়েছে। মানে কি দাঁড়াল? ফুটপাথ দখল 
তথা কলকাতাকে বিক্রি করে দেবার একটা চত্রাস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ বেহাল, রাস্তা খারাপ, 
ট্রান্সপোর্ট খারাপ ..... 


মিঃ স্পীকার £ মিঃ রায়, উনি কিন্তু নিরাশ হন নি। 
শ্রী সৌগত রায় ঃ অবশ্য দুটো ভাল জিনিষের কথাও বলা হয়েছে। 


(১) পাতাল রেলের কথা -- যা সারা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ভাল হয়েছে, রাজীব 
হল। তাহলে কি দাঁড়াল, কেন্দ্র ৫০০ কোটি টাকায় কলকাতায় পাতাল রেল করে দিয়েছেন, 
আর রাজ্য সরকার গত ৮ বছরে একটা ছোট সিনেমা হল করেছে, এরা করবে রাজ্যের 
উন্নতি? বেকারের সংখ্যা ৫০ লক্ষ ছুঁতে চলেছে, আপনারা রাত্রে ঘুমোতে পারেন? শুধু পার্টি 
ক্যাডার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে এই ভাবে দিনের পর দিন ঠকিয়ে যাবেন? ঘন্টা বাজছে, পূর্ব 
ইউরোপে ঘন্টা বাজা শুরু হয়েছে, প্লেখানে কি রকম ভাবে ষ্ট্যালিনিজমের তাসের প্রাসাদ 
ভেঙ্গে পড়ছে দেখতে পাচ্ছেন না? এই অত্যাচারী কমিউনিষ্ট শাসনও একদিন ভেঙ্গে পড়বে, 
এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করে এবং আমাদের দেওয়া সংশোধনীকে 
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সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
[4-25 _- 4-35 ৮1] 


শ্রী গৌতম দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানিয়ে যে প্রস্তাব 
সরকার পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়েছে তাকে সমর্থন করে দুই-একটি কথা এখানে আমি 
উল্লেখ করছি। প্রথমতঃ সরকার পক্ষের বক্তব্য উত্থাপন করতে গিয়ে মাননীয় পার্থ দে 
মহাশয় বলেছেন যে, এবারের স্বল্নকালীন বিধানসভায় একটা নুতন পরিস্থিতিতে এখানে 
আমরা মিলিত হয়েছি, যেটা বিরোধী পক্ষের বক্তব্য থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, তারা আর 
দিল্লীর সরকারে নেই। এখন নূতন এমন একটা সরকার দিল্লীতে হয়েছে যাদের সঙ্গে আমাদের 
সরকারের এবং বামপন্থীদের সম্পর্ক বৈরীতাপূর্ণ নয় এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে। যদিও 
আমরা, যাঁরা বামপন্থী, তারা সারা ভারতবর্ষে যে রকম ফলাফল আশা করেছিলাম এবং তার 
জন্য পরিশ্রম করেছিলাম নির্বাচনের ফলাফল সেইরকম হয়নি। আর এই কথা শুধু বিধান 
সভাতেই নয়, এটা মাঠে-ময়দানে আমাদের বলতে হচ্ছে এবং আমরা সেটা বলেও যাবো। 
এর জন্য অন্য কারোর উপদেশ দরকার হবে না। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক দলগুলি কম 
আসন পাবে এবং কংগ্রেস বর্তমানের চেয়েও কম আসন পাবে এইরকম মনোভাব নিয়েই 
সারা দেশের বন্ধু পার্টিগুলির সঙ্গে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু ফলাফল আশানুরূপ 
হয় নি। তবে সবচেয়ে বড় কথা এটা দেশের মানুষের রায় এবং সেই রায় আমরা বুঝবার 
চেষ্টা করেছি। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, কচ্ছ থেকে কোহিমা -_ এই বৃহৎ দেশের মানুষের 
যে রায়, আমরা বুঝেছি, তাদের এই রায়ের মূল কথা হচ্ছে “একটা নূতন সরকার হোক। 
যারা আছেন তারা সরে যাক, নূতন একটা সরকার আসুক । 


এটাই আমরা বুঝেছি। আমরা বুঝেছি যে, মানুষের এই যে মনোভাব, একে সম্মান 
দেবার ব্যাপারটা অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা পরিবর্তনের পক্ষে। সেদিক থেকে জনতা দল 
বা ন্যাশনাল ফ্রন্ট, তাদের যে কর্মসূচী আছে এবং এ দলগুলি তৈরী হবার পর বিগত দেড়- 
দুই বছর ধরে আমরা যখন কাছাকছি এসে পড়েছি তখন সরকার গঠন করবার স্বার্থে তাদের 
সমর্থন করবার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। এখানে মাইনরিটি গভর্ণমেন্টের প্রশ্ন কংগ্রেস 
পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে এবং সেটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই তুলেছেন তারা। কিন্তু সৌগত 
বাবু বা কংগ্রেসের অনেকেই এটা জানেন যে, গ্যাসেম্বলী বা পার্লামেন্টে যখন ভোট হয় তখন 
পার্লামেন্টারী ডেমোক্রাসীতেও মাইনরিটি গভর্ণমেন্ট হয়। এমন কি, ইউরোপের প্রর্তি যাদের 
প্রেম আছে তাদেরও এটা জানবার কথা যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এখানে এমন কতগুলি 
দেশ আছে সেখানে মানইনরিটি গভর্ণমেন্ট ছিল, কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট ফর্ম করেছিল। ইটালীও 
তো পর পর ভোটের পর এভাবেই চলছে। কাজেই মুখে যারা পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীর 
কথা বলেন তাদের এটা না জানবার কথা নয়। কাজেই ভারতবর্ষেও এটা অস্বাভাবিক নয়। 
কোন বইতে লেখা আছে যে, মেজরিটি গভর্ণমেন্ট করতে হবে, না হলে গভর্ণমেন্ট হতে 
পারবে না? মানুষের কাছে আজকে মাইনরিটি বা মেজরিটির প্রশ্ন হয়, কারণ মাইনরিটি 
গভর্ণমেন্ট সব দেশেই চলে। মিসেস গান্ধীও তো এই দেশে সরকার চালিয়ে গেছেন মাইনরিটি 
হিসাবে। এটা আপনাদের জানা না থাকলে জেনে নিন তিনি সরকার চালিয়ে গেছেন মাইনরিটি 
হিসাবে। ৭০ দশকে সেই সময় দেশের পরিস্থিতিতে কংগ্রেস দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, 
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কতকগুলি নূতন প্রশ্ন দেশের সামনে এসেছিল। বামপন্থীরা কিছু দিনের জন্যে হলেও কতকগুলি 
নীতির উপর দাঁড়িয়ে মাইনরিটি গভর্ণমেন্ট হওয়া সর্তেও, ভি. ভি. গিরিকে রাষ্ট্রপতি করা হবে 
কিনা, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হবে কিনা এই নিয়ে আমরা তাতে সমর্থন করেছিলাম। দ্যাট 
ওয়াজ মাইনরিটি গভর্ণমেন্ট। মহিনরিটি গভর্ণমেন্ট নূতন নয়। তারপর বাংলাদেশের ওয়ারের 
সময় তিনি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছিলেন। যাই হোক পৃথিবীতে এই উদাহরণ আছে 
এবং ভারতবর্ষেও এই উদাহরণ আছে। কংগ্রেসের কষ্ট হলে করার কিছু নেই, কংগ্রেসের কষ্ট 
একটু হবে। একটা ভোটের আগে আপনারা প্রচার করেছিলেন যে অসম্ভব ব্যাপার, কংগ্রেসকে 
কেউ হারাতে পারবে না, কেউ সরাতে পারবে না। এখানে হয়ত জ্যোতি বসু থাকতে পারে, 
অন্য রাজ্যে রামারাও থাকতে পারে কিন্তু দিল্লী থেকে কংগ্রেসকে কেউ সরাতে পারবে না। 
জনগণ কংগ্রেসকে সরিয়ে কংগ্রেসের জায়গায় আমাদের বসিয়েছে। তারা এবার নিজেদের 
সন্তুষ্ট করলেন এই বলে যে সরকার যদিও বা হয় তবে এটা টিকবে না, এই সরকার ভেঙ্গে 
যাবে। ভেঙ্গে গেলে কি হবে সেটাও বলছেন। সত্য বাপুলী মহাশয়রা মানুষের কাছে বলছেন 
গত বারের জনতার সরকার, মোরারজী দেশাইয়ের সরকার ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং আবার 
ওশরা ফিরে এসেছিলেন। দলকে তো একটা কিছু বলে টিকিয়ে রাখতে হবে তাই তারা এই 
কথা বলছেন। আমি বুঝতে পারছি না দিল্লি রাজ্যে একটাও কংগ্রেস নেই অথচ কংগ্রেস 
সরকার আছে, অন্য রাজ্যে একটাও কংগ্রেস নেই অথচ কংগ্রেস সরকার চালাচ্ছে। এই ভাবে 
তো আর বেশী দিন চলতে পারে না। কংগ্রেস পক্ষ থেকে যে কথা বলা হচ্ছে যে এই 
গভর্ণমেন্ট চলবে না, এই গভর্ণমেন্ট স্টেবেল নয়। কিন্তু আমি আর একবার বলি অধিকাংশ 
মানুষ খালি স্টেবেল নিয়ে আলোচনা করে না, মানুষের কাছে স্টেবিলিটিটা ব্যাপার নয়, 
সরকার কি কি কাজ করে, 'এটা মানুষ বিবেচনা করার চেষ্টা করে। মানুষের কাছে খালি 
স্থায়িতুটা বড় কথা নয়। স্থায়িতৃটা যদি বড় কথা হ'ত তাহলে ৫ বছর কেন পৃথিবীতে এমন 
দেশ দেখাতে পারি যেখানে ১০ বছর ভোট হয় নি, ১৫ বছর মিলিটারী শাসনে রয়েছে ২০ 
বছর মিলিটারী শাসনে রয়েছে। এর চেয়ে স্টেবেল আর কি হতে পারে? ২০ বছরের কোন 
গভর্ণমেন্ট, ২০ বছরের কোন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কি মানুষ যায় নি? অর্থাৎ স্টেবিলিটিটা বড় 
কথা নয়। ঠিক ৫ বছর ভি. পি. সিং-এর সরকার থাকবে কি থাকবে না, সাড়ে চার বছরে 
ভেঙ্গে গেল, চার বছরে ভেঙ্গে গেল একটা বড় কথা নয়। বড় কথা হ'ল ইতিহাস একই 
রেখা ধরে এগোয় না। জনতার সরকার ভেঙ্গে আবার তারা ফিরে এসে ছিলেন বলে 
এবারেও তারা ফিরে আসবেন এটা ঠিক নয়। অন্য উদাহরণও আছে। পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৭ 
সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার এসেছিল। জীবনে যেখানে কোন দিন কংগ্রেস ছাড়া সরকার হয় 
নি। তখন আপনারা এই কথা বলেছিলেন যে এতো কংগ্রেস ছাড়া সরকার তৈরী করেছেন, 
এই সরকার ভেঙ্গে যাবে। সত্যিই ভেঙ্গে গিয়েছিল। আবার ১৯৬৯ সালে আরো বেশী শক্তি 
নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরী হয়েছিল। তখন আবার আপনারা বলেছিলেন কংগ্রেস ছাড়া 
সরকার তৈরী হয়েছে ভেঙ্গে যাবে, টিকবে না। আবার ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর আবার 
অনেক বেশী শক্তি নিয়ে এলো।স্তাহলে দেখতে পাচ্ছেন স্থায়িত্বটা বড় কথা নয়। মোরারজী 
সরকার উল্টে যাবার পর মিসেস ইন্দিরা গান্ধী একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে ভোট করেছিলেন। 
কংগ্রেস ভেঙ্গে গিয়েছিল, ইন্দিরা গান্ধী মাইনরিটি হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমরা দেখলাম 
তিনি আরো বেশী ভোট পেয়ে গেলেন। ইতিহাসের চাকা জি. টি. রোডের মতো একই সরল 
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রেখায় এগিয়ে চলে না। সুতরাং মোরারজী সরকার ভেঙ্গে যাবার পর আপনারা আবার এসে 
ছিলেন বলে এই সরকার ভেঙ্গে গেলে আবার আপনারা আসবেন এটা ভাবা ঠিক নয়। 
স্বাভারিক ভাবে আমি বলতে চাই ৫ বছর চলবে কিনা সেটা দেখা যাবে। পর মুহূর্তে যে 
ভাবে সরকার কাজ করবে সারা দেশে সারা রাজ্যে সেই ভাবে তারা টিকে থাকবে। সেটা 
আমরা পরে দেখতে পাবো। মানুষ বুঝবে বার বার কেন সরকার ভাঙ্গছে, মানুষ বুঝবে কোন 
নীতিতে সরকার ভাঙ্গছে। তার পর নূতন শক্তিকে পাকাপাকি ভাবে ভারতবর্ষের মানুষ 
বসাবে। এটা আপনাদের খেয়ালের মধ্যে রাখবেন। সুতরাং স্টেবিলিটি, স্টেবিলিটি, স্টেবিলিটি 
বলে লাভ নেই। 


[এ-35 _- 4-45 ৮1৬. 


আজকে আমাদের গর্বের ব্যাপার যে পশ্চিমবঙ্গের মত একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের বিষয়ে 
আজকের সকালে যে খবর বেরিয়েছে তাতে গর্বিত হওয়ারই কথা। আজকের সকালে কাগজে 
বেরিয়েছে যে রাজীব গান্ধীর মনোনীত ইউ. জি. সি. কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী যশপাল কাপুর 
কলকাতার উপরে দাঁড়িয়ে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলে গেছেন যে 
সারা ভারতবর্ষের ছাত্রদের মধ্যে কলিকাতার স্নাতকরা সবচেয়ে বেশী মেধাবী। আমরা জানি 
এই রাজ্যের যারা শত্র, তাদের খুব কষ্ট হবে। পশ্চিমবঙ্গে কিছু গর্ব করবার মত বিষয় তো 
আছেই। অনেক অসুবিধা, অনেক সমস্যার মধ্যে থেকেও আজকের সরকার হয়েছে। আর 
আপনাদের যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, যাকে আপনারা মাথায় করে ঘুরে বেড়ান, সেই রাজীব 
গান্ধীই পশ্চিমবাংলায় এসে বলে গেছেন যে সারা ভারতবর্ষে যত রাজ্য আছে তার মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে পঞ্চায়েতের বিষয়ে শিক্ষা নেবার আছে। আজকে এটা তো আমাদের গর্বের 
বিষয় যে ভি. পি. সিং থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা বারেবারে বলেছেন যে 
পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মত রাজ্যের থেকে পঞ্চায়েতের বিষয়ে শিক্ষা নেবার 
আছে। আজকে ৫০ ভাগ টাকা গ্রামের উন্নতির জন্যে সরকারী ভাবে বন্টন করার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। এতে কি একটু আমাদের গর্ব হবার নয়? আমাদের একটা ছোট রাজ্য, যেখানে সাড়ে 
৬ কোটি লোকের বাস, সেখানে যে নীতির উপরে আজকে ১২ বছর ধরে আমরা রয়েছি, 
যে নীতিকে আমরা অনুসরণ করার চেষ্ট/ করে যাচ্ছি, আজকে সেই নীতিকে কেন্দ্রের নূতন 
সরকার গ্রহণ করছেন এটা কি আমাদের গর্বের বিষয় নয়? আমরা যখন বারেবারে ডিসেন্্রা 
লাইজেশানের জন্য বলেছি ইউনিয়ন থেকে স্টেট পযত্ত এবং আজকে যখন এই নূতন 
সরকার এসে এই নীতিকে মেনে নিলেন এবং বললেন যে প্ল্যানিং কমিশন থেকে শুরু করে 
সমস্ত ব্যাপারে ডিসেন্ট্রী - লাইজেশান করা হবে তখন কি একটু গর্ব আমাদের হবে না? 
তারপরে দার্জিলিংয়ের সমস্যা আমরা যেভাবে মোকাবিলা করবার চেষ্টা করেছি এবং আজকে 
ঝাড়খন্ডের সমস্যা যেভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছি তা শুধু ক্ষমতার জোরে নয়, তার 
সম্ভব হয়েছে গ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ মেজার এবং পলিটিক্যাল ইনিসিয়েটিভ দ্বারা। আজকে যেমন 
পাঞ্জাব সমস্যা এবং কাশ্মীর সমস্যা মোকাবিলা করার জন্যে আমাদেরই পলিটিক্যাল ইনিসিয়েটিভ 
আমরা যা নিয়েছিলাম তা তারা গ্রহণ করেছে, এতে তো রাজ্যের মানুষ হিসাবে আমার গর্ব 
হবার কথা। যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সরকার গেছে আজকে সেই নীতি 
তারা অনুসরণ করেছেন। তাই বলে আমরা দাবী করছি না যে আমরা যে পথে গেছি 
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প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই যে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নীতি এই নূতন সরকার গঠিত 
হবার পরে তারা নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন এতে তো আমাদের গর্ব হবেই। আপনারাই 
তো বলেছিলেন যে এই নূতন সরকার আর টিকবে না এবং আপনাদেরই প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধী বলেছিলেন যে ৭দিনের বেশী টিকবে না। তারপরে বললেন দু সপ্তাহ টিকবে। এখন 
তো দেখা যাচ্ছে ৬ সপ্তাহ হয়ে গেছে। এখন আবার বলতে আরম্ভ করছেন যে আমরা 
গালমন্দ করছি না কেন? গালমন্দ করবে কেন? ১৪টি যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ আছে 
তা পাওয়ার ব্যাপারে এখনই তো সরকার বলে দেয় নি যে দেবে না। মাত্র তো ১০-১৫ 
দিন গেছে, তাদের কর্মসূচী তো ৫ বছরের এবং তার মধ্যে মাত্র ১৫ টি মাস গেছে। এরই 
মধ্যে দাবী করতে হবে? এরই মধ্যে রাজ্যপালের ভাষণে লিখতে হবে? এ কখনো কেউ 
লেখেন? আপনাদের বিগত প্রধানমন্ত্রীর তৈরী এ্যাডভাইসারি কমিটির চেয়ারম্যান সুখময় চক্রবর্তী 
এবং ডাঃ নাগ তারা কি বলেছেন শুনুন। রাজীব গান্ধীর তৈরী ন্যাশানাল ইকোনমিক 
এ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে কি বলেছে দেখুন। আজ থেকে মাত্র 
১৫ দিন আগে তারা কি বলেছেন? রাজীব গান্ধীরই তৈরী সারা ভারতবর্ষের শক্তিশালী 
ইকোনমিক এ্যাডভাইসারি কমিটি কি রিপোর্ট দিয়েছেন শুনুন -_ তারা বলেছেন __ 176 
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অর্থনীতিবিদরা আর কি ভাষা ব্যবহার করবেন, রাজীব গান্ধীর মনোনীত অর্থনীতিবিদকে 
ভ্ুশিয়াল মডিফিকেশন করতে হবে তবে ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হবে। অর্থনীতিকে কোথায় 
রেখে গিয়েছেন __ ওনার কাছ থেকে শুনে রাখুন _- ওনারা কি বলছেন __ 76 
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কিছু অবস্থা হবে না পৃথিবীর একটা দেশের কাছ থেকে একটা টাকাও ধার পাবে না। এই 
অবস্থা হয়ত ১ বছর ২ বছরের মধ্যে হবে না, কি হবে "0 158] 10109161715 01791 
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০১". ভারত পৃথিবী থেকে দেনা পাবে না এই ঘোষণাটি হয়ত এক্ষুণি হচ্ছে না কিন্তু এখনি 
যে অবস্থা আছে তাতে হয়ত ভারত সরকার কি করবে -_ নিজেদের ইচ্ছামত করার অবস্থা 
এখন নেই __ এটাই হচ্ছে রিয়েল প্রবলেম। রাজীব গান্ধীর মনোমত ন্যাশানাল এ্যাডভাইসারি 
কমিটি তারা মনে করে -_ প্রফেসর সুখময় চক্রবর্তীর বক্তব্য হচ্ছে -__ দিস ইজ দি স্টেট- 
অফ-্যাফেয়ারস। যেটা কংগ্রেস এখানে রেখে গিয়েছেন ভি. পি. সরকারের উপর ৬1710 
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সুতরাং কংগ্রেসের কি জ্ঞান আছে, তাদের এই জ্ঞানের কথা আমাদেরকে সমস্ত মানুষের 
কাছে বলতে হবে ও নানা ভাবে প্রচার করতে হবে। এখন পুরনো বস্তা পচা কথা চলছে 
রাজ্যের মধ্যে সন্ত্রাস, ভীষণ সন্ত্রাস, রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাস। এমন সন্ত্রাসের চেহারা __- কোথায় 
কি ভাবে হচ্ছে -_ মমতা ব্যানাজীরি নাম তুললেন বলেই বলছি, না হলে বলতাম না, এ 
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মহিলা প্রকাশ্যে বলে দিলেন রোমানিয়ায় চেসেস্কুকে যেভাবে গুলি করে মারা হয়েছে এখানেও 
জ্যোতি বাবুকে সেই ভাবে গুলি করতে হতে পারে, আজকে গ্যাসেম্বলিতেও কিছুটা ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে সত্যবাবুও বলে নিলেন। জ্যোতি বাবুকে সেখানকার মত মারতে লাগবে __ এই 
কথা তো মাঠে-ময়দানে তারা বলছেনই। এতই সন্ত্রাস যে পশ্চিমবাংলায় জ্যোতি বাবুকে 
ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দীড় করাতে হবে -_ এই কথা কি বলা যায়? পশ্চিমবাংলায় 
কিন্তু এই ঘোষণাটি আজকে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে এবং সন্ত্রাসের গল্পটিও 
পাশাপাশি রাখা হচ্ছে। আর রিগিং সেটা নিয়ে তো পার্থ বাবু বলেছেন সাইন্টিফিক রিগিং 
-- আপনাদের যিনি এখনও সভাপতি আর কয়দিন থাকবেন, আর একজন তো কয়েকদিন 
আগেই ঘুরে গিয়েছেন নিজে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নির্বাচনের কিছুদিন আগেই, 
পশ্চিমবাংলায় তো ৪২টি আসন, কংগ্রেসের অবস্থা কেমন মনে করছেন, উনি বললেন সত্যিই 
হোক, অসত্যিই হোক পশ্চিমবাংলার এমন অবস্থা তাতে একটা সিট নিরাপদ, নিশ্চিত জিতে 
যাব এই কথা বলা যাবে না। ওনারা ৪টিতে জিতেছেন, একটায় জি. এন. এল. এফ. 
জিতেছেন উনি তখনও বলতে পারেন নি -_- সেইসব পেপার কাটিং থাকলে দেখে নেবেন। 
ওনারা সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু ওনারা তো গ্রামে যেতে পারেন না, কলকাতার কথা 
বলেছেন __ যেখানে কংগ্রেস ২টি সিটে জিতেছেন। সৌগত বাবু তো বললেন ওনার 
এলাকায় চার হাজারে জিতেছিলেন এবারে সেখানে ১৪ হাজারে জিতেছেন। এইসব জালিয়াতি 
এমন নয় বৈজ্ঞানিক জালিয়াতি, এখানে এমন বৈজ্ঞানিক জালিয়াতি করল যে দুটিতে হেরে 
গেল, আবার যেখানে ৪ হাজারে জিতেছিলেন সেখানে ১৪ হাজারে জিতে গেল। মাথার উপর 
রাজীব গান্ধী সরকার, পেরী শাস্ত্রীর মত লোক রয়েছে, এখানে দুইজন নির্বাচনী কমিশনারকে 
পাঠিয়ে দিল, হাজার হাজার সরকারি কর্মচারী, মাস্টার মশাই -- তাহলে কোথায় এই 
বৈজ্ঞানিক জালিয়াতি হল, বলছেন তো এতসব কথা? সেই জনা আমরা বলছি এই রাজ্যের 
মানুষ কংগ্রেস দলকে শক্র মনে করে, বেশীর ভাগ মানুষ মনে করে, যারা বোঝেন না 
তাদেরকে আমরা বোঝাবার চেষ্টা করছি। এই যে দিল্লির সরকার এদের কাছে বছর বছর 
পশ্চিমবাংলার মানুষকে চাপ দিয়ে যেতে হবে যদি বক্রেশ্বরের জন্য হাজার কোটি টাকা না 
দেওয়া হয় বা সফলতার সঙ্গে না হয় এর জন্য পশ্চিমবাংলার মানুষকে পকেট থেকে দিয়ে 
কিংবা শিক্ষা দপ্তরের টাকা থেকে কেটে বা সেচ দপ্তরের টাকা থেকে কেটে দরকারে ৫ বছরে 
আমাদেরকে বক্রেশ্বর করতে হবে। 


[4-45 -- 455 ৮71৬. 


এই ৫ বছর কেন ১০ বছর ধরে পশ্চিমবাংলার মানুষের সামনে কংগ্রেসকে জবাব 
দিতে হবে। হাসপাতাল নয়, স্কুল নয়, এর আসামী, কংগ্রেস, এটা বিধানসভার বক্তৃতা নয়, 
এই জবাব থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন না। সরকারে থাকুন আর নাই থাকুন, হলদিয়া 
নিয়ে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন, তাই রাজ্যের মানুষ চেয়েছেন এটা হোক। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় 
চেয়েছিলেন সেদিন বিধানসভায় কি জ্যোতি বোস তার বিরোধীতা করেছিলেন? আজকে 
কোথায় বিধান রায়, মারা গেছেন। উনি কি পকেটে করে নিয়ে গেছেন? কিন্তু এই রাজ্যের 
একটা সম্পত্তি হয়েছে। সেদিন কম্যুনিস্টরা সমর্থন জানিয়েছিলেন। জ্যোতি বসু কত বছর 
বাঁচবেন, ৫০ বছর, ১০০ বছর। কিন্তু হলদিয়া, বক্রেশ্বর, মাসুল সমীকরণ নীতি এইসব 
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থেকে যাবে। এর জন্যই জ্যোতি বসু, বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন। দিল্লির দালালি করছে 
যাঁরা তারা এই রাজ্যের শক্র। এঁরা অতীতেও পৈশাচিক আনন্দ পেয়েছে। গোয়েঙ্কাদের সাথে 
জয়েন্ট সেক্টর, কম্যুনিস্টরা আম্বানির সাথে, গোয়েঙ্কার সাথে কেন। আমরা যদি আপনাদেল 
মত লোকের সাথে, সত্য বাপুলীর মত লোকের সাথে বিধানসভায় বসে থাকতে পারি 
তাহলে আম্বানিদের সাথেও ব্যবসা করা যায়। এটা শুনে রাখুন। এতে কোনো অসুবিধা হয় 
না। তবুও বলছি গোয়ে্কাদের সাথে ব্যবসা করা যাবে। কেন আম্বানির সাথে করা যাবে না? 
কোনো ক্যাটালগ আছে নাকি। যদি কংগ্রেসের কাছে কোনো ক্যাটালগ থাকে যে কে অনেকটা 
ভালো, কে কম ভালো, দিল্লিতে হোটেলে কে তোলে, দিল্লিতে নামার পর গাড়ী কে দেয়, 
যদি এই রকম কোনো ক্যাটালগ কংগ্রেসের কাছে থাকে তাহলে দিয়ে দেবেন। বলে দেবেন 
গোয়েঙ্কা এই কারণে খারাপ, আম্বানি এই কারণে খারাপ, মিত্তাল এই কারণে খারাপ। কিন্তু 
আমাদের কাছে প্রশ্ন তা নয় আমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা হলদিয়া চাই, আমরা বক্রেশ্বর 
চাই, আমরা মাসুল সমীকরণ প্রত্যাহার করতে চাই। আমরা চাই রাজ্যের অগ্রগতি ঘটুক। 
শিল্প হোক, ইন্ডাস্ট্রি হোক। আপনারা রাজ্যের যাঁরা শক্র, তাদের শক্রতা আমরা মানুষের কাছে 
তুলে ধরবো। জওহর লাল নেহেরুর ফটোয় তো মালা দিলে গদগদ হয়ে, বিরাট নেহেরুর 
দেশ আপনাদের, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে জওহর লাল নেহেরুর বক্তব্য, স্বাধীনতার আগে জওহর 
লাল নেহেরুর বক্তব্য, স্বাধীনতার পরে জওহর লাল নেহেরুর বক্তব্য, প্ল্যান্ড ইকনমি সম্বন্ধে 
বক্তব্য, বুর্জোয়া ইকনমি সম্বন্ধে বক্তব্য এই সব ছেড়েই দিন -_ কিন্তু তখন তো এই রাজ্যে 
কংগ্রেসের যে মান মর্যাদা ছিলো। অতুল্য ঘোষ, বিধান রায়ের আমলেও ছিলো, আজকে সেই 
ংগ্রেস কোথায়? এখন তো সব জমিদারী ব্যাপার, এখন কাউকে বলে পাঠানো হলো থে 
জমিদারী নেবো, তোমরা আগে নায়েব, গোমস্তা সব দেখে এসো, উনি ১৫/২০ দিন ঘুরে 
বেড়ালেন, নায়েব গোমস্তা যারা সব জমিদারী নিয়েছেন _- উনি সব ঘুরে দেখে এবারে 
গেলেন লাটসাহেবকে রিপোর্ট করতে। উনি এসে বললেন যে সব ঠিক আছে, জমিদারী 
নেবো। এই তো আপনাদের অবস্থা। এটা একটা কংগ্রেস? লজ্জা আছে আপনাদের? এত বড় 
নির্বাচনে হেরে যাবার পরেও লজ্জা নেই আপনাদের? সাহসের সঙ্গে বলতে পারি যে পথ 
ছেড়ে দিতে হবে। এখানে কি করছেন? জ্যোতি বসুর নামে কুৎসা রটাচ্ছেন। দল তো উঠে 
যাবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। কংগ্রেস উঠে যাচ্ছে ভারত থেকে, ভেঙ্গে যাচ্ছে। দেড় মাস, 
দু'মাস বাদেই হবে, বুঝে নিন। এর পরেও আপনারা গুণগান গাইবেন। দেড় মাস, দু'মাস 
বাদে যারা বসে আছেন তারা সব দড়ি দিয়ে একসাথে বেঁধে রাখুন, সবাই এক জায়গায় ' 
থাকতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে। আজকে দিনের পর দিন অবস্থা খুব ঘোরালো হয়ে 
উঠছে। ওই যে মানস বাবু বসে আছেন, একটা কমিটিতে সেক্রেটারীর নাম ঢুকে গেছে, 
জমিদারীও পাল্টে যাবে উনিও আউট। আবার আর একটা নৃতন জায়গায় ঢুকে যাবেন। এই 
সব হবে। কিন্তু কংগ্রেসের আনন্দ কোথায়? কংগ্রেস উঠে যাচ্ছে, কংগ্রেস শেষ হয়ে যাচ্ছে। 
কিন্তু কংগ্রেসের আনন্দ হচ্ছে পৃথিবীতে কম্মুনিজম শেষ হয়ে যাচ্ছে। এবং মানস বাবু আনন্দ 
করে বললেন সাম্যবাদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। সৌগত বাবু বললেন রোমানিয়ায় এই করতে গিয়ে 
এত লোক মারা গেছে। সৌগত বাবু জানেন না পানামা একটা ছোট্র দেশ, সেখানে একজন 
রাষ্ট্রপতির জায়গায় আর একজন রাষ্ট্রপতিকে বসাতে গিয়ে হাজার লোককে খুন করেছে 
মার্কিনরা। সামস্ততন্ত্র সংবিধানে "কিয়েছে, কংগ্রেস সামস্ততন্ত্রের কথা বলছে, অথচ পৈশাচিক 
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আনন্দ করছে পূর্ব ইউরোপে সমাজ ভেঙ্গে যাচ্ছে ধনতন্ত্র জিতছে বলে। বলুন বাইরে গিয়ে 
যে এটা কংগ্রেসের বক্তব্য? তাহলে আনন্দটা কিসের? আপনারা শুনে রাখুন চীনের সঙ্গে 
সোভিয়েতের গন্ডগোল হয়েছিল, চীনের সঙ্গে ভিয়েতনামের গন্ডগোল হয়েছিল, এই সমস্ত 
 গন্ডগোলের প্রশ্ন তারা মোকাবেলা করেছেন, সাম্যবাদ সেখানে এগিয়ে চলেছে। সাম্যবাদের 
অগ্রগতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী তুহিন সামন্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আমি শুধু 
একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে একটা সরকার তার নিজের সার্টিফিকেট নিজে কত নির্লজ্জ 
ভাবে দেয় এই ভাষণ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আত্ম-প্রবঞ্চনা, ব্যর্থতা, দুর্নীতি, অপদার্থতা যে 
কোন সীমায় গিয়ে পৌছেছে রাজ্যপালের ভাষণে এবারে আমরা স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি। 
কয়টি জায়গায় পলি-টেকনিক হবে, কয়টি জায়গায় ব্রীজ হবে, কত শিল্প কারখানা হবে 
১৯৭৭ সাল থেকে রাজ্যপালের ভাষণে ধারাবাহিক ভাবে একই ভাবে গড্ডালিকা প্রবাহ 
চলছে। গৌতম বাবু মেঠো বক্তৃতা করলেন। আমি দাবি-দাওয়ার কথা বাদ দিলাম, গ্রাম 
উন্নয়ণ প্রকল্পের কথা বাদ দিলাম, পঞ্চায়েতের কথা বাদ দিলাম, আই. টি. ডি. পি.-র কথা 
বাদ দিলাম, পলি-টেকনিক শিক্ষার কথা বাদ দিলাম কিন্তু নির্বাচন নিয়ে যখন কথা বলছেন 
গৌতম বাবু এবং গতকাল প্রিভিলেজ রায় মহাশয় একইভাবে বলেছিলেন আপনাদের কি 
দশা হয়েছে, কোথায় নেমেছেন আপনারা, তখন বলছি আমরা সেদিন জানতাম যেদিন অটল 
বিহারী বাজপেয়ী নিজে জনসভায় মার্কসবাদীর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন আজকে 
তাদের পার্টি কিসের জন্য সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে এবং গোপনে তাদের সঙ্গে 
গ্যাডজাস্টমেন্ট করছে কি করে। এইজন্য যে ভারতবর্ষে ক্ষমতায় যাতে কিছু এগিয়ে যাওয়া 
যায়। 


স্যার, এরা বলছেন খুব উল্লাস। মিলিয়ে নিন যে কয়টি স্টেটে হেরেছি সেখানে কংগ্রেস 
দীর্ঘ দিন ৩৮ পার্সেন্টের বেশী ভোট পায়নি, সেখানে বিরোধী দল একজন করে প্রার্থী দেয়, 
কংগ্রেসের পক্ষে অসুবিধা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের দক্ষিণ অংশে কংগ্রেস এ্যাবসলিউট মেজরিটি। 
ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে অরুণাচল, মেঘালয়, মনিপুর, ত্রিপুরায় কংগ্রেস এখন পর্যস্ত জয়যুক্ত। 
দেশের এখনও মেজরিটি মানুষ কংগ্রেসকে সমর্থন করে। রাম জন্মভূমি, বাবরী মসজিদ এর 
প্রচার দিয়ে গোপনে বি. জে. পি.-র সঙ্গে দীর্ঘ সূত্রতা রেখে যাঁরা ভাবেন রাতারাতি কাজ 
হাসিল করেছেন তারা ইতিহাসের শিক্ষা ভুল করেছেন। 


[4-55 -- ১-05 2] 


জ্যোতিবাবু বুদ্ধিমান, তাই সুকৌশলে রাম জন্মভূমির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে বি. জে. পি. 
. র বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন। কারণ, মুসলমানদের ভোট পেতে হবে। রামশিলা নিয়ে নাটক- 
টাটক করলেন এবং কিছু কিছু জায়গায় কর্মীদের বললেন একটু আধটু ঠেলাঠেলি করো। 
কিন্তু প্রশাসনকে ঠিক করে বলে দিলেন ক্রিয়ার পথ করে দিও। সরোজ বাবু এক কথা 
বলেন, আর জ্যোতি বাবু আর এক কথা বলেন। গৌতম বাবু চলে যাবেন না, খবরের 
কাগজের সেদিনকার কথাগুলি একটু মনে করার চেষ্টা করুন। গ্রামে গ্রামে বাবরী মসজিদ 
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ভেঙ্গে গেল, এই প্রচার করেছিলেন, ভাগলপুরে দাঙ্গায় নিহত হয়েছে। মহিলাদের বোরখা 
পরিয়ে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন মুসলিম পল্লীতে গিয়ে বলেছিলেন 
এই কথা কারণ, ভোট পেতে হবে। আপনারা হচ্ছেন কম্যুনিষ্ট -- আপনাদের পার্টির অনেক 
স্যাক্রিফাইস করা লোক ছিল। আজকে দুঃখ হয় যে, হরেকৃষ্ণ বাবু নেই, প্রমোদ বাবু নেই। 
আপনাদের অপস্য়মান, নীতিহীন চেহারা দেখলে ওরা আঁতকে উঠতেন। আজকে 
সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করে জিতলেন। আপনারা ভোটে জেতার জন্য দেশকে কোথায় 
নামিয়ে এনেছেন। কিছু কিছু জায়গায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল, তবে ব্যাপক কিছু হয় নি। 
আমরা কংগ্রেসীরা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি। আর বিশ্বাস করি বলেই এই কংগ্রেস দল 
হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো সর্ব বৃহৎ দল। ভারতবর্ষে এই দল ১০৫ বছর টিকে আছে, 
আরো অনেকদিন টিকে থাকবে। কিছুক্ষণ আগে আমার এক কলিগ কমুযুনিষ্ট দেশগুলির 
অবস্থার কথা বললেন। মার্কসবাদের বিরোধী আমরা নই। ১৯৬৭/৬৮ সালে আমরা কলেজে 
পড়ার সময় বলতাম একদিন জার্মানী, রাশিয়া, চীনেও পার্লমেন্টারি ডেমোক্রাসি আসবে। কেন 
বলতাম? বলতাম এই জন্য যে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদকে মুছে দেওয়া যায় না আপনি হিসাব নিয়ে 
দেখলে দেখবেন ষে, পূর্ব জার্মানীতে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা মাত্র সমগ্র জনসাধারণের 
১৮%, চেকোশ্লোভাকিয়ায় মাত্র ২২%, রাশিয়ায় ২৬%, চীনে ৩৮%। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যালঘু 
মানুষ সেই এলাকার মানুষের ক্ষমতা বেয়নেটের মাধ্যমে দখল করে মানুষের উপর অত্যাচার, 
অবিচার, লাঞ্না, শোষণ দীর্ঘ দিন ধরে চালিয়েছে। আমরাও দেশ বিদেশে গেছি, বিভিন্ন 
কমিউনিষ্ট কান্ট্রি ঘুরেছি। সেখানকার মানুষের কান্না আমরা শুনেছি আমরা দেখেছি কমুযুনিষ্টের 
নাম করে সমগ্র কম্যুনিষ্ট ওয়ার্লডকে কেমন করে শ্বৈরতন্ত্রী শক্তি করায়ত্ব করে তাদের উপর 
অত্যাচার, নিপীড়ণ চালিয়েছে। বার্লিন প্রাচীর একটি এঁতিহাসিক প্রাটীর। সেটা এরকম ভাবে 
ভেঙ্গে যাবে মানুষ ভাবতেও পারেনি। গোরবাচভ এটা বুঝেছিলেন। সেই জন্যই তিনি এই 
দশকের শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাই তিনি গ্রন্নস্ত, পেরেম্ত্রেকার মাধ্যমে রাশিয়াকে সাজাতে চেয়েছিলেন। 
দীর্ঘ দিন কম্যনিজমকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও পারছেন না। আজারবাইজান, 
আর্মেনিয়ায় তিনি পারছেন না। চাওসেন্কু প্রাসাদে একটা বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন সমাজতন্ত্রের 
বিচ্যুতি ঘটল। চীনের তিয়েন আনমেন স্কোয়ারের কথা আপনারা জানেন। লক্ষ লক্ষ ছেলে 
সেখানে আন্দোলন করেছিল, আপনারা নিশ্চয় টিভিতে দেখেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ 
চেকোগ্লোভাকিয়ার দারুণ শীতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে। রুমানিয়া, পূর্ব জার্মানী, 
হাঙ্গেরী, পোল্যান্ডের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে। হাঙ্গেরীর ৭৫ 
বছরের কমুযুনিষ্ট পার্টিকে স্কাল্প হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে পোল্যান্ড, চেকোঙ্নোভাকিয়ায় তাই 
হচ্ছে ঝগড়া নয়, দন্দ নয়, ভাববার কথা নয়, এটা গভীর ভাবে চিন্তা করার কথা। 


সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে কংগ্রেস চিরকালই ঘৃণা করে। পানামায় যখন মার্কিন আক্রমণ 
হয়েছিল তখন আমরা বলেছিলাম সারা পৃথিবীর কাছে এটা একটা নূতন ধাকা। তা ছাড়া 
দক্ষিণ আফ্রিকায়, নামিবিয়ায়, সেখানে মানুষের অধিকার অর্জনের প্রম্মে ভারতবর্ষ সর্বদাই 
তাদের পেছনে আছে। এসব কথা লুকোবার কথা নয়, হাসার কথাও নয়, গভীর ভাবে এসব 
ভাবার কথা। দেশের মানুষ অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য লড়াই করে এবং তাই 
আমরা দেখেছি তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছে। সেখানে কোন 
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প্রেরণা, নীতি না থাকলে মারা যেত না। শুধু তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে নয়, সেই কারণে 
আমরা দেখেছি রুমানিয়ায় হাজার হাজার ছেলে মারা গিয়েছে। কাজেই কোথায় আপনারা 
গিয়েছেন সে কথাটা আপনাদের আমি ভাবতে অনুরোধ করছি। আজ আপনারা আপনাদের 
কমীদের কাছেও সঠিক লাইন দিতে পারছেন না। আর ভোটের ব্যাপার? সে তো আপনারা 
নিজেরাই জানেন যে কি ভাবে জিতেছেন। জ্যোতি বাবু তো সেটা ভালোভাবেই জানেন। 
জানেন বলেই ময়দানের মিটিং-এ তিনি বলেছেন যে আমি এতে বড় খুশী নই। কেন খুশী 
নন? তারা ভাবছেন, কংগ্রেসের এতো লোকের নাম বাদ দিলাম, এতো সন্ত্রাস করলাম, এতো 
লোককে রিভালভার ধরালাম, এতো বুথের এজেন্টদের তাড়িয়ে দিলাম, এতো সফল ভোট 
দেওয়ালাম, এতো ডুপলিকেট ব্যালট বক্স করলাম তাতেও কংগ্রেস এতো ভোট পেল? 
তপশীলী আদিবাসী ভাইদের ভোট কংগ্রেস পেয়েছে তাতেই জ্যোতি বাবুদের শঙ্কা যে হোলটা 
কি? তারা ভাবছেন এতো করা সত্তেও কংগ্রেসকে এই ভোট থেকে নামাতে পারছি না। 
একটা জায়গায় ফ্রি গ্যান্ড ফেয়ার ভোট করে দেখুন না ব্যাপারটা কি হয়। সেদিন প্রিভিলেজ 
রায় মহাশয় আমেঠির কথা বলছিলেন। কাগজের মিস লিডিং অব ফ্যাক্টুস -- কথাটা বলে 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিলেন। . 


স্যার, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কংগ্রেস দলই একমাত্র গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং তা 
করে বলেই সৌগত বাবু সঠিকভাবে বলেছেন যে এখানে নীরবে ক্ষমতা হত্তাস্তরিত হয়েছে 
কংগ্রেস দল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে বলেই আপনারা ব্যর্থ, অপদার্থ, চরম দুর্নীতিবাজ হওয়া 
সত্তেও এই পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত ক্ষমতায় আছেন। আমরা জনগণের দরজাকে রিশ্বাস 
করি এবং তা করি বলেই আমরা মনে করি আপনাদের মুখোশ দেশের মানুষের কাছে আরো 
বেশী করে খুলে যাবে। আপনাদের মুখোশ যত খুলবে আপনারা তত হিংস্র হবেন এবং ভোট 
যন্ত্র কর্জা করার চেষ্টা করবেন। এটা আপনারা শুনে রাখুন, মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা 
আছে, সহ্যের একটা সীমা আছে। সেদিন কিন্তু রাস্তায় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে যখন সব 
সীমা ছাড়িয়ে যাবে। আপনারা বি. জে. পি., জনতা দলের সঙ্গে আঁতাত করে সরকার 
গড়লেন। আপনারা বলতেন যে আপনারা বি. জে. পি.-র ছায়া মাড়াতে চান না অথচ তাদের 
সঙ্গে আতাত করে সরকার করলেন। অবশ্য আপনারা বলবেন যে আমরা জনতা দলের 
সঙ্গে করেছি, বি. জে. পি.-র সঙ্গে করি নি। আপনাদের গোপন লাইন কিন্তু আসতে আসতে 
জনগণের সামনে খুলে যাচ্ছে। আজকে এল. কে. আদবানী এক দিকে বলছেন যে এদের 
আর এখন বিশ্বাসঘাতক বলব না আর অপর দিকে জ্যোতি বাবু বলছেন এই সরকারকে 
টিকিয়ে রাখার জন্য বি. জে. পি.-র দরকার আছে। কিন্তু কিসের জন্য সরকারকে টিকিয়ে 
রাখা দরকার? তার কারণ, আগামী বিধানসভার নির্বাচনে জনতা, বি. জে. পি.-র যদি 
আঁতাত হয় তাহলে জনতার সঙ্গে আতাত করে কিছু বিধানসভার সিট যাতে পাওয়া যায় 
সেটাই হচ্ছে আপনাদের লক্ষ্য। যে কয়েকটি প্রদেশে বিধানসভার নির্বাচন হবে তার জন্য 
আমরা অপেক্ষা করছি। আমরা ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই। এরা স্যার, আজকে 
ব্যাঙ্করাপ্ট হয়ে গিয়েছে, এদের দৈন্যতা এসে গিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ, দেশের মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষ কি ভাবছে এরা বুঝতে পারছে না। কিছু না করে শুধু বড় বড় কথা বলে এবং 
পুলিশ ও প্রশাসনকে হাতে রেখে, বিধানসভায় মাতব্বরী করে, জোর গলায় বক্তৃতা করে যত 
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দিন টিকে থাকা যায়, গুছিয়ে নেওয়া যায় সেই হচ্ছে ওদের প্রচেষ্টা। স্যার, আমরা দেখেছি 
দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হয়েছিল, বিকল্প সরকার গড়ার কথা। 


[5-05 -- ১715 2.] 


জ্যোতি বাবু আপনি বলুন, কার সঙ্গে আপনি বিকল্প সরকার করবেন? আজকে জনতা 
দল এতগুলো সিট পেয়ে যদি বি. জে. পি. এতগুলো সিট পেত? আপনারা কংগ্রেসকে 
ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বি. জে. পি.-কেই সমর্থন করতেন। এর নামই সুবিধাবাদী রাজনীতি, 
এর নাম মার্কসবাদী নয়, লেনিনবাদী নয়। আমরা বুঝি কম কিন্তু পরিষ্কার ভাবে আত্ম সমীক্ষা 
করুন, দেখবেন কী ভাবে রাজনৈতিক গতিপথ কত চোরাপথে অতিক্রম করছে। আজকে 
আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই, পাঞ্জাব নিয়ে, কাশ্মীর নিয়ে এর আগে আমাদের সরকার বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরামর্শ করেছে, এই সমস্যার ব্যাপারে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
প্রতি মুহূর্তে পরামর্শ করতেন। সেখানে সি. পি. এম.-এর লোক খুন হয়নি, সি. পি. আই. 
এর লোক খুন হয়েছে, কংগ্রেসের লোক খুন হয়েছে, আজকে আবার নূতন করে দাবানল 
জুলছে। আমরা অত্যন্ত কনট্রাকটিভ অপোজিশন করবো, সেই জন্য কোন বাধা দেইনি। বাধা 
দেব মনে করলে বাধা দিতে পারতাম। আমরা দেখতে চাই বন্ধু সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
প্রকল্প বাবদ কত টাকা দেয়, কেমন ভাবে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান হয়, কেমন ভাবে কাশ্মীর 
সমস্যার সমাধান হয়। কেমন ভাবে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ণ খাতে টাকা আসে। এতদিন রাজাপালের 
ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা ছাড়া আর কিছু ছিল না। আজকে বুঝতাম যদি 
রাজ্যপালের ভাষণে এ যে ৬৩ দফা দাবী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বন্ধু সরকারের কাছে দিয়ে 
এসেছিলেন, সেইগুলো যদি এখানে উল্লেখ করেন তাহলে দেশের মানুষ, পশ্চিমবাংলার মানুষ 
বুঝতো। আপনারা মোরারজী সরকারের কথা বলেন, কিন্তু আপনারা মোরারজী সরকারের 
থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছিলেন। মোরারজী সরকারের পেছন থেকে ছুরি মেরেছিলেন, এটাই 
আপনাদের চরিত্র। আমরা জানি আর বেশী দিন নয়, আপনারা দু'দিন পরে এই ভি. পি. 
সিং সরকারের পেছনে ছুরি মারবেন আপনাদের রাজনৈতিক চরিত্র জলাঞ্জলি দিয়ে। সেই 
জন্যই আজকে আপনাদের কেরালায় এই অবস্থা। শুধু পশ্চিমবঙ্গে টিকে আছেন ভোটার 
লিস্টে কারচুপি করে। যদি নিরপেক্ষ ভাবে ভোট করতেন, তাহলে বুঝতাম। আমাদের তো 
সর্বাঙ্গে দোষ, সর্বাঙ্গে ঘা, এই ঘা নিয়েও আমর! বেঁচে আছি ৪২ ভাগ ভোট পেয়ে। সেই 
জন্য আজকে আপনারা ভীত যে এত কান্ড করেও ওরা ৪২ ভাগ ভোট পীয় কী করে? 
তাই কংগ্রেসের এই শক্তিকে খাটো করে দেখবেন না, আজকে রাজ্য সভায় এখনও গরিষ্ঠ, 
লোকসভায় এখনও অনেক শক্তি, যে পর্যায়ে পৌছতে আপনাদের অনেক দেরী লাগবে। তাই 
আমি বলবো ইতিহাসের শিক্ষা এবং পৃথিবীর ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা আজকে 
করুন। আজকে ভাববার চেষ্টা করুন। আজকে ইনক্লাব জিন্দাবাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। 
সেই হাওয়ার সূচনা হয়েছে সার। পৃথিবীতে। গণতন্ত্রের সুচনা হচ্ছে। সুতরাং আপনারা এই 
্্যালিনিস্ট এ্যাটিচ্যুডের পথ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করুন। মুখ্যমন্ত্রীকে খুন করা হবে বলা 
হয়নি, শুধু বলা হয়েছে চেসেস্টুর মতন অবস্থা হবে। এত অত্যাচার, এত দুর্নীতি, এত 
লাঞ্চনা, এত গঞ্জনা, এত অপদার্থতা পশ্চিমবাংলা ছাড়া দেখা যাবে না। কাগজে দেখলাম, 
অরুণ প্রকাশ মুখাজীকে সরানো হল। কেন সরানো হল? অনেক এন্টি ট্যাক্স, অনেক সেলস, 
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অনেক বিদেশী মুদ্রার ব্যাপার আছে তাই পরামর্শ দিয়ে অরুণ প্রকাশ মুখাজীঁন্দে সরানো হল? 
জ্যোতি বাবু সামান্য ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না। ওনাকে সরানোর জন্য কে দায়ী? জ্যোতি 
বাবুর যদি সং সাহস থাকে, দেশের প্রতি যদি আস্থা থাকে, রাজনীতি প্রতি যদি আস্থা 
থাকে, দেশের মানুষের প্রতি যদি আস্থা থাকে তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে বলুন, কে এর জন্য 
দায়ী? অরুণ প্রকাশ মুখাজীর বাড়ী আমাদের কুলটি এলাকায়। সমস্ত ইতিহাস আমি জানি। 
যাই হোক, আমি সর্বশেষে বলি, এই অপদার্থ সরকার এইভাবে বছরের পর বছর এই 
ধরনের পুস্তিকা বের করবেন। আমি ওনাদের বলি, আগে জানবার চেষ্টা করুন, বেঝাবার 
চেষ্টা করুন, তবেই আপনাদের মুক্তি ঘটবে। তাই শুধু মাত্র কয়েকটি শোক প্রস্তাব ছাড়া বাকি 
যে অনুচ্ছেদগুলি আছে তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের আনীত সংশোধনীগুলিকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রীমতী অপরাজিতা গোম্পী $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে 
ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি কয়েকটি কথা এখানে বলতে চাই। 
আমি এতক্ষণ ধরে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রী সৌগত রায় এবং শ্রী তুহিন সামস্ত 
মহাশয় যেসব কথা এখানে বললেন তা মন দিয়ে শুনছিলাম। তাদের বক্তৃতা শুনে আমার 
যেন মনে হচ্ছে এখানে একটা নির্বাচন কমিশন বসেছে। সেই কমিশনে তারা বক্তব্য রাখছেন। 
রাজ্যপালের ভাষণের উপর তাদের কোন বক্তব্য বা সেই সম্পর্কে তাদের কোন সমালোচনা 
সঠিকভাবে আমি শুনতে পেলাম না। এটা ঠিক কথা যে, এবারকার নির্বাচন একটা এতিহাসিক 
নির্বাচন আমাদের কাছে। আমি এই কথা বলছি এই জন্য, ওদের বক্তব্য কাল থেকে শুনে 
দুটি জিনিস লক্ষ্য করছি, তারা নির্বাচন আর রিগিং এই নিয়ে বিধানসভায় রাজাপালের 
ভাষণের উপর বিতর্কে যোগ দিমেছেন। সেই জন্য উত্তর দিতে গেলে এটাই বলতে হবে 
এবারকার নির্বাচন আমাদের কাছে এঁতিহাসিক নির্বাচন এবং এটা বারবার প্রমাণিত হচ্ছে, 
দেশের মানুষ, সাধারণ মানুষ কাদের সপক্ষে রায় দিচ্ছেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 
দাড়িয়ে আজকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে, আমরা যারা বামপন্থী দল করি, আমরা সাধারণ 
মানুষের জন্য লড়াই করি, সাধরণ মানুষের পিছনে আমরা আছি, সাধারণ মানুষ আমাদের 
সঙ্গে আছে, তাই এবারকার নির্বাচনে এটাই প্রমাণিত হয়েছে। 
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আজকে সারা ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভারতবর্ষ অখন্ড 
থাকবে কি থাকবে না, বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রশ্ন, রাম মন্দির বাবরি মসজিদ ইত্যাদির ঘটনার সৃষ্টি 
করা হয়েছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে নির্বাচনকে সামনে রেখে। কিন্তু তা সত্তেও মানুষ আমাদের 
বেছে নিয়েছে। তার একটাই কারণ _- আমরা সাধারণ মানুষের পিছনে আছি, থাকব। 
আমরা শোষণের বিরুদ্ধে আছি এব থাকব, আমরা প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্প্রদায়িকতার 
বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, করব। আমরা সাধারণ মানুষের কাছে আছি, তাই সাধারণ মানুষ 
সঠিকভাবেই তাদের রায় দিয়েছেন। মাননীয় সদস্যদের আমি একটি কথা বলব যে, আজকে 
বিতর্কের অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে তারা এমন ঘটনার অবতারণা করেছেন যাতে আমার বার 
বার মনে হয়েছে যে, ওঁরা রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্ক না করে ভারতবর্ষের ইতিহাস 
বিতর্ক করতেন তাহলে সঠিকভাবে তার জবাব দিতে পারতাম। এই অল্প সময়ে সব জবাব 
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দেওয়া যায় না, তবে আমি বলব যে আপনাদের মুখে সাম্প্রদায়িকতার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন 
আসতে পারে না। যে অখন্ড ভাবতবর্ষের জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র লড়াই সংগ্রাম করেছিলেন, 
তিনি দেখিয়েছিলেন কি ভাবে ভারতবর্ষের সংহতি রক্ষা করতে হয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান 
সকলকে সংঘবদ্ধ করে তিনি লড়াই করেছিলেন। ইতিহাস কি বলে? ইতিহাসের জবাব 
আপনাদের দিতে হবে এবং তা শুরু হয়েছে। সেদিন ভারতবর্ষের মানুষের সেই সংগ্রাম, সেই 
আত্মত্যাগ, কারা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল? আজকে আপনারা সাম্প্রদায়িকতার 
প্রশ্ন তুলছেন এবং তার দোষ তুলে দিচ্ছেন বামফ্রন্টের দলগুলির উপর, আমাদের উপর। 
সেদিন সান্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করে ধর্মের নামে দেশকে দ্বিধা বিভক্ত করে ভারতবর্ষে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন? এসব ইতিহাসের কথা। তাদের মুখে সাম্প্রদায়িকতার কথা শোভা পায় 
না। কংগ্রেসের মুখে আজকে এ কথা বলা উচিত নয়, এটা ইতিহাসের কথা, এ কথা বার 
বার বলা হয়, তার মাশুল আজকে সাধারণ মানুষকে দিতে হচ্ছে। কোন পরিস্থিতিতে আমরা 
আছি, যদিও একথা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আসে না, আপনারা বললেন বলে এর 
জবাব আমাদের দিতে হচ্ছে যে আজকে ভারতবর্ষ কোন অবস্থার দিকে চলেছে? স্বাধীনতার 
৪৩ বছর পরেও যে দেশে শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর, সেই নিরক্ষর মানুষগুলিকে 
অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে দিয়ে ৪৩ বছর ধরে কংগ্রেস ক্ষমতায় থেকে সাধারণ মানুষের 
অবস্থা কোন দিকে নিয়ে গেছে। গোটা ভারতবর্ষে আজকে আগুন জুলছে। ভারতবর্ষের অখন্ডতা 
বজায় থাকবে কি থাকবে না সেই প্রশ্ন আজকে এসে গেছে। এটা হাসির কথা নয়। এটা 
অত্যন্ত সত্য কথা, দেশের সাধারণ মানুষ আজকে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার জন্য উদ্বিগ্ন। 
ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন দেশে আগুন জুলছে, কারা এর জন্য দায়ী? এর জন্য দায়ী কংগ্রেস 
কংগ্রেস নিজেরা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে আজকে ৪৩ বছর ধরে রাজ্যের সাধারণ মানুষের 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। যে দেশের ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর সে দেশে সঠিকভাবে 
নির্বাচন হতে পারে না। এ কথা কে না জানে। গণতন্ত্রের কথা বলেন, কিসের গণতন্ত্র? 
আপনাদের নিজেদের দলের মধ্যেই যেখানে গণতন্ত্র নেই সেখানে কি করে গণতন্ত্রের কথা 
বলেন? যে দলের মধ্যে গণতন্ত্র নেই তারা ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের কথা বলেন, রিগিং-এর কথা 
বলেন! আপনাদের মুখে এই কথা শোভা পায় না। সৌগত রায় মহাশয় এখানে বলেছেন 
যে, বেন্্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কন্যা অপহরণের ঘটনাটা নাকি বর্তমান কেন্দড্ীয় সরকারের আইন- 
শৃঙ্খলার ব্যাপারে ব্যর্থতা। হ্যা, সেইজন্য আমরাও উদ্বিগ্ন। তবে সবে মাত্র একটি সরকার 
হয়েছে, যে সরকার তার নিজের কাজ বুঝে নেবারও সময় পান নি, তার আগেই ঘটনাটা 
ঘটে গেল সেটা বুঝতে হবে। কিন্তু আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, সেদিন যখন নিজের বাসভবনে 
নিজের দেহরক্ষীর হাতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নিহত হলেন সেদিন কোথায় ছিল আইন-শৃঙ্খলা? 
দেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি নিজের দেহরক্ষীর হাতে খুন হলেন -_ এর চেয়ে বড় লজ্জার 
ঘটনা আর কি হতে পারে? কাজেই আইন-শৃঙ্থলার কথা আপনাদের মুখে শোভা পায় না। 
আজকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশের মানুষ পরিবর্তন চেয়ে রায় দিয়েছেন। আমরা তো 
দেখেছি বিগত ৪৩ বছরের আপনাদের দেশ শাসন। কি করেছেন আপনারা? আমরা দেখছি, 
দেশের ৬০ ভাগ মানুষ আজকে দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছেন, ৪৩ বছর স্বাধীনতা লাভের 
পরেও ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর, কোটি কোটি মানুষ গৃহহীন। তাদের আশ্রয় নেই, গাছ তলায় 
ঝুপড়ীতে বাস করেন তারা। এই তো দেশ, এই হচ্ছে ভারতবর্ষের চেহারা! আপনারা 
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ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে দ্বি-জাতি তত্বের ভিত্তিতে দেশকে বিভাগ 
করে হাজার হাজার মানুষকে দূরবস্থার মধ্যে ফেলে ৪৩ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে বর্তমানে 
দেশের চেহারা এই করেছেন। কিন্তু আজকে দেশের মানুষ জাগছে, অবশ্য জাগতে অনেক 
দেরী হয়েছে। তবে এর কারণ বুঝি আমরা যেহেতু সাধারণ মানুষের সাথে আমরা আছি। 
আমরা জানি, নিরক্ষর কৃষক-শ্রমিক -_ তারা রাজনীতি ঠিকভাবে বোঝেন না। নিজেদের 
দুঃখ, যন্ত্রণার হাত থেকে কিভাবে মুক্তি পেতে পারবেন সেটাও তারা বোঝেন না, কারণ সেই 
শিক্ষা তারা আপনাদের কাছ থেকে পান নি। তারা ভোট দেন একটি ছাপের উপর। এই তো 
আপনাদের গণতন্ত্র যাকে আপনারা ৪৩ বছর ধরে রক্ষা করেছেন! আজকে সারা ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তন হয়ে গেছে বলেই আপনারা 
গণতন্ত্রের কথা বলছেন। সেখানে আপনারা বলছেন যে, যে সংখ্যালঘু সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে তা টিকবে না। কিন্তু আমি বলবো, গোটা ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ একটি দৃষ্টাত্ত। এখানে 
বামপন্থী দলগুলি এস্/থখজা্র কর্মসূচীর ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের হয়ে লড়াই করে কিভাবে 
সাধারণ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, কিভাবে একটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে থেকে 
কিভাবে সরকারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় সেটা বামপন্থীরা দেখিয়েছেন যা সারা ভারতবর্ষকে 
নাড়া দিয়েছে। এর ফলেই আজকে মানুষের মনে বিকল্প চিন্তা এসেছে এবং তার ফলে রাজীব 
গান্ধী সরকার অপসারিত হয়েছে। এটা ইতিহাসের কথা এবং এটাই হচ্ছে ঘটনা। রাজ্যপালের 
ভাষণের উপর আপনারা কোন বিতর্কই করেন নি একথা আমি বলবো, কারণ আপনারা 
বলেছেন এর মধ্যে কোন ইতিবাচক দিক নেই। কিন্তু আমি বলবো, নিশ্চয়ই এতে ইতিবাচক 
দিক রয়েছে। কি আমরা করেছি এবং কি আমরা করবো সেটা এর মধ্যে রয়েছে। 
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হ্যা, আমরা করেছি। এই পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বুকে কেন্দ্রীয় সরকার যখন বার 
বার আমাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছেন -_ আমরা যখন কোন পরিকল্পনা করেছি তখন 
তারা আমাদের সেই অর্থ দেয় নি -_ তারা আমাদের অর্থ না দেওয়াতেও আমরা কাজ 
করেছি। সেটা সারা ভারতবর্ষের বুকে একটা দৃষ্টান্ত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার ভূমি সংস্কার 
আইন সারা ভারতবর্ষের বুকে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আপনারা এতো দিন জোরদার জমিদারদের 
হাতে ক্ষমতা রেখে দিয়েছিলেন। কৃষককে শোষণ করে, ক্ষেত মজুরকে শোষণ করে আপনারা 
একটা ধনবাদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করে রেখেছিলেন। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার 
এসে ১০-১২ বছরের মধ্ো ভূমি সংস্কার আইনের মাধ্যমে গ্রামের কৃষক, ক্ষেত মজুর, 
বর্গাদারদের তুলে ধরেছেন। তাদের হাতে জমি তুলে দিয়েছে। আজকে কি এই কথা অস্বীকার 
করা যাবে? ভূমি সংস্কার আইন এটা বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্ব, এটা কেন আপনারা স্বীকার 
করছেন না? কেন আপনারা স্বীকার করতে পারেম না? দীর্ঘ দিন তো আপনারা ক্ষমতায় 
ছিলেন, কেন আপনারা এই কাজ করেন নি? আমরা আর যেটা করেছি সেটা হ'ল পঞ্চায়েত। 
পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত আজকে ভারতবর্ষের কাছে দৃষ্টাত্ত। বামফ্রন্ট সরকার প্রতি ৫ বছর 
অস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছেন। তার কারণটা কি? তার কারণ হচ্ছে যে আমরা সাধারণ 
মানুষকে নিয়ে লড়াই করতে চাই, আমরা জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে চাই। তাই 
আমরা আজকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গেছি এবং তাদের জন্য 
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লড়াই করেছি। বামফ্রন্ট সরকারের ইতিবাচক দিকগুলি কি আপনারা একবার বিবেচনা করবেন 
না যে তারা কি কি করেছে? 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা কথা আমি রাজ্য সরকারকে বলতে চাই আজকে বন্ধ 
সরকার কেন্দ্রে রয়েছে, এই সুযোগে আমি বলে রাখতে চাই উত্তরবঙ্গ অত্যন্ত অবহেলিত 
অঞ্চল। কংগ্রেস শাসনের সময় এই উত্তরবঙ্গকে যে ভাবে অবহেলিত করা হয়েছে তার জন্য 
সেখানে বিচ্ছি্িতাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। সেখানে কামতাপুরী আন্দোলন, উত্তরখন্ডী 
আন্দোলন, রাজবংশী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য যদি কিছু 
করতে হয় তাহলে উত্তরবঙ্গে যে সমস্যাগুলি আছে তার মধ্যে তিস্তা প্রকল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা 
এবং শিল্প গড়ে তোলা দরকার। 


(এই সময় লাল বাতি জুলে ওঠে।) 


স্যার, আমাকে একটু সময় দিন, আমি আর দু-একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ 
করবো। আমি এই কথা বলতে চাই পশ্চিমবাংলায় যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতী রয়েছে তার 
জন্য আমরা গর্বিত। সারা ভারতবর্ষে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে, বাবরী মসজিদ 
এবং রাম জন্মভূমি মন্দির নিয়ে নির্বাচনের প্রাক্কালে ভাগলপুরে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে গেল 
পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার ছিল বলে আমরা গর্বিত যে আমরা এখানে সেই দাঙ্গা হতে 
দিই নি। আমরা চাই সাধারণ মানুষকে নিয়ে চলতে । আমরা ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করি না, 
আমরা বিশ্বাস করি ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করা যায় না, ধর্মকে ভিত্তি করে সমাজতন্ত্র আনা 
যায় না। আপনারা হয়ত বিশ্বাস করতে পারেন, আমরা বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষকে ধর্মের 
ভিত্তিতে ভাগ করেছিলেন কারা? আমরা সমাজতম্ত্রে বিশ্বাস করি তাই আমরা পঞ্থায়েতের 
মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে এটা দাঁড়িয়েছি। আজকে উত্তরবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বীজ 
ছড়ানো হচ্ছে, উত্তরখন্ডী, কামতাপুরী এবং বোরো আন্দোলন সৃষ্টি করা হচ্ছে। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে আমি এই কথা বলতে 
চাই কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের বন্ধু সরকার, বন্ধু সরকারকে আপনারা এই সম্পর্কে বলুন। 
উত্তরবঙ্গে আজ পর্যস্ত কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারে নি। কেন গড়ে উঠতে পারে নি? তার 
কারণ হচ্ছে কংগ্রেস আমলে সেখানে কোন শিল্প গড়ে উঠতে দেওয়া হয় নি। তাই রাজ্য 
সরকারকে বলবো আপনারা আবেদন রাখুন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাতে এখানে কিছু গড়ে 
তোলা যায়। আমি আবার বলি আমরা গর্বিত যে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার আছে বলে 
এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতী বজায় আছে। এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১৫ তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল 
যে ভাষণ এখানে পাঠ করেছেন তা আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ বামফ্রন্ট সরকার 
আমাদের রাজ্যপাল মহাশয়কে একেবারে তোতাপাখি বানিয়ে দিয়েছেন। গত ১২ বছরে বামফ্রন্ট 
সরকার জনসাধারণের কি কি করতে পারে নি, তাদের দুর্ণীতি, স্বজনপোষণ প্রভৃতি এসব 
ধামা চাপা দিয়ে শুধু বামফ্রন্ট সরকারের গুনকীর্তনই আমাদের শুনিয়েছেন রাজ্যপালের ভাষণের 
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মধ্যে দিয়ে। কিছুক্ষণ আগে মাননীয়া সদস্যা বললেন যে, এখানে নাকি এঁতিহাঁসিক নির্বাচন 
হয়েছে আমরা ক:ংগ্রেসীরা সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিই না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি 
জানেন যে ইতিপূর্বে কংগ্রেস 'রাজীব গান্ধীর আমলে যে উন্নয়ণমূলক কাজ করেছে, যে 
অগ্রগতি হয়েছে, বিভিন্ন প্রকল্প যে একটার পর একটা করেছে তাতে বামফ্রন্টের ঈর্ধার কারণ 
হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতবর্ষে কংগ্রেসের অভূতপূর্ব জয়লাভের ফলে এখানকার বামফ্রন্ট এবং 
বিরোধী মোর্চার দল মিলে ষড়যন্ত্র করলেন যে বাবরি মসজিদ এবং রাম মন্দির ইস্যু নিয়ে 
গন্ডগোল, লাগিয়ে দিলে ওরা আর জিততে পারবে না। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি কখনোই 
কংগ্রেসের তরফ থেকে আসেনি । মাননীয়া সদস্যার কাছে আমার জিজ্ঞাসা যে, কংগ্রেস যদি 
যখন কংগ্রেস দল গঠিত হল তখন কোথায় ছিল সি. পি. এম? তাদের তো জন্মই হয় নি। 
আজকে যদি ভারতবর্ষের ইতিহাস থেমে যায় তা আপনদেরই জন্য থেমে যাবে। কংগ্রেস 
কখনোই সাম্প্রদায়িক দল নয়। এই কংগ্রেসেরই প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন ডব্লিউ. সি. 
ব্যানাজী। তিনি চলে যেতে তার জায়গায় আসেন ১৮৮৬তে দাদাভাই নৌরজী। তারপরে 
কংগ্রেসীতে তৃতীয়জন যিনি সভাপতি হলেন তিনি ছিলেন জাতিতে মুসলীম, তার নাম হচ্ছে 
বদ্রিউদ্দিন তোয়াবজী। তিনি ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। সুতরাং কংগ্রেস 
কখনোই সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিতে পারে না। কংগ্রেস কখনো আপনাদের মত নোংরামি 
করতে পারেনি। আপনাদের দল, বামফ্রন্ট তথা জ্যোতি বাবুর দল মুসলমানদের বাড়ী গিয়ে 
গিয়ে তাদের কাছে কংগ্রেসের নামে অপপ্রচার চালিয়েছেন। কিছু মহিলাকে বোর্খা পরিয়ে 
তাকে দিয়ে নানারকম মিথ্যা, কুৎসা রটানো হয়েছে। আবার হিন্দু বাড়ী গিয়ে তাদের কাছে 
অন্যভাবে অপপ্রচার করা হচ্ছে। এইভাবে সমস্ত জায়গায় সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে আপনারা 
গন্ডগোল করার চেষ্টা করেছেন। মাননীয়া সদস্যা বললেন যে, এইবারে নাকি এতিহাসিক 
নির্বাচন হয়েছে। কিভাবে আপনারা এতিহাসিক নির্বাচন করলেন তার সম্বন্ধে আমি বলতে 
চাই। আপনারা হচ্ছেন রিগিং মাস্টার। জয়নগর কেন্দ্র, এখানে আমার এলাকার পাশেই 
ক্যানিং পূর্ব অঞ্চলে মুখারজী পাড়া বুথে সকাল বেলাতেই ১০৮টি ভোট পেয়ে গেল আর. 
এস. পি. দল, তারা সি. পি. এমের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, আর এস. ইউ. সি পেলো ২টো 
এবং কংগ্রেস পেলো ৪টি। এইভাবে কোথাও ভোট হতে পারে? তারপরে ক্যানিংয়ের পশ্চিম 
কেন্দ্রে বারুইপুরের হারাধন পল্লী যুব সংঘে আর. এস. পি পেয়েছে ৮৫৮টি ভোট আর 
সেখানে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৫৭টি ভোট। এটা কি করে হতে পারে? এইভাবে আপনারা 
ভোটার লিস্টে কারচুপি করে গেছেন। মাননীয়া সদস্যা আছেন, আমি একটা দৃষ্টান্ত তুলে 
ধরছি, এর কি উত্তর দেবেন বলুন? বারুইপুরে শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী সাড়ে ৪ হাজারের 
বেশী ভোট পেয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যস্ত তাকে প্ল্যান করিয়ে হারিয়ে দেওয়া হল। এতে তো 
মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় করেছেন আপনারা । আপনারা প্রত্যেক জায়গায় কারচুপি 
করেছেন। ১৪, ১৫ বছরের ছেলেদের ১৮ বছরের করিয়ে ভোটার লিস্ট করেছেন। প্রিসাইডিং 
অফিসাররা বলছেন তোমাদের কোন চিস্তা নেই, তোমরা ব্যালট বক্স এবং ব্যালট পেপার 
হ্যান্ড ওভার কর। সেইভাবে নির্দেশমত ব্যালট পেপার হ্যান্ড ওভার করা মাত্র সমস্ত কিছু 
মেক ওভার টেক ওভার হয়ে গেল। আরেকটি জায়গায় জানি সেখানে ৮টি বুথ দখল 
হয়েছিল। তারপরে জয়নগর কেন্দ্রে ২০০টি বুথ যথা সারংগা, দেউলি, কালিকাতারা, মঠেরদীঘি, 
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বোধর, চন্দননেশ্বর, গোসাবা, বাসভী, খেরুর প্রভৃতি দখল হয়েছিল। সুন্দরবন এলাকায় সেখানে 
তো ভোটের দাবীই করা যায় না কারণ সেখানে মানুষের জীবন নিয়েই টানাটানি চলেছে। 
সেখানে প্রাণহানির সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জোর করে বুথ দখল করা হয়েছিল। তারাই আজকে 
বলছেন যে এখানে নাকি এতিহাসিক নির্বাচন হয়েছে। 
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তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজ যদি কো-অর্ডিনেশন কমিটির সরকারী কর্মচারী 
এবং নন-গেজেটেড পুলিশ এ্যাসোসিয়েশন না থাকত তাহলে এই বামফ্রন্ট সিট পেতে পারত 
না। যদিও ওরা উল্লাস করছে, কিন্তু আজকে গোটা বিশ্বের কি অবস্থা জ্যোতি বাবুর দল 
তিনটি জায়গায় ছিল একটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। ত্রিপুরায় কয়েক বছর আগে পায়ের তলার 
মাটি চলে গিয়েছে, কেরলেও চলে গিয়েছে। লোকসভায় ৫৪২টি আসনের মধ্যে মাত্র ৩২টিতে 
গিয়ে ঠেকেছে। গোটা পুর্ব ইউরোপেতো কম্ুনিজম মানে যে সন্ত্রাস, ভীতি, ঘৃণা সেটা আজকে 
বোঝা গিয়েছে। একটু আগে দিদি বললেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কি বলেছেন, মমতা ব্যানাজ্জী - 
কি বলেছেন, ওরা নাকি বলেছেন আজকে জ্যোতিবাবুর অবস্থা চেশেস্কুর মত হবে এটা অসত্য 
কথা। কি বলা হয়েছে, আজকে যারা স্টালিনের দালাল এখানে বসে আছে, যারা বন্ধু 
দল-_তাদেরকে ইতিহাস দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় যে চেশেস্কুর কবর দিতে গেলে যে ৬ ফুট 
লম্বা আর ২ ফুট চওড়া জায়গার দরকার হয় রোমানিয়ার জনগণ চেশস্কুকে সেই ৬ ফুট 
জায়গাটুকু দেয়নি। তারপরে দেখলাম তাকে সমুদ্বের জলে ফেলে দেওয়া হবে, তখন সেই 
রোমানিয়ার জনগণ বলল চেশেক্কুর মৃতদেহ এত বিশাক্ত যে ওকে সমুদ্রের জলে ফেলবেন 
না, এত বিষাক্ত, এই হচ্ছে অবস্থা। তাই বলা হয়েছিল ইতিহাসের শিক্ষা থেকে বামফ্রন্টের 
নেতৃবৃন্দ এবং জ্যোতি বাবু শিক্ষা গ্রহণ করুন। আজ থেকে এক মাস আগে যিনি পাঞ্জাবের 
গভর্ণর ছিলেন সেই সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মহশয় গোটা পশ্চিমবাংলা ঘুরে ফেললেন এবং তিনি 
দেখে বললেন যে আজকে পশ্চিমবাংলার আইন-শৃঙ্খলা পাঞ্জাবের চেয়েও খারাপ, পাঞ্জাবের 
সাধারণ মানুষ এইভাবে খুন হয় না। আমাদের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ৫টি খুন হয়েছে, 
কুলপিতে ইয়াকুদশা, আইজুল শেখ খুন হয়েছে, ক্যানিংতে সন্ন্যাসী মণ্ডল, মান্নান মুন্সী খুন 
হয়েছে। একটি খুনেরও কিনারা হয়নি। সমস্ত জায়গায় সন্ত্রাস। আজকে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় 
প্রায় ৪০০টি বাড়ির ক্ষতি করা হয়েছে, ভাংগড়ে ২৫টি বাড়ী ভেঙে তছনছ করে দেওয়া 
হয়েছে। আজকে জেনে রাখুন কংগ্রেস করার অপরাধে কংগ্রেস কর্মীদের গলায় জুতো দিয়ে 
গ্রামে গ্রামে ঘোরানো হয়েছে। এর চেয়ে লজ্জা আর ঘৃণা কি থাকতে পারে। আজকে 
বামফ্রন্টের বন্ধুরা এখানে এসে বড় বড় কথা বলছেন, গণতন্ত্রের টুটি টিপে ধরছেন। বলতে 
লজ্জা লাগে নাঃ কালকে আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী এখানে কি বক্তব্য রাখলেন, তিনি বললেন যে 
ভারতবর্ষে ফাউন্ডার আর্কিটেকট পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর স্বপ্নের ভারতকে বাস্তবে রূপায়িত 
করতে হবে। আর আজকে সেই কথা আপনাদের মনে নেই। আজকে সেই জ্যোতি বসু তিনি 
বক্তব্যে এক রকম বলছেন আর রাজ্যপালের ভাষণে তিনি তার চামচা বাহিনী দিয়ে লোকাল 
কমিটি আর জেলা কমিটি দিয়ে ভোর্ট চালাতে গিয়ে পশ্চিমবাংলাকে শেষ করে দিয়েছে। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা প্রাইমারী স্কুলে চাকুরী নিতে গেলে সি. পি. এমের লোকাল 
কমিটিকে ১৫ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। আজকে পশ্চিমবাংলায় এই তো অবস্থা সৃষ্টি 
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হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা শেষ হয়ে গিয়েছে। আজকে রাজ্যপালের ভাষণে সে ব্যাপারে কোন 
বক্তব্য নেই। স্বাধীনতার পরেও দুর্নীতি, পশ্চিমবাংলা কোথায় গিয়েছে। ৩৮ জন এম.এল.এ. 
প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের সম্বন্ধে ডিটেলস 
তথ্য দিয়ে এলাম কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী একটিবারও মুখ খুলে তার সেই কলঙ্কের কথা বললেন না। 
কারা এরা, এতো স্তাবকের দল বসে আছে, আপনাদেরও তো এ অবস্থা, বলুন তো কি করে 
মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে ২৫ কোটি টাকার মালিক হল? তদন্ত হোক বলতে পারবেন, দেখিনা কার 
ঘাড়ে কটা মাথা আছে। বলবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। আপনারা আজকে পদলেহন করে 
চলেন, জ্যোতিবাবুর হাতে ক্রীড়নক হয়ে বসে আছেন। বাপের ব্যাটা হচ্ছেন যতীন চক্রবর্তী, 
কিন্তু আজকে তার ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এইতো আজকে আপনাদের অবস্থা। এই তো 
আজকে বামফ্রুন্টের অবস্থা। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বসে আছেন, আজকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন 
না এই রাজ্যের কি অবস্থা। জ্যোতিবাবু বলছেন গণতান্ত্রিক ভারত। চোদ্দটা রাজ্যের রাজ্যপাল 
ইস্তফা দিলেন, কই জ্যোতিবাবু তো একবারও প্রতিবাদ করলেন না। এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় 
সরকার কেন তুমি নিলে? আজকে তো পেপারে দেখলাম যে জ্যোতিবাবু বলছেন টি. ভি. 
রাজেশ্বর ভালো লোক ছিলো, ও কোনদিন আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। ঠিকমত 
চলেছেন। যেমন বলেছি ঠিক তেমনি অর্ডারে সই করে চলে গেছে। আজকে কেন তার 
প্রতিবাদ করলেন না? যে কেন্দ্রের বন্ধু সরকার তাদের এই অগণতান্ত্রিক এক সিদ্ধান্ত নিয়ে 
জোর করে রাজ্যপালদের ইস্তফা দিতে বাধ্য করাচ্ছে? আপনাদের বলবার ক্ষমতা নেই। 
আজকে রাজ্যপালের ভাষণে গণতন্ত্রের কথা বলছেন তিনি, পশ্চিমবাংলার ১০/১২ জন আই, 
এ. এস., আই. পি. এস. অফিসারকে ভি. পি. সিং তাড়িয়ে দিলেন। কণক মজুমদার, নীতিশ 
সেনগুপ্ত, অরুণ মুখাজী, আর. সি. মুখাজী, এ. কে. মুখার্জী সমস্ত অফিসার কে ভি. পি. সিং 
তাড়িয়ে দিলেন। এ সবের বিরুদ্ধে আপনাদের বলবার ক্ষমতা নেই। সেখানে সমস্ত ইউ. পি. 
ক্যাডার অফিসারদের নিয়ে আসা হয়েছে। বাঙালী বিতাড়ন হয়েছে। এটা লজ্জার নয়? 
আজকে পশ্চিমবাংলা থেকে একটা নেতাও প্রতিবাদ করলেন না। কেন করলেন না? আজকে 
কেন্দ্রে বন্ধু সরকারের মধ্যে একটাও বাঙালী মন্ত্রী নেই, এটা লজ্জার ব্যাপার নয়? বাঙলার 
দ্বিতীয় রূপকার ডাক্তার বিধান রায়ের পরে শ্রী এ. বি. এ. গণিখান চৌধুরী আগে তিনি 
ছিলেন আর আজকে আপনাদের আমলে পশ্চিমবাংলা থেকে একটাও মন্ত্রী নেই। কি অবস্থায় 
চলে গেছে? আজকে লজ্জা লাগে না? আজকে আপনাদের তাই অনুরোধ করতে চাই, 
অতীতে আপনারা বলতেন আমরা কেন্দ্রের দালালি করছি, এবারে কেন্দ্রের দালালি করছে 
কারা? বি. জে. পি. কাদের দালালি করছে? লজ্জা লাগে না? আমরা আজকে দালালি 
করছি? আজকে বলছেন সাম্প্রদায়িকতার কথা? লজ্জা লাগে না। বি. জে. পি. আজকে হাত 
মেলাচ্ছে কেন? আজকে বি. জে. পি. প্রথম শক্তি, দ্বিতীয় শক্তি হচ্ছো তোমরা । আজকে সি. 
পি. এম. পার্টির এবং বামফ্রন্টের ন্যাকামি পশ্চিমবাংলার সব লোক বুঝে গেছে। আপনাদের 
ভন্ডামি, চঞ্চকতা, প্রবঞ্চনা কতদিন চলবে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে গোটা ভারতবর্ষে 
এই বামফ্রন্ট সরকারই বিচ্ছিন্ন মতবাদকে মদত দিয়েছে। আমি সিডিউল কাস্টের ছেলে, এস. 
সি. এস. টির সদ্রস্য। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন, উড়িষ্যায় গিয়ে তিনি 
বক্তব্য দিলেন এস. সি. এস. টিদের জন্য তপশিলী জাতি এবং উপজাতিদের জন্য উন্নয়ণ 
পর্যদ করতে হবে। কই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তোমার যদি এতোই দরদ তাহলে পশ্চিমবঙ্গের এস. 
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সি. এস. টিদের জন্য কেন উন্নয়ণ পর্যদ গঠন করছো না? এটা বিচ্ছিন্ন মতবাদের প্রতীক 
নয়? এটা বিচ্ছিন্ন মতাবাদের প্রতীক কি না? আজকে এস. সি. এস. টিদের পঞ্চায়েতে 
কোনো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। কি অবস্থা চলছে? আজকে সিডিউল কাস্টের জন্য গ্রান্টের 
টাকা চুরি হচ্ছে। আজকে কোনো গেস্ট হাউস তৈরী হয়নি। এস. সি. দের নামে কোটি কোটি 
টাকা আসছে সেই সমস্ত টাকা আত্মসাৎ হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বলছেন, 
আমরা ছেড়ে দিলাম, শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় বড় কথা বলছেন, আজকে বলুন কোন দেশের 
উপাচার্য অনশন করে? ভাবতেও অবাক লাগে। রবীন্দ্রভারতীয় উপাচার্য রবীন্দ্রনাথকে অবমাননা 
করার জন্য আগামী তিরিশে জানুয়ারী থেকে অনশন করবেন। ম্যাচিং গ্রান্ট দিচ্ছে না। ৫০টি 
পোস্ট চেয়ে ছিলেন, জ্যোতিবাবু দেননি। সমস্ত দিক থেকেই বঞ্চনা করা হয়েছে। লাইব্রেরী 
নেই, হোস্টেল নেই কিছু নেই। ভবতোষ চ্যাটার্জী প্রখ্যাত পণ্ডিত লোক তিনিও বলেছেন যে 
বামফ্রন্ট সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর অপদার্থতার জন্য এইসব হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে 
আজকে চরম নৈরাজ্য চলছে। কতকগুলো অসত্য কথা রাজ্যপালের ভাষণে পাঠ করা হয়। 
আজকে প্রাইমারী এডুকেশানেও শিক্ষার অবস্থা নেই। গৌতমবাবুও তো ছাত্র নেতা ছিলেন, 
উনি আমা” বন্ধু আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছি। কই গৌতমবাবুতো একবারও বললেন না 
যে শিক্ষাক্ষেত্রে কি অবস্থা চলছে? শেষ হয়ে গেছে। ভূমির ক্ষেত্রে ওঁরা বলছেন, ভূমি নীতি 
কারা করেছে, করেছে কংগ্রেস। ১৯৪৯, ১৯৫৫ সালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, জমির সিলিং 
আমরা করেছি। ১০ বছর আগের খাসজমির মধ্যে ১ লক্ষ একর কংগ্রেস আমলে বিলি 
হয়েছে। কই বামফ্রন্ট সরকার বলুক, ৯ ছটাক জমি দিয়েছে? কেউ পেয়েছেন? কারা বর্গাদারী 
আইন এনেছেন? কারা ভাগচাষী উচ্ছেদ বন্ধ করেছে? আজকে বলবার ক্ষমতা নেই। জে, 
এল. আর. ও., সেটেলমেন্ট দুটো একসাথে করে শেষ করে দিয়েছেন। 
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স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থা, ৬ শো প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার নেই। যক্ষা রোগীদের 
ওষুধ নেই, লাইফ সেভিং ড্রাগ পাওয়া যাচ্ছে না, কুকুরে কামড়ালে ওষুধ পাওয়া যায় না। 
বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যপালের মুখ দিয়ে যে অসত্য ভাষণ পাঠ করালেন আমি তার তীব্র 
বিরোধিতা করছি এবং দাবি করছি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরুর প্রতিকৃতি উন্মোচন অনুষ্ঠানে আপনি অত্যন্ত বিজ্ঞ, বিদগ্ধ বক্তব্য রেখেছেন, আপনি 
স্বজন-পোষণ, ঘুষখোর, দুর্নীতিগ্রস্ত, যারা দেশকে শেষ করে দিয়েছে তাদের হাত থেকে আপনি 
পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচান। রাজ্যপাল যে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছেন সেই দীর্ঘ ভাষণে দেখছি সর্ব স্তর 
শেষ হয়ে গেছে। ৬৪ টি দাবি নিয়ে গিয়ে ছিলেন, তার দুটো দাবিও পাশ করাতে পারেননি। 
যে প্রতিশ্রতি পাশ হয়েছে সেটাও কি করাতে পারবেন? এক মাস পরে আবার জ্যোতি 
বাবুর মুখে উল্টো কথা শুনতে হবে। আজকে আপনাদের যে আশা যে স্বপ্ন তা বাস্তবে 
'রীপায়িত হবে না, আলিবাবার ৪০ চ্চোর পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবে, কোন কথার 
জবাব দিতে পারবেন না। তাই রাজ্যপালের ভাষণের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি এবং আমাদের 
যেসমস্ত এ্যামেন্ডমেন্ট আছে সেগুলি সমর্থন করে আমি আমার নিবেদন শেষ করলাম। 
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সভায় যে ভাষণ পাঠ করেছেন সেই ভাষণকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আজকে বিধান সভার 
এই বিশেষ অধিবেশনে গত লোকসভার নির্বাচনের রাজনীতির রেস্টুকু এখন পর্যস্ত শেষ 
হয়নি, মাঠে ময়দানের সেই জের এখন পর্যন্ত বিধান সভার মাঝখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 
আমাদের কংগ্রেস (আই) এর যে ৩ জন মাননীয় সদস্যের বক্তব্য শুনেছি তারা তাদের সেই 
পুরানো বক্তব্যের প্রতিধ্বনি এখানে করেছেন, এছাড়া তাদের বক্তব্যে নতুনত্ব আছে বলে 
আমার মনে হয় না। সাম্প্রদায়িকতা এসে গেছে এই নির্বাচনে যেটা অতীতে এই রাজ্যে 
নির্বাচনকালে কোনদিন আমরা দেখিনি। এই সাম্প্রদায়িকতার প্রচারটা পশ্চিমবঙ্গে শুরু করল 
কংগ্রেস (আই) এবং রাম জন্মভূমিতে মন্দির করার অনুমতি দিয়ে যেমন পশ্চিমবঙ্গে তেমনি 
সারা ভারতবর্ষে এই সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলতে গিয়ে তারা পরাস্ত হলেন। কিন্তু সুখের 
বিষয় হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক প্রচার ব্যাপক। বিভিন্ন সভাসমিতিতে আমরা যেভাবেই 
বক্তব্য রাখি না কেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে নির্বাচনের 
ফলাফলে। অতীত এবং গত লোকসভার নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখলে নিশ্চয় 
এই বক্তব্যের সত্যতা মিলবে। কংগ্রেস ছে)-র মাননীয় সদস্য বাইরেও যেমন, তেমনি এই 
বিধানসভার মধ্যেও বলছেন যে, তাদের ৪১ শতাংশ ভোট ঠিক আছে তাই যদি ঠিক থাকে 
তাহলে সাম্প্রদায়িকতার ভোটটি কোন দিকে গেছে? বামফ্রন্টের কিছু ভোট বেড়েছে সেখানে 
নিশ্চয় সাম্প্রদায়িকতার ভোট বেশী হয়নি। রাজনীতি বেসিসে এই রাজ্যে সম্পূর্ণ ভাবে ভোট 
হয়েছে এখন ওরা বলছেন নির্বাচনে রিগিং হয়েছে এটা আমরা ১৯৭৭ সাল থেকে শুনে 
আসছি যে, রিগিং হয়েছে। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যস্ত লোকসভা, বিধানসভা, 
মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত ইত্যাদি সব নির্বাচনেই ওরা পরাজিত হয়েছে নির্বাচনের পরেই 
আবার সেই পুরানো ভাঙ্গা ক্যাসেট বাজিয়েছেন রিগিং হয়েছে বলে। আবার সেটা প্রমাণ 
করতি গিয়ে নিজেরাই পরস্পর বিরোধী উক্তি করছেন। কেন বলছি? ওরা বলছেন, এই এই 
বিধানসভায় কংগ্রেস বেশী ভোট পেয়েছেন, আবার বলছেন রিগিং হয়েছে দুটো কি মেলে? 
আপনাদের এই বক্তব্য দেশের মানুষ বিশ্বাস করেন নি বলেই আপনাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। 
মাননীয় সদস্য সৌগত রায় গ্রামের ভোটারদের প্রতি একটু কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন 
শহরের মানুষ, কলকাতার মানুষ খুব রাজনৈতিক সচেতন। সুতরাং তারা ঠিক বুঝেছে, ঠিক 
জায়গাতেই ভোট দিয়েছেন। সেই জন্য তারা কলকাতা থেকে মাত্র দুটি সিট পেয়েছেন। কিন্ত 
১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বিধানসভা এবং লোকসভার যে নির্বাচন হয়েছে তার 
ছবিটা কি ছিল? সেই ছবিটা এই রকম ছিল যে, শহরগুলিতে বামপন্থী ফ্রন্টগুলোর প্রভাব 
ছিল, গ্রামগুলিতে কংগ্রেসের প্রভাব ছিল। ১৯৬৭ সালের পর থেকে এই চেহারাটায় পরিবর্তন 
হতে শুরু করল এবং গ্রামে বামপন্থীদের প্রভাব এত বেশী বেড়ে গেল যে, তাদের সেখান 
থেকে আর হঠানো গেল না। তাহলে কি এটা ধরে নিতে হবে যে, ১৯৫২ সাল থেকে 
১৯৬৭ সাল পর্যস্ত গ্রামের লোকেদের রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল না, শহরের লোকেরা 
রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন? ঘটনা কিন্তু তা নয়। ঘটনাটা হচ্ছে এই, আজকে গ্রামের দিকে 
নানা রকম উন্নয়ণ মূলক কাজ হয়েছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এবং বামক্রন্টের দলগুলির গণসংযোগ 
গড়ে উঠেছে মানুষের সঙ্গে, সেই জন্যই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ 
দীর্ঘদিন অসংগঠিত ছিলেন। আজকে তারা সংগঠিত হয়েছে এবং সেই সংগঠিত শক্তিই 
কংগ্রেস ছে) কে পরাস্ত করেছে কিন্তু তারা পুরোপুরি ঘটনাটিকে উল্টো দিকে নিয়ে যাবার 
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চেষ্টা করছেন এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এবারের লোকসভা নির্বাচনের আর 
একটি দিক হল এই ভারতবর্ষের পুরানো আর্যাবর্ত এলাকায় কংগ্রেস (ই) সম্পূর্ণভাবে কাত 
হয়েছে বিহার, উত্তপ্রদেশের সমস্ত জায়গায় কংগ্রেস (ই) কাত হয়ে গেছে এখানে তাদের 
মন্ত্রীসভা ছিল, প্রশাসন তাদের হাতে ছিল। তাহলে এই সব জায়গায় তারা পরাজিত হল 
কেন? আপনারা বলবেন মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছে তাই পরাজিত 
হয়েছেন। কোনটা আপনাদের ঠিক? মূল প্রশ্ন হচ্ছে এই, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের যে 
বিক্ষোভ ছিল সেই বিক্ষোভ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে বলেই তারা পরাজিত 
হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে ১২ বছর বামফ্রন্ট সরকার থাকার ফলে এখানে যেসমস্ত দল আছে 
তাদের জনসংযোগ, রাজনৈতিক কার্যাবলী ইত্যাদি মানুষকে প্রভাবিত করেছে এবং পঞ্যায়েতের 
মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে খুব ভাল কাজ হয়েছে সেখানে আপনাদের কোন কথা সাধারণ মানুষের 
কাছে পৌছায়নি, সেই জন্য আপনারা পরাজিত হয়েছেন। সুতরাং এই পরাজয় আপনাদের 
মেনে নেওয়াই ভাল। 


[5-55 -_ 6-95 চ2.14.] 


স্যার, আমি পরিশেষে আমার স্থানীয় এলাকার কথা কিছু বলব। আমি সুন্দরবন 
এলাকার একজন বিধায়ক। গত ১২ বছরে বামফ্রন্টের আমলে সুন্দরবন এলাকার অনেক 
উন্নয়ণ হয়েছে কিন্তু একটি বিষয়ে অনেক খানি পিছিয়ে আছে যদিও সম্পূর্ণ নয়, সেটা হচ্ছে 
যোগাযোগ ব্যবস্থা। বিশেষ করে গোসাবা, সন্দেশখালি, বাসস্তি, হিংগলগঞ্জ ইত্যাদি জায়গার 
যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও ঝুঁকিবহুল হয়ে আছে। সেখানে বেসরকারী লঞ্চ সার্ভিস যা ছিল 
সেগুলি এখন বন্ধ হয়ে আছে ফলে লোককে নৌকাতে করে যাতায়াত করতে হয়। গ্রীষ্ম, 
বর্ষায় এই ভাবে যাতাযাত করা খুবই ঝুঁকির ব্যাপার। সেখানে বিশেষ করে মাতলা, রায়মঙ্গল 
নদীতে এইভাবে যাতায়াত করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়ে দীঁড়ায়। মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ, এখানে যে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠন করা হয়েছে এবং 
তারা যে সমস্ত জলযান তৈরী করছেন অবিলম্বে সেখানে যাতায়াতের জন্য এগুলিকে কাজে 
লাগান। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, রাজ্যপালের ভাষণে দেখলাম যে হলদিয়াতে নতুন 
একটি মহকুমা তৈরি করা হয়েছে। এটার প্রয়োজন ছিল তা আমরা স্বীকার করি। এই প্রসঙ্গে 
বলতে চাই যে, ২৪ পরগণা জেলা ভাগ হবার পর আমরা বারবার দাবী করে এসেছি যে 
ক্যানিং-এ একটি মহকুমা স্থাপন করা হোক। রাজ্যপালের ভাষণে এ সম্পর্কে কিছু নেই, মন্ত্রী 
সভার কাছে আমার তাই অনুরোধ, অবিলম্বে এখানে একটি মহকুমা তৈরির কাজ শুরু করুন 
যাতে করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন নদীবহুল সুন্দরবন এলাকার সাধারণ মানুষরা সুযোগ-সুবিধা 
পান। এই কথা বলে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করলাম। 


শ্রী সুহৃদ বসুমলিক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর 
যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে তার বিরোধিতা করে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। স্যার, 
এই ভাষণে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যের যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সেগুলির সঙ্গে আমি 
একমত নই। স্যার, আমাদের দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিধায়ক মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 
ভারতবর্ষের রাজনীতি ও বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে সমালোচনা করে বক্তব্য রেখেছেন। আমরা 
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জানি যে রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলান্ডে মাঞ্খখেহিল্ল দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। স্যার, 
১৯৬৪ সালে যে 'দলের জন্ম সেই দলের আজকের চেহারাটা দেখলে কষ্ট হয়। মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৪ সাল থেকে তাদের কাজকর্ম করছেন। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
পার্টির রাজ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক যে লাইন সেই লাইন তাদের আজকে 
আর নেই, অনেক বিচ্যুতি ঘটেছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। ১৯৬৫/৬৬ সালে এবং ৭০-এর 
দশকে আমরা শুনেছি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা কিন্তু আজকে আমাদের শুনতে ভালো 
লাগে যে মার্কসবাদী দলের ক্রঞভারেতীনন নেতা জ্যোতিবাবু বলছেন যে সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে 
থাকতে হবে এবং এটাকে শক্তিশালী করা দরকার। এটা সুখের ব্যাপার। আজকে ভারতীয় 
জনতা পার্টি, তারা সারা ভারতবর্ষের নির্বাচনে কিছুটা ভালো ফল করেছে। এবং মার্কসবাদী 
কম্মুনিষ্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের নামে প্রহসন করে কিছু সাংসদের সংখ্যা বাড়াতে 
পেরেছেন। স্যার আমি যেটা বলতে চাইছি, আজকে ভারতবর্ষে বি. জে. পি.*র উতান মানে, 
মার্কসবাদী কম্মুনিস্ট পার্টির কবর। বি. জে. পি. ভারতবর্ষে যত উঠবে তত মার্কসবাদের 
নিপাত হবে। এটা তারা জানেন। রাজীব গান্ধীকে হঠানোর জন্য বি. জে. পি.”র সঙ্গে হাত 
মেলাতে হবে, এটাই বেঙ্গল লাইন কিন্তু কেরালা লাইন, যেটা নান্ুদ্রিপাদ এর লাইন, তারা 
কিন্তু এটা চায়নি। আমি যেটা বলতে চাইছি, নির্বাচন যেটা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, আমি পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় বুথে ঘুরেছি এবং দেখেছি, যে ভাবে নির্বাচন হয়েছে সেই 
সম্পর্কে বিভিন্ন বিধায়করা তাদের বক্তব্য রেখেছেন। আমার হীরাপুরে নির্বাচনী কেন্দ্রে, সেখানে 
৮২ নং, ৮৬ নং বুথের এ”, বি, করে ৬টা বুথ ছিল, আমি যখন নির্বাচনের দিনে সকাল 
আটটার সময় গেছি, মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির কিছু ছেলে বললো এম. এল. এ সাহেব 
নির্বাচন অবাধ হচ্ছে, এখানে আমেথি করতে দেবো না। খুব ভাল কথা। তার ঠিক এক ঘন্টা 
পরে শুরু হয়ে গেল রিগিং। মার্কসবাদী কমমূনিষ্ট পার্টির গুল্ডারা রিভলভার নিয়ে বুথে ঢুকে 
পড়লো এবং আমাদের এজেন্টদের বললো, আমরা যা করবো তা মেনে নিতে হবে। লোকে 
লাইন দিয়ে দাড়িয়ে আছে ভোট দেবার জন্য, অথচ কিছু মার্কসবাদী কমমুনিষ্ট পার্টির মদতপুষ্ট 
গুন্ডা রিভলভার. নিয়ে ভয় দেখিয়ে ব্যালট পেপারে স্ট্যাম্প মারছে। আমাদের এজেন্টরা যখন 
বললো, তাহলে আমরা বাড়ি যাচ্ছি, তখন তারা বললো, আপনাদের থাকতে হবে, তাদের 
সামনে রেখে একের পর এক ব্যালট পেপারে তারা কাস্তে হাতুড়ি চিহে ছাপ দিয়ে বাক্সে 
ফেলেছে। এর মধ্যে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একজন মহিলা এর প্রতিবাদ করেন এবং 
তিনি নিজে ভোট দিয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিলেন।' সেই দিন রাত্রে তার 
স্বামীকে মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির ছেলেরা প্রহার করলো, তার ছেলেকে হুমকি দেওয়া হলো 
এবং সে ঘর ছাড়া হয়ে রয়েছে। বার্ণপুর স্কুলে ১৭টা বুথের নির্বাচন হয়েছে, মানুষ ভোট 
দিচ্ছে, শুকদেব দাস বলে একটা ছেলে কংগ্রেসের ইলেকশন অফিসে বসেছিল, ৫/৭ জন 
লোক 1৯৩০ নিয়ে তাকে গুলি করে মেরে ফেললো। আমি যখন প্রতিবাদ জানাতে 
গেলাম, ওখানে এ্যাডিশন্যাল এস. পি. বললেন, আমার সঙ্গে চলুন, এখানে কে রিগিং করছে 
দেখি। তার সামনে আমাকে ৩০০ জন লোক ঘেরাও করলো, এ্যাডিশন্যাল এস. পি. আমাকে 
আমার পার্টি অফিসে পৌছে দিয়ে গেল। এই তো অবাধ নির্বাচনের নমুনা। পশ্চিমবাংলায় 
যদি মানুষ শাস্তিপূর্ণ ভাবে নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারতো লাইন দিয়ে, তাহলে দেখতে পেতেন 
মার্কসবাদী কমুনিস্ট পার্টির কোন ভোট নেই। মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না। যারা 
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ভোট দিতে গেছে তাদের বলা হচ্ছে কংগ্লেসকে ভোট দিলে দেখে নেবো। আমরা একটা 
জিনিস বিশ্বাস করি ৮৯ সালের নির্বাচন শেষ নির্বাচন নয়। এর পর অনেক নির্বাচন 
ভারতবর্ষে আসছে যেদিন দেখবেন মার্কসবাদীরা যে কায়দায় নির্বাচন করছে, আজকে যারা 
এখানে বিধায়ক হয়ে বসে রয়েছেন তারা যখন পরাজিত হবেন, তখন আমরা যে কথাগুলো 
বলছি তাদের মুখ থেকেও সেই কথাগুলো বেরোবে যে নির্বাচন অবাধ হয়নি। 
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এটা খুব দুঃখের ব্যাপার। আমি আসানসোল কনস্টিটুয়েন্সিতে ১৯৮৪ সালে ৮৬ হাজার 
ভোটে জিতেছিলাম। জামুরিয়া রাণীগঞ্জে সকাল ৮টার সময় বুথ থেকে এজেন্টদের বার করে 
দিয়ে এক-একটা বুথে যেখানে হাজারটা করে ভোট আছে সেখানে ৯০০ করে ভোট ফেলা 
হয়েছে আর কংগ্রেসের ভাগ্যে ৫/১০ টা করে ্টাম্প মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং 
এই জরের আনন্দ নেই। যে ছেলে নকল করে ফাষ্ট হয় সেই ফাষ্ট হওয়ার আনন্দ থাকে 
না। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নকল করে, জোচ্ছুরি করে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে নির্বাচনে 
জিতেছে, তাই ওদের মনে আনন্দ নেই, লজ্জা আছে, দুঃখ আছে, কষ্ট আছে। কারণ এই 
জয় গৌরবের জয় নয়, এই জয় অত্যন্ত লজ্জার জয়। গণতন্ত্র নামক যে মন্দির তাকে ধ্বংস 
করে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করে নির্বাচনে জয়লাভ করা যায়, কিন্তু আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস সেই দল পশ্চিমবাংলার বরাকর নদীর ওপারে জেতে পারবেন না। এখানে 
রাজ্যপালকে দিয়ে বলানো হয়েছে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু হয়েছে। আমি এই 
কথা বিশ্বাস করি না। এখানে সায়েন্টিফিক রিগিং করা হয়েছে। আমি এতদিন সায়েন্টিফিক 
সোসালিজ্মের কথা শুনেছিলাম, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কিন্তু বৈজ্ঞানিক রিগিং একটা নতুন 
শব্দ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার। সন্ত্রাস কাকে বলে? সন্ত্রাস মানে এই 
নয়, লোককে রিভলবার দেখানো, তদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া। এই যে সন্ত্রাসের রাজত্বে 
পশ্চিমবাংলায় কায়েম হয়েছে এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে কি দরকার? কিসের দরকার? 
এরজন্য দরকার মানুষের মধ্যে চেতনা আনা, মানুষকে এক্যবদ্ধ করা। আমরা সেইজন্য এর 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি। আগামী দিনে ভারতবর্ষে অনেকবার নির্বাচন হবে। আজকে যে 
বিধানসভা চলছে এই বিধানসভা আগামী দিনেও চলবে। কারণ গণতন্ত্রের যে কাঠামো, যে 
বন্দোবস্ত সেটা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু করে গেছেন। আজকে মার্কসসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি 
যদি কোনদিন ভারতবর্ষের ক্ষমতায় আসে তাহলে দেখবেন নির্বাচন আর হবে না। বিভিন্ন 
মতাবলম্বী মানুষ যারা আছেন তারা বিধানসভায় আসতে পারবেন না। আশা করি, তা 
আমাদের দেখতেও হবে না, তার আগেই বি. জে. পি যে পার্টি উঠেছে তারা এদের শেষ 
করে দেবে। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পোলারাইজেশ শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেস 
দল ভারতবর্ষে থাকবেই এবং তার বিকল্প হিসাবে বি. জে. পি গড়ে উঠছে। দেখা যাবে, এই 
মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পাটি কংগ্রেসকে তেল মাখাবে এবং বলবে, তোমরা আমাদের নাও, 
আমাদের আর জায়গা নেই। ইতিহাস এই কথা বলবে। কারণ, বি. জে. পির কাছে সি. পি. 
এম যেতে পারবে না। বি. জে. পি এলে সি. পি. এমদের লেলিনের বই পোড়াতে হবে, 
আগামীদিনে সারা ভারতবর্ষে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কোন জায়গা হবে না। তাই 
ইলেকসনের সময়ে বাবরি সমজিদ, রাম জন্মভূমি এইসব প্রশ্ন উঠেছিল। আপনি শুনলে 
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অবাক হয়ে যাবেন স্যার, আমার কেন্দ্রে যেখানে সংখ্যালঘুরা থাকেন, সেখানে সমস্ত হিন্দু 
মেয়েদের বোরখা পড়িয়ে মুসলমান এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখানে তাদের দিয়ে 
কান্নাকাটি করিয়ে বলান হয়েছিল যে ভাগলপুরে তাদের খুবই কষ্ট হয়েছিল এবং হিন্দুরা 
তাদের মারধোর করেছেন এই ভাবে ভোট পেয়েছেন। এই ভাবে সংখ্যালঘুদের ভুল বুঝিয়ে 
ভোট পেয়েছেন। রাজীব গান্ধী মহাশয় যখন শরীয়ত আইন পাশ করেছিলেন তখন মাননীয় 
জ্যোতিবাবু বলেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী মহাশয় মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, তখন 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি মুসলমানদের ভোট পান নি। এভাবে জ্যোতিবাবু অন্য কায়দা 
করলেন, নির্লজ্যভাবে পাবলিক মিটিংয়ে বলতে শুরু করলেন ভারতবর্ষে কংগ্রেস মুসলমানদের 
উপরে অত্যাচার করছে। ভারতবর্ষের সংখ্যালঘুরা আজকে জানেন যে কংগ্রেসই তাদের স্বার্থ 
সংরক্ষিত করছে এই ভারতবর্ষে। শাহাবানু মামলা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল, মাননীয় 
রাজীব গান্ধী মহাশয় শরীয়ত আইন পাশ করে সেটা রক্ষা করেছিলেন। কংগ্রেসই ভারতবর্ষের 
ধর্মনিরপেক্ষতার বাতাবরণকে বজায় রেখেছিলেন, এই সব জিনিষ ভারতবর্ষের মুসলমানরা 
ভাল করেই জানেন। কংগ্রেস কখনও পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন 
করে নির্বাচনে জয়লাভ করে নি। মার্কসবাদী কমিউনিষ্টরা আজকে নির্লজভাবে হিন্দু মুসলমানদের 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ভোট আদায় করেছে। ওরা হয়ত বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের উপর কিছু 
চাপ সৃষ্টি করতে পারবে, একটা মার্জিনাল গভর্ণমেন্টের প্রাইম মিনিষ্টার, দুর্বল প্রাইম মিনিষ্টার 
তার উপর কিছু চাপ দিতে পারবে। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির যে চরিত্র ১৯৬৪ সালে 
তৈরী হয়েছিল এখন আর তা নেই, সি. পি. এম বিধায়করা বলুন না, তখন তাদের যে 
কর্মসুচী এবং ইন্তাহার ছিল তাতে যে সব কথা ছিল এখন আর তা নেই। গুঁরা এখন 
_ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে ঢুকে গেছেন। ওঁরা দরকার হলে বি. জে. পি. মুসলীম লীগ সকলের 
থাকতে হবে। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বলতে পারেন যে, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, শিল্প, শিক্ষা 
একটা বিশেষ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি হয়েছে? বলতে পারবেন না আজকে কিছু এম. 
পি. আপনারা পাঠিয়েছেন কিন্তু তারা কিছু করতে পারবেন না, কোন রকমে হয়ত ২/৫ 
বছর টিকে থাকতে পারবেন। আপনাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভেকিয়া 
বুলগেরিয়ায় যে ঘন্টা বাজছে সেই ঘন্টা এখানেও বাজবে, তার পদধ্বনি শুনতে পাবেন। এই 
কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করে আমাদের সংশোধনীগুলিকে সমর্থন জানিয়ে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী এ. কে. এম হাসান উজ্জমান ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের 
উপর আমি ৩৩ দফা সংশোধনী এনেছি, সেই সংশোধনী আমি মুভ করছি এবং সেইগুলিকে 
সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। রাজ্যপালের ভাষণে ৩৪ টি দফায় অনেক 
উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কিছু উন্নতি হয় নি এই কথা বলা 
যাবে না। কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বাবরী মসজিদ এবং রাম জন্মভূমি ইসু . 
এতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে শোক প্রস্তাবের পরের প্যারায় রাজ্যপাল সেটা উল্লেখ 
করেছেন। রাম জন্মভূমি এবং বাবরী মসজিদ বিতর্কের কথা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বলা 
হয়েছে, ভাগলপুরের রায়টের কথা বলা হয়েছে, যদিও ভাগলপুরের নাম উল্লেখ করা হয় নি, 
অন্য রাজ্যে দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে এই কথা বলা" হয়েছে। এই পক্ষ এবং ওই পক্ষ বক্তব্য 
রাখতে গিয়ে সকলেই বাবরী মসজিদ এবং রায় জন্মভূমি বিতর্ক টেনে এনেছেন। আর একটা 
বক্তব্য নিয়ে এই পক্ষ এবং ওই পক্ষ বলেছেন, সেটা হ'ল রিগিং নিয়ে। এই পক্ষের বক্তব্য 
হচ্ছে রিগিং হয়েছে, ওই পক্ষের বক্তব্য হচ্ছে রিগিং হয় নি, ফ্রেস হয়েছে নির্বাচন। রিগিং 
হয়েছে কি ফেয়ার হয়েছে সেটা আপনারা বলবেন। প্রথম কথা হচ্ছে উত্তর ২৪-পরগণায় 
বিভিন্ন কেন্দ্রে যেখানে ভোট হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি বুথ আছে তার নাম আমি বলে 
দিতে পারি যেমন ঘোষালপুর, শাসন অঞ্চল এইসমস্ত জায়গায় কেউ এজেন্ট দিতে পারেনি। 
ফলতিপুর বুথে সেখানে লোক বসে আছে কাকে ভোট দেবে তাকে বলে দিতে হবে। এটা 
রিগিং না কি সেটা আপনারা ভেবে দেখুন। এই হ'ল বাস্তব পরিস্থিতি। | 


(গোলমাল) 


আমাকে ইরিটেট করে সমস্যার সমাধান হবে না, ইরিটেট করে কি সমস্যার সমাধান 
আপনারা করতে পারবেন? আপনারা জিতেছেন, আপনাদের এই জয়ের জন্য আমি অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। আপনারা সাড়ে ৫১ পারসেন্ট ভোট পেয়েছেন কংগ্রেস ৪২ পারসেন্ট ভোট পেয়েছে। 
কংগ্রেস অন্যায় করেছে, তার শাস্তি রাজীব গান্ধি পেয়েছেন, ৪০৬ জনের নেতা ছিলেন এখন 
১৯৪ জনের নেতা হয়েছেন। অষ্টম লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় আপনাদের ২৬ জন 
এম. পি ছিলেন, গত লোকসভা নির্বাচনে আপনাদের সেটা বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৬ জন এম. 
পি-তে। এই বাস্তব সত্যি কথাকে অস্বীকার করার তো কোন উপায় নেই। ভি. পি. সিং 
প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। 


(এই সময় নীল বাতি জলে ওঠে) 


ডেপুটি স্পীকার স্যার, এতো তাড়াতাড়ি আলো জ্বলে গেল? আমার তো ১০ মিনিট 
সময় এতো তাড়াতাড়ি হয়ে গেল? আমার কথা হচ্ছে যে এই কথা ঠিক যে বাবরী মসজিদ 
ইস্যু হোক আর রামমন্দির ইস্যু হোক মুসলিমরা "215 ভোট দিয়েছে। আমি মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের বন্ধু সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই তারা ঘে আপনদের ভোট দিয়েছে 
তাদের রক্ষা করার ব্যাপারে আপনাদের যে দায়িত্ব আছে সেটা আপনারা পালন করবেন 
কিনা? আপনাদের গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে হবে মতিহার রহমান গাজিকে হাসনাবাদের পিটিয়ে 
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মারা হবে না। জনসাধারণ আপনাদের ক্ষমতা দিয়েছে, আপনারা যেহেতু ক্ষমতা পেয়েছেন 
আপনাদের সেই দায়িত্ব নিতে হবে। আর ফরোয়াড ব্লকের নেতার বাড়ি পোড়ানো হবে না 
এই দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে, আর নারায়ন চৌবের ছেলের ব্যাপারে কেস করা হবে 
না এই দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। বাবরী মসজিদ এবং রাম জন্মভূমি বিতর্ক এখনও 
রয়েছে। রাজীব গান্ধি ভুল করেছেন তাই তাকে চলে যেতে হয়েছে। কেন্দ্রে আপনাদের তাই 
বন্ধু সরকার এসেছে কেন্দ্রকে আপনারা বলুন এই সমস্যার সমাধান করতে। এই মন্দির 
ভাঙ্গা হবে কি হবে না এখনও কিছু বলা হয়নি। এল. কে আদবানী কলিকাতার শহিদ 
মিনারে এসে বলে গেলেন যে রাম জাতীয় নেতা আর বাবর আক্রমণকারী। আসলে বাবর 
এই মসজিদ তৈরী করেন নি, ইব্রাহিম লোধী এই মসজিদ তৈরী করেছিলেন। বাবর হয়ত 
এই মসজিদ কমপ্লিট করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি আশা করেছিলাম এই ব্যাপারে 
তিনি প্রতিবাদ করবেন। আজকে তিনি এখানে এতো বক্তৃতা দিচ্ছেন, গত ২০শে সেপ্টেম্বর 
১০ জন এম. এল. এ মিলে বাবরী মসজিদ এবং রাম জন্মভূমি বিতর্ক নিয়ে এবং অন্য 
৩টি দাবী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম। তাতে দাবীর মধ্যে আর একটা ছিল কেন্দ্রীয় 
সরকার সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের জন্য যদি ১৫ পয়েন্ট প্রোগ্রাম থাকে তাহলে এখানে কেন 
কার্যকরী হবে না এটা বলতে। 
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কেন্দ্রে যদি সংখ্যালঘু কমিশন থাকে তাহলে এখানে রাজ্যে সংখ্যালঘু কমিশন হবে না 
কেন? জ্যোতি বাবু তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করেছি। উনি নিজে 
স্বীকার করেছেন যে মুসলমানরা উপযুক্ত চাকুরী পাচ্ছেন না। সংবিধানের ১৬র ৪ ধারা 
মোতাবেক ব্যাকওয়ার্ড শ্রেণীকে কেন সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে না? এই ব্যাপারে ১০ জন 
এম. এল. এ. সই করেছিলেন। এবং সেই নিয়ে আমি গিয়েছিলাম। সেই রাজনৈতিক দলে 
কি কংগ্রেস, কি বামপন্থী এম. এল. এ সবাই ছিলেন। সেখানে যেসব এম. এল. এ. সই 
করেছিলেন তাদের নাম আমি যানি- (১) (এ. কে. এম. হাসানুজ্জামান, €২) মান্নান হোসেন, 
(৩) সৈয়দ নোয়াবজানি মির্জা, (8) ফজলে আজম মোল্লা, (৫) হাবিবুর রহমান, (৬) সুলতান 
আহমেদ, (৭) নুরুল ইসলাম চৌধুরী, (৮) মহঃ রজ্জক আলি, (৯) শীশ মহম্মদ, (১০) 
ছুমায়ন চৌধুরী। আমরা ২০শে সেপ্টেম্বর ডেপুটেশান দিয়েছিলাম চীফ মিনিষ্টারের কাছে। কিন্তু 
রাজ্যপালের ভাষণে তার তো কোন উল্লেখ দেখলাম না। আমাদের নিশ্চয় সংখ্যালঘু মানসিকতা 
আছে, সেটা যদি ব্যঙ্গ করেন তা করতে পারেন। আতাহার রহমান সাহেবের সেই মানসিকতা 
না থাকতে পারে কিন্তু আমার সংখ্যালঘুর মানসিকতা রয়েছে। আমরা সরকারের কাছ থেকে 
গ্যারান্টি চাই যে আমাদের চাকুরীর নিরাপত্তা দিতে হবে এবং আরো অনেক কিছুর গ্যারান্টি 
দিতে হবে। বাবরি মসজিদ এবং রাম জন্মভূমি ইস্মু নিয়ে যেভাবে গন্ডগোল চলছে তাতে তো 
আমাদের মনে সংশয় জাগছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ২৭শে জানুয়ারী বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার 
পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই নতুন সরকার কিভাবে তার মোকাবিলা করবেন জানিনা। আজকে 
এতো আপনাদের উল্লাসিত হবার কারণ নেই, এই বি. জে. পি প্রথমে দুই ছিল সেই দুই 
থেকে আজকে তারা ৯২তে দাঁড়িয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না ভি. পি. সিং কিভাবে এর 
ব্যবস্থা নেবেন। কারণ একদিকে শিবসেনা ২টো আর হিন্দু মহাসভা একটা, এই দুইভাই মিলে 
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পাক্ষি চালাবে কি করে জানিনা। পাক্ষির সামনে একজনকে থাকতে হয় আর পেছনে একজনকে 
থাকতে হয়। পেছনে যিনি থাকেন তার কাজ হচ্ছে সামনের জনকে অনুসরণ করা। আমাদের 
সন্দেহ ভি. পি. সিং কি সেই পথ অনুসরণ করে চলবেন? যাই হোক আমাদের দাবী হচ্ছে 
মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা দিতে হবে এবং তা হলেই ইট ইজ অল রাইট। 
এই বলে আমি ৩৩ দফা কর্মসূচীর সমর্থনে যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি তাকে সমর্থন করে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী এম আনসারুদ্দিন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১৫ই জানুয়ারী মহামাণ্য 
রাজ্যপাল যে ভাষণ সভার সামনে পরিবেশন করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের পক্ষ 
থেকে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উদ্দেশ্যে যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি 
তাকে সমর্থন করে দু একটি কথা বলছি। গত দুদিন ধরে আমি বিধানসভার বিরোধীদলের 
মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য শুনেছি। গতকালও শুনেছি এবং আজকে শুরু থেকেই শুনছি। কিন্ত 
একটা জিনিষ বারেবারে আমার মনে হয়েছে যে, যে রাজ্যপালের ভাষণ আমাদের সামনে 
এবং সভার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে সেই ভাষণের ধারকাছ দিয়ে ওঁনারা যান নি। সেই 
ভাষণকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে অন্য কথা বলবার চেষ্টা করেছেন। তারা বারেবারে রিগিংয়ের 
কথা শুনিয়েছেন। কিন্তু একবারও একথা বলা হয় নি যে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে চিন্তা ধারা, তার যে অভিজ্ঞতা, তা যে অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে 
তার তুলনা নেই। আমি এইকথা বলবো যে বিগত ১২ বছরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 
বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনা করছে এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের সরকার পরিচালিত 
হচ্ছে। আমরা তা ছ্যর্থহীন ভাষায় প্রতিটি অধিবেশনে এবং বিধান সভার বাইরে আমরা 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে একথা বলেছি। তা সত্বেও বিগত এক বছরের মধ্যে এবং 
সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের সামগ্রিক একটু কিছু হয়েছে। মাননীয় সদস্য বললেন যে 
উন্নয়ণ হয়নি, জ্যোতিবাবু বলেন নি, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দেখতে পাননি। খুব অবাক 
লাগছে যে তিনি বিধানসভার মাননীয় সদস্য, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ তিনি পড়েছেন কি 
না জানি না, কিন্তু এটুকু বলা যায় আমাদের প্রগতি হয়েছে। আমরা সমস্তটা, আমরা যা 
করতে পেরেছি এবং আগামীদিনে যা করতে চাই, সবটাই বলবার চেষ্টা করা হয়েছে রাজ্যপালের 
ভাষণের মধ্যে দিয়ে। আমরা গ্রামবাংলা থেকে এসেছি, সেই গ্রামবাংলার উন্নয়ণের জন্য 
১৯৭৮ সালে তড়িঘড়ি করে আমরা পঞ্চায়েৎ করেছি। এবং এই কথা আজকে বলতে চাই 
যে সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়েও আজকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে, পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে জনমুখী 
গথ্চয়েত পরিণত করতে পেরেছি। আজকে পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলিতে একটা কর্মযজ্ঞ চলছে। 
কাজেই স্বাভাবিকভাবে আজকে নিশ্চয় আমাদের বিরোধীদলের বন্ধুদের কাছ থেকে আশা 
করবো, মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে আশা করবো যে, যে পঞ্চয়েতী ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে 
যে ভাবে আশা জুগিয়েছে সেটার সমালোচনা না করে যদি আমাদের বিরোধীদলের বন্ধুরা এই 
ব্যবস্থাকে আরো কিভাবে গঠনমূলক করা যায় সেই বিষয়ে যদি বক্তব্য রাখতেন তাহলে 
আনন্দিত হতাম। এবং যে পঞ্চায়েতগুলি আছে সেই পঞ্চায়েতগুলিকে কি করে আরো 
জনমুখী পঞ্চায়েতে পরিণত করা যায় সে সম্বন্ধে যদি বলতেন তাহলে আরো বেশী করে 
খুশী হতাম। আমরা বলেছি, যে আমরা ভূমি ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি করতে পেরেছি, ন্যস্ত 
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জমির পরিমাণ, জমির উর্ঘসীমা নির্ধারণ করতে পেরেছি। এই সম্পর্কে সরকারী আইন 
 হয়েছে। আমরা পশ্চিমবাংলার ১২ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমি আমরা গ্রহণ করেছি। সারা 
ভারতবর্ষে ১৯৮৮ সালের জুন মাস অবধি হিসাবমত ৭৩ লক্ষ ২৩ হাজার একর জমি গ্রহণ 
করা হয়েছে। মহলানবীশ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে ৬২৩ লক্ষ একর জমি উদ্বৃত্ত আছে। 
' জুন ১৯৮৮ সাল পর্যস্ত সারা ভারতবর্ষে জমি বিলি করা হয়েছে ৪৪ লক্ষ ৫৯ হাজার একর 
আর সেখানে শুধু মাত্র পশ্চিমবাংলায় আমরা বিলি করেছি ৮ লক্ষ ৭৮ হাজার একর জমি। 
এবং ১৮ লক্ষ ৪৪ হাজার লোকের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। ৫৩ শতাংশ জমি তপশিলী, 
আদিবাসীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। ১৫ লক্ষ বর্গাদারের নাম গ্নেঞ্ডদ্শ করা হয়েছে, 
নথিভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের সরকার সীমাবদ্ধতার মধ্যে দীঁড়িয়ে ১৯৮৯-৯০ সাল প্রস্তাবিত 
৪৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ধার্য করেছেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৩১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা 
ধার্য করেছেন। শিক্ষা খাতে ১৯৮৯-৯০ সালে ব্যয়বরাদ্দ ৩১৭ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। বিগত 
বাজেটের তুলনায় বরাদ্দ ৪৭.৪৯ কোটি টাকা বেশী। কাজেই স্বাভাবিকভাবে আমরা নিশ্চয় 
আশা করেছিলাম যে বিরোধীদলের বন্ধুরা এই সমস্ত কিছু হিসাবনিকাশ আমাদের সামনে 
তুলে ধরবেন। এবং তারা বলবেন যে যদি কোনো ক্রটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে তারা সেটা 
বলবেন। কিন্তু তা না করে তারা যে সমস্ত কথা বললেন, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
কোথাও বলা আছে বলে আমি মনে করি না। আমি শুনছিলাম আমাদের মাননীয় সদস্য 
মানসবাবু বললেন ১০৫ বছরের কংগ্রেস সম্পর্কে, নানা কথা বললেন। নিশ্যয়ইতো ১০৫ 
বছরের কংগ্রেস। যে কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যা অবদান ছিলো তাকে 
আমরা শ্রদ্ধা করি, স্মরণ করি। 
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আজকে যে কংগ্রেস সেই কংগ্রেস কি আগের কংগ্রেসের মত আছে, কংগ্রেস তো 
টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। আজকে পশ্চিমবাংলাতে কোথাও সোমেন বাবুর কংগ্রেস, কোথাও 
প্রিয়বাবুর কংগ্রেস কোথাও মাননীয় সুব্রত মুখার্জীর কংগ্রেস আজকে কংগ্রেসের চেহারাটা 
এমন একটা জায়গায় এসে গিয়েছে যে কোনটা আসল কংগ্রেস সেটা কি এ কংগ্রেস বেঞ্চ 
থেকে কেউ বলতে পারছে যে আমরা সেই কংগ্রেস যারা স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ 
করেছিলাম। আমাদের হাওড়াতে তিনটি জানবাড়ি আছে তারা হাত দেখে _পাশাপাশি তিনটি 
জানবাড়ি তারা সবাই বলেন আমরা আসল জানবাড়ি, আজকে কংগ্রেসের অবস্থাও সেই 
জায়গায় এসে গিয়েছে, জানবাড়িতে পরিণত হয়েছে। কোনটা সত্যিকারের কংগ্রেস এটা তো 
আজকে প্রমাণ করতে হবে। আজকে সাম্প্রদায়িকতার কথা বলা হচ্ছে, আমার বন্ধু মাননীয় 
সদস্য গৌতম বাবু বলেছেন এই ব্যাপারে, আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু আপনারা এই 
কথা কি অস্বীকার করতে পারেন বিগত নির্বাচনের সময় আপনারা সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি 
দেননি? আমরা হাওড়া জেলায় দেখেছি ক্ষেত্র মোহন অধিকারী মহাশয়কে তিনি কংগ্রেসের 
দি ছিলেন-__২৪ নম্বর ওয়ার্ডে জিতেছিলেন-__তিনি রামশিলা পূজা করেছিলেন। পরবস্তী 
সময়ে আমরা দেখেছি আজকে কংগ্রেসের সভাপতি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ভারতবর্ষের নির্বাচনের 
কয়েকদিন আগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন এ বাবরি মসজিদ আর রামশিলা নিয়ে যখন 
উত্তেজনাকর অবস্থা হচ্ছে, তখন সেই অবস্থায়__যেখানে রামশিল[ পূজা করার ব্যবস্থা হচ্ছে 
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তার থেকে কয়েক কিমি. দূরে-_তিনি বলেননি আমি রাম রাজত্ব আপনাদের উপহার দিতে 
পারি। এই কথা কি প্রমাণ করে না কংগ্রেসি সেদিন সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিয়েছিল। 
আমরা পরবর্তী সময়ে দেখেছিলাম এ এস. এন. ব্যানার্জী রোডে যখন একটা মন্দির নিয়ে 
পৌরসভার সঙ্গে কিছু বিরোধ হচ্ছে ঠিক সেই সময় আমরা দেখলাম মাননীয় সদস্য সুদীপ 
বাবু এবং মাননীয় সদস্য সুব্রত মুখার্জী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীদের সঙ্গে মিলে সুব্রতবাবু 
নিজে ইট গাথছেন-_কাগজে এই ছবি বেরিয়েছিল। উনি কি সাম্প্রদায়িকতার উক্কানি দেননি? 
তাই এইকথা আজকে পকিষ্কার যে, সেই কংগ্রেস নেই, যে কংগ্রেস স্বাধীনতার আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণ করেছিল, স্বাধীনতার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। আমি হাঁওড়ার মানুষ, সেখানকার 
একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আপনারা তো হাওড়ার নির্বাচনের কথা বলছেন, এখানকার কংগ্রেস 
্রার্থী-_হাওড়ার সদরের-_ প্রিয়রপ্রন দাশমুন্সি একটা বিবৃতি দিয়েছেন-_যে বুথগুলির কথা 
বলেছেন-__খাসবাগানে হনুমান প্রাথমিক স্কুলের বুথ সাবিত্রী প্রাথমিক স্কুলের বুথ আমরা নাকি 
সি. পি. এম.-রা রিগিং করেছি। এখানকার কংগ্রেস এজেন্টকে বের করে দিয়েছি, এখানে 
বোমাবাজি হয়েছে, কিন্তু নির্বাচনের গণনায় কি প্রমাণ হল সেইগুলিতে কংগ্রেস প্রার্থী অনেক 
ভোট পেয়েছেন-_তাহলে কি এটা নিশ্চিত যে প্রিয়বাবুই সেখানে রিগিং করেছিলেন। যদি 
এটাই ঘটনা হয় তাহলে আমরা সীকরাইল বিধানসভা কেন্দ্রে ও শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে 
সেবার বামপন্থী সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছিলাম ৮৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে, সেই দুটি 
জায়গায় এবারে আমরা পরাজিত হয়েছি। কাজেই হাওড়ার মানুষ তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
দেখেছে যে, তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা ধাপ্লা দিয়েছিলেন, তাই তদানীন্তন বাণিজ্যিক 
মন্ত্রীকে হাওড়ার মানুষ প্রত্যাখাত করেছেন। তাই সেদিন হাওড়াতে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় 
হয়েছিল-_এটাই ঘটনা। তাই এসব বলে কিছু হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণ পশ্চিমবাংলার মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাই সেই 
ভাষণকে এবং আমাদের পক্ষ থেকে যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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স্্রী বঙ্কিম বিহারী মাইতি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১৫ই জানুয়ারী মাননীয় 
রাজ্যপাল এই বিধানসভা ভবনে তার যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তার পূর্ণ সমর্থন করছি 
এবং আমার দলের পক্ষ থেকে সমর্থন জানাচ্ছি। এখানে এই সরকারের যেসমস্ত উন্নয়নমূলক 
কাজ হয়েছে যেমন পঞ্চায়েত, কুটির শিল্প, সমবায়, সেচ, সড়ক ইত্যাদি তিনি তার প্রশংসা 
করেছেন। তিনি হলদিয়া, বক্রেশ্বরের কাজের মধ্য দিয়ে যে বেকারত্বের সমাধান হবে সে 
কথাও বলেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে জল সরবরাহ, বিদ্যুত সরবরাহ, ভূমিহীন কৃষক, অনগ্রসর 
আদিবাসী উপজাতিদের গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে এই সরকার যে কাজ করে চলেছেন তার 
প্রশংসা করেছেন। আমার মনে হয় এটা নিশ্চিতভাবে সর্ববাদী সম্মত হওয়া উচিত, পশ্চিমবঙ্গের 
পক্ষ থেকে সমস্ত মানুষের সমর্থন করা উচিত। আজকে কংগ্রেসের বন্ধুরা তা করতে পারলেন 
না, তারা বিরোধিতা করলেন। তারা যদি বেকারত্ব দূর করার দাবি রাখতেন এবং বেকারদের 
জন্য উন্নয়ণের দাবি আরো বেশী করে করতেন তাহলে আমি বুঝতাম পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে 
তারা বলছেন। আমি সৌগত বাবুর বক্তৃতা শুনলাম, তিনি প্রথমে বক্তব্য রাখলেন সংখ্যালঘু 
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সরকার চলছে কেন্দ্রে। কিন্তু আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তিনি জনতা আমলে এম. পি. 
ছিলেন না? তিনি তখন মন্ত্রী হননি? চরণ সিং-এর নেতৃত্বে তিনি মন্ত্রী ছিলেন না? আজকে 
বোধ হয় সেকথা তিনি ভুলে গেছেন। সেই কথা ভুলে গেছেন বলেই বলছেন ভি. পি. সিং- 
এর সরকার সংখ্যালঘু, তাই কেন্দ্রে যে কাজ হবে তা ভাল কাজ হবে না। বামফ্রন্ট যারা 
আছে তারা ত্বার লেজুড় ধরে আছেন সেই কথা বলেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
কংগ্রেসী বন্ধুরা বলেছেন নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। আপনারা কি জানেন না রাজীব গান্ধীর 
কেন্দ্রে যেসমস্ত জায়গায় কারচুপি করা হয়েছিল রাজমোহন গান্ধী তার প্রতিবাদ করেছিলেন, 
কিন্তু এত নির্লজ্জ যে তিনি পদত্যাগ করেননি। অতএব কংগ্রেস এই দিক থেকে বলতে 
অভ্যত্ত। নির্বাচনে কারচুপি তারাই করে থাকেন, একথা বলে কিছু লাভ নেই। কংগ্রেস এই 
বিধানসভায় বলেছিল যে, এবারের লোকসভা নির্বাচনে তারা বিপুল ভোটে জিতে আসবে। 
কিন্তু দেখা গেল তারা শেষ হয়ে গেছে আবার এখন থেকেই তারা বলতে আরম্ত করেছে 
যে, এবারকার বিধানসভা নির্বাচনে আপনারা পরাজিত হয়ে এই দিকে বসবেন, আর আমরা 
এঁ দিকে বসব। এই কথা বলতে আপনাদের লজ্জা লাগে না। আপনারা নির্লজ্জের মত কথা 
বলে যাচ্ছেন। আপনাদের মুখে এই কথা বলার শোভা পায় না। আমি সর্বশেষে বলতে চাই 
যে, একটি হিংস্র বাঘ ২৪ পরগণার গ্রামাঞ্চলে এসেছিল। তাকে বিভিন্ন অন্ত্র দিয়ে সবাই 
মিলে মারতে মারতে মেরে ফেলেছিল। তেমনি করে আমাদের সবাইকে এই কংগ্রেসনিধন 
করতে হবে। যার যা অন্ত্র আছে তাই নিয়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। ওদের একজন 
বক্তাও যাতে এখানে এসে আর বক্তব্য রাখতে না পারে সেই চেষ্টা করতে হবে। ওরা এখন 
থেকে বলতে শুরু করে দিয়েছেন নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে রাজ্যপালের ভাষণের উপর এই 
কথা বলছেন। আমি ওদের কংগ্রেস বলে মনে করি না। কংগ্রেস হল সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস, 
জওহরলালের কংগ্রেস, সেই কংগ্রেসী ওরা নন। রাজদ্বোহ করে ক্ষুদিরামের ফাসি হয়েছিল। 
সেই কংগ্রেসী ওরা নন। নোয়াখালিতে যখন হাঙ্গামা হয়েছিল তখন সেখানে গান্ধীজী 
গিয়েছিলেন। কমলাপতিও নির্বাচনের আগে বলেছিলেন আজকের কংগ্রেস হচ্ছে গুন্ডা, খুনী, 
সমাজবিরোধীদের কংশগ্রেস। ওরা হচ্ছেন সেই দলভুক্ত। সেই জন্য আমি বলব যে, ওদের মুখে 
এই সব কথা বলার শোভা পায় না পরিশেষে আমি রাজ্যপালের ভাষণকে পূর্ণ সমর্থন 
জানিয়ে ওরা যে প্রস্তাব দিয়েছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মোজাম্মেল হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১৫ তারিখে রাজ্যপাল মহোদয় 
যে ভাষণ এই বিশেষ অধিবেশনে রেখেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি আর সরকার 
পক্ষের অন্যতম মাননীয় সদস্য শ্রী ননী কর মহাশয় যে ধন্যবাদ সুচক প্রস্তাব এখানে 
রেখেছেন আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। গতকাল থেকে বিরোধী 
পক্ষের সদস্যরা এখানে নানারকম বক্তব্য উপস্থাপিত করে যাচ্ছেন। রাজ্যপালের ৩৪ দফা 
বক্তব্যের মধ্যে রাজ্যসরকার এ পর্যন্ত কি ধরনের গণমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, রূপায়িত 
করেছেন এই সম্পর্কে তারা একটি দফাও দেখতে পান নি এবং ১৯৯০-৯১ সালের জন্য 
যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে সেটাও তারা দেখতে পাননি। তারা দেখবেন কি করে? যারা 
জঙ্গলের হিংশ্র পশুর মত বসবাস করে তাদের সঙ্গে এদেরও সেই একই রকম চরিত্রের মিল 
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দেখা যাচ্ছে আমরা দেখলাম রাজ্যপাল যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন ওরা যে ধরনের চীৎকার 
শুরু করেছিলেন তাতে এই ভাল কাজ-এর কথাগুলি শুনতে পাবেন কি করে? শুনতে 
পাবেন না, চোখে দেখতেও পাবেন না চোখে দেখতে পাচ্ছেন না বলেই ওরা ১৯৭০ সাল 
থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত খুন, সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। এখন আর সেই খুন 
সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করতে পারছেন না বলেই তাদের গায়ের জ্বালা ধরেছে। এই বিধানসভায় 
এখন তারা সেই ভাবেই বলতে শুরু করেছেন যে, পশ্চিমবাংলায় নাকি আইন শৃঙ্খলা নেই। 
এখানকার নাকি হাজার হাজার মানুষ গ্রাম-ছাড়া, শহর-ছাড়া হয়ে রয়েছে, কোথায় নাকি চলে 
যাচ্ছে। ওদের নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওরা যে জায়গার মানুষ ওরা যাদের স্বার্থ রক্ষা 
করেন, তাদের কথাই বলছেন। ওরা বলছেন যে, রাজ্যপালের ভাষণে কোন মানুষের কল্যাণের 
কথা বলা হয়নি। | 


এরা পড়বেন না তাহলে বুঝবেন কি করে? তা ছাড়া এখানে যে সমস্ত কর্মকান্ড চলছে 
সেগুলি ওদের মনঃপুত হচ্ছে না সেইজন্য উল্টো পাল্টা কথা বলছেন। আজকে বাস্তব ক্ষেত্রে 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে সমস্ত দপ্তরের সমস্ত রকমের পরিকল্পনা একটা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে 
গিয়ে যেভাবে কান্ড চালানো হচ্ছে সেটা ওরা সহ্য করতে পারছেন না, তাই ওদের গায়ে 
এতো জ্বালা ধরছে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমি প্রথমেই সমবায়ের কথায় আসি। গ্রামে 
বিশেষ করে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যে সমস্ত সমবায় সমিতিগুলি ছিল আমরা 
অতীতে দেখেছি তার সমস্ত টাকা পয়সা ওরা তছনছ করতো এবং সেগুলি এক একটি বাস্তব 
ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সেই 
সমস্ত বাস্তঘুঘুর বাসা ভাঙ্গা গিয়েছে এবং মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণেও সেকথার উল্লেখ করা 
আছে। নতুন সদস্য সেখানে যা নেওয়া হয়েছে তাতে এ বছর ১ কোটি ৩০ লক্ষ 8৪ হাজার 
২৬ জনকে নতুন সদস্য করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ কোটি ৩৫ হাজার ২৩৫ জন হচ্ছে 
একেবারে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ। তা ছাড়া সমবায়ের মাধ্যমে গত বছর সার বিলি 
করা হয়েছে বিনামূল্যে তিন লক্ষ মেট্রিক টনের মতন এবং চলতি বছরে প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রক 
টন সার বিলি করা হবে। স্যার, ওরা ভোটের কথা বলেছেন এবং বলতে গিয়ে বলেছেন 
যে ভোটের সময় নাকি বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে নেতারা গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার 
সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট নিয়েছে। এটা স্যার, একেবারেই অসত্য কথা। ভোটে হেরে গিয়ে কিছু 
বলতে হবে তাই এসব কথা বলেছেন। নিজেদের দলের অপরাধকে তারা অস্বীকার করেছেন 
এবং তা অস্বীকার করবার জন্যই এইসব অবাস্তর কথা বলেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার কথা 
স্যার, আমি জানি। সেখানে বিশেষ করে কার্টরা মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওরা এবারে 
নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার চেষ্টা করেছিলেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে ওরা বলেছেন যে রাজীব 
গান্ধী রাম রাজত্ব তৈরী করে দেবেন এবং অপর দিকে মুসলমান প্রধান এলাকাগুলিতে গিয়ে 
সে কথা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে বিদেশী রাষ্ট্র যারা ভারত সরকারের বিরোধী, 
কংগ্রেসের বিরোধী তারা এই সমস্ত প্রচার করছে। মুসলমানপ্রধান এলাকাগুলিতে গিয়ে তারা 
আরো বলেছেন যে বামপন্থীরা ২৪শে জুন, ৮৯ সালে ৫ হাজার মুসলমানকে বলি দিয়েছে 
যারা কাটরা অভিযানে গিয়েছিল। স্যার, আমরা কিন্তু দেখেছি কারা অভিযানের সময় ব্লক 
কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট গ্রামে গ্রামে সংগঠন করে মানুষকে কাটরাতে 
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পাঠাবার চেষ্টা করেছে, জোর করে লোক পাঠিয়েছে। সেখানে নানান অসত্য সব কথা 
মুসলমান এলাকাগুলিতে গিয়ে বলেছে। আর হিন্দু এলাকায় গিয়ে ওরা বলেছে রাজীব গান্ধী 
বলেছেন রাম রাজত্ব তৈরী করবেন এবং মুসলমানদের দালাল হচ্ছে বামক্রম্ট এবং জনতা 
দল। এতেই স্যার, প্রমাণিত হয় কারা সাম্প্রদায়িক। এর বছ নজিরও আছে। এই সমস্ত কথা 
বলে ওরা নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার চেষ্টা করেছেন। স্যার, আর একটি কথা আমি বলছি, 
১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যস্ত আমরা দেখেছি যে এরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে 
কৌদল করে নিজেরা নিজেদের খুন করেছেন। ওনারা নিজেদের কৌদলে নিজেরা নিজেদের খুন 
করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক প্রতিনিধি দল, তারা এসে তদস্ত করে গেছেন এবং 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাতে তা উত্থাপন করেছিলেন, তারা তাদের পরিসংখ্যান দিয়েছেন এবং এই 
ভাবে নিজেরা যখন আর নিজেদের ঘর সামলাতে পারছেন না তখন নিজেদের মধ্যে খুনোথুনি 
করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করেছেন, এই হচ্ছে এদের চরিত্র। এ' সময়ের মধ্যে 
দেখেছি ট্রেণের যারা যাত্রী, তাদেরও ওরা খুন করেছে। সেই সময় ১৩৯ জনকে খুন করেছে, 
২৫৭ টি ঘটনা ট্রেণে ছিনতাই ঘটেছে। ওদের সময়ে নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল ৩৮১ টি। 
এ' সময়ের মধ্যে বামপন্থী কর্মীদের ওরা খুন করেছিল, তার সংখ্যা ছয় হাজার ৭৪৩ জন। 
এই হচ্ছে ওদের রাজত্ব কালের চিত্র। বামফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবাংলাতে এই রকম ধরনের 
কোন ঘটনা ঘটেছে, এটা প্রমাণ করতে পারবেন না। ওরা সব সময় নিজেদের দোষকে ঢাকা 
দেবার জন্য এই কথা তারা আজকে বলছেন। রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন, এবং তার 
উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে, তাকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে 
যে সমস্ত সংশোধনী আনা হয়েছে, তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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১৯৮৯-৯০ সালের শুখা মরসুমে কৃষি-মজুরদের ভরতুকি দিয়ে চাল সরবরাহের 
লক্ষ্যমাত্রা 
*৮| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৬।) শ্রীঅমিয় পাত্র £ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 
(ক) ১৯৮৯-৯০ সালের শুখা মরসুমে ভরতুকি দিয়ে কৃষি-মজুরদের চাল সরবরাহের 
লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল: 
' (খ) ভরতুকিপ্রাণ্ত কৃষি-মজুরদের মোট সংখ্যা কত; এবং 
(গ) এ বাবদ মোট ব্যয়ের পরিমাণ কত ? 
(0196) 
শ্রী নির্মল কুমার বোস ২ 
(ক) এ বছরে মুখ্য মরশুমে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন কৃষিমজুর ও তাদের পরিবারের 
লোকদের চার সপ্তাহের জন্য প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু এক কিলোগ্রাম (শিশুদের 
অর্ধেক পরিমাণ) চাল সুলভ হারে রেশন দোকান মারফৎ বিলি করার সিদ্ধান্ত 


নেওয়া হয়। এজন্যে পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমের মাধ্যমে মোট 
৩৫,৯৩৮.০৬৬ মেট্রিক টন চাল কেনা হয়েছে। 


(খ) ভরতুকি প্রাপ্ত সকল কৃষিমজজুর এবং তাদের পরিবারভুক্ত সদস্যদের মোট সংখ্যা 


৯:৩০১৪৫,৫২৫। 
(গ) উপরোক্ত প্রকল্পের চাল দু'্ভাবে কেনা হয়েছে: 
(১) অন্ধপ্রদেশ থেকে ১১,০৪০ মেট্রিক টন এবং (২) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা 
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থেকে ২৪,৮৯৮.০৬৬ মেদ্্রিক টন। এই মুখ্য খাতে ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 
৫,৫২,০০,০০০ টাকা এবং ১০,৬৪,৬৬,৮৪৫.৭৫ টাকা। এছাড়া ব্যাঙ্ক খণের 
ওপর ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৯০ তারিখ পর্যন্ত দেয় সুদের পরিমাণে ২২,১৯,৭৯৬.৮৮ 
টাকা। অর্থাৎ সাকুল্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৬,৩৮,৮৫,৬৪২.৬৩ টাকা। 
তদুপরি চান পরিবহন খাতে আনুমানিক ব্যয় মোটামুটি ১ কোটি টাকা। অর্থাৎ 
মোট ব্যয় ১৭,৩৮/৮৫,৬৪২.৬৩ টাকা। যেহেতু চালের প্রতি কিলোগ্রাম টা: ২.২৫ 
হারে বিক্রয়মূল্য পাওয়া গেছে। তাই চালের দামের জন্য ভরতুকির পরিমাণ 
,৮,৭০,৭৯,১২১.৬৩ টাকা এবং পরিবহণ খাতে খরচের পরিমাণ আনুমানিক ১ 

কোটি টাকা। 


(গোলমাল) 

(একাধিক কংগ্রেস (আই) সদস্য বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেন) 
(গোলমাল) 

(এই সময় কংগ্রেস (আই) সদস্যরা সভাকক্ষ ছেড়ে চলে যান।) 


্রীনির্মল কুমার বোস : ভরতুকির পরিমাণ এবং পরিবহণ খাতের খরচের পরিমাণ 
মিলিয়ে আসলে খরচ হয়েছে ৯,৭৬,৭১,৯২১.৬৩ টাকা। 


্রীপ্রশাস্ত কুমার শুর : স্যার, বারবার ওঁরা এই সব করে আমাদের অধিবেশন চালাতে 
বাধা দেবেন! এর কি কিছু করার নেই? 


মি: স্পীকার : আমার মনে হয় এসব ইগনোর করাই বেটার। গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল। 


শ্রীউপেন্দ্রনাথ কিস্কু : অন্ত্প্রদেশ থেকে যে চাল কেনা হয়েছে, সেটা কি দামে কেনা 
হয়েছে? 


শ্রীনির্মল কুমার বসু : আমরা যে চাল কিনেছি সেখানে আমাদের প্রতি কেজি গড়ে ৪ 
টাকা ১২ পয়সা দরে কেনা হয়েছে এবং সেটা ওখান থেকে অর্থাৎ বিজয়ওয়াড়া, গুন্টুর 
থেকে আনার জন্য পরিবহণের খরচ, ব্যাঙ্কের সুদ, তারপর ইনস্যুরেক্স খরচ, তারপর 
ই.সি.এম.সি গ্যডমিনিষ্ট্রেটিভ চার্জেস, কমিশন সব কিছু মিলিয়ে যদি বিক্রি করতে যাই তখন 
খরচ গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫ টাকা। 


শ্রীদেবপ্রসাদ সরকার : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাইবেন কি, ভরতুকি দিয়ে কৃষি 
মজুরদের চাল সরবরাহের ব্যবস্থা সেটা শুখা মরসুমের জন্য, অল্প সময়ের জন্য করেছেন, এটা 
সারা ধছর এই চাল সরবরাহ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি? 


শ্রীনির্মল কুমার বসু : আমরা গত বছর ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে বিধানসভায় এই 
প্রকল্পের কথা ঘোষণা করি। আমাদের প্রকল্পটা হচ্ছে, শুখা মরসুমে যে সময় ক্ষেত-মজুরদের 
কোন রকম কাজ থাকে না সেই সময় ভরতুকি দিয়ে চাল দেবার ব্যবস্থা করেছি। শুখা 
মরসুমতো ১২ মাস হয় না, অন্য সময় তারা কাজ পায়। আমরা প্রথমবার দেরীতে আরম্ত 
করেছি, সেইজন্য ১ মাস দিয়েছি। আগামী বছর আমরা ২ মাস দেব। এখন আমরা চেষ্টা 
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করছি ভাদ্র এবং আশ্বিন এই ২ মাস দেওয়া যায় কিনা। 


শ্রীপুলিন বেরা : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, এই ক্ষেত-মজুরদের সংজ্ঞাটা কি? 
দেখা যাচ্ছে, যাদের কিছু জমি আছে, কিন্তু মজুর খাটেন জীবিকা অর্জনের জন্য আর যারা 
কেবল জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রমের উপর নির্ভর করেন। এই দুই ধরনের মধ্যে আপনি 
কোন মানটাকে স্থিরীকৃত করছেন? 


্রীনির্মল কুমার বসু : আমি বলেছি, ভূমিহীন কৃষিমজুর যাদের কোন জমি নেই এবং 
মজুরের কাজ করেন। আরো আমরা বলেছি, কারা এই পর্যায়ে পড়বেন, কাদের নাম এই 
প্রকল্পের জন্য তালিকাভুক্ত করা হবে সেটা গ্রাম-পঞ্চায়েত কৃষক সংগঠন-এর সঙ্গে পরামর্শ 
করে তালিকাভুক্ত করবেন। এইভাবে এবার করা হয়েছে। এর কোন রকম পরিবর্তনের 
দরকার আছে কিনা__আগামী বছর সময় আছে, আমরা পরে বিবেচনা করবো। এখন অবধি 
আছে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। 

শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বীস : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি ভরতুকি দিয়ে যে চাল দেবার 
প্রচেষ্টা নিলেন সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভূমিহীনদের তালিকা সর্বত্র কোথাও নেই, কংগ্রেস 
আমলের তালিকা আছে, তাতে জোরদারদের নাম আছে। যেখানে কংগ্রেসের গ্রাম-পঞ্চায়েত 
তারা সেখানে সমস্ত নীতি লঙ্ঘন করেছেন। সেক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলিকে 
দায়িত্ব দিয়েছেন। বহু গ্রাম-পঞ্চায়েত কংগ্রেসীদের আছে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভূমিহীনদের 
বঞ্চিত করছেন। এইরকম দৃষ্টাত্ত বহু আছে। এই ব্যাপারে চেক্সের জন্য কোন রকম চিত্তা- 
ভাবনা করছেন কি যাতে সঠিকভাবে ভূমিহীনরা পেতে পারেন? 


[1-10 - 1-20 17১৬] 


শ্রীনির্মল কুমার বোস : আমরা এটা মনে করেছি যে গ্রাম-স্তরের তালিকা গ্রাম- 
পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়ার দরকার। সেখানে নানা দলের সদস্যেরা গ্রাম-পঞ্যায়েতের দায়িত্বে 
আছেন। আমরা আশা করি যে তারা দায়িত্বপূর্ণভাবেই এই কাজ করবেন। তবে আমাদের 
কাছে অভিযোগ আছে যে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ছাড়াও কিছু কিছু লোকের নাম তালিকাভূক্ত 
হয়েছে, তা এতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। এবারে যে কাজটা করা হল সেই অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে কিছু ক্রটি বিচ্যুতি দেখা গেলে আগামী বছর সেটা ভালভাবে করার চেষ্টা করব। 


শ্রীকামাখ্যানন্দন দাসমহাপাত্র : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার জবাবী ভাষণে বললেন যে 
আগামী বছর ২ মাস শুখা মরশুমে ভর্তুকী দিয়ে রেশন দেবার চেষ্টা করবেন তা এই 
রেশনের তালিকা নির্ণয়ের সময় পথ্ণয়েত ভিত্তিতে কৃষক সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করে করা 
হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কৃষক সংগঠন ছাড়াও ক্ষেত-মজুর সংগঠন এবং ক্ষেত-মজুর ইউনিয়ন 
আছে। এদের সঙ্গেও কনসাল্ট করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি? 


্রীনির্মল কুমার বোস : মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন। কৃষক সংগঠন ছাড়াও ক্ষেতমজুর 
ংগঠন আছে, এবং উনি যে ক্ষেতমজুর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আমি তাদের পক্ষ থেকেও 
নিবেদন পেয়েছি যাতে তাদেরও এই আলোচনায় যুক্ত করা হয়। আমি মনে করি এটা একটা 
সংগত প্রস্তাব। আগামী বারে যখন পঞ্চায়েতে নাম তালিকাভুক্ত করা হবে তখন ক্ষেতমজুর 
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সংগঠনের সাথে যাতে পরামর্শ করা হয় সে কথার উল্লেখ থাকবে। 


্রীসুমন্ত কুমার হীরা : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি কৃষি ক্ষেত-মজুরদের চাল 
হয়েছিল কিনা এবং এ রকম কোন দৃষ্টাস্ত আছে কিনা জানাবেন? 


্রীনির্মল কুমার বোস : আমরা এ বিষয়ে খোঁজ খবর করেছি। তামিলনাড়ু এবং 
অন্তরপ্রদেশে ভর্তুকী দিয়ে অন্য রকম কিছু করার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ভূমিহীন কৃষক এবং 
ক্ষেতমজুর যাদের বছরের সব সময়ে কাজ থাকে না তাদের জন্য ভর্তৃকী দিয়ে চাল দেওয়ার 
ব্যবস্থা ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রথম। 


স্্রীশীশ মহম্মদ : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে আগামী বার এই ভর্তৃকী দিয়ে চাল 
সরবরাহের ব্যবস্থা দুমাসের জন্য করা হবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই শুখা মরশুমে চাল দেওয়ার 
ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত আছে, তা এই ব্যাপারে সরকারী পক্ষের এম. এল. এদের সঙ্গে 
কথা বলে--অর্থাৎ, ২ মাসের জন্য চাল দেবার ব্যবস্থা করার আগে এম. এল. এদের সঙ্গে 
আলোচনা করে কথা বলবেন কি? 


শ্রীনির্মল কুমার বোস : মাননীয় সদস্যরা এই বিষয় নিয়ে প্রস্তাব পাঠাবেন। এই 
প্রকল্পের জন্য সকলের সঙ্গেই আলোচনা করা হলে এবং দরকার হলে বৈঠকও করা হবে। 


নদীয়ার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত সরকারী মৎস্যখামারের জলা-সমূহ স্থানীয় 
মৎস্যচাধীদের সমবায় সমিতির হাতে অর্পণ 


*৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩।) শ্রীসাধন চট্টোপাধ্যায় ই মস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানা এলাকায় অঞ্জনা নদীস্থ রাজ্য সরকারের মৎস্য 
খামার (ফিশ ফার্ম)এর জলা-সমূহ এলাকার মৎস্যচাষীদের/মৎস্যজীবীদের ছারা 
গঠিত সমবায় সমিতির হাতে সমর্পণ করার কোনও পরিকল্পনা রাজ্য সরকার 
গ্রহণ করেছেন কি : এবং 

(খ) ক" প্রশ্নের উত্তর হ্যা হলে, তার রূপরেখা কিরাপ? 

শ্রী কিরণময় নন্দ £ 

ক) হ্হযা। 

খ) মংস্য দপ্তরের অধীন অঞ্জনা ফিসফার্মকে দুইটি মগসজীবী সমবায় সমিতি যথা : 
দোগাছিয়া অঞ্চল সমবায় সমিতি লিমিটেড ও অঞ্জনা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে 
হস্তাস্তরের প্রস্তাব রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন। অঞ্জনা ফিস ফার্মের মোট ৪৩.৩৫ 
হের "2২. মধ্যে দোগাছিয়া গ্রাম-পঞ্চায়েত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে 
১৪.৫৭ হেক্টর ও নবগঠিত অঞ্জনা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ২৮ হেক্টরের 


কিছু বেশি জলকর দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। উক্ত সমিতি দুটি সরকার 
অনুমোদিত বিভিন্ন সংস্থা যথা রাজ্য ও কেন্ত্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, নদীয়া 
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জেলা মৎস্যজীবী উন্নয়ণ সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় ব্যাক্কগুলি থেকে তহবিল সংগ্রহ করে 
জলাশয়গুলিতে উন্নত প্রথায় মাছ চাষের কর্মসূচী গ্রহণ করবে। বাকী প্রায় ০.৫০ 
হেক্টর আতুর ও লালন পুকুরে সরকারী তত্বাবধানে মৎস্যবীজ উৎপাদন করা 

হবে। 
শ্রীপ্রভর্জন মণ্ডল : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে সমবায় সমিতিগুলিকে 
দেবার পরিকল্পনা হয়েছে এই সম্পর্কে বিগত দিনের সমবায় সমিতিগুলি থেকে আপনার কি 
ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে; এতে লাভ হবে, না লোকসান হবে বলে আপনি মনে করছেন? 


শ্রীকিরণময় নন্দ : এটা ঠিকই যে, এর আগে, বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে যে সমস্ত 
সমবায় সমিতিগুলিকে জলের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল সেগুলো লোকসানে চলতো । অবস্থা 
অত্যন্ত খারাপ ছিল। এ সমস্ত সমবায় সমিতির অস্তিত্ব কাগজে-কলমেই কেবলমাত্র ছিল। 
কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এঁসব সমিতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন 
অধিকাংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লাভজনক অবস্থায় চলছে। 

শরীসাত্বিক কুমার রায় : মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এই যে সমবায় সমিতিগুলি আছে 
তাতে যে সমস্ত সদস্যরা আছেন তারা সবাই ধীবর, নাকি অন্য সম্প্রদায়ের লোকও এতে 
আছে? 

শ্রীকিরণময় নন্দ : মৎস্যজীবী, যারা মূলতঃ মৎস্য চাষের উপরই জীবিকা নির্বাহ করেন, 
তাদেরকেই ধীবর বলে আখ্যা দেওয়া হয়। আমাদের যে সমস্ত সমবায় সমিতি রয়েছে 
সেগুলো মুলত: ধীবর সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়েই তৈরী হয়েছে। 

শ্রীজয়স্ত কুমার বিশ্বাস : এই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলিতে অতীতে কংগ্রেস আমলে 
এবং বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও যারা জন্মসূত্রে ধীবর নয়, দেখা যাচ্ছে তারাও 
ঢুকে পড়েছে। 

মি: স্পীকার : হবে না, হবে না; স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্টস করছেন। অতীতে ছিল, 
' এখনো হচ্ছে_-এইসব কি বলছেন? 

শ্রীজয়ন্ত কুমার বিশ্বাস : আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ভূয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি হুড়হুড় 
করে বেড়ে যাচ্ছে, এই সম্পর্কে আপনার কাছে খবর আছে কিনা? 


স্্রীকিরণময় নন্দ : এ-সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিলে তদন্ত করে দেখবো। 
শ্রী তোয়াব আলি : আপনি বললেন যে, যারা, মৎস্যজীবী তাদেরকেই সমিতির সদস্য 


করা হচ্ছে। কিন্তু বিগত দিনে যারা মৎস্যজীবী নয় তারাও এঁসব সমিতিতে ঢুকে পড়েছে। 
কাজেই তাদের বাদ দেবার কোন পরিকল্পনা আপনার আছে কিনা? 


শ্রীকিরণময় নন্দ : ইতিমধ্যে সমস্ত জায়গায় নির্দেশে দেওয়া হয়েছে যে, অমংস্মজীবী, 
যারা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিতে রয়েছেন, তাদের যেন বাদ দেওয়া হয় এবং সেইমত বহু 
এই ধরনের লোককে ইতিমধ্যে বাদও দেওয়া হয়েছে। 


শ্রীসুভাষ বসু : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আমাদের এলাকায় এবং গ্রোটা 
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পশ্চিমবঙ্গে আমি শুনেছি যে, বিগত ১২ বছর আগে কতগুলি এই ধরনের ভূয়া সমবায় 
সমিতি গঠিত হয়েছিল। তারমধ্যে কতগুলিকে আপনি ধরেছেন বা ক্যানসেল করেছেন? 
শ্রীকিরণময় নন্দ : এরজন্য নোটিশ চাই, তবে বিগত দিনের এই ধরনের সব কয়টি 
সমিতিরই অবস্থা ছিল খারাপ। কাগজে-কলমেই কেবলমাত্র তার অস্তিত্ব ছিল এবং কিছু 
মানুষ সেখান থেকে মুনাফা লুটতো। 
পশ্চিমবাংলার বিড়ি-শিল্প শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল দিয়ে হাসপাতাল গঠন 
*১০| (অনুমোদিত প্রম্ম নং *২৮।) শ্রী তোয়াব আলি £ শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) ইহা কি সত্য যে বিড়ি শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল দিয়ে পশ্চিমবাংলায় একটি 
আধুনিক হাসপাতাল করার সিদ্ধান্ত আছে; এবং 
(খ) “ক' প্রশ্নের উত্তর “হ্যা বলে উক্ত হাসপাতালটি কোথায় হবে? 
শ্রী শাস্তিরঞ্জন ঘটক ঃ 
ক) হ্যা 
খ) সরকারী সিদ্ধান্তনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার তারাপুর (ধুলিয়ানে) হাসপাতালটি যাতে 
স্থাপিত হয় সে ব্যাপারে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সম্প্রতি 
কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছে। 
শ্রী তোয়াব আলি: মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছে। 
এই ব্যাপারে বিগত সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অন্য জায়গায় হাসপাতাল 
তৈরী করার জন্য নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য হাসপাতাল তৈরীর কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আমি 
জানতে চাই রর্তমান সরকারের শ্রমদপ্তরের সঙ্গে এই ব্যাপারে আপনার কোন আলোচনা 
হয়েছে কিনা। 
শ্রী শাস্তিরপ্রন ঘটক: বর্তমান যিনি শ্রমমন্ত্রী সম্প্রতি তাকে আমি একটা চিঠি লিখেছি, 
তার জবাব এখনও পাইনি। 
শ্রী গোপালকৃষণ ভট্টাচার্য্য : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে বললেন যে বিড়ি শ্রমিকদের 
জন্য হাসপাতাল করার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমার জিজ্ঞাস্য হ'ল তাদের কি ভাবে নির্দিষ্টি করা 
যাবে যে এরা বিড়ির শ্রমিক? তাদের সংখ্যাটা আপনার যদি জানা থাকে তাহলে বলবেন 
কি? | 
শ্রী শাস্তিরঞ্জন ঘটক : কত শ্রমিক এখন আছে সেটা বলতে পারছি না, নোটিশ দিতে 
হবে। তবে তাদের একটা আইডেনটিটি কার্ডের ব্যবস্থা আছে এবং সেই আইডঙেণটি।» কার্ড 
দেখেই তাদের চিহিত করা যায়। অনেক শ্রমিক বিড়ি কারখানায় কাজ করেন আবার অনেকে 


ডোমেসটিক অর্থাৎ বাড়িতে ইত্যাদি জায়গায় কাজ করেন। তাদের এই আইডেনটিটি কার্ড 
লেবার ওয়েলফেয়ার কমিশনার আছেন তিনি দেন এবং বর্তমানে ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত এবং 
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গৌরসভার সাহায্য নিয়ে ইউনিয়নের কাছ থেকে লিষ্ট নিয়ে আমাদের শ্রম দপ্তর দিচ্ছে। 


শ্রী সৌগত রায় : ব্যাপারটা একটু সিরিয়াস। স্যার, আপনি জানেন ই.এস.আই, কেন্দ্র 
এবং রাজ্য যৌথভাবে দেখেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ধুলিয়ানে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য 
হাসপাতাল হবে সেই পরিকল্পনা হয়েছিল। সেই হাসপাতালের জমি নিয়ে কোন জায়গায় হবে 
এটা নিয়ে ডিসপিউট ছিল। তারপর যখন বরকত সাহেব কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন তখন শ্রমমন্ত্রী 
সাংমা এসে হাসপাতালের ভিস্তিপ্রোস্তর স্থাপন করেছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, 
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কোন টাকা ওই হাসপাতালের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছিল 
কিনা? যদি হয়ে তাকে তাহলে কত টাকা মঞ্জুর হয়েছিল এবং তার কত টাকা খরচ করা 
হয়েছে? 


শ্রী শান্তিরঞ্জন ঘটক : আগে যেটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেটা ধুলিয়ানে হবে। সেই ধুলিয়ানে 
এসটিমেটস ইত্যাদি সব হয়েছিল এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছিলেন। বিডিওয়েল 
বোর্ড যেটার আমাদের প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী সভাপতি ছিলেন তিনি ওখানে হবার সুপারিশ করেছিলেন 
এবং সেটা সব্র্বসম্মত সুপারিশ ছিল। জানুয়ারী মাসে তখনকার দিনের যিনি ওয়েলফেয়ার 
কমিসনার তিনি একটা নিমন্ত্রণ পত্র আমাকে পাঠান যে ধুলিয়ানে এই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রোস্তর 
স্থাপন হবে এবং সেখানে গনিখান সাহেব থাকবেন। সেই সময় স্টেট লেবার মিনিষ্টার মি: 
সাংমা আসবেন। হঠাৎ সেই দিন দেখা গেল আর একজন এম. এল, এ তিনি একটা কার্ড 
ইস্যু করেছেন যে সাজানবাড়ির মোড়ে হবে। মি: সাংমা সেই সাজানবাড়ির মোড়ে সেই 
ভিত্তিপ্রোস্তর স্থাপন করে চলে গেলেন। সাজানবাড়ির মোড় ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কোন স্যাংসান 
নেই, কোন ডিসিসান ছিল না। পরবস্তীকালে আমরা ওনাদের লিখেছিলাম ইনিসিয়ালী সেন্ট্রাল 
গভর্নমেন্টের ডিসিসান ছিল ধুলিয়ানে। আমরা পরে ঠিক করলাম যে ওটা এখানেই হবে 
কারণ এর কোনরকম রাইম গ্যাণ্ড রিজিন পাওয়া যায়নি। পরে যখন বিন্দেম্বরী দুবে এসে 
দেখলেন যে এটা স্যালো ল্যাণ্ড এবং বললেন যে ওটা করলেই ভালো হবে। সেখানে 
আমাদেরও একটা প্রেস্টিজ ইস্যু ছিল যে অরিজিন্যাল হসপিট্যাল ধুলিয়ানে করলেই ভালো 
হয়। কারণ অধিকাংশ বিড়ি শ্রমিক ওই জায়গায় বাস করে এবং ওখানে ২০ একর জমি 
পড়ে আছে। ফারাক্কা অথরিটির কাছ থেকে বিনা পয়সায় ওই জমি পাওয়া যাবে। এইসব 
স্থির করেই ওখানে অরিজিন্যাল হাসপাতালটি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার অন্য যে 
জমিটা আছে তাতে অনেক প্রাইভেট মালিক আছে এবং ওই জমিতে ভিডিও ক্যাসেট 
প্রভৃতির দোকান আছে। সেইজন্য স্থির করা হল যে ধুলিয়ানে হাসপাতালটি হবে এবং 
ওইখানে ছোট ডিসপেনসারি করতে পারা যাবে। এই ব্যাপারে মি: পাশোয়ানের কাছে চিঠিও 
লিখেছি, যে ধুলিয়ানেই সিদ্ধাস্ত নেওয়া হয়েছে। সেইভাবেই চিঠি পাঠান হয়েছে। 


শ্রী সৌগত রায় : টাকা মঞ্জুর হয়েছিল কি? 


শ্রী শাস্তিরঞ্জন ঘটক : টাকাও স্যাংসান করেছিলেন এবং সি. পি. ডব্লিউ. ডি. কে 
অর্ডারও দেওয়া হয়েছিল। 

১৯৮৯-৯০ সালে পাশ্চমবনে এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা 

*১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৩।) শ্রীহিমাংশু কুঙ্ডর ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের : 


164 95757519174 20900420105 
[ 190) )81708%, 1990] 


মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, ১৯৮৯-৯০ এই আর্থিক বৎসরে ১৯৮৯ ডিসেম্বর 
মাস পর্যস্ত সারা পশ্চিমবঙ্গে-__ 
(ক) (১) কতজন লোক এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হইয়াছে ও (২) কতজন 
মারা গিয়াছে : 
(খ) মেদিনীপুর জেলাতে (১) এই রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা কত ও (২) কতজন 
মারা গিয়াছে ; এবং 


(গ) মেদিনীপুর জেলার কোন্‌ কোন্‌ ব্লকে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হইয়াছিল 


(ক) (১) ১৯৮৯-৯০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যস্ত এ রাজ্যে মোট আক্রান্ত 
হয়েছেন--২৫২৭ জন। 


(২) আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মোট মারা গিয়াছেন_-৯১৫ জন। (৯১৫) 


(খ) (১) ১৯৮৯-৯০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যস্ত এই জেলায় মোট আক্রাস্ত 
হয়েছেন- ৬৩১ জন। 


(২) মোট মারা গিয়াছেন ২০৩ জন। 


(গ) এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়েছিল নয়াগ্রাম ক, খড়গপুর ১নং ব্লক, মেদিনীপুর 
সদর ব্লক, ডেবরা ব্লক, কেশপুর ব্লক, নারায়ণগড় ব্লক, জামবনী ব্লকে এবং 
খড়গপুর ২নং ব্লকে। 


শ্রী হিমাংশু কুঙর : এই রোগ প্রতিরোধের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 


্্ী প্রশান্ত কুমার শুর : এটার একমাত্র প্রতিষেধক যেটা আছে সেটা হচেছ স্প্রে করার। 
সেখানে আমরা স্প্রেকরেছি বিভিন্ন জায়গায়। বিশেষ করে যেখানে আক্রাস্ত হয়েছিল সেইসব 
জায়গাগুলোতে স্প্রেকরা হয়েছে, যেমন ৮ হাজার ৭১৫টি গোয়ালঘরে, ১ হাজার ১৪৩টি 
শুয়োরের খোঁয়ারে, বাড়িতে ১৩ হাজার ৩৪টি এবং বাড়ীর মধ্যে ঘর ৩৩ হাজার ৯৯৯টি 
ঘরে স্প্রেকরা হয়েছে। আমাদের স্বাস্থ্য কম্মীরা বাড়ী বাড়ী যায় এবং রক্ত পরীক্ষা করার 
জন্যে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন সেখানে আছে। সেখানে একটা এ্যানকেফেলাইটিস স্টাডিজ 
সেন্টার হয়েছে এবং সেখান থেকে আমাদের স্বাস্থ্য কর্মীরা এলাকায় যান। তাছাড়া ডাইরেক্টরেট 
থেকেও লোকে গিয়ে সেখানে তদারকি করেন। 


শ্রী হিমাংশু কুঙর : এই রোগের লক্ষণ কি এবং কি হলে পরে পি.এইচসি. রুর্যাল 
হসপিট্যাল এনে রোগের চিকিৎসার সুযোগ হবে? 


রী প্রশান্ত কুমার শূর : এই রোগের নানারকম লক্ষণ আছে। এতে নিওরোলজিক্যাল 
ট্রাবেলও দেখা যায়। এই রোগের উপসর্গ কি কি হতে পারে বা সিষ্টেম হতে পারে তা বলা 
যাবে না। সেইজন্য কতগুলি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। আজ পর্যন্ত এই রোগের কোন ওষুধ 
ঠিক বের হয়নি। তাই গ্লুকোজ স্যালাইন ইনজেকশান, মেনটল, গ্যানালজেসিক ট্যাবলেট, 
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পেনিসিলিন প্রভৃতি আদার ত্যান্টিবায়োটিক প্রভৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এই রোগের ঠিক 
নির্দিষ্ট ওষুধ আজ অবধি বের হয়নি। সুতরাং এই রোগের প্রতিকারের জন্য স্প্রেকরা হয় 
এবং এইসব ধরনের সিম্পটম দেখা দিলেই তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 


প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্্রগুলিকে রুর্যাল হাসপাতালে রূপান্তরিত করার সংখ্যা 


*১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৭।) শ্রীহিমাংশু কুঙর ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


(ক) ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যস্ত কতগুলি প্রাথমিক 
স্বাস্থ্যকেন্্রকে রূর্যাল হাসপাতালে উন্নীত করা হইয়াছে; এবং 


(খ) ১৯৯০-৯১ সালে আরও কতগুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে রুর্যাল হাসপাতালে 
উন্নীত করার প্রস্তাব রহিয়াছে ? 


(ক) ৫৪টি 
(খ) ১৯৯০-৯১ সালের বার্ষিক যোজনা এখনও পর্যস্ত আলোচনাস্তরে আছে। 


শ্রী হিমাংশু কুঙর : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন, কি, কি সর্ত পূরণ 
হলে এই পি.এইচ.সি.কে আর.এইচ.সি.তে উন্নীত করা যায়? 


শ্রী প্রশান্ত কুমার শুর : আমাদের সাধারণত: নিয়ম আছে এখন পর্যস্ত, প্রতি বছর কিছু 
কিছু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে আমরা গ্রামীণ হাসপাতালে রূপাস্তরিত করি। সেই প্লান অনুযায়ী 
এ পর্য্যত্ত ৫৪টি হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় হয়েছে। ৯০-৯১ সালের কর্মসূচী অনুযায়ী 
কতকগুলিকে আমরা রুরাল হাসপাতালে রূপান্তরিত করতে পারব এটা নির্ভর করছে 
আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্লান বাজেট তাতে কত টাকা বরাদ্দ করবে তার উপর। 


শ্রী হিমাংশু কুঙডর : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৮৬ সালে কোন এক 
পি.এইচ.সিংকে হেলথ সেন্টারে উন্নীত করার জন্য গ্যাপ্ররভড করে যান, আমি বলছি কেশপুর 
প্রাইমারী হেলথ সেন্টারকে উন্নীত করার কোন সম্ভাবনা আছে কি, অথবা এই ব্যাপারে 
গভর্ণমেন্ট অর্ডার বের করার সম্ভাবনা আছে কি? 


শ্রী প্রশাস্ত কুমার শুর : আপনি এটা আমার কাছে নিয়ে আসতে পারেন, আমরা এখন 
পর্যযস্ত প্লান বাজেটে কত টাকা পাব সেটা না জানতে পারলে আমরা পরিকল্পনা করতে 
পারিনা, আমাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে করতে হবে। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্রগুলিকে গ্রামীণ 
্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নয়ণ করার ব্যাপারে আমি আপনার কাছে বলি আমার কেন্দ্র পদোরহাটে যে 
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্ত্র আছে এটা রুরাল হাসপাতালে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল, এটা 
কি রুরাল হাসপাতাল হবে? 
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স্ত্রী প্রশান্ত কুমার শুর : এবারে যখন প্লান বাজেট হয়ে আসবে তখন আমরা বসব, 

বসে ঠিক করবো কোনটা অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, সেইগুলিকে বিবেচনা করে বুঝতে পারব 
কতকগুলি হাসপাতাল আমরা করতে পারবো। 


শ্রী জয়ত্ত কুমার বিশ্বীস: মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, *৮৩-৮৯ পর্যন্ত আমরা যেটা জানতে 
চাই যেসব প্রাথমিক স্বান্থ্যকেন্ত্র রুরালে উন্নীত হয়েছে সরকারি নির্দেশ গিয়েছে এবং উদ্বোধন 
করার নির্দেশও চলে গিয়েছে, স্টাফ চলে গিয়েছে; কিন্তু সেটা এখন পর্যস্ত উদ্বোধন হয়নি 
সেই রকম ঘটনা আমাদের নজরে আছে কিনা এবং নজরে থাকলে অফিসিয়ালি যাচ্ছেন এই 
ঘটনা আপনার নজিরে আছে কিনা এবং তা নাহলে যেসব জায়গায় হয়নি সেইসব সম্পর্কে 
দ্রুত ব্যবস্থা করবেন কি, কোথাও বিদ্যুৎয়ের জন্য হয়নি, নানা কারণে হয়নি। 


রী প্রশাস্ত কুমার শুর : আপনি নজরে আনলে নিশ্চয় করবো, আমার জানা নেই। 
গভর্ণমেন্ট অর্ডার হয়ে গেলে যদি কর্মী নিয়োগ হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয় করা হবে। 


ভ্রী পরেশ নাথ দাস: মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সাগরদীঘি পি.এইচ.সি. থেকে রুরাল 
হাসপাতালে উন্নীত করার ব্যাপারে বিল্ডিং-র কাজ সমস্ত হয়ে গিয়েছে, এটা কবে নাগাদ 
উদ্বোধন হবে? 


রী প্রশান্ত কুমার শুর : বিল্ডিং-র কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রথমে সেটাকে স্বাস্থ্যদপ্তরের 
হাতে তুলে দিতে হয় তখন আমরা স্টাফ স্যাংসান করবো এবং করার পরে ওপেন হবে। 


স্ত্রী প্রভপ্তান মণ্ডল : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির যে 
হিসাব দিলেন, ৮৩ থেকে ৮৯ পর্যস্ত, এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে রুর্যাল হসপিটালে 
রূপান্তরিত করবার কোনো নির্দিষ্ট দিন আছে কি না? নমেনক্রেচার চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু 
ইনফ্রান্ট্রীকচার গড়ে ওঠেনি। আমরা বুঝি নানারকম সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পি.ডবলু'ডি. রোডসকে 
দিয়ে কাজ করাতে গিয়ে নানা রকম অসুবিধা হচ্ছে। সেই জায়গায় যদি জেলা পরিষদকে 
দিয়ে কাজ করানো হয় তাহলে কাজও হনে এবং টাকা খরচার পরিমাণও কমবে, এই 
সম্পর্কে আপনাদের কোনো চিস্ভা ভাবনা আছে কি না? 


রী প্রশীস্ত কুমার শুর : আমাদের এই ব্যাপারে চিস্তাভাবনা আছে। আমরা গ্রামীণ 
হাসপাতালগুলোকে যদি পি. ডবলু'ডি বা রোড কনস্ট্রাকশানকে না দিয়ে আমরা যদি জেলা 
পরিষদ বা পঞ্চায়েতকে দিয়ে করাতে পারি তাহলে সুবিধা হবে এবং এই ব্যাপারে আমরা 
দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবো। 

শ্রী সুভাষ চন্দ্র বোস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, জানাবেন কি যে চাকদায় স্টেট জেনারেল 
হাসপাতাল তৈরী হয়ে গেছে এবং স্টাফ স্যাংসানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এই স্টেট 
জেনারেল হাসপাতালটি কবে নাগাদ উদ্বোধন এর সম্ভাবনা আছে? 


রী প্রশান্ত কুমার শুর ; আপনি যদি আমার কাছে আসেন তাহলে আমি বলে দিতে 
পারি। 


শ্রীমতি শান্তি চ্যাটার্জী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, যে তারকেশ্বরে যে হাসপাতালের 
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কাজ বন্ধ ছিলো তারপর সেটা আবার আরম্ত- হয়েছিলো কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে রয়েছে। এটা 
আবার কবে নাগাদ শুরু হবে? 


্্ী প্রশান্ত কুমার শুর : এটা আমি ঠিক জানিনা, আমাদের আর একটা দপ্তর আছে 
যারা এই বিল্ডিংগুলো করে থাকেন। এখন সেই দপ্তর কতদূর কি করেছে না করছে বাকি 
অসুবিধায় পড়েছে, যদি আমাকে জানান তাহলে আমি দেখবো। 
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শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং 
সামগ্রিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত: তার কাজ মূলতুবী 
রাখছেন। বিষয়টি হলো গতকাল বনগা থানার বেড়াপোতায় কৃষিঝণ মুকুবের দাবীতে কংগ্রেসের 
সমাবেশে গুলি চালানো হয় ও বোমা ছোঁড়া হয়। এর ফলে নীলদর্পণ ব্লক যুব কংগ্রেসের 
সভাপতি কালীপদ বিশ্বাস নিহত হন। 


[1-40 _- 1-50 7১.] 
শ্রী এ.কে.এম. হাসানুজ্জমান : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 


জরুরী এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ 
মুলতবী রাখছেন। বিষয়টি হ'ল-_ 


উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত থানার অন্তর্গত কদশ্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পূর্ব 
ইছাপুর মৌজায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ সাব-স্টেশন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করায় এবং 
ক্ষতিগ্রস্ত জমি মালিকদের পরিবার থেকে বারবার দাবী সত্বেও চাকরী না দেওয়ায় জনসাধারণের 
মধ্যে ক্ষোভের সঞ্কারহয়েছে। এ বিষয়ে আশু আলোচনা প্রয়োজন। 
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স্রী অন্থিকা ব্যানাজী : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় ক্রীড়া 
মন্ত্রী এবং সমস্ত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আজকের কাগজে একটা রিপোর্ট দেখে। 
মাননীয় স্পোর্টস মিনিস্টার একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন প্রকাশ্যে কালকে স্টেডিয়ামে যে খেলা 
হয়েছে মহমেডান ভার্সেস অলিম্পিয়ার সেখানে গোলমাল হয়েছিল তাতে যে ক্ষতি হয়েছে 
১০ লক্ষ টাকা স্টেডিয়ামের তা কংগ্রেসী গুন্ডারা করেছিল। আমরা সেখানে ছিলাম, খেলার 
ভেতর উত্তেজনা হয়েছিল। খেলার মাঠে স্পোর্টসের ভেতর রাজনীতির পুতিগন্ধ যাতে না 
আসে তারজন্য স্পোর্টস মিনিস্টারকে বার বার অনুরোধ করা সত্বেও তিনি নিয়ে আসবার 
এথিক্স মেনে চলি। স্পোর্টসের ভেতর আমরা বিভিন্ন ক্লাবের মেম্বার হওয়া সত্বেও একসঙ্গে 
কাজ করি। কিরণময় নন্দ আছেন, শটীনবাবু আছেন, আমরা বিভিন্ন দল হওয়া সত্বেও 
একসঙ্গে কাজ করি। এতবড় একটা টুর্নামেন্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে হয়নি। যে গ্যালারির 
ভেতর ভাঙচুর হয়েছে সেই গ্যালারীতে ৫ হাজার টিকিট এস এস এস-এর নামে দেওয়া 
হয়েছে, এরা কারা? (এই সময় মাইক অফ হওয়ায় বক্তব্য রেকর্ড করা সম্ভব হয়নি।) 
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শ্রী ননীগোপাল মালাকার : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নদীয়া জেলা এবং উত্তর ২৪ পরগণা 
জেলায় চাকদা, হরিণঘাটা, কল্যাণী এবং গাইঘাটা থানার মধ্য দিয়ে যে যমুনা নদী প্রবাহিত 
সেই নদীটির অনেকদিন যাবৎ সংস্কার না হওয়ার জন্য আমাদের বিস্তীর্ণ এলাকার জল 
নিকাশী হচ্ছে না। বৃষ্টির ফলে প্রায় কয়েক লক্ষ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এই 
নদীটি একদিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ নদী ছিল। এই নদীর পাড়ে বিখ্যাত নীল দর্পণের লেখক 
দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ী ছিল, নীল কুঠি ছিল। আজকে সেই নীল কুঠি নেই, কিন্তু দীনবন্ধু 
মিত্রের বাড়ী আছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্ত্ পূর্ববঙ্গ থেকে এসে চাষবাস করছে। আমি 
সেচ মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি অবিলম্বে সেই যমুনা নদীর সংস্কার করে যেন বিস্তীর্ণ 
এলাকার কৃষককে এবং সাধারণ মানুষকে রক্ষা করেন। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। দমদম দত্তনগর মেন্টাল হেল্থ সেন্টারের আগে নাম বঙ্গীয় 
উন্মাদ আশ্রম। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম এই মেন্টাল হেল্থ সেন্টারটি দমদমে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। বেসরকারী এই মেন্টাল হসপিটালটি ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ৫০ বছর এই 
মানসিক হসপিটালটি মানুষের সেবা করে আসছে বিভিন্ন বিদেশী পর্যটক এটি পরিদর্শন করে 
গেছেন। ওখানে শুধু মানসিক রোগীর চিকিৎসা হয় তা নয়, এখানে মানসিক রোগের যারা 
চিকিৎসক তাদেরও শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা আছে। এই রকম একটি এ্রতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যা 
কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার কর্তৃক অনুমোদিত তারা দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে সেবামূলক কাজ 
করে যাচ্ছে এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠানটি বাইরের কোন সাহায্যের উপর নির্ভর করে না। এদের 
কিছু ট্রাস্টি সম্পত্তি আছে, তারই উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানটি চলে। সম্প্রতি এই হাসপাতালটির 
ট্রাস্টি সম্পত্তি জমিতে গত ১০ ডিসেম্বরের আগের দিন রাত্রে কিছু বহিরাগত লোক এই 
জমি জবর দখল করে। তারপরের দিন অর্থাৎ ১১ই ডিসেম্বর তারিখে এই হাসপাতালের 
পরিচালক ডা: এ.বি.দত্ত কলকাতা হাইকোর্টে একটি নালিশ করেন। তার ভিজ্জিত অনারেবল্‌ 
জাস্টিস এন.কেমিত্র ইন্টারিম অর্ডার দেন যে, যদি কেউ এইভাবে এনক্রোচ করে থাকে 
তাহলে সেটা বন্ধ করার জন্য, তাদেরকে উৎখাত করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ 
যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিজে একজন আইনজ্ঞ মানুষ, এটা ভাল বুঝবেন। 
স্যার, ১১ই ডিসেম্বর এই আদেশ পাবার পর ১৫ই ডিসেম্বর ডা: দত্ত আবার অভিযোগ 
করেন যে, হাইকোর্টের নির্দেশে থাকা সত্তেও প্রশাসন সেই নির্দেশ পালন করছে না, জবরদখল 
অব্যাহত রয়েছে তারপর ১৫ই ডিসেম্বর হাইকোর্ট থেকে দুজন স্পেশাল অফিসার নিয়োগ 
করা হয়। এই স্পেশাল অফিসাররা সরেজমিনে তদস্ত করেন। তারা একজন ফটোগ্রাফারকে 
নিয়ে সেখানে ফটো তুলতে যান, হাই কোর্টের নির্দেশ অনুসারে। এই স্পেশাল অফিসাররা 
যখন তুলতে যান, হাই কোর্টের নির্দেশ অনুসারে । এই স্পেশাল অফিসাররা যখন সেখানে 
ঢুকতে যান তখন তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি এবং ফটোও তুলতে দেওয়া হয়নি। স্পেশাল 
অফিসাররা রিপোর্ট দিয়েছেন এবং ২২শে ডিসেম্বর অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে হাইকোর্টের জাজ 
অর্ডার দিয়েছেন__স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে জাজের অর্ডারটা একটু পড়ে দিচ্ছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হল এই, আবার যখন এটা ১৭ই 
জানুযারী কোর্টে উঠল তখন সেখানে কোন রিপোর্ট আসেনি এবং সেখানে জাজ অত্যত্ত 
দুঃখের সঙ্গে বলছেন। 
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স্যার আমার সাবমিসন হল এই, আমাদের এই সরকার এখনো কোর্টগুলি উঠে গেছে 
বলে ঘোষণা করে দেয়নি। হাইকোর্টের অর্ডার প্যালপার্ি ভায়োলেট করছে। এই মেন্টাল 
হসপিটালটি ৫০ বছর ধরে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্লড হেল্থ অর্গানাইজেসন প্রোটেকসন 
অব হিউম্যান রাইটস-এর কথা বলছেন বং মেন্টালি ইলদের সুস্বাস্থ্যের জন্য বলছেন। এই 
মেন্টাল হসপিটালটি ভাল করে গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। অথচ এই রকম একটি 
এঁতিহ্যমন্ডিত প্রতিষ্ঠানকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে এই হাইকোর্ট অর্ডার যাতে ক্যারেড আউট 
হয় সেই জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ব্যাপারে বিশেষ করে আমি 
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আপনি এটা নিজে একটু দেখুন। এই ব্যাপারে মাননীয় 
্বরাষটরমনত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে হাউসে একটা বিবৃতি দিতে বলুন এবং হাই কোর্ট অর্ডার যাতে 
ক্যারেড আউট হয় সেটা একটু দেখুন এবং মেন্টাল হসপিটালটিকে দয়া করে রক্ষা করার 
ব্যবস্থা করুন। 
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শ্রীপুলিন বেরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী 
হিমাংশ কুঙর মাছের রোগ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করেছিলেন, আমার মেনশানের বিষয়ও সেই 
একই মাছের রোগ। স্যার, আমাদের মেদিনীপুর জেলার ময়না, পিংলা, তমলুকের বিভিন্ন 
জলাশয়ে-_নদী, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদিতে যেসব মাছ আছে বিশেষ করে জিওল মাছ 
তাদের একরকমের রোগ হচ্ছে। মাছের গায়ে এক রকমের ঘা হচ্ছে যাকে ক্যালার বলে 
আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ফলে ভয়ে মানুষ সেই মাছ খাচ্ছে না। মৎস্যজীবী মানুষ, যারা মাছের 
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উপর নির্ভরশীল এর ফলে তাদের মাছ বিক্রি হচ্ছে না, তারা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মাছের 
রোগের কারণ কি অবিলম্বে সেটা নির্ণয় করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। তাছাড়া 
গবেষণা করে কি ভাবে মাছের এই রোগের প্রতিকার করা যায় তারও ব্যবস্থা করা দরকার। 
তা ছাড়া পুকুরে যে সব পোনা মাছ হয়, সেই সমস্ত মাছের গায়েও এই রোগ সংক্রামিত 
হচ্ছে। অবিলম্বে গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখে মাছের রোগের এই সংক্রমণ বন্ধ করার জন্য 
আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রীসত্যরঞ্জন বাপুলী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথম দিন মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ 
টিভিতে দেখানো হল। কিন্তু স্যার, দুর্ভাগ্যের বিষয় টি.ভি.তে দেখাবার যে সময় ছিল-_আমাদের 
কাছে যে সংবাদ আছে তাতে বলতে পারি টিভি'র নিউজ দেখাতে দেখাতে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কিছু অফিসারের হস্তক্ষেপে সেটা দেখানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, আর দেখানো হল না। 
তারপর রাত্রিবেলায় ফের দেখানো হল। এখানে একটা চক্র কাজ করছে। যেহেতু নাকি এটা 
কংগ্রেসের দিকে একটু বেশী করে দেখানো হয়েছিল সেইজন্য এটা করা হয়েছিল। তাছাড়া 
স্যার, আরো দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার, সেদিন এখানে টি.ভির কর্মী, যারা ফটো তুলছিলেন তাদের 
নিয়ে একটু গন্ডগোল হয়েছিল। সেখানে সি.পি.এমের কয়েকজন সভ্য গন্ডগোল করেছিলেন। 
তারপর থেকে টি.ভিতে শুধু একতরফাভাবে রাজ্যপালের ভাষণটা দেখানো হল জনগণকে । 
সেখানে বিরোধীদলও রাজ্যপালের ভাষণে অংশ গ্রহণ করেছিল কিন্তু তা দেখানো হল না। 
তারপরের দিন রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করে বিরোধীদলের সদস্যরা 
সঠিকভাবে যে সমস্ত তথ্য তুলে ধরেছিলেন টি.ভি'র সংবাদে তার একটি কথাও তুলে ধরা 
হল না। কালকেও টি.ভিতে যে সংবাদ পরিবেশিত হল তাতেও একটি মাত্র লাইন পরিবেশিত 
হল যে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু হলদিয়া পেক্রো কেমিক্যাল কমপ্লেক্স নিয়ে আলোচনা করেছেন। 
বিধানসভায় কালকে যে রাজপালের ভাষণের উপর বক্তৃতা হল সেটা বলা হল না। স্যার, 
আমাদের ধারণা শুধু নয়, আমাদের কাছে সংবাদ আছে, রাজ্যপালের ভাষণের বিরুদ্ধে, 
বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে সব বক্তৃতা হবে সেগুলি যাতে 
টি.ভি'র মাধ্যমে জনগণ জানতে না পারে তারজন্য ইচ্ছা করে এটা ব্ল্যাক আউট করা হয়েছে 
এবং এতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত আছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারের পরামর্শ মতন 
এটা করেছেন। স্যার, রাজ্যপালের ভাষণ মানে বামফ্রন্ট সরকারের ভাষণ, সেটা টি.ভি.তে বড় 
করে দেখানো হল কিন্তু বিরোধীদল তাতে অংশ গ্রহণ করে তার বিরুদ্ধে যে বক্তব্য রাখলো 
টি.ভি. সে ব্যাপারে একেবারে চুপ করে গেল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এটা করা হল রাজ্য 
সরকারের নির্দেশে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপে । স্যার, এরা অটোনমি চাইছেন, এই যদি 
অটোনমির হাল হয় তাহলে হিটলারকেও ওরা হার মানিয়ে দেবেন। সেখানে একতরফাভাবে 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যা করবে, বলবে সেটাই দেখানো হবে, বিরোধীদের দেখানো 
হবে না। তার মানে পশ্চিমবাংলার মানুষ জানতে পারবে না, বিধানসভার মধ্যে বিরোধী দল 
কী বলছে না বলছে, সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা, গণতান্ত্রিক কাঠামোকে বজায় 
রাখার জন্য গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য, গণতন্ত্রের মূল বুনিয়াদকে শক্ত করার জন্য কংগ্রেসের 
এই যে প্রচেষ্টা, বিরোধী দলের যে প্রচেষ্টা, এটাকে তারা ব্যর্থ করার চেষ্টা করছেন। আমি 
আপনার মাধ্যমে বলবো, এই চক্রান্তের সঙ্গে বামফ্রন্ট জড়িত, এই চক্রান্ত বহুদিন থেকে হচ্ছে, 
কারণ তারা জানে যে বামফ্রন্ট যা করবে, তা কেন্দ্রের বন্ধু সরকার যাতে না জানতে পারে 
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এবং বন্ধু সরকার যাতে এই বামফ্রুন্টের কথা মত চলে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
অবিলম্বে আপনি দূরদর্শনকে বলুন, কেন্দ্রকে জানাতে যে কেন এই রকম ব্যবহার করা হচ্ছে। 


শ্রী কামাখ্যা নন্দন দাস মহাপাত্র : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই সভায় ইতিপূর্বে বহুবার 
দারিদ্র প্রান্তিক কৃষকদের খণ মুক্তির দাবী উত্থাপন করেছি। স্যার, আপনি জানেন, সম্প্রতি 
কেন্দ্রীয় সরকার ১০ হাজার টাকা পর্যস্ত কৃষকদের খণ মুক্তির কর্মসূচীর কথা ঘোষণা 
করেছেন। স্বভাবতঃই সারা দেশের খণগ্রস্ত দরিদ্র প্রান্তিক কৃষকদের মত পশ্চিমবাংলায় দরিদ্র 
কৃষক, প্রান্তিক কৃষকদের কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণা প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছে এবং অত্যন্ত 
স্বাভাবিকভাবে এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবাংলার দরিদ্র প্রান্তিক কৃষকরা ঝণগ্রস্ত, এবং তারা 
আশা করেন যে বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ 
করবেন। কিন্তু স্যার, আমি অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে পশ্চিমবাংলায় দরিদ্র 
প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে খণ, বিশেষতঃ সমবায় খণ আদার জোর কদমে চেষ্টা চলছে। 
আমি দাবী করছি যে পশ্চিমবাংলার দরিদ্র প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে খণ আদায়ের কাজ 
অবিলম্বে স্থগিত করা হোক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণা যাতে বাস্তবে রূপায়িত হয় 
তার জনা আমাদের রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন, এই দাবী আমি রাজা 
সরকারের কাছে উত্থাপন করছি। 


শ্রী সুহৃদ বসু মল্লিক : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ভূমি রাজস্ব 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। বার্নপুরে ইসকো কারখানার 
আধুনিকীকরণের জন্য সংলগ্ন পুরুষোত্তমপুর, নাগরাশাখা এবং বিভিন্ন গ্রামের ৩০০ একর 
জমি রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করেছেন এবং রাজ্য সরকার এই অধিগৃহীত জমি ইসকো 
অথরিটিকে বিক্রি করে দিয়েছেন, ইসকো অথারিটি ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছে। 
ইসকো অথরিটিকে জমিগুলো দেওয়া হলো রাজ্য সরকারের মাধ্যমে। কিন্তু ভূমিহারাদের 
চাকরির কোন বাবস্থা করা হলো না। সেই গ্রামে একটা প্রচন্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, কারণ 
ই.সি.এল. যেখানে জমির বিনিময়ে চাকরি দেয় অথচ ইসকো অথারিটি যেখানে মডার্নাইজেশন 
হচ্ছে এবং যেখানে পাঁচ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে, সেখানে অন্তত: রাজ্য সরকারের 
তরফ থেকে এই ভূমিহারাদের জন্য চাকরির একটা বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল। সেই জন্য 
আমি আমার এলাকার মানুষের পক্ষ থেকে দাবী জানাচ্ছি যে অবিলম্বে ইসকো অথরিটিকে 
রাজ্য সরকারের মাধ্যমে বলা হোক, রাজ্য সরকার বলুক যে আপনার একর প্রতি একজনের 
চাকরি, অথবা পরিবার প্রতি একজনের চাকরির বন্দোবস্ত করুন। তা নাহলে সেই সব গ্রামের 
মানুষ আমাদের বলেছে যে কৃষি জমি চলে যাচ্ছে এবং বাস্তবিক যে আয়, সেই আয় তারা 
পাবে না। ফলে গ্রামে একটা হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামে অনেক বেকার ছেলে রয়েছে, যারা 
মনে করছে যে যখন ই.সি.এল. এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান যখন জমি অধিগ্রহণ 
করেছিল, ডি.ভি.সি. ইত্যাদি জমি অধিগ্রহণ করলো, তখন যেখানে চাকরি দেয়, তাহলে 
ইসকো অথরিটি তারা মর্ডানাইজেশন করছে এবং যার জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় 
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সরকারের দেবার কথা, আমি জানিনা আদৌ” সেই টাকা আসবে কী না, তবু আমি দাবী 
রাখবো গ্রামের মানুষের জন্য এবং আমি জানাচ্ছি আপনার মাধ্যমে যে অবিলম্বে এই বিষয়টা 
গ্রহণ করুন এবং যাদের জমি চলে যাচ্ছে, যাদের জমি রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করেছে এবং 
ইসকো অথরিটি যে জমি কিনেছে, সেই পরিবারের পরিবার পিছু একটা চাকরি অথবা এক 
একর পিছু একটা চাকরির ব্যবস্থা করা হোক। 


[2-00 - 210 1১71.] 


শ্রীশীশ মহম্মদ : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে বিষয়টি আজকে এখানে উল্লেখ 
করছি সেটি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের পক্ষে খুবই উদ্বেগের বিষয়। স্যার, গত বার যে পে 
কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছিল তাতে শিক্ষকদের এবং সরকারী কর্মচারীদের বিষয়ে একই 
সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ উভয়ের রিপোর্ট একইসঙ্গে বেরিয়েছিল। কিন্তু এবারে 
রোপা এখনো কমপ্লিট হয়নি, এই অজুহাতে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, শিক্ষকদের 
রিপোর্ট এখন বের করা যাচ্ছে না। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সরকারী কর্মচারীরা যেমন 
কর্মচারীদের মত শিক্ষকরাও পে কমিশনের রিপোর্টের জন্য অনেক দিন ধরে ধৈর্য ধরে আছে 
অথচ দুম করে কিছু দিন আগে খবর পেলাম যে, আপাতত শিক্ষকদের ব্যাপারে কিছু করা 
যাচ্ছে না, আপাতত সরকারী কর্মচারীদের বিষয়টা প্রকাশ করা হচ্ছে। এইভাবে শিক্ষকদের 
সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। আমাদের জনপ্রিয় সরকারের পক্ষ থেকে এই জিনিস 
করা মোটেই উচিৎ হচ্ছে না। তাই আমি দাবী করছি উভয় পক্ষের বিষয়ে একই সঙ্গে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক এবং এই মাসের মধ্যেই শিক্ষকদের বিষয়টিও যাতে প্রকাশ করা 
হয় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে অনুরোধ 
করছি অবিলম্বে দ্রুততার সঙ্গে শিক্ষকদের পে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হোক। স্যার, 
আপনি জানেন এখনো বহু শিক্ষক মরণের দিন গুনছেন, ৫/১০/১৫ বছর হয়ে গেছে "চারা 
অবসর গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এখন পর্যস্ত তারা পেনসন পাচ্ছেন না। এই ক্ষেত্রে আমরা খাবী 
করেছিলাম যে, অবসর গ্রহণের পরের মাস থেকেই তাদের যে পরিমাণ পেনসন হতে গ'রে 
তার অর্ধেক, অর্থাৎ পেনসনের হাফ পে করা হোক। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে বিষয়ে কিছুই 
করা হয়নি। এই ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্যকরী করার দাবী জানাচ্ছি এবং শিক্ষ-দের চা'রির 
বয়স সীমা ৬৫ বছর পর্যস্ত করার জন্য দাবী জানাচ্ছি। সাথে সাথে আরো দাঝ জানাচ্ছি 
যে, তাদের রুরাল আ্যালাউন্সের দাবীও বিবেচনা করা হোক। এই দাবীগুলির প্রতি আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রীঅশোক ঘোষ : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গতকাল আমি আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসব 
উপলক্ষ্যে বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলাম। আজকে আমি 
এখানে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছি। গত ১৩ তারিখ সাগরে 
গঙ্গা স্নান উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী গিয়েছিলেন। আমিও তাদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে 
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গিয়েছিলাম। স্যার, গিয়ে কি দেখলাম? সেখানে গিয়ে দেখলাম মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 
কিশোর বাহিনীতে গোটা সাগর ছেয়ে গেছে। স্যার, অন্যান্য রাজ্য থেকে পুরুষ মহিলা 
নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে এসেছিলেন। তারা নামখানা থেকে লঞ্চে ওঠার পর 
থেকেই তাদের ওপর প্রভঞ্নবাবুর কিশোর বাহিনী, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ক্যাডার তথা 
গুন্ডা বাহিনীর অত্যাচার নেমে আসে। ফলে সেখানে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। 
সেখানে সমস্ত মানুষের ওপর অবিচার করা হয়েছে, অত্যাচার করা হয়েছে। অথচ পুলিশ 
প্রশাসন কোন কিছুই লক্ষ্য করেনি। আমরা সেখানে দেখেছি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মাইক লাগিয়ে 
চিৎকার করে বলছিল,__আমরা এখানে রামশিলা পুজো করব, হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবই 
করব, কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না। পুলিশ প্রশাসন তাদের নিয়ে সব সময়ে ব্যস্ত 
থেকেছে। আর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সঙ্গে সেখানে গরু ছাগলের মত ব্যবহার করা হয়েছে। 
বাস, লরি প্রভৃতি বিভিন্ন গাড়িতে এবং লঞ্চে তাদের লাঠি পেটা করতে করতে তুলে 
দেওয়া হয়েছে। আমি সেখানে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। ওখানকার বিধায়ক প্রভঞ্জনবাবু 
কণগ্রেস সেবা দলের চেয়ারম্যান ঠিক করার কে? কবে থেকে তা ঠিক করার দায়িত্ব এ 
এলাকার বিধায়ক প্রভপ্লনবাবু পেয়েছেন, জানি না! কংগ্রেস সেবা-দলের চেয়ারম্যান জেলা 
শাসককে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, যার মেমো নং-৯৫০-এন জেড্/জি-এস, ডেটেড ২১-১২- 
৮৯। ২১-১২-৮৯ তারিখের চিঠিতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে কেন ওখানে কংগ্রেস 
সেবাদলকে ক্যাম্প করতে দেওয়া হয়নি গুণ্ডা বাহিনীকে রাখার জন্য। 


শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যেটা বলতে চাইছি সেই 
বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য শ্রী শীশ মহম্মদ সাহেব উৎখথাপন করেছেন। 
জানি। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষকরা গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ, 
খেটে-খাওয়া গরীব মানুষদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এই 
বিধানসভায় প্রায় ৯০ জন সর্বস্তরের শিক্ষক আছেন। তৃতীয় পে-কমিশন যখন ঘোষণা করা 
হয় তখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ঘোষণা করা হল, 
শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অতি দ্রুত পে-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এক মাস পার হয়ে গেল, শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ঘোষণা করা হল না। এতে 
শিক্ষকরা খুবই উদ্বিগ্ন। আমি যেহেতু শিক্ষকতা করি, বিদ্যালয়ে গেলে আমাকে নানা প্রশ্নের 
সম্মুখীন হতে হয়। পশ্চিমবাংলার শিক্ষকেরা যারা আজকে প্রগতিশীল বাতাবরণ তৈরী করে, 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ, যাঁরা বামফ্রন্টের ভিত্তি রচনা করেছেন, 
তাদের প্রতি বিমাতৃসূলভ দৃষ্টি-ভঙ্গী দেখানো হচ্ছে এইসব প্রশ্ন শুনতে হচ্ছে। আমি আশা 
করবো- যেহেতু বিষয়টি সংবেদনশীল, কারণ সরকারী কর্মচারী ফেব্রুয়ারী মাস থেকে তৃতীয় 
পে কমিশনের বেতনত্রম অনুসারে বেতন পেতে চলেছেন-__াশ-্হা ক্ষেত্রেও এই রিপোর্ট 
প্রকাশ করা হোক। এই দাবী আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
রাখছি। 
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মাললীয অচ্সহা মভীহ্ম, ম জানক মাঞ্ঘল জল সালীতা নিক্ষাল স্গী জীহ হুজ 
লাল ক লানলীব অব্ভসী কা গান ক্ষ নিহীন অলহযা ক্কী জীহ আন্র্মিল কহলা 
ন্ান্তনা ভ। জলঘাহুযুক্ভী জিলা ল ক্ষালন্্ীলী জ্যান্ত দ অহমান মামলমা ক জন্নমর্ন 
হুললিভ্ত ঘার্তা মাজাহ উ্র। অন্তী ঘহ পিহাল লীলা ম ঘল্য কী নন্ত্রন সী জানহঘন্ধনা 
উ। লক্ষ ল ভ্তীন জি লামীক্কী ধানক্কা নানী ওঘলজ্ঞ লী ী ঘালা ই্র। হুক ক্কাহ্তা 
নন্তা ক লিনালিঘা ক্কী নভী ক্তিলার্‌ ভীলী উ। হুলজিক্ত ঘাক্তা নালাহ নক্তরল নক্তা লীজা 
উ। নন্তা 15-16 ভসাহ লী হন্তন ই। নল ঘক নভা লাম অমাল ই। তজলী হীন 
কার ভলাহ লীযা কাল হণ ই। তল লজনৃহা জীহ ভলক্ক প্রা ক্ধ লালী নদী লিলান্কহ 
লমমন 4-5 ভলাহ লীন হন্তন ই। হয লীন ক্ষত ভ্তুনিগ্ার্থ নাল উ। ক্ষিন্তু ান্ধী 10 
ভলাহ লীশী ক্ধ লিহ্‌ ঘীন ক্ধ নালী কী বাহু ম্অনজ্খা নম্ভী ই। হল ভলাহ তক সমীল 
গাল ঘন্বাল ল না নাল ক লি লিঘা উ। হঘক্কা হ্ঘাম অন্ত ভরসা ইক নম্ঘলী 
নল ঘীল কমঘালী কলি আত বিতা খা, তক্ষাত্ হ্যা উ্র। হুক লি ললা 
মাম ঘ্বায়ল নদী জীব লী আহ ল লীল্তান্ধ কী জীহ জি ্ষীহু রান নিয়া আলা 
উ। লীমী ক্লী ঘানী ল মিলল জ নত্ভী ন্কতিনাহু ভীর্নী ই। জলঘাহযুভ্ভী জিলা ৯ ফহল 
ঘহিতা দম 19 লান্্ব লী হন্তন ই, তন্ন 40 সলিছাল লীলা স্বা নমানল স বল্ল 
ই। ম্াক্ষি যালী লি হন্ভল ই। তলক লিঘ্‌ সাল নিক্ষা ক্র আল্ননাল ক্ষীহু ল্মনহখা লন্থী 
ভী ঘাত্তী উ। 


অহীলী আহ ঘন্তাী বুলান্কা ভীল ক ্ষাহতা তল কলা ম ভকিলাণ রযুনল 
অ্রলানা নন্তুন স্তভী কতিল উ্। হুললিঘ অন্ত নহ জম ভহ্থাল ক্ধ জা ভীন নুবৃনল আলি 
স্বীঘ্স লাল কী আনহযন্ষলা উ। লি জনুতীগ্র কনা ভঁ কি অগ্নি মুভ ক মীলল ₹ 
অন্ত স্তী হুজক্কা লিমাজা ভী জালা নষ্ট্রন স্ভী আনহযন্ত &। ই্জা সতী সান বল 15 
উসাহ লীযাঁ কী ঘীলি ক ঘালী ক্ষী জ্ুনিগ্রা ভী জাযযী জীহ তনককী তিলাহ নুহ সতী 
আমন । 
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শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্যার, গতকাল কলকাতা শহরে একটি বিতর্কিত পেনালটি 
গোলকে কেন্দ্র করে কলকাতার মাঠের পরিস্থিতি প্রশাসনের আওতার বাইরে চলে গিয়েছিল। 
আজকে সমস্ত সংবাদপত্রেই এই খবর বেরিয়েছে। মাঠের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা যাদের 
হাতে ছিল সেই পুলিশ কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। কলকাতা 
শহরের আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার মাঠ যা স্বয়ং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় উদ্বোধন করেছিলেন, 
আজ ভাবতে বিস্ময় বোধ হয় যে আজকে রাজ্য সরকার সেখানে একটা অসহযোগিতার * 
মনোভাব নিয়ে চলেছেন। সল্টলেক ষ্টেডিয়ামে যাতায়াতের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা যদি জোরদার 
না করা হয় তাহলে কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা খেলা দেখার পর ফিরতে পারে না। আমি 
নিজে স্পেশাল অর্গানাইজিং কমিটির সদস্য হিসাবে দেখেছি যে সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে 
আসা যাওয়ার জন্য মাত্র ৬ খানি বাসের বরাদ্দ আছে। এক লক্ষ লোকের জন্য যে স্টেডিয়াম 
হয়েছে সেখান থেকে আসা যাওয়ার জন্য মাত্র ৬ খানি বাস। গতকালের ঘটনার মধ্যে দিয়ে 
মনে হয়েছে যে এ ব্যাপারটা নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী একটা রাজনীতি করছেন। তার ব্যবহারও 
ওধ্যত্ব পূর্ণ ছিল, মেঠো বক্তৃতা করতে করতে ওঁরা তাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কালকের 
ঘটনাটা অত্যন্ত অনুচিত কাজ হয়েছে, ১৯৮০ সালে এ মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের খেলাকে 
কেন্দ্র করে ১৬টি যুবককে প্রাণ দিতে হয়েছিল। গতকাল তিনি হঠাৎ বললেন কংগ্রেসের 
গুন্ডারা এর জন্য দায়ী। আমি মনে করি তিনি এতে একটা ঘৃণ্য নিন্দাসূচক মনোভাবের 
পরিচয় দিয়েছেন। ক্রীড়ামন্ত্রী অবিলম্বে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করুন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন। 


শ্রীমতী জয়নত্রী মিত্র : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া 
থানার দুর্গাপুর, সোণামুখীর গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি যেটি ভায়া হাটাশুড়িয়া, পখন্না হয়ে যাচ্ছে 
সেখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে একটি কালর্ভাট ভেঙ্গে পড়েছে বিগত বর্ষার সময়ে। 
সেই কালর্ভাট ভেঙ্গে পড়ার ফলে কোন যানবাহন সেখান দিয়ে চলাচল করতে পারছে না। 
গ্রামপঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির সাহায্যে পাশ দিয়ে একটি রাস্তা করা হয়েছে, কিন্তু 
ভারী বৃষ্টি হয়ে সে রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যায়। তাই অবিলম্বে কালর্ভাটটি তৈরী করার জন্য 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি। 


শ্রীসুরজিৎ শরণ বাগটী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষা বিভাগের 
কর্তৃপক্ষ এবং উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি জানেন স্যার, 
মাঝে মাঝে বেসরকারী কলেজ থেকে কিছু কিছু কৃতি অধ্যাপক সরকারী কলেজে যোগদান 
করেন। সেই সরকারী কলেজের অধ্যাপকদের এখন নূতন বেতনক্রম নির্ধারিত হবার আগে 
হঠাৎ শিক্ষা বিভাগ সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই সমস্ত কৃতি অধ্যাপকদের বেসরকারী কলেজের 
সমস্ত অভিজ্ঞতাকে বাদ দেওুয়া হবে। শুধু মাত্র সরকারী কলেজের কাজের ভিত্তিতে তাদের 
নৃতন বেতনক্রম নির্ধারিত হবে। এটা একটু আন- ন্যাচার্যাল, অস্বাভাবিক। দোজ হু আর 
ওভার কোয়ালিফায়েড তারা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের থু দিয়ে চাকরি পেয়েছেন কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় তাদের প্লেশমেন্টের ক্ষেত্রে তাদের পূরনো অভিজ্ঞতাকে বাতিল করে দেওয়া 
হয়েছে। তাদের প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমি মনে করি এর 
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প্রতিবিধান হওয়া দরকার। কলেজ থেকে তাদের ওপর এই ন্যয় বিচারটুকুর জন্য শিক্ষা 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি আশা করি যাঁরা বেসরকারী কলেজ থেকে আসছেন 
তারা যেন এ ব্যবস্থার হাত থেকে রক্ষা পান। 


শ্রী অবনীভূষণ শতপতি : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুতর 
বিষয় আবার উল্লেখ করছি। গত বছরের হাউসে আমি এটা উল্লেখ করেছিলাম। কেন্ত্রীয় 
সরকারের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে__টেপি গটউিকশান সেই ব্যাপারে উন্নতি ঘটানোর 
জন্য আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে কেন্ত্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিলাম। স্যার, আপনি নিশ্চয়ই জানেন পূর্বাঞ্চলের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ, 
একেবারে বেহাল অবস্থা। আমরা মফঃস্বলে থাকি, আমরা কলিকাতা কেন্দ্রে, জেলা কেন্দ্রে 
কোন কথা বলতে পারি না। আমাদের কেন্দ্রের পাশাপাশি অঞ্চলে যোগাযোগ করতে গেলে 
কথা বলা যায় না বা শোনাও যায় না। এই ব্যাপারে আমি ঝাড়গ্রাম এক্সচেঞ্জের কথা উল্লেখ 
করেছিলাম। আমি বলেছিলাম. এখনও পর্যস্ত এখানে যে সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম আমার 
মনে হয় অন্যান্য দেশে অষ্টোদশ শতাব্দিতে ছিল, এখনো সেখানে সেই রিং ডাউন সিস্টেম 
চালু আছে। এখনো সেখানে অটোমেটিক ব্যবস্থা চালু করা গেল না। আমি আবার দাবি 
জানাচ্ছি এই এক্সচেঞ্জ যাতে অটোমেটিক করা যায়, আধুনিক কমিউনিকেসান করা যায় তার 
জন্য কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী মহাশয় যেন ব্যবস্থা করেন। স্যার, আমি আপনার কাছে 
অনুরোধ জানাচ্ছি আপনি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে উদ্যোগী হতে বলুন। টেলিফোনের যে সমস্ত 
কনজিউমার আছেন তারা কার কাছে অভিযোগ করবেন? রোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে টেলিফোনের 
লাইন চাইলে তারা বলেন বোর্ডে জায়গা নেই, লাইন দিতে পারছি না। ২০শের দশকে 
যোগাযোগ রক্ষা করাটা একটা ইমপটেন্ট ফ্যাক্টার হয়ে দাঁড়িয়েছে শুনেছি বিগত সরকার কয়েক 
কোটি টাকা খরচ করেছেন পূর্বাঞ্চলে টেলি কমিউনিকেসান ব্যবস্থা ঠিক করবার জন্য। স্যার, 
আপনি জানেন গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা কি রকমের, এক প্রান্তে কেউ কথা বললে অন্য 
প্রান্তে কেউ শুনতে পায় না। শুধু মাত্র দেশের রাজধানীতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল করা 
হয়েছে। জেলাগুলির সঙ্গে মহকুমা, মহকুমার সঙ্গে ব্লকের যোগাযোগ ব্যবস্থা আজ পর্যস্ত করা 
গেল না। আমি তাই অনুরোধ জানাচ্ছি সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় যেন এই ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 


শ্রী তুহীন সামন্ত : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্ব পূর্ণ 
বিষয়ে এই মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবঙ্গে কলেজ সারভিস কমিশন নামে একটা 
সংস্থা আছে, কিন্তু অতি নিন্দনীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
সেই সংস্থার নিরপেক্ষভাবে অধ্যাপক নিয়োগের কোন প্রচেষ্টা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
কলেজ সারভিস কমিশন থেকে যে সমস্ত অধ্যাপকেরা চাকুরী পাচ্ছেন সেই ব্যাপারে আমি 
উল্লেখ করছি যে একটা বিশেষ 224যেক দলের লোক ছাড়া অধ্যাপক প্যানেল হচ্ছে না, 
প্রিলিপ্যাল প্যানেল হচ্ছে না। অনেক প্রতিভাবান ভাল ভাল ছেলে দরখাস্ত করা সর্তেও তারা 
সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দুনীতি স্বজনপোষণ কলেজ সারভিস কমিশনের চলার ফলে 
শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। বর্ধমান উদয় ঠাদ মহিলা কলেজে অনেক ভাল 
ভাল ছাত্রী পড়াশোনা করে। অন্যান্য কলেজেও ভাল ছাত্রী আছে। বর্ধমান মহিলা কলেজে 
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একজন অধ্যাপিকার প্রয়োজন। ৫ বছর হয়ে গেলে সেখানে কোন অধ্যাপিকাকে নিয়োগ করা 
হয়নি। অতি সম্প্রতি সেখানে যে পোষ্ট মহিলা অধ্যাপিকার প্রাপ্য সেটা পুরুষ অধ্যাপক 
ঢোকানোর চেষ্টা করছে। যেমন প্রিন্সিপ্যাল পুরুষ মানুষ হয়েছেন। একটা মহিলা কলেজ 
যেখানে মহিলা অধ্যাপিকার অভাব রয়েছে সেখানে পুরুষ অধ্যাপক ঢোকানো হবে? মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, বর্ধমান কলেজে ইতিহাসের পোষ্ট খালি না হওয়া সত্তেও__যেখানে ৫ বছর 
না হলে কোন একটা পোষ্টের জন্য রেকমেন্ড করা হয় না- সেখানে ইতিহাসের অধ্যাপক 
নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর 
কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি অবিলম্বে কলেজ সারভিস কমিশন ভেঙ্গে নিরপেক্ষভাবে লোক 
নিয়োগের ব্যবস্থা ররুন। . 
[2-20 - 2-30 74.] 


্্রী সুখেন্দু মাইতি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সেমম্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, আমার এলাকার রসুলপুর ফেরীঘাট মেদিনীপুর জেলার 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ফেরীঘাট। বর্তমানে এ ফেরীঘাট থেকে সুন্দরবন এলাকায় কাকন্বীপ, মরাগনিয়া 
প্রভৃতি নানা স্থানের মধ্যে লঞ্চ সার্ভিস চালু হওয়ায় এর গুরুত্ব আরো বেড়েছে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় হল, এ জেটিতে দেড়-দুই ফুট কাদার থেকে রক্ষা পাবার জন্য যে কংক্রিট প্লেট ছিল 
সেই প্লেট ভেঙ্গে গেছে, মাঝে মাঝে তার গর্ত হয়েছে। এর ফলে যাত্রীদের খুবই অসুবিধা 
হচ্ছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। কোন ব্যবস্থাই নিচ্ছেন না তারা। আমি আপনার মাধ্যমে 
আবেদন করছি যে, রসুলপুরের জেটিটি সংস্কার করা হোক এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
সেখানে অন্য জেটি তৈরী করা হোক ফেরী পারাপারের স্বার্থে। এ ফেরীঘাটে হাজার হাজার 
যাত্রী বাসে করে এসে লঞ্চের জন্য অপেক্ষা করেন, কিন্তু সেখানে কোন ল্যাট্রিন নেই। এঁসব 
যাত্রী, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য এ ফেরীঘাটে ইউরিনালের ব্যবস্থা করা হোক। 
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মিঃ স্পীকার ঃ আপনি যে ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তাকে কি আগে 
নোটিস দিয়েছেন? আপনারা কি কোন রুলস মানবেন না। এইরকম এ্যালিগেশান করতে 
গেলে আগে নোটিশ দিতে হয়। অল উইল বি এক্সপানজড। | 


শ্রী মান্নান হোসেন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার দাবী মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী যে মন্তব্য 
করেছেন এবং তিনি যে গণ্ডগোলের ঘটনার জন্য কংগ্রেসী দলকে, একটি রাজনৈতিক দলকে 
দায়ী করেছেন সেটা তাকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এই আবেদন আমি আপনার মাধ্যমে 
ত্রীড়ামন্ত্রীর কাছে রাখছি। 


শ্রী সাত্বিক কুমার রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বনবিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকা বীরভূম জেলার নলহাটি কেন্দ্রটি 
বিহার সংলগ্ন কেন্দ্র। এখানে যে সমস্ত জঙ্গল ছিল যথা আম, পিয়াল শাল, জাম প্রভৃতি 
গাছ প্রায় বীরভূমে শেষ হয়ে গেল। এখানে গাছ কাটার একটা সমারোহ চলছে। সরকারী 
বিভাগের যে কর্মচারীরা আছেন তারা তো তদন্ত করে এই ব্যাপারগুলো দেখতে পারেন। এই 
সরকার গাছ লাগানোর কথা বলছেন, পরিবেশ দূষণ মুক্তের কথা বলছেন আর এখানে 
ক্রমাগত গাছ কাটা হচ্ছে। আমি মাননীয় বনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি অবিলম্বে এই 
বন রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য একটা ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 


শ্রী সুধন রাহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বন বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে বন্য হাতির অত্যাচারে 
গ্রামের মানুষেরা অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। ওই হাতির অত্যাচারে কৃষি জমি এবং চা-বাগানের খুব 
ক্ষতি হচ্ছে। কৃষকদের বাড়ীঘর নষ্ট করে দিচ্ছে এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে প্রতি বছর প্রায় 
৩০ থেকে ৫০ জন লোক এই বন্য হাতির আক্রমণে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। বন বিভাগকে 
বলেছিলাম যে অন্তত ৬টি এলিফেন্ট স্কোয়াডের ব্যবস্থা করুন কিন্তু আজ পর্য্যত্ত ২টির বেশী 
এলিফেন্ট স্কোয়াডের ব্যবস্থা করা গেল না। গত ১০ই জানুয়ারী আমাদের থানা সিমলা, 
কমলাই, একই গ্রাম পঞ্চায়েতে এক রাত্রে এই বন্য হাতির আক্রমণে লোক মারা গেছে। 
রাজগঞ্জ থানায় বন্য হাতির আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে। এই ব্যাপারে বহু বার আবেদন 
নিবেদন করা সত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। আমার আবেদন এই ব্যাপারে ন্যাচারাল 
ক্যালামিটি হিসাবে একে গ্রহণ করা হোক। যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
ব্যবস্থা করা হোক। তারপরে যাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গেছে তাদের হাউস বিল্ডিং লোনের ব্যবস্থা 
করে দিন। এই এক বছরে একাধিকবার বন্য হাতির অত্যাচারে জনজীবন একেবারে বিপর্যস্ত। 
সুতরাং এই ব্যাপারে বনবিভাগের মন্ত্রীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে যারা ক্ষতিত্রস্ত 
হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন। 


[230 - 2-40 7০৬.] 


শ্রী যোগেন্্র নাথ সিংহ রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাস্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার জেলায় জলপাইগুড়ি 
জেলার কোন হাসপাতালে এ. আর. পি. ইনজেক্শান অর্থাৎ পাগলা কুকুরের প্রতিষেধক 
ইনজেক্শান পাওয়া যাচ্ছে না। তাই জলপাইগুড়ি জেলার সদরে মাল, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা 
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আরো অনেক জায়গায় ইনজেকশান পাওয়া যাচ্ছে না, যাতে সত্বর এ. আর. পি. ইনজেকশান 

পাঠানো হয় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, গতকাল উত্তর ২৪ পরগণায় একটা ঘটনা ঘটে যেটা আমি 
মাননীয় স্বরাষটরম্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং তার কাছ থেকে বিবৃতির দাবীও করছি। 
বনগী থানার অন্তর্ভুক্ত এবং বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে_সেখানকার সদস্য মাননীয় অপূর্ব লাল 
মজুমদার-_গাঁড়াপোতা অঞ্চলে কংগ্রেসের শাখা সংগঠন কিষাণ কংগ্রেস একটা পথ সভা 
করছিল। সেই পথ সভার দাবী ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমস্ত কৃষি ঝণ 
মুকুব করতে হবে। সেই সভার মূল বক্তা ছিলেন দর্পণ কৃষক সমিতির যুব কংগ্রেসের 
সভাপতি শ্রী কালিপদ বিশ্বাস। যখন কৃষি খণ মুকুবের জন্য এই সভা চলছে সেই সময় 
সি. পি. এম.-র কিছু দুষ্কৃতকারী হৈ হৈ করে বোমা নিয়ে ও পিস্তল নিয়ে সেই সভায় 
আক্রমণ করে এবং তারা সভায় বোমা ছুঁড়তে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কালিপদ একজন 
তরুণ প্রতিভাবান কর্মী তার গায়ে বোমা লাগে এবং সভা ভেঙে যায়। এরপর কালিপদকে 
হাসপাতালে আনলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনায় সি. পি. এম. যে 
হিংসার রাজনীতি পরিব্যপ্ত করতে চায় তার আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এই ভাবে একটি 
রাজনৈতিক দল একটা সভায় বোমা নিয়ে আক্রমণ করে এতে প্রমাণ করে তাদের 
স্ট্যালিনীজিমপন্থী কি, একটা গণতান্ত্রিক বিরোধী দল কোন অধিকারে থাকবে? গতকাল 
বনগীয় এই নিয়ে বাস আটকানো হয়েছে এবং আজকে বনগার মানুষ শাস্তিপর্ণ ভাবে সেখানে 
বন্ধ পালন করছে। এই নির্লজ্জ, নগ্ন, নির্মম সি. পি. এম.-র আক্রমণের প্রতিবাদ করতে 
চাই, এবং আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে বিবৃতি দিন। এই সি. পি. এম.-র খুনীরা গ্রেপ্তার 
হোক এটা আমরা চাই, এই ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদস্তের ব্যবস্থা করা হোক। কালিপদর 
এই খুন, এই হত্যা পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক ইতিহাসে আর একটি কলঙ্ক। পশ্চিমবাংলার 
আইনশৃঙ্খলা এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, এই সি. পি. এম.-র আমলে কোথায় নেমেছে 
তার আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্যার, আপনার মাধ্যমে এই স্টালিনবাদীদের আক্রমণ, ও 
বিরোধীদলের কণ্ঠ রোধে-র যে চেষ্টা এর বিরুদ্ধে সোচ্চারভাবে বিরোধীতা করতে চাই। 
আমাদেরকে এই ভাবে হত্যা করে আমাদের মুখ বন্ধ করা যাবে না এর বিরুদ্ধে আমরা 
প্রতিবাদ করতে চাই। কৃষি খণ মুকুব রাজ্যের গরীব কৃষকদের দাবী, সেই দাবী করার জন্য 
একজন কংগ্লেস কর্মীকে হত্যা করা হলো, তাই এর তীব্র নিন্দা করে আমার বক্তব্য শেষ 
করলাম। 


ভ্রী শাস্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় £ স্যার, আপনি অবগত আছেন পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকার 
তাদের পরিচালিত কয়েকটি কারখানা এই পশ্চিমবাংলায় ছিল, ডি-নোটিফাইড করে দিয়েছিল, 
য়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বেঙ্গল পটারি, যেটা নিয়ে আমরা এই সভায় সর্বদলীয় প্রস্তাব 
গ্রহণ করেছি, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শ্রী দুর্গা কটন মিল, আর ইশডিয়ান মেশিন 
ম্যানুফ্যাকচারিং আরো কয়েকটি প্রস্তাব যেগুলিকে কেন্দ্র করে গত কয়েক বছরে এই হাউসে 
দাবী ছিল বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। আবেদন নিবেদন করা হয়েছিল যাতে সেগুলি 
চালু করা যায়। নতুন যে সরকার কেন্দ্রে এসেছে তার সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথাবার্তী বলেছেন, আলাপ-আলোচনা করেছেন। এই হাউস 
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জানতে বেশী আগ্রহী যে, আমাদের রাজ্যে যে সব কারখানাগুলিকে ডিনোটিফাই করে দেওয়া 
হয়েছে সেগুলি চালু করবার ক্ষেত্রে কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন? আমাদের রাজ্যে যে সব 
শ্রমিক কর্মচারী আছেন যাঁরা অত্যন্ত দুর্গতির মধ্যে আছেন, তারা অত্যন্ত আশা প্রকাশ 
করছেন যে অচিরেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের রাজ্য সরকারের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে যাতে এঁ কারখানাগুলি চালু হয় এবং ডিনোটিফাই আদেশ প্রত্যাহৃত হয় 
তার জন্য যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই কথা আমি আপনার স্কুধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি। 


শ্রী এম. আনসারউদ্দীন $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন স্যার, হাওড়া এবং হুগল্টার. 
বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মার্টিন রেল ছিলো। হাওড়া-আমতা, হাওড়া-শিয়াখানা এই সব এলাকায় 
১৯৭০ সালে মার্টিন রেল বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ওই এলাকার লোকেরা প্রচণ্ড 
দুর্ভোগ ভোগ করছেন। তখন আমরা যাত্রী সমিতির জনগণ এবং ওই এলাকার বিধায়করা 
মিলিতভাবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গিয়ে ছিলাম, সেখানে আলোচনাও 
হয়েছিলো এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা শ্রীসমর মুখার্জী মহাশয়ের নেতৃত্বে সেখানে 
আমরা দাবী জানিয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে হাওড়া-আমতা, হাওড়া-বড়গাছিয়া, হাওড়া-শিয়াখালা 
রেলপথ চালু হয় ৩১ কিলোমিটার যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। এখানে ট্রেণের 
খ্যাও পর্যাণ্ড নয়, মোট ট্রেণের সংখ্যা ৪টি, এর মধ্যে সকালে দুটি এবং সন্ধ্যায় দুটি। 
আমাদের দাবী হচ্ছে আরো ৬৯ কিলোমিটার রেলপথ অবিলম্বে করা হোক। তাই আপনার 
মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় 
রেলমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি যে ওই এলাকার জনসাধারণের সুবিধার্থে এই দাবী ত্বরান্িত 
করা হোক এবং উক্ত রেলপথ অবিলম্বে চালু করা হোক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 
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শ্রী অশোক ঘোষ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
তথা পুলিশমন্ত্রীর কাছে আমি বিচার-বিভাগীয় তদন্তের দাবী করছি। গতকাল আবার সি. পি. 
এমের ক্যাডারবাহিনী কংগ্রেসের রক্তে হোলি খেললো। স্যার, আজকে আপনি সংবাদপত্রে 
দেখেছেন যে যুব কংগ্রেসের সভাপতি, নীলদর্পণ ব্লকের যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৃষিখণ 
মুকুবের দাবিতে একটি পথসভা করছিলেন, সেই অবস্থায় সি. পি. এমের. পার্টি ক্যাডাররা 
ওকে হত্যা করেছে। আমি যখন এই কথা এখানে বৃলছি মার্কসবাদী *িউি*৮ পার্টির যে 
সমস্ত সদস্য আছেন তাঁদের যদি সৎ সাহস থাকে তারা পুলিশমন্ত্রীকে বলুন বিচার-বিভাগীয় 
তদন্ত করতে। এখানে চীৎকার না করে মাননীয় পুনি ?47৫+ বলুন বিচার বিভাগীয় তদন্তের 
জন্য। কালকে যুব কংগ্রেসের সভাপতিকে প্রকাশ্য দিবালোকে ভোজালি দিয়ে, বোমা ছুঁড়ে 
হত্যা করা হয়েছে। আজকে বি. ডি. ও. অফিস ঘেরাও করা হয়েছে এবং আমাদের দুইজন 
মাননীয় সদস্য ওখানে গেছেন, মানস বাবু এবং সোমেনবাবু, জানিনা তাঁরা অক্ষত অবস্থায় 
ফিরে আসবেন কি না? স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পুলিশমন্ত্রীর কাছে দাবী করছি 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা এখানে চীৎকার করছেন, কিন্তু তাদের যদি সৎ সাহস 
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থাকে তো মাননীয় পুলিশমন্ত্রীকে বলুন এই ঘটনার বিচার-বিভাগীয় তদন্তের জন্য যে কারা 
কালীপদ বিশ্বাসকে খুন করেছে-_তাহলে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়বে। 
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শ্রী অমর ব্যানার্জী £ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, অনেক বার হাউসে কথাবার্তা হয়েছে, 
অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন, তবুও আমি আবার বলি যে সামনে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, 
স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা, কিন্তু আমাদের জেলায় প্রতিদিন অস্তত ১০/১২ ঘন্টা করে বিদ্যুৎ 
চলে যায়। এটা অনেক দিন শুরু হয়েছে, এখন পর্যস্ত কোন ব্যবস্থা হয় নি। আমার জেলায় 
ছোট ছোট শিল্প ধুঁকে ধুকে কোন রকমে চলছে, সেই শিল্পগুলি প্রতিদিন এমনভাবে মার 
খাচ্ছে যে একটার পর একটা নতুন করে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। আমাদের 
উলুবেড়িয়ায় বিদ্যুতের উপর নির্ভর করে পাণীয় জল সরবরাহ করা হয়, সেখানে প্রতিদিন 
বিদ্যুতের অভাবে গৃহস্থ বাড়ীতে জল সরররাহ করা যাচ্ছে না। এই সম্পর্কে মন্ত্রী সভা এবং 
আমাদের বন্ধুরা বলবেন বক্রেশ্বর হবে, কিন্তু কবে হবে জানি না, সেজন্য যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার 
মত ব্যবস্থা নিয়ে যাতে এই বিদ্যুৎ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারেন সেই বিষয়ে আমি 
আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই যে তালতলা থানার 
অধীনস্থ এলাকাগুলির অধিকাংশ কলকাতা শহরের সমাজ বিরোধীদের হাতে চলে গেছে। এই 
তালতলা থানার মধ্যে সি. পি. এমের হেড কোয়ার্টার, ডি ওয়াই এফের হেড কোয়ার্টার, এস 
এফ আই-এর হেড কোয়ার্টার সিটুর হেড কোয়ার্টার, কংগ্রেসের হেড কোয়ার্টার, মুসলিম 
লিগের হেড কোয়ার্টার, ফরওয়ার্ড ব্লকের হেড কোয়ার্টার, উল্টো দিকে ফুটপাথে আর এস 
পি'র হেড কোয়ার্টার এবং যেহেতু এতগুলি হেড কোয়ার্টার এবং গত লোকসভার নির্বাচনে 
এই কেন্দ্র থেকে ১৩/১৪ হাজার ভোটে সি পি এম ক্যান্ডিডেট পরাজিত হয়েছেন তাই সি 
পি এম সমাজ বিরোধীদের এমনভাবে প্রশ্রয় দিয়ে রেখেছে যে সেখানকার শাস্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট 
হচ্ছে। স্যার, গত ২/৩ দিন আগে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সি পি এমের রাত্রি ১২টা থেকে 
২টা পর্যস্ত বোমাবাজী হয়, সেখানকার পুলিশ বলেছে জানবাজারের বুকে ১০০র মত বোমা 
পড়েছে সি পি এম এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের আভ্যত্তরীণ গোলমালের সূত্রে। এইভাবে পরস্পর 
শরিকী বিরোধে এই কলকাতার মানুষের মধ্যে শাস্তি শৃঙ্খলা যেভাবে বিদ্িত হচ্ছে তাতে 
আপনাকে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে এই দুই শরিক দলের মধ্যে বৈঠক করে অবিলম্বে 
এই গোলমালকে যেন বন্ধ করা হয়। সরকার যেন দুই দলকে নিয়ে বসেন, তা না হলে 
কলকাতার বুকে যে জিনিসের সূত্রপাত ঘটেছে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। গত এক 
সপ্তাহ আগে একজন সমাজ বিরোধী, নাম তার সোলজার, সে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে 
ঘুক্ত ছিল না, শুধুমাত্র সমাজ বিরোধী বলে পরিচিত, কিন্তু সি পি এম সমাজ বিরোধীদের 
সঙ্গে যুক্ত ছিল না বলে আলিমুদ্দিন স্ট্রাটে এবং আহমেদিয়া স্ট্রাটের সংযোগ স্থলে তাকে দাঁড় 
করিয়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে করতে হত্যা করা হয়েছে। কলকাতা শহরের বুকে এই 
যে ঘটনাগুলি একটার পর একটা ঘটছে এজন্য আমি নিজে পুলিশ কমিশনারকে বলেছি, 
কন্তু তিনি অসহায়তার কথা বলেছেন এবং বলেছেন আমার কিছু করার নেই, শাসক দলের 
মদতে সমাজ বিরোধীরা এই জিনিস করে চলেছে। এই জিনিস বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। 
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শ্রী রবীন্দ্র নাথ মণ্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি গতকাল যুব ভারতীয় ত্রীড়াঙ্গনে 
ছিলাম। সেখানে নেহেরু শতবার্ষিকী ফুটবল প্রতিযোগিতা হচ্ছে। কয়েকদিন আগে দেখেছি 
সুদীপ বাবু, প্রিয়রঞ্জন দাসমুলী সেখানে যাচ্ছেন, কিন্তু গতকাল সুদীপ বাবু প্রিয়রঞ্জন বাবু 
ছিলেন না। স্যার, আপনি জানেন এই স্টেডিয়াম পশ্চিমবঙ্গের ৬ কোটি মানুষের গর্বের বিষয়, 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের অন্যতম সাফল্য। ওখানে পৃথিবী বিখ্যাত খেলোয়াড় ববি মুর, ইউসোবিও 
এসেছিলেন। তারা বলেছেন এই স্টেডিয়াম হচ্ছে ফাইনেস্ট স্টেডিয়াম ইন দি ওয়ার্ড সো 
ফার। আপনি জানেন স্যার, এর থেকে কাদের বুক আনন্দের জোয়ারে ভেসে যায় আবার 
কাদের বুক ফেটে যায় এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভাববেন। স্যার, আমি গতকাল অত্যন্ত 
বেদনাহত ভাবে লক্ষ্য করেছি যে, কিছু দুষ্কৃতকারী এই স্টেডিয়ামে চেয়ার, টেবল ভাঙ-চুর 
করে প্রায় ১০/১২ লক্ষ টাকার ক্ষতি করেছে বহু টাকার সম্পত্তি নষ্ট করেছে। পেনালটির 
ব্যাপারটা তাৎক্ষণিক ব্যাপার হতে পারে। আমি এটা আলোচনা করার জন্য এখানে আসিনি। 
পেনালটি বিতর্কিত ব্যাপার বিশেষ করে আমি গতকাল মাঠেই ছিলাম, আমি জানি, অনেকদিন 
ফুটবল খেলেছি, এই সম্পর্কে আমার ধারণা আছে কিন্তু তাসত্বেও এটুকু বলতে পারি যে, 
যারা স্টেডিয়াম ভাঙচুর করেছে তারা অস্ততঃ পক্ষে বামফ্রুন্টের এই সাফল্য গর্বের সঙ্গে 
অনুভব করতে চান না। তারা বামফ্রন্টের এই কীর্তিকে মসিলিপ্ত করার জন্য, বামফ্রন্ট 
বিরোধী কিছু দুষ্কৃতকারী এই স্টেডিয়াম ভেঙে গেছে। তারা যদি কংগ্রেস দলের হয় তাহলে 
আশ্চর্য 'হবার কিছু নেই। 
(এই সময় মাইক অফ হয়ে যাওয়ায় কিছু শোনা যায়নি।) 
স্রী সৌগত রায় 2 * * * ................ দক 
(এই সময় মাইক অফ হয়ে যাওয়ায় কিছু শোনা যায় নি) 
মিঃ স্পীকার £ এটা এক্সপারঞ্জ করা হল। সমস্তটাই এক্সপাঞ্জ হল। সবটাই বাদ যাবে। 
রী প্রভঞ্জন কুমার মণ্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি গতকাল একটি বিষয় 
এখানে উল্লেখ করেছিলাম সাংবাদিকের সততা নিয়ে-_কিছু কিছু সংবাদ যে কত নিম্ন মানে 
গিয়ে পৌছেছে সেই বিষয়টি আমি এখানে উল্লেখ করেছিলাম। আজকেও দেখলাম সেই একই 
ভাষায় একই কথা বললেন হাওড়া থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য অশোক ঘোষ। একই 
ভাবে এই বিতর্ক করে কেবল সত্যের অপলাপ করা হচ্ছে এবং ক্যাটিগোরিক্যালি, কনস্ট্যান্টলি 
অপপ্রচার করা হচ্ছে। সেই একই কথা একই ভাবে অশোক ঘোষের মুখ থেকে প্রচারিত 
হচ্ছে। আমাদেরকে ওখানে অভিযুক্ত করা হচ্ছে আমি মনে করি এই বক্তৃতার সাথে অশোক 
ঘোষের কোন একটা গোপন ষড়যন্ত্র আছে। পরিকল্পিত ভাবে একটা চত্রাস্ত করা হয়েছে 
কিশোর বাহিনী এবং অন্যান্য সংগঠনগুলি কাজ করেছে। কংগ্রেস সেবাদল কেন ঢুকতে 
পারেনি, এই কথা অশোক ঘোষ মশাই কংগ্রেস পার্টিকে জিজ্ঞাসা করুন, কংগ্রেস নেতাদের 
জিজ্ঞাসা করুন, আব্দুল মান্নানকে জিজ্ঞাসা করুন। 


(এই সময় মাইক অফ হয়ে যাওয়ায় এবং চীতকারের জন্য কিছুই শোনা যায় নি।) 
[3-50 - 3-00 7১.৮.] 
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শ্রী অপূর্বলাল মজুমদার £ মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে জিরো আওয়ারে আপনার 
অনুমতি নিয়ে আমার নির্বাচন কেন্দ্রের ঘটনাটি মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী এবং 
মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি এবং এ ব্যাপারে তাঁদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বিচার চাইছি। আমার নির্বাচনীকেন্দ্রে গত কয়েকমাসে ৮ জন কংগ্রেস কর্মী নিহত 
হয়েছেন। এই ৮ জন কংগ্রেস কর্মীর মধ্যে শেষ কংগ্রেস কর্মী হলেন কালীপদ বিশ্বাস। 
নখফুল গ্রামের বাসিন্দা একটি দরিদ্র পরিবারের সম্তান এই কালীপদ বিশ্বাস। তার বয়স 
৩৫। নীলদর্পন ব্লকে তিনি যুব কংগ্রেসের সভাপতি । আমি ৮/১০ দিন আগে যখন সেখানে 
গিয়েছিলাম তখন তার একটি সভায় আমি বক্তৃতা করেছিলাম। সেদিন আমি ভাবতেও পারি 
নি এই ঘটনা ঘটবে। আমার টেলিফোনটা খারাপ সেইজন্য আমি টেলিফোন কল পাই নি 
কিন্ত এখানে আসার পরে আমি দেখলাম নীলদর্পন ব্লকের যিনি সভাপতি-_মিঃ ব্যানার্জী 
তিনি এখানে এসেছেন এবং তিনি এখানে এসে আমার সঙ্গে কথা বললেন। তিনি চোখের 
জল ফেলে আমাকে সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথাটি বললেন। স্যার, আমি নখফুলে কালীপদ 
বিশ্বাসের বাড়ীতে গিয়েছি এবং দীর্ঘদিন ধরে তাকে চিনি। আমি ৫/৬ বার ওখান থেকে 
নির্বাচিত হয়ে এসেছি এবং তাকে ছোটবেলা থেকেই জানি। তার মতন ছেলের এই রকম 
নিষ্ঠুর ভাবে ঘাতকের হাতে অপমৃত্যু হবে সেটা আমি কোনদিন ভাবতেও পারি নি। আমি 
তাই স্যার, অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা নিয়ে এই ঘটনার কথাটি আপনার মাধ্যমে তুলে ধরছি। 
স্যার, আমরা দেখছি, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক কর্মীদের দুষ্কৃতকারী নাম দিয়ে তাদের হত্যা করে 
দুষ্কৃতকারীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। এই: প্রসঙ্গে আমি ৮টি নাম আপনার কাছে বলতে পারি 
যারা নিহত হয়েছে। আমার পাশের অঞ্চল গঙ্গারামপুরে-_ সেখানে দুজন খুন হয়েছে। একজন, 
ওখানকার কংগ্রেস সভাপতি, আকবর আলি মণ্ডল, তাকে বোমা মারা হয়েছে এবং পয়েন্ট 
ব্রাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তিনি শুধু ওখানকার কংগ্রেস সভাপতি 
ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন ওখানকার নির্বাচিত ব্লক সমিতির অন্যতম সভাপতি। যাইহোক 
সেইসব প্রসঙ্গে এখন আমি যাচ্ছি না, আমি কালীপদ বিশ্বাসের ঘটনার কথা বলছি। স্যার, 
সে ছিল অত্যন্ত নিরীহ, শাস্তিপ্রিয়, কর্মঠ যুবক। কথা ছিল আজকে মিছিল করে গিয়ে এস. 
ডি. ও."র কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হবে। সেই স্মারকলিপিতে থাকবে এই কথাই যে, 
ভি. পি. সিং, তার নির্বাচনী বক্তৃতায়, তার নিজের লেখায়, তার পার্টির তরফ থেকে, বি. 
জে. পি'র তরফ থেকে, ওখানকার মন্ত্রী এবং অন্যন্যদের উপস্থিতিতে প্রথম সভায়, রাষ্ট্রপতির 
ভাষণে তারা বক্তব্য রেখেছিলেন যে, ১০ হাজার টাকা পর্য্যস্ত কৃষিখণ মুকুব করে দেবেন। 
৮ জন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী লিখিতভাবে জানতে চেয়েছেন যে; আপনারা যেটা বলেছেন সে 
ব্যাপারে তো কোন অর্ডার দিচ্ছেন না, কবে অর্ডার দেবেন? কেন্দ্রের অর্ডার না পাওয়া সত্বেও 
বিহার ১০ হাজার টাকার উপর,. উড়িষ্যা ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত তাদের দিয়ে দিয়েছেন। 
পশ্চিমবাংলায় এখনও পর্য্যস্ত সেই টাকা মুকুব হয়নি। সেই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য 
ব্যবস্থা হয়েছিল। ওখানকার গরীব চাষীদের সংগঠিত করে, তাদের নিয়ে মেমোরেন্ডাম দেবেন। 
কিন্তু তাকে কেন জানি না গুলি করে, বোমা মেরে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হলো। 
কৃষকদের হয়ে যদি তাদের বক্তব্য রাখা হয়, গরীব কৃষকদের হয়ে যদি কথা বলে, এটা 
এমন কী দোষের যে তার' বক্তব্যকে চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দেবে? এই রকম একজন 
নিরপরাধ, কর্মঠ, শাস্তিপ্রিয় রাজনৈতিক কর্মীকে বোমা মেরে, গুলি করে হত্যা করা হলো, এর 
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কারণ আমি জানি না। গরীব চাষীদের কৃষি খণ মুকুবের কথা তো আপনাদের তরফ থেকেও 
অতীতে অনেকেই বলেছেন, কিন্তু সামান্য একজন গরীব যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাস্তায় 
দাঁড়িয়ে যদি তার বক্তব্য রাখেন, তিনি তো এমন কোন গণতন্ত্র বিরোধী কাজ করেন নি? 
আমি সেই জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করছি না, আমি শুধু যে ঘটনাটা 
ঘটেছে, সেটাই তাকে জানাচ্ছি। আপনাদের যদি এই রকম কোন নিরীহ, শান্তিপ্রিয় কোন 
কর্মীকে বোমা মেরে গুলি করে সকলের সামনে হত্যা করা হয়, আপনাদের মনের অবস্থা কি 
হয় এবং এর বিরুদ্ধে আপনারা তো সোচ্চার হতেন। আমি জানি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তার 
ঘরে বসে সব শুনছেন, এখানে নির্মল বাবু আছেন, প্রশান্ত শুর মহাশয়ও আছেন, কোয়ায়ুম 
মোল্লা সাহেব আছেন, তারা এই বিষয়ে বলুন। এত বড় একটা হত্যা হয়ে গেল, মানুষের 
জীবনের এতটুকু কী মূল্য নেই, আপনাদের রাজত্বে? সেই জন্য আপনাদের কাছে 
বলবো, জুডিসিয়ালী এনকোয়ারির মাধ্যমে যারা এই হত্যা করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
নেওয়া হোক। আপনাদের কর্মীরা হত্যা করেছে, এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 


শ্রী শাস্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আপনার মাধ্যমে পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনার হয়তো 
জানা আছে বিবেকানন্দ ব্রীজ যা হুগলী, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা এবং কলকাতার বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলের যোগাযোগকারী সেতু । এই সেতুর অবস্থা অত্যন্ত বিপদজনক। যদি কোন একটা লরি 
এঁ' ব্রীজের উপর খারাপ হয়ে যায় তাহলে গোটা এলাকায় জ্যাম জট হয়ে থাকে। গত বছর 
২৫শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী পর্য্যস্ত বারবার এই ঘটনা ঘটেছে। কয়েকদিন জান জট- 
এ বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে মানুষ। আমি প্রশাসনকে বারবার বলেছি, এখানে দুটো ব্রেক ডাউন 
ভ্যান প্লেস করে রাখার জন্য কিন্তু প্রশাসনের কী অসুবিধা সেটা বুঝতে পারলাম না। সেই 
জন্য আজকে বিধানসভায় বিষয়টা তুললাম যাতে আপনি বিষয়টা সম্পর্কে দপ্তরে বলেন। 
আমি আপনার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি বিষয়টা সরকারের দৃষ্টিতে আনুন, কারণ আমার সমস্ত 
চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। 


[3-06 - 3-16 7..] 


শ্রীমতি অপরাজিতা গোগ্নী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি 
গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ইতিপূর্বে আমি এই 
বিধানসভায় এসম্পর্কে বলেছিলাম। আমি আবার আমাদের কুচবিহারের টি. বি. হাসপাতালটির 
অব্যবস্থা এবং অসহায় অবস্থার কথা উল্লেখ করছি। ওখানে আজ দীর্ঘ দিন ধরে দু'জন মাত্র 
ডাক্তার রয়েছেন। অথচ ওখানে ৬টি ডাক্তারের পোষ্ট রয়েছে। ফলে ডাক্তারের অভাবে 
ওখানে সমস্ত কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওখানে একটি মাত্র এক্স-রে মেশিন 
আছে, কিন্তু সেটিতেও দীর্ঘ দিন ধরে কোন কাজ হচ্ছে না, কারণ সেখানে কোন টেকনিসিয়ান 
নেই। বিগত দু বছর ধরে কুচবিহার সদর হাসপাতাল থেকে একজনকে এনে কাজ করান 
হ'ত, কিন্তু তিনিও নিয়মিত আসছেন না, ফলে এখন কোন রকম কাজই হচ্ছে না। ওষুধ- 
পত্রেরও অত্যন্ত অব্যবস্থা, ওষুধ-পত্র পাওয়া যায় না। এবং ওখানে প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টে 
শুধু মাত্র স্পুটাম এগজামিন করা হয়, রক্ত এবং ইউরিন পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। আমি 
আজকে আপনার মাধ্যমে বিষয়টির প্রতি মাননীয় স্থাস্থমন্ত্রীর পুণরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
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এবং তাকে অনুরোধ করছি যে, তিনি নিজ উদ্যোগে এঁ' অব্যবস্থা দূর করার জন্য উপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


শ্রী জয়স্ত কুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দীর্ঘ দিন ধরে বাম-পন্থীদের 
তরফ থেকে দাবী জানিয়ে আসছি যে, দেশে ১৪+টি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বানিজ্য 
চালু করা হোক। আমাদের খাদ্যমন্ত্রীও বার বার এই দাবী জানিয়ে আসছেন। বর্তমানে কেন্দ্রে 
নতুন বন্ধু সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সুযোগ নিশ্চয়ই আমরা গ্রহণ করতে চাই। সেই 
জন্য আমি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি যে, আমরা এ ব্যাপারে দীর্ঘ দিন ধরে 
যে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলাম সে সম্পর্কে তিনি কেন্দ্রে বন্ধু সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলেছেন কি? ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়েছে কি যাতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের 
ব্যাপারটা কার্যকরী হতে পারে? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আজকে এখানে উপস্থিত আছেন, যদি 
তিনি এ ব্যাপারে একটা বিবৃতি দেন তাহলে আমরা বাধিত হব। 


শ্রী নির্মল কুমার বোস ঃ মাননীয় সদস্য এবং কংগ্রেস পক্ষের মাননীয় সদস্য যে 
বিষয়টি উল্লেখ করলেন, সেটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিষয় নয়। আমরা দীর্ঘ দিন ধরে দাবী করে 
আসছি যে, গোটা দেশে ১৪সটি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য ভরতুকি দিয়ে কম দামে গণবন্টন ব্যবস্থা 
বা রেশনের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। তাহলেই দেশের মানুষের, বিশেষ 
করে দারিদ্র-সীমার নীচে যে অসখ্য মানুষের বাস তারা কম দামে প্রয়োজনীয় জিনিস পাবেন, 
তাদের উপকার হবে। সাথে সাথে খোলা-বাজারেও এই সব জিনিসের দাম কমে যাবে, ফলে 
মূল্য-স্তর নিয়ন্ত্রিত থাকবে। এই কাজ অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারকে করতে হবে। কেন না রাজ্য 
সরকারের অত টাকা নেই। বিহারের কংগ্রেস সরকারের নেই, আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট 
সরকারেরও নেই। যাদের বেশী টাকা দেবার ক্ষমতা আছে, সেই কেন্দ্রীয় সরকারকে এই 
দায়িত্ব নিতে হবে। কেননা এক্ষেত্রে বহু টাকা ভরতুকি দিতে হবে। আমাদের দেশে অনেক 
ব্যাপারেই ভরতুকি দিতে হয়। রপ্তানী বাণিজ্যে ভরতুকি দেওয়া হয়, অথচ কোন কাজে লাগে 
না। কিন্তু এক্ষেত্রে এটা কোটি কোটি মানুষের কাজে লাগবে। এটা দিলে দেশের প্রতিটি মানুষ 
উপকৃত হবে। মূল্য-স্তর নিয়ন্ত্রিত হবে। আমরা এ বিষয়ে ইতি-মধ্যেই নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা গুরু করেছি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে ইতি- 
মধ্যেই এই বক্তব্য রেখেছেন। আমি গত মাসে কেন্দ্রের নতুন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীনাথু রাম মির্ধার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে এ বিষয়ে বলেছি। তাঁরা বিষয়টা নিয়ে বিবেচনা করছেন। আমরা 
আশা করব তারা আমাদের এই বক্তব্যের যুক্তি স্বীকার করে নেবেন। এবং এটা যাতে 
অবিলম্বে চালু করা যায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। আমরা আমাদের তরফ থেকে 
চাপ রাখছি, আলোচনা করছি। এটা যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিবেচনা করা হয় 
তার জন্য আমরা নিশ্চয়ই সচেষ্ট থাকব। 


শ্রী সত্যরঞ্জীন বাপুলী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যখন এ্যসেম্বলীতে ছিলাম তখন 
মুরারই থেকে বিধানসভার মাননীয়” সদস্য ডাঃ মোতাহার হোসেন আমাকে টেলিফোন করে যে 
ঘটনার কথা বলেন আমি সেটা আপনার মাধ্যমে এখানে রাখতে চাই। তিনি আমাকে বলেন, 
মুরারইতে ১৫ তারিখে যতীন মাল খুন হয়েছে, পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। এছাড়া ৫জন 
আহত হয়েছে, তাদের সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপর সেখানে ১৬টি 
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দোকানে লুঠ হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ১৭ জন দোকানদারকে সেখানে গ্রেপ্তার করেছে। এর 
ফলে সেখানে শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এই কথা তিনি আমাকে টেলিফোন করে 
বললেন। আমি আপনাকে বলছি, ওখানে এই পুলিশি অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। আমি 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কেও বলছি, ওখানে পুলিশি তাণুব বন্ধ করতে হবে। ইনডিস্ত্রিমিনেট 
ওয়েতে সেখানে গ্্ারেষ্ট আরম্ভ হয়ে গেছে। এটা বন্ধ করুন আর দোকানদার যাদের ক্ষতি 
হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী ননী কর ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আপনারও দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আপনার নির্বাচনী কেন্দ্র আমডাঙাতে গত ১৩-১-৯০ তারিখে সকাল সাড়ে ৬টায় 
একেবারে থানার কাছারী মোড়ে কংগ্রেসী গুন্ডা লোকমান মণ্ডল, ইসলাইল মগুল হেঁসো নিয়ে 
আক্রমণ করে আমাদের পার্টি সমর্থক কমঃ সৈয়দ মোরাদ ও কমঃ সৈয়দ মোমিনকে। 


(এ ভয়েস ঃ মারা গেছে কি?) 


মারা যায়নি, মারা গেলে আপনারা তো খুশি হতেন। এরা দুইজনেই আমাদের পার্টির 
কর্মী। এ কংগ্রেসীরা- ইন্দিরা কংগ্রেস কি রাজীব কংগ্রেস তা আমি জানি না-_এদের উপর 
আক্রমণ করেছে। এখানে সত্যবাপুলী মহাশয় একটু আগে কয়েকটি কথা বললেন। আমার 
কথা হচ্ছে, ওরা গোলমাল করছে, পুলিশকে তো সেখানে গিয়ে ঠেকাতে হবে। একটু আগে 
শুনলাম বনগায় ওদের নেতা খুন হয়েছে। ওরাই সর্বত্র গোলমাল পাকাচ্ছে, আত্রমণ করছে 
আর জনগণ যখন তাড়া করবে, পুলিশ যখন ব্যবস্থা নেবে তখন ওরা বলবে দেশে আইন- 
শৃঙ্খলা নেই। এইরকম পাগলাদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান। ওঁরা (কংগ্রেসীরা) এখানে 
পাগলামি করছে, বাইরেও পাগলামি করছে। এবার আপনাকেও বাদ দিচ্ছে না। আপনার 
নির্বাচনী কেন্দ্রেও কংগ্রেসীরা পাগলের মতন আমাদের পার্টি কর্মীদের আক্রমণ করছে। ওঁদের 
ধারণা ছিল ওখানে জিতবেন, কিন্তু তা হয়নি সেইজন্য সকাল সাড়ে ৬টার সময় খুন করার 
চেষ্টা করেছে। এইসব অপরাধীদের ব্যবস্থা নেওয়ার আমি দাবী জানাচ্ছি। যারা ঠেঁচাচ্ছেন তারা 
, আপনার সঙ্গে কিম্বা আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখে এসে বলুক তাদের কর্মীরা আক্রমণ 
করেনি। আমি জানি সেই কথা বলার ক্ষমতা ওদের নেই। এঁরা এখানে এইসব কথা বলে 
খবরের কাগজে নাম তুলতে চাইছেন, এছাড়া আর কোন কারণ নেই। আমি এই ঘটনাটা 
আপনার কাছে নিবেদন করলাম। 


[3-10 - 3-50 71. ] 
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শ্রী সুব্রত মুখার্জী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত অনেক 
তুঘলকী ঘটনার কথা আপনারা শুনেছেন বা পড়েছেন, কিন্ত আজ আমি এই সভার কাছে 
আর একটি নজির দিয়ে একটি তুঘলকী ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। আমি বহু জায়গায় 
গেছি, ভাইসচ্যানসেলর, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে কথা 
বলেছি, এমন কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার বক্তব্য রেখেছি। কিন্ত 
যখন বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাদে তাই সব শেষে এই হাউসে আপনার মাধ্যমে 
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বিধানসভার বিচারের আশা করছি। এটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলে আপনাদের কাছে আবেদন 
করতাম না, এবং আমার আবেদনকে কোন ব্যক্তি বা দলের উর্ধে আমি রাখতে চাই। 
কংগ্রেসের কথা বলে বা 48৮ পাটিকে গালাগালি দিয়ে আমি আপনাদের কাছে বিচার : 
চাইছি না। ঘটনাটি শুধু মানবিকতা দিয়ে বিচার করার জন্য শিক্ষা জগতের একটি নৈরাজ্যের 
কথা তুলে ধরতে চাইছি। আমাকে আপনারা নির্বাচিত করে সিনেটে পাঠিয়েছেন, সদস্য 
হিসাবে, ঘটনাটি কি করুণ সেটা একটু উপলব্ধি করুন, আমি আশা রাখি যে আপনারা দলীয় 
পএসডিন উর্ধে থেকে বিষয়টির বিচার করবেন। সমরেশ সরকার এবং সুব্রত সরকার এরা 
দুই যমজ ভাই এবং এরা বেথুয়াডহরী থেকে যাতায়াত করে বঙ্গবাসী কলেজে পড়ে। এই 
ছাত্র দুজন ন্যাশান্যাল স্কলারশিপ পায় এবং আরো অন্যান্য ৩/৪টি স্কলারশিপ পায়। এরা 
দুজনে একই সঙ্গে আসতে পারে না, একজন ৩ দিন আসে, অপর জন বাকি ৩ দিন আসে 
এবং ওদের ন্যাশান্যাল স্কলারশিপের টাকাটা সংসারে খরচ হয়। এদের পিতা প্রাথমিক স্কুলের 
শিক্ষক। বঙ্গবাসী কলেজে এদের ইংরাজীতে অনার্স ছিল এবং পাশকোর্সে ইতিহাস ছিল, 
প্রথম বছর পরীক্ষা দেওয়ার পর একজন ফার্ঠ হয় এবং একজন থার্ড হয়। বঙ্গবাসী 
কলেজের অধ্যক্ষ আমাদের বিধানসভার সদস্য, সি. পি. এমের সদস্য, সুতরাং কংগ্রেসের 
লোক ফাষ্ট ষ্টান্ড করিয়ে দিয়েছে এ কথা বলা যাবে না। কিন্তু এদের আর এ করে দেওয়া 
হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট ওয়ান পরীক্ষার সিট পড়েছিল মৌলানা আজাদ কলেজে, 
যে কটি ভাল পরীক্ষা কেন্দ্র আছে মৌলানা আজাদ কলেজ তার মধ্যে অন্যতম। পার্ট টু তে 
পরীক্ষার সময় ইতিহাসে এ্যাডিসন্যাল কিছু লুজ পেপার দেওয়া হয়েছে, তাই অভিযোগ আনা 
হয়েছে যে সেগুলি বাইরে থেকে লিখে এনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা প্রাইমারীতে বেথুয়াডহরী 
বোর্ড প্রাইমারী বিদ্যালয়ে পড়েছে এবং মাধ্যমিক ও হায়ার সেকেন্ডারীতে বেখুয়াডহরী জে. সি. 
এম. হাইস্কুলে পড়েছিল, সেখানে তার পুরো ফ্রি এডুকেশন দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 
পরবর্তীকালে গভর্ণমেন্ট অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গলর এডুকেশন ডিপাটমেন্ট লিখে দিয়েছে, পরবর্তীকালে 
ন্যাশান্যাল স্কলারশিপ পাওয়ার পরে এই পরীক্ষা সম্পর্কে ৩.১.৯০ তারিখে গভর্ণমেন্ট অফ 
ওয়েষ্টবেঙ্গলের ইতিহাসের পরীক্ষক প্রিলিপ্যান্স মৌলানা আজাদ কলেজ এদের সম্পর্কে লিখেছেন 
115 ০ ০0101990 080 01616 1085 060] 170 81165580101 88817791016]. 
সেখানে প্রিলিপ্যাল ইনচার্জ অফ দি একজামিনারস তিনি কংগ্রেসের লোক নন, বঙ্গবাসী 
কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক ইংরেজী এবং ইতিহাস বিভাগের প্রধান তারা লিখেছেন আমরা 
স্তস্তিত হয়ে গেছি, আমাদের দুটি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সমরেশ সরকার এবং সুব্রত সরকার 
রোল নং ০৮৫ এম. এইচ, এ/০০৪২ এবং ৮৮৫/এম. এইচ. এ/০০৪৩ ইত্যাদি, এই দুই 
ভাই সহোদর এবং পরিভাষায় যাকে বলে ফটোগ্রাফিক মেমারী এই দুই ভাইয়ের মধ্যে আছে। 
দুইজন প্রবীন মানুষ, হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট, জানিয়েছেন যে, ছেলে দুটির রয়েছে ফোটোগ্রাফিক 
মেমারী। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, অবস্থাটা কোথায় দাঁড়িয়েছে। তারা বলেছেন-__'গত দুই বছর 
ধরে ওদের দুইজনকে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছাড়াও অত্যন্ত মার্জিত রুচির সুভদ্র ছাত্র হিসাবেই 
দেখে এসেছি। ওদের যদিও অনার্স ইংরেজিতে, তবুও বলতে দ্বিধা নেই যে, ওদের ইতিহাসের 
উত্তরও আমাদের মুগ্ধ করেছে। তাই উপাচার্যের কাছে অনুরোধ করছি যে ওদের বিষয়টা 
পুর্নবিবেচনা করা হোক। ছাত্র দুটিকে বোর্ডে ডেকে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে তাদের 
উপর জবরদস্তি করা হয় এবং বলা হয় যে, তোমরা লিখে দাও যে টুকছো। ভাইস-চ্যালেলার 
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যেন মনে হচ্ছে কিছু নন্‌। দুইদিন আগে ছাত্র দুটি চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করায় তিনি 
তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “ছয়-সাত মাস আগে লিখেছো, এখন আবার সেগুলো লিখতে 
বললে পারবে? উত্তরে তারা বলেছে, “উত্তরে একটি কোটেশন এদিক-ওদিক হলে দুই বছর 
কেন, আমাদের দশ বছরের জন্য ক্যানসেল করে দেবেন। দ্বিতীয় বার আর. এ. বোর্ড বসে 
গত ১৬ তারিখে। সেদিন সেখানে ছেলে দুটি দেখতে পায় যে, ফিজিকালী লুজ পেপারগুলির 
উপর একজামিনারের স্বাক্ষর এবং ডেট ইরেজ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। আজকে নিরপরাধ 
এঁ ছেলে দুটো এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমরা প্রতিকার চেয়ে সমস্ত জায়গায় 
ঘুরেছি এবং তারপরই আপনার কাছে বলতে উঠেছি। আইনের আশ্রয় যাতে নিতে না হয় 
তার জন্যই আপনাকে বলছি। ছেলে দুটির মেরিট সম্পর্কে অনেকেই সার্টিফিকেট দিয়েছেন। 
তারা বোর্ডের কাছেও বলেছে, “কয়েকটি লুজ পেপার দিন, আবার এঁ উত্তরগুলো লিখে 
দিচ্ছি।' মুখ্যমন্ত্রীও প্রশ্ন করেছিলেন, কয়টি কোটেশন দিয়েছ?" উত্তরে তারা জানিয়েছে, 'পাচটি 
কোটেশন দিয়েছি, কেমব্রিজ হিষ্ট্রি অফ ইয়া থেকে এ কোটেশনগুলি দিয়েছি।' সেখানে আর. 
এ. বোর্ডের একজন বলেছেন, “তোমরা এত ভাল উত্তর লিখলে কি করে? পড়ছতো এ 
কলেজে! সেন্ট জেভিয়ার্স বা প্রেসিডেলী হলেও না হয় বুঝতাম। তাই আজকে আপনার 
কাছে বিচারের জন্য এসেছি। এতে কংগ্রেস বুনি ব্যাপার নেই। আজকে তাদের ক্যারিয়ার 
যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। 

মিঃ স্পীকার ঃ মিঃ মুখার্জি, ইউ হ্যাভ ফুল সিমপ্যাথী উইথ দি বয়। শুধু একটি প্রশ্ন 
উঠেছে। আজকে সকালে খবরের কাগজে পড়েছি এবং আমরাও পরীক্ষা দিয়েছিলাম, সেখানেও 
দেখেছি যে, একক্ট্রা সিট নিতে গেলে তার উপর পরীক্ষকের সই থাকে, ডেট এবং নাম্বার 
থাকে। কাজেই কেউ যদি আননান্বারড সিট ব্যবহার করে থাকে, তাতে যদি পরীক্ষকের স্বাক্ষর 
না থাকে, তাহলে কি করা হবে? 

্্ী সুর্রত মুখার্জী $ তাকে আর. এ. করা হবে। তাহলে আমি দাবী করছি, তাদের লুজ 
পেপারের নাম্বার দেখুন, সই দেখুন; সেই ডেট, নাম্বার মিলিয়ে নিন! এই ব্যাপারে আমি 
আপনার সাথে এরুমত। এঁ ডেট এবং নাম্বার মিলিয়ে দেখতে হবে। পরীক্ষা দেবার আগে 
কি করে এরকম দুটি ছেলে জানবে যে, লুজ সিট জোগাড় করতে হবে, খাতার শেষের 
মাপমত তাতে টুকে রাখতে হবে এবং কনটিনিউয়েশন অনুযায়ী টোকা সেই লুজ সিটগুলি 
8৮88788 
সঠিক উত্তরও তারা দিয়েছে। 

মিঃ স্পীকার £ আপনি, আমি বা চিফ মিনিস্টার-_আমরা কেউই একজামিনার নই। 
উই কান্ট গিভ জাস্টিস। রূলস্‌ অফ দি ইউনিভারসিটি ইজ দেয়ার। উই শুড লিভ ইট টু 
দেম টু ডিসাইড। 

(এই সময় সভা বিকেল ৩-৫০ পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায়) 
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বলার দরকার এইজন্য যে, জনমানসের কাছে এটা পরিষ্কার করে বলার দরকার। কোন কোন 
প্রদেশ বিশেষ করে ইউ. পি., রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং আরো কয়েকটি জায়গায় কিছু 
সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গীর লোক আছে। কিন্তু ফান্ডামেন্টালিস্ট কিছু থাকে, অরথোডক্ মানুষ কিছু 
থাকেন যারা নানা রকম উস্কানি দিয়ে থাকেন এবং এই বিলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার 
চেষ্টা করেছেন। তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার জন্যে এর বিরুদ্ধে গন্ডগোল করার চেষ্টা করেছেন। 
যারা এই গ্যান্টি রিজারভেশানের হোতা, তারাই রাস্তায় নেমেছেন মোকাবিলা করতে চাইছেন। 
তাদের বিরুদ্ধেই এই বক্তব্য রাখছি। তারা যে বিভ্রান্তিকর কথা বার্তা বলছেন, সেই বিভ্রান্তিকর 
কথা বার্তার মুখোসগুলো খুলে দেবার প্রয়োজন আছে। আমরা জানি এর পেছনে কিছু এলিট 
এবং কিছু আপার ক্লাশের লোক মদত থাকার জন্যে তারা গন্ডগোল করার চেষ্টা করছেন 
অশান্তি করার চেষ্টা করছেন। আমাদের একটু পেছনের দিকে যাবার দরকার আছে। ১৯০৯ 
সালের মর্লি মণ্টো যখন শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করেন তাতে তিনি তফশিলী জাতি এবং 
আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য অধিকারের স্বীকৃতি চান। কিন্তু তাতে সেই অধিকার স্বীকৃত হয় 
নি। তারপরে ম্যাকডোনাণ্ডের আমলে ১৯০৯ সালেই কিছুটা অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছিল। 
পরবর্তী কালে মন্টেগো চেমস্ফোর্ডের আমলে ১৯১৯ সালে শাসন সংস্কার যখন হয় ভারতবর্ষে 
তাতে সংখ্যালঘুদের তরফ থেকে যে অধিকার চাওয়া হয়েছিল সেই ছিল সেপারেট ইলেকটরেটের 
অধিকার ১৯১৯ সালে প্রদত্ত হয়েছিল। সেপারেট ইলেকটরেট ব্যবস্থা কিছুটা বহাল থাকলেও 
কিন্তু তৎকালীন ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশের তরফ থেকে বক্তব্য রাখার যে অনুমতি তারা চেয়েছিল 
তা পাইনি। সেই অধিকার তখন স্বীকৃত হয় নি। শুধু বলা হয়েছিল তারা ডিপ্রেসড্‌ ক্লাশ, 
তাদের কেসটা কনসিডার করতে হবে এবং তাদের দেখতে হবে। শুধু এইটুকুই বলা হয়েছিল। 
কিন্তু ১৯০৯ সালের যে গ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ গ্যাক্ট ছিল সেই গ্যাক্টে কোন অধিকার স্বীকার করে 
নেওয়া হয় নি। ১৯৩৫ সালের যে গ্যাক্ট হল সেই গ্যাক্ট অনুসারে আমরা দেখলাম যে 
একটা সাইমন কমিশন করা হল। কিন্তু ১৯১৯ সালে যে গ্যাক্ট ছিল সেই এ্যাক্ট অনুসারে 
আমরা দেখলাম যে যারা সিডিউল কাস্ট, তারা এলেন রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হল এবং 
ওই কনফারেন্স ১ বার, ২ বার ৩ বার করা হল। সেই কনফারেন্সে ডিপ্রেসড ক্লাশের তরফ 
থেকে বি. আর আম্বেদকার বক্তব্য রাখলেন এবং তিনি কিছু দাবীও জানালেন এবং তা 
স্বীকৃত হয়েছিল। ওই দাবীকেই কমিউন্যাল এওয়ার্ড বলা হয়। ১৯৩৩ সালে কমিউন্যাল 
এওয়ার্ড প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার 
থেকে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। সেই বিক্ষোভ সাধারথভাবে ম্যাকডোনাণু ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে 
তৎকালীন সমাজে একটা বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। সেই বিক্ষোভ চলাকালীনই ডাঃ আন্বেদকরকে 
বুঝিয়ে বলার চেষ্টা হয়েছিল যে তার রাইটসগুলো ছেড়ে দেবার জন্যে। ডাঃ আম্বেদকারকে 
বলা হয়েছিল যে সেপারেট ইলেকটরেটের জন্য যে রাইটস তিনি চাইছেন তা তিনি ছেড়ে 
দিন। ১৯০৯ সালে যা পাশ হল না তা পাশ হল ১৯১৯ সালের গ্যাক্টে। তাতে সিডিউল 
কাস্ট সম্প্রদায়ের জন্য কিছু অধিকার স্বীকৃত হয়ে থাকলেও তেমন বড় রকমের কিছু উন্নতি 
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হয় নি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ডাঃ আম্বেদকর এবং মহাত্মা গান্ধী যখন অনশন করলেন 
তখন ত্বাকে বাঁচাবার জন্য পুনা প্যাক্ট হল। সেই পুনা প্যাক্ট অনুসারে ডাঃ আম্বেদকারের যে 
দাবী তার কিছুটা শর্ত মেনে কিছু সংখ্যক রিজার্ভেশানের বিধিব্যবস্থা করা হয়েছিল। 


[4009 - 4710 ৮75] 


যাইহোক অতীতেও এই কথাগুলি আছে এই কারণে বলছি যে, সেই সময় যারা 
ছিলেন না তারা যদি ব্যাকগ্রাউন্ডগুলি দেখেন, এক হাজার বছর ধরে যে সম্প্রদায়গুলি কোন 
রকম সুযোগ সুবিধা পায়নি এবং ইকোয়ালিটি অফ অপারচুনিটি সংবিধানে লেখা থাকলেও 
সেই ইকোয়ালিটি অফ অপারচুনিটি এখন পর্যন্ত তাদের কাছে পৌছায়নি। এখন অনেকেই যদি 
সেই পিছনের দিকে না তাকিয়ে বলেন সেই জন্য বলছি-__যখন আমাদের কল্টিটিউয়েন্ট 
গ্যাসেম্বলীতে প্রথম গৃহীত হয়েছিল, প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছিল, এখানেও আমরা এই বিধানসভা 
থেকে নির্বাচিত করে দিয়েছিলাম এটা আপনাদের মনে থাকতে পারে। 101. /1006011 
85 15015 ঠা) 175 00150006170 /5581119 হি) 0115 [30055. এই হাউস 
থেকেই নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলেন। এটা প্রথম যখন নির্বাচিত হয়েছিল তখন এই হাউস 
থেবেই নির্বাচিত হয়েছিল। সেই সময়টা মনে থাকতে পারে যেটা কল্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীতে 
গৃহীত হয়েছিল, তখন ডঃ আম্বেদকার ওয়াজ ইলেকটেড ফ্রম দিস হাউস ১৯৪৬তে। তখন 
কল্সটিটিউয়েন্ট গ্যাসেম্বলী ওপেন্ড হয়েছিল__-৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৬তে। ১৯৪৬ সালে যখন 
কন্সটিটিউয়েন্ট গ্যাসেম্বলী ওপেন্ড হয়েছিল তখন সেখানে তিনি বলেছিলেন পাওয়ার ইজ 
ওয়ান থিং, কিন্তু উইসডাম গ্রান্ড প্রুডেলি-_কোয়াইট এ ডিফারেন্ট থিং তাকে ভারতবর্ষের 
সংবিধানে তৈরী করতে গেলে শুধু পাওয়ার নয় উইসডাম এ্যান্ড প্রডেজি ইজ মোর ইমপা্টান্ট, 
সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধান তৈরী করতে হবে। এর পরে আপনারা 
জানেন ২৯ শে এপ্রিল, ১৯৪৭ কলটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীতে পাশ করেছিলেন আমাদের সেই 
ফেমাস রেজলিউশান যেটা হল এ্যাবলিশিং দি আনটাচবিলিটি। আনটাচবিলিটি এ্যাবলিশন হল 
কমপ্লিটলি, আমাদের ভারতবর্ষের বুক থেকে সরিয়ে দেবার জন্য এই রেজলিউশান পাশ 
হয়েছিল ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৭। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে দি গ্যাক্ট অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেল 
গ্যাক্ট পাশ হল, লন্ডনের পার্লামেন্ট হাউসে সেটা পাশ হয়ে যাবার পর যখন আমাদের কাছে 
পৌছাল তখন আমাদের এখানে প্রথম যে কল্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলী দ্যাট ওয়াজ এ্যাকসেস্টেড 
গ্র্যান্ড টেকেন আযাজ দি ফাস্ট পালামেন্ট ইন ইন্ডিয়া তাকে গ্যাক্টসেপ্ট করে নেওয়া হল এবং 
ড্রাফট কলটিটিউশান ওয়াজ কমপ্লিটেড। এতে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগেনি ড্রাফট কল্পটিটিউশান 
ওয়াজ কমপ্লিটেড ইন দি এন্ড অফ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮। আপনারা জানেন সেই সময় পাকিস্তানও 
তাদের কল্সটিটিউশান পাশ করতে পারেনি, কোন রকমভাবে এগুতে পারেনি। দীর্ঘ সময় ধরে, 
বছরের পর বছর ধরেও এগুতে পারেনি। কিন্তু আমাদের কন্সটিটিউশান সেখানে টুক এ 
ফাইনাল সেপ ইন আগষ্ট, ১৯৪৭; এবং মনে হয় ড্রাফট কল্সটিটিউশান কমপ্লিট হয়েছিল ইন 
দি এন্ড অফ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮। 0) (৬/0170-?00) [০৬০70061, 1949, 17 1601) 10 
01015 0908915 2101. 076 (0110 15980178 01 07০ 018: 0018501000101, ডঃ আন্মেদকার 
একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন থার্ড রিডিংয়ে 17 1015 (0 006 [১0109 0780 ৬০16 81560 
১9 116 0১0) 17017006101 016 [১8111910170 ০01 096 00759010001] /5591101%, 
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এবং সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে মুল্যবান। তারই ভিত্তিতে আজকে আমরা চিস্তা করছি সিডিউল্ড 
কাস্টস এবং সিডিউল্ড ট্রাইব্স যারা আছেন তাদের কেন তিনি এদিন এঁকথাগুলি বলেছিলেন। 
আমি শুধু সংক্ষেপে বলছি থার্ড রিডিংয়ে কি ছিল, দি লাস্ট স্পিচ গিভেন বাই ডঃ বি. আর. 
আম্বেদকার। এবং সেখানে দি ভেরি বেসিস অফ দি রিজার্ভেশান বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন 
[01 1009010 ৬1100 016 1170181) 060010 90000 0016 ০017108010110115 1] 079 
00115010010) 2) 11 01617 50019] 210 90011011011. 110 5910 "017 0016 261) 
01 1217010%, '50 ৬/6 216 50117 00 01706111700 ৪ 119 01 001102010010115. 11 
00110105, ৮০ 51811 1086 60081109, 2100 111 50019] 170 60017011710 1106 ৮০ ৮11] 
1126 11760098111, 11) [00110105, ৬৩ ৬111 9০ 16008115116 0179 10117010016 01 0116 
[াঞা। 0176 016 2110 0176 006 01]11) 2109. ] 500101 8110 90017011010 119 ৮/০ 
917911 0) 198501) 0 00 500191 8710 ০০০01101110 51010101006, 00107011109 10 11৬9 
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1) 001 500181 2) 600110110 1166? 1] ৮/০ ০01001706 (0 061 11 001 1017, ৮/৫ 
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(1015 /55521101) 1183 50 1890110051/ ১০1] 0." কাজেই অনেক সময় এই কথা বলা 
হয় যে, আমাদের এই ভারতবর্ষে এমনভাবে পলিটিক্যাল ডেমোক্রমাসি দেওয়া হয়েছে, ডাক্তার 
আম্বেদকর বলেছেন যে নট দি পলিটিক্যাল ডেমোক্র্যাসি আলোন। ডেমোক্র্যাসির আরো দুটো 
পার্ট আছে, একটা হচ্ছে সোস্যাল এবং আর একটি হচ্ছে ইকনমিক ডেমোক্র্যাসি। এই 
সোস্যাল আ্যান্ড ইকনমিক ডেমোক্র্যাসি আমরা সংবিধানে দিতে পারিনি এবং না দিতে সক্ষম 
হবার ফলে যাঁরা আন-প্রিভিলেজড, আন্ডার প্রিভিলেজড তারা বা সেই সমস্ত লোকেরা ছুঁড়ে 
ফেলে দিয়েছে। কনস্টিটিউয়েশানের যে আর্টিকেল এখানে সংশোধন করবার কথা বলা হয়েছে 
সেখানে শুধু ৪০ এর জায়গায় শুধু ৫০ করা হবে এটা বলা হয়েছে। তার মানে আরো ১০ 
বছর রেজোলিউশান বাড়িয়ে দেবার জন্য বলা হয়েছে। এবং এই যে রিজার্ভেশানের কথা বলা 
হয়েছে এটা ইন পার্লামেন্ট, ইন আযসেম্বলীজ, আ্যান্ড ইন লেজিসলেচারের জন্য। লেজিসলেচার 
আ্যান্ড পার্লামেন্ট ছাড়া অন্য কোথাও এর জন্য এই রেজোলিউশান নেওয়া হয়নি। এডুকেশান 
বা অন্য ক্ষেত্রে এই যে আর্টিকেলটা সংশোধন করে ১০ বছরের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হলো 
এর স্বার্থে সংশ্লিষ্ট আরো অনেকগুলি আর্টিকেলের কথা মনে পড়ছে। আর্টিকেল ১৫৪), 
আর্টিকেল ১৬৪) এ যে ফালন্ডামেন্টাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে আমরা আলাদা ভাবে 
বেছে নিয়েছি। আর্টিকেল ১৫৪) কে যখন ত্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছিলো এবং ওই আ্যামেন্ডমেন্ট 
করে আর্টিকেল ১৫৫৪) কে সংশোধন করা হয়। মা করা হলে সেটা সুশ্রীম কোর্টে আটকে 
যেতে পারতো। ফাল্ডামেন্টাল রাইটস ছাড়া আছে ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপ্যালস, আর্টিকেল ৪৬তে 
সেট! বলা হয়েছে। আর্টিকেল ৪৬কে ঠিক করে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। 
কনস্টিটিউশানের গার্ট ১৬তে-_পার্ট ১৬ কে আমরা সকলে জানি। যেখানে আর্টিকেল ৩৩০ 
থেকে ৩৪২ অবধি বলা হয়েছে, এর মধ্যে স্পেশ্যালি ৩৩৪ উপস্থিত করে আমরা ১০ 
বছরের জন্য সময় বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছি। 
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কিন্তু এই যে ১০ বছরের জন্য বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এখন প্রশ্ন উঠছে ৪০ বছর 
আর্টিকেল ছিল, সেটা থাকার পর ১০ বছর বাড়িয়ে নিয়ে গেলে আমরা যা আশা করছি 
সেটা পূরণ করতে পারব? প্রথম যখন সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছিল তখন ১০ বছরের জন্য 
আর্টিকেল ছিল, তার জায়গায় ২০/৩০/৪০ বছর হয়ে গেছে, এবারে ৫০ বছরের গিয়ে 
দঁড়াচ্ছে। এটা যখন প্রথম ১০ বছরের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন যাঁরা তখনকার 
ন্যাশান্যাল লিডার ছিলেন এবং ড্রাফিটং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তারা আশা করেছিলেন 
এর মধ্যে আমরা এটা করতে পারব। ডঃ আন্বেদকর মনে করেছিলেন ফাঁরা হায়ার এলিটস 
আছেন ১০ বছরে তাদের সমকক্ষ করে এদের আমরা তুলতে পারব। দুঃখের বিষয় আমরা 
সেখানে উঠতে পারিমি। আমার মনে হয় এই ১০ বছরেও হবে না, টোয়েন্টি ফাস্ট সেনচুরি 
যেটা আসছে তখন পর্যস্ত বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ, আমরা এগোলেও অন্যান্য 
এলিটস যাঁরা» আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তার ফলে ডিফাকেন্সটা আরো বেড়ে যাচ্ছে। এর 
ফলে সিডিউলড কাস্ট সিডিউলড ট্রাইবসদের স্ট্যাডার্ড অব এডুকেশান আপার ক্লাস এলিটসদের 
স্ট্যান্ডার্ড অব এডুকেশানের মধ্যে ৬১, ৭১, ৮১. কনস্টিটিউয়েন্ট গ্যাসেম্বলী অনুযায়ী ফারাকটা 
বেড়ে যাচ্ছে, সেখানে কমাতে পারিনি। আমি সেজন্য আপনাদের কাছে বলে নিই কল্সটিটিউয়েন্ট 
গ্যাসেম্বলীর এইসব বক্তব্যের পর এই রাইটস এন্ড প্রিভিলেজেস দেওয়ার পর সুশ্রীম কোর্টে 
অনেকগুলি কেস ফাইল আউট হয়েছে। সুপ্রীম কোটে ডিসিসান অব দি ৫০ সুগ্রীম কোর্ট 
কেসেস আছে এবং এছাড়া হাইকোর্ট কেস আছে যেখানে জাজেরা চুলচেরা বিচার করে প্রথম 
প্রথম যে ডিসিসান নিয়েছিলেন সেইসব ডিসিসান পাল্টে দিয়ে অন্য ডিসিসান নিয়েছেন। এই 
যে অধিকার দেওয়া হচ্ছে সেটা কাস্ট বেসিসে দেওয়া হচ্ছে না, ব্যাকগায়ার্ড পিপলকে 
অধিকার দেওয়া হয়েছে, যারা সোসিয়্যালি, ইকনমিক্যালি, এডুকেশন্যালি ব্যাকওয়ার্ড তাদের 
এই অধিকারগুলি দেওয়া হয়েছে নট অন দি বেসিস অব কাস্ট। সুপ্রীম কোর্টের যে ডিসিসান 
হয়েছে পরবর্তীকালে আমি ৪০ টা ডিসিসান তুলে ধরতে পারি যে ডিসিসানে বলা হয়েছে 
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টেনে তুলতে হবে উপরের পর্যায়ে। কারণ, ডেমোক্র্যাসিতে বিরাট সংখ্যক মানুষ যদি স্বাধীনতার 
ছোঁয়া না পায় তাহলে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র টিকতে পারে না। কাজেই সেই মানুষগুলিকে 
অধিকার দিতে হবে যাতে সেই অধিকার পেয়ে তারা এগোতে পারে। তাদের এগোনর জন্য, 
তাদের এই ব্যাকওয়ার্ডনেস দূর করার জন্য, তাদের সমগোত্রীয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা 
হয়েছে। যারা সোসিয়ালিজমে বিশ্বাস করেন, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তারা নিশ্চয়ই এটা. বিশ্বাস 
করবেন যে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষকে যদি অন্ধকারের মধ্যে ফেলে রেখে দিই, তাদের 
যদি গণতান্ত্রিক অধিকার ইকোয়াল অপরচুনিটি না দিতে পারি, তাদের যদি ইকনমিক্যালি 
ডেভেলপড হবার সুযোগ না দিই, সোসাল সিকিউরিটি না দিই, সামাজিক স্বীকৃতি না দিই 
তাহলে ভারতবর্ষ এগোতে পারে না। সেজন্য বছরের পর বছর আমরা এগিয়ে চলেছি। 
সুখের কথা এই এ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন লোকসভায় ওবং রাজ্যসভায় এসেছিল তখন তারা 
সম্মিলিতভাবে এক কণ্ঠে এটাকে সমর্থন করেছেন, এটা পাশ হয়েছে। ১৯১ জন লোক যাঁরা 
রাজ্যসভায় ছিলেন তারা সকলেই একে সমর্থন করেছেন, কেউ এটার বিরোধিতা করেন নি। 
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আমরা এখানে যারা আছি আমরা সকলেই এটাকে সমর্থন করব, এখানে সমস্ত দলের 
সদস্যরা সবসম্ম৩৬া০; এটাকে সমর্থন করে আমরা একটা নজীর সৃষ্টি করব। এখন আমি 
আপনাদের কাছে বলতে চাই আমরা এত করেও কেন এগোতে পারছি না। 


ভারতবর্ষে ইদানীংকালে কিছু মৌলবাদী চি্তাধারার মানুষ এখানে মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠেছে আমি বিশেষ করে কারো নাম করতে চাই না। কিন্তু মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে 
জড়িত যেসব রাজনৈতিক দলগুলি রয়েছে তারা এটাকে উস্কানি দিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা 
করছে, রাস্তার পলিটিক্স করবার চেষ্টা করছে সেখানে তারা নানা রকম ভাবে অশাস্তি সৃষ্টি 
করবার চেষ্টা করছে সেই জন্য এই দিকটায় বিশেষ করে অত্যস্ত বেদনার সঙ্গে আপনাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হচ্ছে। আমার মনে আছে বি. আর, আম্বেদকর একবার পুরী গিয়ে 
পুরীর মন্দির দর্শন করতে চেয়েছিলেন। পান্ডারা তাকে ঢুকতে দেন নি। তাকে গেটে আটকে 
দিয়ে প্রতিরোধ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল আপনি নিজে কল্পটিটিউয়েন্ট গ্যাসেম্বলী অব দি 
ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারেন, সেখানকার মিনিস্টার হতে পারেন, কিন্তু এই 
মন্দিরের মধ্যে আমরা কিছুতেই প্রবেশ করতে দেব না। হি ওয়াজ টার্নড ব্যাক। তাকে গেটে 
ঢুকতে দেওয়া হল না। তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। আমি এ'ও জানি শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী একবার পুরীর মন্দিরে ঢুকতে চেষ্টা করেছিলেন। গেটের সামনে পান্ডারা দাঁড়িয়ে বাধা 
" দিয়েছিলেন। বলা হয়েছিল ইউ আর নট এ পারফেক্ট হিন্দু। ইউ আর নট এলাউড। আপনি 
প্রকৃত হিন্দু নন। বিবাহ ইত্যাদি বিষয় আপনার সঙ্গে জড়িত আছে। কাজেই আপনি প্রকৃত 
হিন্দু নন। আপনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, কিন্তু এই মন্দিরে আপনার ঢোকার 
কোন অধিকার নেই। এই ধরনের পুরীর শঙ্করাচার্য আমাদের দেশে আছেন। আমি একটু 
আগেই বলেছি আমরা আইন পাশ করেছি এ্যাবলিসন অব আনটাচেবিলিটি। পরবর্তী কালে 
সেটাকে অন্যরূপ দিয়েছে, দি প্রোটেকসন অব সিভিল রাইটস এ্যাক্ট বলে। সেই কথার 
বিরুদ্ধেও আমাদের দেশের মৌলবাদী লোক বক্তব্য রাখছেন। যেমন ধরুন পুরীর শঙ্করাচার্য 
হঠাৎ বক্তৃতা করে বসলেন হিন্দু ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ হল আমাদের দেশে আনটাচেবিলিটি 
এবং এই আনটাচেবিলিটি রিইন্ট্রোডিউসড হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের বুকে হিন্দু সমাজ, হিন্দু 
ধর্মকে বেঁচে থাকতে হলে ইট ইজ ইনএভিটেবল। আমি সঙ্গে সঙ্গে কাগজে স্টেটমেন্ট 
দিয়েছিলাম। সেকসন ৩ অব দি প্রোটেকসন অব সিভিল রাইটস গ্যাক্টের সেকসন ১০ বলছে, 
৬$1109%61 2009905 817 016706 17001. 0106 4১০ 51181| 06 00010151160 ৬10) 
[70115110001 [00%1060 101 1) 00706. তিনি এ্যাবেটমেন্ট করলেন যে, ভারতবর্ষে 
পুণর্বার আনটাচেবিলিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরকার আছে। 20116 ০৪176 00121 10 
195 (116 ০018£6 10 58/ 8170)176,. আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করে খবরের কাগজে 
বিবৃতি দিয়ে বলেছিলাম .যে, [39 51)0॥14 ০০ 21753150 100176058161/ 8170 (8161) (0 
0851. 8০০০0701016 (0 18%/. তাই আমি আপনার কাছে বলব যে, পুলিশ অফিসাররা কাজ 
করেন নি। এই সব ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসারকে এক্সপ্লেন করতে বলা হয়েছে, ৮0110 
507%81105 ৮1111) 17651901 21) 11930180101) 01 219 0000100 [90171510016 01- 
061 1116 4১০1 518]] 06 0667760 [0 217 00০01701)0 [001715178016 01021 01015 4১0. 
পুলিশ অফিসার এ্যাবেটমেন্ট অফেল কমিটেড করেছেন। ইট ইজ ক্যনিজিবল অফেল। কোন 
গ্রাকসন নেন নি। কিছুদিন পরে আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পুরীর 


196 /১5981181ঘ 2২00্)ব05 

[ 191) 17091, 1990] 
শঙ্করাচার্য তিনি অন্যতম বড় কথা বলেছিলেন যে, সতীদাহ প্রথা সুড বি রি-ইন্ট্রোডিউসড ইন 
ইনডিয়া এবং কোন সতী যদি তারা স্বামীর জুলস্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে চায় তাহলে দ্যাট 
সুড বি ইন্ট্রোডিউসড। হিন্দু ধর্মের একটা অঙ্গ হচ্ছে এই সতীদাহ এবং সেটা করা উচিত। 
দেয়ার মাস্ট হ্যাভ দি ফ্রিডম। এই এ্যাবেটমেন্ট এরর আমাদের বলার দেখার কেউ নেই। বি. 
জে. পি. দুটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি শিলা হল বিশ্বহিন্দু পরিষদ, আর একটি 
হল আর. এস. এস। এই দুটির উপর দাঁড়িয়ে বি. জে. পি. তাদের রাজনৈতিক মুখপাত্র 
হিসাবে আছে। বি. জে পি. অনেক সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে না হলেও বলে ফেলছেন ইকনমিক 
কনডিসন, ইকনমিক ষ্ট্যাটাসের উপর ভিত্তি করে এটা হোক। অনেক সময় কেউ কেউ বলে 
ফেলছেন, যাদের সমর্থন বাইরে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আছে, আমাদের পশ্চিমবাংলার 
নয়, বাইরে তারা বলছেন যে, হ্যা, এটা ইকনমিক বেসিসের উপর থাকা উচিত, নট অন 
সোসাল, ইকনমিক গ্রান্ড এডুকেশনাল ব্যাকওয়ার্ডনেস। শুধু মাত্র ইকনমিক বেসিসের উপর 
তাদের অধিকার দেওয়া উচিত। 


[420 - 4-30 7১.৮.] 


আমি এখানে ঘোরতর আপত্তি করছি, সে ব্যাপারে আমি পরে আসছি। যারা এগুলি 
করবার চেষ্টা করছেন আজকে এই বিধানসভা থেকে উদার কণ্ঠে তাদের বিরুদ্ধে বলা উচিত। 
এই প্রসঙ্গে আমি আরো বলব, যারা নতুন করে ভারতবর্ষের সেই পুরানো দিনগুলি ফিরিয়ে 
আনতে চাইছেন তাদের সম্পর্কে আজ আমাদের আরো বেশী করে সচেতন হওয়া দরকার। 
আমাদের মনে আছে মনুস্মৃতি মনুর দর্শনের কথা। দু হাজার বছর আগের ইতিহাস। সেখানে 
যদি কোন অস্তুজঃ, নিম্নবর্ণের মানুষ বেদ, গীতা উপনিষদ শ্রবণ করে তাহলে তপ্ত সীসা ঢেলে 
দিয়ে তার কান বন্ধ করে দিতে হবে। সেই মনুসংহিতার যুগে আমরা আর ফিরে নিশ্চয় 
যেতে চাই না। যারা সেই যুগে আমাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন, যারা সতীদাহের যুগে 
আমাদের ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন তাদের সঙ্গে নিশ্চয় আমরা একমত নই। তাদের 
বিরুদ্ধে সর্ব শক্তি নিয়ে আমরা লড়াই করবো। যারা গণতন্ত্র, সোসালিজিম, এই সমস্ত পিছিয়ে 
পড়া মানুষদের অগ্রগতিতে বিশ্বাস করেন তাদের সঙ্গে একমত হয়ে আমরা সংগ্রাম করতে 
নিশ্চয় রাজী আছি। আমি এবারে কতকগুলি ডাটা, ষ্টাটিসটিক্স-এর উল্লেখ করছি। ১০ বছর 
বা ৪০ বছরে আমরা বেশী দূর এগুতে পারিনি। এখানে ইরেসপেকটিভ অব পলিটিক্যাল ' 
কালার, আমি সকলকে বলছি, এ ক্ষেত্রে যতটা এগুনো উচিত ছিল আমরা ততটা এগুতে 
পারি নি। কোন বিশেষ সরকারের কথা বলছি না, সামগ্রিকভাবে যে জায়গায় আমরা তাদের 
নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারি নি। আমি সেই কারণেই কতকগুলি 
ট্টাটিসটিকস দিচ্ছি। সিডিউল কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইবসদের ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষে ছবিটা 
কি সেটা আমি একটু তুলে ধরছি। সারা ভারতবর্ষে লিটার্যালি রেটসটা একটু দেখে নিন। 
সিডিউল কাস্টদের ক্ষেত্রে ২১.৩৮ এবং সিডিউল ট্রাইবসদের ক্ষেত্রে ১৬.২৩। আর সিডিউল 
কাস্ট ও সিডিউল ট্রাইবসদের বাদ দিয়ে সেখানে লিটার্যালি রেটস হচ্ছে ৪১.৩০। আমরা 
অর্ধেক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি! সিডিউল ট্রাইবসদের ক্ষেত্রে অবস্থানটা আরো নীচে। শুধু 
পশ্চিমবঙ্গে কেন, বিহারে যান, উড়িষ্যাতে যান সমস্ত জায়গায় আমরা পিছিয়ে আছি। 
পশ্চিমবাংলায় আমি আপনাদের কাছ থেকে আর একটু আশা করবো, এই দপ্তরের মন্ত্রীর 
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কাছ থেকে আর একটু আশা করবো। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন, তার কাছে 
আবেদন করবো, আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। পশ্চিমবাংলা 
২৪.৫৭ পার্সেন্ট হচ্ছে এস. সি. কিন্তু আমাদের সিডিউলড ট্রাইবসের জায়গায় নিচে আছি, 
যার অল ইন্ডিয়া গ্যাভারেজ ১৬.৩৫ পার্সেন্ট, আমাদের হচ্ছে ১৩.২১ পার্সেন্ট। আর এদের 
বাদ দিয়ে এডুকেশন রেট হলো ৪৮.১২ পার্সেন্ট। আমাদের ডবল, এখানে ৪৮ পার্সেন্ট, যদি 
অন্যান্য স্টেটের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বিচার করি 9/65. 80788] 15 17 015 1801 
ঢ20910101) ৮/10]) 1950901 10 1016 ১০186001620 0০85069 01 01 25 918195 8110 
(01011 16710010165 10 ৮6 816 11 1106 2151 005101017 11 16181101) 00 016 
901)60190 1[11995 ০001 01 25 91819$ 870 (11011 19111101195... আমাদের আর 
একটু এগিয়ে যেতে হবে। এর জন্য আমি আপনাকে কোন কিছু বলছি না, আপনারা এটাকে 
এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুন। বিহার, উড়িষ্যা, তাদের চিত্রটা ভাল নয়, সমস্ত স্টেটে এই 
দায়িত্ব আছে, তাদের কাছে আবেদন এই ডিন্বর+ন্গ্রু একটু কমিয়ে আনবার চেষ্টা করান। 
ড্রপ আউট-ইনডিয়াতে সিডিউল্ড কাস্টদের মধ্যে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস এইটের মধ্যে ড্রপ 
আউটের হার হলো ৭৪.৭৬, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে ৮৩.৯৫ পার্সেন্ট। আমাদের ওয়ান 
থেকে টেন পর্যস্ত ইন্ভিয়াতে ড্রপ আউটের পার্সেন্ট হলো ৮৫.৭২, আর পশ্চিমবাংলায় হল্লো 
৯১.৮১ পার্সেন্ট। এবার দেখুন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এর চাকরির কোটা সেটা ফুলফিল করতে 
পারেন নি, তার ডিফারেল আছে। এবার আমি আসছি এস. টি. দের ড্রপ আউটের রেট 
কত, তার হিসাব দিচ্ছি। ইন্ডিয়াতে ক্লাস সিক্স (থকে ক্লাস এইটের মধ্যে এস. টি. দের ড্রপ 
আউটের রেট হচ্ছে ৮৪.৯৯ পার্সেন্ট, আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেট হচ্ছে ৮৭.০৪ পার্সেন্ট। 
এস. টি. তে ক্লাস ওয়ান টু ক্লাস টেনে ইন্ডিয়াতে ড্রপ আউটের রেট হলো ৯১.৬৫ পার্সেন্ট। 
আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে এর রেট হালো ৯৩.৩৩ পার্সেন্ট। এবার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সার্ডিস 
রেকর্ডগুলো আমাদের দেখা দরকার। এই জনা বলছি যে ৪০ বছরেও কেন্ট্রীয় সরকার তাদের 
লক্ষো পৌছতে পারেনি, ফলে আমরাও পিছিয়ে আছি। আমি তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি 
ডাটা সহ, সেন্ট্রালে গ্রুপ এ সার্ভিসে এস. সি. 'র হার হলো ৮.২৩, গ্রুপ বি ১০.৪০, খ্ুপ 
সি ১৪.৪৬, গ্রুপ ডি ২০.০৯। এই হলো এস. সি. দের হার। এবার আসছি এস. টি. দের 
সম্বন্ধে, সেখানে গ্রুপ এ ২.০৫, গ্রুপ বি ১.৯২, গ্ুপ সি ৪.২৩, গ্রুপ ডি ৫.৮৪, এটা গে্স 
সারা দেশের ফিগার। এবার পাবলিক আন্ডারটেকিং-এ কী রকম হার সেটা বলছি। পাবলিক 
আন্ডারটেকিং-এর সংখ্যা হলো ২ হাজার, সেখানেও তারা পৌছতে পারে নি। সিডিউল্ড কাস্ট 
গ্রুপ এ'র হার হলো ৪.৮৬, গ্রুপ বি ৬.১৭ গ্রুপ সি ১৮.৫৬, এই হলো এস. সি. *র হার। 
আবার এস. টি. দের ক্ষেত্রে দেখুন, গ্রুপ এ'র হার হলো ১.১৭, গ্রুপ বি”র হার হলো ১.৫৫, 
গ্ুপ সি'র হার হলো ৮৮২, এই হলো তথ্য পাবলিক আন্ডারটেকিং সম্পর্কে। এবার 
তাকানো যাক, যে সমস্ত ন্যাশন্যালাইজ ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য রাষ্ট্ায়ত্ব সংস্থা রয়েছে, তাদের কী 
হার। সেখানে অধিসারদের বিভিন্ন পদে যারা রয়েছেন, তাদের হার আমি বলছি। এস. সি. 
হলো ৭.২৯ পার্সেন্ট হলো অফিসারের সংখ্যা, ক্লার্ক ১৩.৭৭ সাবভর্ডিনেট্স ২২.৩০ এবার 
এস. টি. দের কী হার দেখুন, তাদের মধ্যে অফিসার রয়েছেন ১.৮৪ পার্সেন্ট, ক্লার্ক ৩.৭৭, 
সাবভর্ডিনেট্স ৪.৬১। এখন আমি দেখছি আমাদের সারা দেশে মোট ৪১টা হউনিভাপা 
আছে, সেখানকার অবস্থা কত খারাপ দেখুন। আমি একটা হিসাব দেখছি যে হিসাবটা 
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১.১.৮৬ পর্যন্ত এখানে টিচিং পোস্ট আছে বিভিন্ন অধ্যাপকদের জন্য, তার মধ্যে এস. সির 
জন্য হলো ০.৬১ পার্সেন্ট, আর এস. টি. হলো ০.০৫, এবার রিডার্স এবং গ্যাসোসিয়েটস 
পদে এস. সি. দের হার হলো ১.০৪, আর এস. টি. দের হার হলো ০.১৫। আর 
লেকচারার এর পদে এস. সি. 'র হার হলো ৩.১৬, যেখানে এস. টি. "র হার হলো ০.৬০। 
অর্থাৎ ওয়ান পার্সেন্ট এরও কম। তাহলে বুঝুন কতটা পিছিয়ে আছে। এবার ৪১ টা 
ইউনিভার্সিটির মধ্যে যে কটি মিনিস্টারিয়্যাল পোস্ট রয়েছে, তার মধ্যে গ্রুপ এ সার্ভিসে এস. 
সি. দের হার হলো ৩.৩৫, গ্রুপ বি ৪.৫৭, গ্রুপ সিতে ৮.৫১, গ্রুপ ডি”তে ১৪.৯৩। আর 
সেখানে এস. টি. দের হার হচ্ছে গ্রুপ এ ০.৩১, গ্রুপ বিতে ০.৯৯, গ্রুপ সি. তে ১.১১, 
গ্রুপ ডিতে ৩.৫০। এই হলো এস. সি. এবং এস. টি. দের হার। 
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এই হ'ল আমাদের অবস্থা। ৪০ বছরে আমরা কিছু কিছু এগিয়েছি, কিন্তু সেটা এক 
পা, এক পা করে এগিয়েছি, হয়ত পয়েন্ট ওয়ান, পয়েন্ট টু, পয়েন্ট থ্রি এগিয়েছি। ৪০ বছরে 
টার্গেটের মিনিমামে, অর্ধেকেও পৌছতে পারি নি এ্যাকরডিং টু পপুলেশন। সেই জন্য বলছি 
৫০ বছর কেন, হয়ত টুয়েন্টি-ফাস্ট সেনচুরি লাগবে যে স্পিডে চলছি এই স্পিডে চললে। 
অন্তত পশ্চিম বাংলায় যদি আমরা এই কাজ মোর স্পিডিয়ার করতে পারি, উই ক্যান ওসট 
আন একজামপেল টু আদার ষ্টেটস এবং সেই একজামপেল আমাদের সেট করা উচিৎ। 
আমাদের এখানে আনএম্পলয়েড ছেলে মেয়ে প্রচুর রয়েছে। এ-ক্ষেত্রে গোটা ভারতবর্ষের ছবি 
হচ্ছে, ম্যাট্রিকুলেটস ৭ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৬২ জন; হায়ার সেকেন্ডারি ৩ লক্ষ ২২ হাজার; 
গ্রাজুয়েট, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট, ইন্জিনিয়ার, ডাক্তার ইত্যাদি ১ লক্ষ ৫২ হাজার। আর বিলো 
ম্যাট্রিকুলেশনটা বলছি না। ১৮ লক্ষ'র ওপর এই রকম সিডিউল্ড কাস্টরা রয়েছে। আর 
সিডিউল্ড ট্রাইবরা সারা ভারতবর্ষে এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে রয়েছে ১ লক্ষ ৮৪ 
হাজার। তাদের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেট, হায়ার সেকেন্ডারি ৬৭ হাজার। গ্রাজুয়েট, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট, 
ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ইত্যাদি সব মিলিয়ে ২৮,৯২৬ জন। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে ম্যাট্রিকুলেশন 
থেকে শুরু করে এম. এ, এম. এস-সি, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ইত্যাদির এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে 
নাম লেখান আছে সিডিউলড কাস্টস ১.৪৬ লক্ষ। এটা এক বছর আগের ফিগার। আর 
আদিবাসী ভাইদের সংখ্যাটা হচ্ছে ১৪ হাজার। ম্যাট্রিকুলেট, আই. এ. বি. এ, এম. এস-সি. 
ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ইত্যাদি সব মিলিয়েই ১৪ হাজার। এই হ'ল অবস্থা! আমরা কোন 
জায়গায় এখনো পর্যন্ত মিনিমাম টার্গেটে গ্যাকরডিং টু পপুলেশন পৌছতে পারি নি; মন্ত্রী 
মহাশয়, তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। ১৯৮১ সালের সেনসাস অনুযায়ী সারা ভারতবর্ষের 
পপুলেশনের ১৬% হচ্ছে সিডিউল্ড কাস্টস, আর ট্রাইবালরা ৮%। মিনিমাম ৮% টার্গেটের 
ক্ষেত্রেও আমরা ২,৩,৪-এর বেশী এগুতে পারছি না। এমন কি কোথাও ০% কোথাও 
০.১% আমাদের অগ্রগতি। কাজেই ট্রাইবালদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা আরো খারাপ। এই অবস্থায় 
দাঁড়িয়ে এখানে যাঁরা দেশকে ভালবাসেন, গরীব মানুষদের উন্নতি চান, সোসালি, ইকনমিক্যালি 
এন্ড এডুকেশন্যালি তাদের,তুলে ধরতে চান তাদের কাছে আমার তরফ থেকে আবেদন 
আরো একটু গভীরভাবে বিষয়টা চিস্তা করুন,আরো দ্রুত কিছু স্টেপ নিন। যাতে এই সমস্ত 
মানুষরা একটু এগিয়ে আসতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমার আরো কিছু বলা প্রয়োজন। 
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কাছ থেকে আর একটু আশা করবো। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন, তার কাছে 
আবেদন করবো, আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। পশ্চিমবাংলা 
২৪.৫৭ পার্সেন্ট হচ্ছে এস. সি. কিন্তু আমাদের সিডিউলড ট্রাইবসের জায়গায় নিচে আছি, 
যার অল ইন্ডিয়া গ্যাভারেজ ১৬.৩৫ পার্সেন্ট, আমাদের হচ্ছে ১৩.২১ পার্সেন্ট। আর এদের 
বাদ দিয়ে এডুকেশন রেট হলো ৪৮.১২ পার্সেন্ট। আমাদের ডবল, এখানে ৪৮ পার্সেন্ট, যদি 
অন্যান্য স্টেটের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বিচার করি 9/65. 80788] 15 17 015 1801 
ঢ20910101) ৮/10]) 1950901 10 1016 ১০186001620 0০85069 01 01 25 918195 8110 
(01011 16710010165 10 ৮6 816 11 1106 2151 005101017 11 16181101) 00 016 
901)60190 1[11995 ০001 01 25 91819$ 870 (11011 19111101195... আমাদের আর 
একটু এগিয়ে যেতে হবে। এর জন্য আমি আপনাকে কোন কিছু বলছি না, আপনারা এটাকে 
এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুন। বিহার, উড়িষ্যা, তাদের চিত্রটা ভাল নয়, সমস্ত স্টেটে এই 
দায়িত্ব আছে, তাদের কাছে আবেদন এই ডিন্বর+ন্গ্রু একটু কমিয়ে আনবার চেষ্টা করান। 
ড্রপ আউট-ইনডিয়াতে সিডিউল্ড কাস্টদের মধ্যে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস এইটের মধ্যে ড্রপ 
আউটের হার হলো ৭৪.৭৬, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে ৮৩.৯৫ পার্সেন্ট। আমাদের ওয়ান 
থেকে টেন পর্যস্ত ইন্ভিয়াতে ড্রপ আউটের পার্সেন্ট হলো ৮৫.৭২, আর পশ্চিমবাংলায় হল্লো 
৯১.৮১ পার্সেন্ট। এবার দেখুন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এর চাকরির কোটা সেটা ফুলফিল করতে 
পারেন নি, তার ডিফারেল আছে। এবার আমি আসছি এস. টি. দের ড্রপ আউটের রেট 
কত, তার হিসাব দিচ্ছি। ইন্ডিয়াতে ক্লাস সিক্স (থকে ক্লাস এইটের মধ্যে এস. টি. দের ড্রপ 
আউটের রেট হচ্ছে ৮৪.৯৯ পার্সেন্ট, আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেট হচ্ছে ৮৭.০৪ পার্সেন্ট। 
এস. টি. তে ক্লাস ওয়ান টু ক্লাস টেনে ইন্ডিয়াতে ড্রপ আউটের রেট হলো ৯১.৬৫ পার্সেন্ট। 
আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে এর রেট হালো ৯৩.৩৩ পার্সেন্ট। এবার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সার্ডিস 
রেকর্ডগুলো আমাদের দেখা দরকার। এই জনা বলছি যে ৪০ বছরেও কেন্ট্রীয় সরকার তাদের 
লক্ষো পৌছতে পারেনি, ফলে আমরাও পিছিয়ে আছি। আমি তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি 
ডাটা সহ, সেন্ট্রালে গ্রুপ এ সার্ভিসে এস. সি. 'র হার হলো ৮.২৩, গ্রুপ বি ১০.৪০, খ্ুপ 
সি ১৪.৪৬, গ্রুপ ডি ২০.০৯। এই হলো এস. সি. দের হার। এবার আসছি এস. টি. দের 
সম্বন্ধে, সেখানে গ্রুপ এ ২.০৫, গ্রুপ বি ১.৯২, গ্ুপ সি ৪.২৩, গ্রুপ ডি ৫.৮৪, এটা গে্স 
সারা দেশের ফিগার। এবার পাবলিক আন্ডারটেকিং-এ কী রকম হার সেটা বলছি। পাবলিক 
আন্ডারটেকিং-এর সংখ্যা হলো ২ হাজার, সেখানেও তারা পৌছতে পারে নি। সিডিউল্ড কাস্ট 
গ্রুপ এ'র হার হলো ৪.৮৬, গ্রুপ বি ৬.১৭ গ্রুপ সি ১৮.৫৬, এই হলো এস. সি. *র হার। 
আবার এস. টি. দের ক্ষেত্রে দেখুন, গ্রুপ এ'র হার হলো ১.১৭, গ্রুপ বি”র হার হলো ১.৫৫, 
গ্ুপ সি'র হার হলো ৮৮২, এই হলো তথ্য পাবলিক আন্ডারটেকিং সম্পর্কে। এবার 
তাকানো যাক, যে সমস্ত ন্যাশন্যালাইজ ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য রাষ্ট্ায়ত্ব সংস্থা রয়েছে, তাদের কী 
হার। সেখানে অধিসারদের বিভিন্ন পদে যারা রয়েছেন, তাদের হার আমি বলছি। এস. সি. 
হলো ৭.২৯ পার্সেন্ট হলো অফিসারের সংখ্যা, ক্লার্ক ১৩.৭৭ সাবভর্ডিনেট্স ২২.৩০ এবার 
এস. টি. দের কী হার দেখুন, তাদের মধ্যে অফিসার রয়েছেন ১.৮৪ পার্সেন্ট, ক্লার্ক ৩.৭৭, 
সাবভর্ডিনেট্স ৪.৬১। এখন আমি দেখছি আমাদের সারা দেশে মোট ৪১টা হউনিভাপা 
আছে, সেখানকার অবস্থা কত খারাপ দেখুন। আমি একটা হিসাব দেখছি যে হিসাবটা 
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[19117 12085, 1990] 
কিলোমিটার পথ বাসের ছাদের উপর বসে আসতে হয়। তপসিলি অধ্যুসিত মানুষেরা বাস 
করে রিমোট প্লেসে। সুন্দরবন এলাকা নিকৃষ্ট জায়গা, সেখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা কম আছে। 
সেইসব জায়গায় এরা বাস করে। নর্থ বেঙ্গলে যান সেখানেও দেখবেন টাউনের উপর বসতি 
কম। বেশীরভাগই রুরাল পপুলেশন। তারা বাস করছে 167101651 01106610760 ৮11188০ 
0111190. সেই জন্য বলবো সেই সমস্ত জায়গায় এরা 11) 9170810 ৪০ ০09৪ 
00061101710163 5001)08103 06 501)0015 85 816 17 09100012 10৬/7 01 170৬/181), 
এইরকম ইনডাস্রিয়াল বেল্টে যে ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরা 
পড়বার সুযোগ পায় না। সুন্দরবন এলাকা থেকে একজন ছেলেকে ধরে নিয়ে এসে যদি 
কমপিটিশনে বসান সেন্টজেভিয়ার্স, স্কটিশচার্জ কিন্বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে তাহলে 
সেই ছেলেটি কি তাদের সঙ্গে পারবে! তাহলে কি ইকুয়্যাল অপারচুনিটি হবে? এই নিম্ন 
দরিদ্র মানুষ, অসহায় মানুষ যারা রিমোট প্লেসে বাস করছে তাদের একসঙ্গে কমপিটিশনে 
নিয়ে আসবেন না সেন্টজেভিয়ার্স কিন্বা স্কটিশ চার্জ কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে। 
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আমাদের ওখানে আইনের যে সংশোধনীগুলি হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে 
ইনট্রোডিউস করার জন্য চেষ্টা করায় তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু চেষ্টা করেও অনেক 
সময় তিনি করে উঠতে পারেন নি, কেন পারেন নি, কারণ দেয়ার আর দিসি, ওয়ান 
লিমিটেসন ইজ দি আমলাস আপনাদের চেষ্ট। থাকা সত্তেও আমলারা পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে, 
সেখানে কোর্টা মেনটেন করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেই কোটা মেনটেন করা হচ্ছে না। এই 
কারণে আপনাকে বলব যে, যে গ্যাক্ট আছে তার দ্বারা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারকে কন্ট্রোল করতে 
হবে স্ট্রং হ্যান্ডে এদের মোকাবেলা করতে হবে। মাননীয় জ্যোতি বাবু এখানে আছেন, আমার 
বলার সুবিধা হয়েছে, ১৯৬৭ সালে আমরা যে আইন পাশ করেছিলাম। সেই আইনটি 
বলবৎ করতে হবে। কেন এ আইন এনফোর্স করতে পারছেন না। তা খতিয়ে দেখতে হবে। 
নট ইঞ্জিনিয়ার এান্ড ডকটরস, এম. এ. এম. এস. সি আছে, গ্রাজুয়েট আছে, গ্রাজুয়েট থাকা 
সত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউনিভারসিটিগুলিতে ক্লারিকেল পোষ্টেও এদেরকে নিতে পারছেন 
না। সেখানে ০.১ হয়ে যাচ্ছে। ১৪ হাজার শিক্ষিত আদিবাসী নাম লিখিয়ে বসে আছেন, 
ঢুকতে পারছেন না কেন? কারণ সেখানে এ্যাডমিনিক্ট্রেসন রয়েছে, সকল ব্যুরোক্র্যাটস না 
হোক, অধিকাংশ এ্যাডমিনিষ্টেন্রারদের দৃষ্টিভঙ্গী মৌলবাদী। আমাদের সমাজের এলিট ফাঁরা 
তারা এদের দিকে তাকিয়ে পর্যস্ত দেখেন না, এঁরা পিপলের দিকে লক্ষ্য করার প্রয়োজন বোধ 
করেন না। আমি মাননীয় জ্যোতিবাবুকে বলব যে, যে এ্যাপেনডিক্স আছে-_যা আমরা করে 
দিয়েছিলাম, আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, সেখানে লেখা ছিল এবং আইনের মধ্যেও লেখা 
আছে, যদি সরকারী আমলারা তা পালন না করেন তাহলে তাদের 'বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণের প্রভিসন আছে। সেখানে আই,ন বলা আছে যে এ্রাপেনডিক্স €১) প্রোফর্মা পরিপূর্ণ 
করতে হবে। এ্যাপেনডিক্স ২, ৩ (এ) ৩ (বি) আছে সেখানে প্রতি বছর কতজন রিক্রুটেড 
হল কতজন সিডিউল্ড কাস্ট এ্যান্ড সিডিউল ট্রাইবস চাকরি পেল তা দেখানো হবে। হাই 
টেকনিক্যাল পোষ্ট না হোক ক্লীরিকেল কোটা পর্যন্ত পূর্ণ হয় নি। এ জন্য যদি তাদের উপর 
চাপ সৃষ্টি করতে না পারেন যদিও আপনার রাইট আছে, তাকে বাধ্য করা যায়, তার বিরুদ্ধে 
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কেস করা যায়, তাকে বদলী করা যায়, তাকে ক্রিমিন্যাল কোর্টে সোপর্দ করা যায়_আইনে 
প্রভিসন থাকা সত্ত্বেও যদি সুযোগ গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে এ বিলের মুল উদ্দেশ্যই 
ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ্যাপেনডিক্সে যা আছে তা পূর্ণ করতে হবে। কাজেই এ্যাপেনডিক্স ১, ২, 
৩ এ, এবং ৩ বি কেন ডিপার্টমেন্ট থেকে দিতে পারছে না সেই খোজ নিতে হবে। যদি 
না দিতে পারেন তাহলে ফেলিওর হচ্ছেন সেটা স্বীকার করবেন না কেন? আজকে এই 
বিলকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা 
যদি আইনের যথার্থ প্রয়োগ না করতে পারেন তাহলে এক কোটি ২০ লক্ষ তপশীল্লী এবং 
৩০ লক্ষ আদিবাসী মানুষের কাছে আপনারা কি বলবেন? আমলাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি 
এই হত দরিদ্র মানুষেরা বিপথগামী হয়ে যায় তাহলে কি ভাবে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক 
নেতৃত্ব শক্তিশালী হবে-_যা আমরা করতে চাইছি। এইসব আমলাদের বিরূদ্ধে কি ্যাকসন 
নেওয়া হবে? যে আইন আছে তা যদি এনফোর্স করতে না পারেন আগায়ীকাল তারা 
আপনাদের কি ভাববে? মিঃ ডাকুয়া, আপনি কুঁচবিহার জেলা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, এ্যাকা 
কুচবিহারে যিঘটি ফি্টি এস. সি. এস. টি, এবং অন্য কাস্টের মানুষ আছে, সেখানে অনেক 
তপশীঙল্ি সমাজের ভোট নিয়ে এখানে এসেছেন। এবারে পার্লামেন্টের নির্বাচনে ৫০ হাজারের 
মত এই সমাজের নতুন ডোটার যুক্ত। তাদের মিনিমাম রাইটস, যা আইনের মাধ্যমে তাদের 
দেওয়া হয়েছে--যা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে আপনি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন তা 
যদি ফেল করে, গোপন ষড়যন্ত্র চালিয়ে বাস্তবায়িত হতে না দেওয়া হয় তবে এই দোষীদের 
বিরুদ্ধে কেন কঠোর হবেন না? আমি আশা করি আপনারা এটা করবেন। কেন্ত্রীয় সরকার 
যদি বার্থ হন তাহলে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্দেও এই কথা বলব। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী 
সম্বদ্বেও বলব, যে পার্টির লোকই হোক না কেন তার বিরুদ্ধেও এ একই কথা বঙ্লব। 
আজকে আপনার কাছে বিশেষভাবে আবেদন করছি, এই গ্যা্ কার্যকরী কল্সন। আমাদের 
দেশে বর্তমানে দেড় লক্ষ ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষিত বেকার, কিন্তু তাদের আশা দেবার, ভরসা 
দেবার কেউ নেই। আজকে চৌদ্দ-পনের হাজার এম. এ. পাশ করা শিক্ষিত বেকার এমপ্রয়মেন্ট 
একসচেঞ্জে নাম লিখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের আমরা কি বলবো? এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
আছেন। তার কাছে আবেদন করবো, এ-ব্যাপারে আমলাদের কিছু বলুন কিছু করুন, আজকে 
তের বছর ধরে তো রাজত্ব করছেন! একজন তপশিলী শিক্ষিত মানুষ হিসাবে ২৫ বছর ধরে 
এই বিধানসভায় আছি এবং আপনার পাশেও একদিন ছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে, 
আপনি যে আদর্শে মানুষ হয়েছেন তা হুল মানুষের পাশে থেকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করা-_সোস্যালিজম। তাই আজকে আপনার কাছে এবং মন্ত্রীমন্্লীর কাছে সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার 
জন্য আবেদন করবো, কারণ সেকথা আজকে যদি ভূলে যান তাহলে ভবিষ্যৎ কখনো ক্ষমা 
করবে না। সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সকলের কাছে আবেদন করবো, আপনারা সবাই 
সোচ্চার হন। পশ্চিমবঙ্গে আমরা ৭৬জন তপশিলী এবং আদিবাসী মানুষ এই বিধানসভায় 
সদস্য হিসাবে রয়েছি। ফরোয়ার্ড ব্লকের কৃপাসিন্ধু সাহার মত অনেকেই রয়েছেন। এঁরা কেউ 
পরাজিত হয়ে এখানে আসেননি, লড়াই করে জিতেই এসেছেন। কাজেই কেন্ত্রীয় সরকারের 
সঙ্গে প্রয়োজনে আমরা সেই লড়ীই করবো, তপশিলী ও আদিবাসীদের স্বার্থে, রিজারভেশনের 
স্বার্থে কাজ করবো। সেখানে যদি আমাদের পার্টির প্রধানমন্ত্রী থাকেন তাহলেও আপনাদের সাথে 


202 95লাপায, 2২000]05 

[1901 1817081%, 1990] 
এক সঙ্গে কাজ করবো, কারণ এই ব্যাপারে কোন পার্টি আমি বুঝিনা। এই ব্যাপারে 
বুঝি-_দরিদ্র মানুষের অধিকার যে দল ক্ষুপ্ন করে সেই দল রাজনৈতিক দল হবার যোগ্য নয়। 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যাদের সংখ্যা ১.২০ কোটি এবং অদূর ভবিষ্যতে যাদের সংখ্যা ২ 
কোটিতে দীড়াবে, তাদের স্বার্থেই আমি একথা বলবো। 


স্যার, সময় হয়ে এসেছে, তাই আপনার কাছে আবেদন করতে চাই দরিদ্র অবহেলিত 
তপশিলী শ্রেণী সম্বন্ধে একটি কবিতার লাইন তুলে -_ 


[7051 775 01110) ৫0171 01/, 17 0585019 

9/০01)176 15 11 ৬211 

[701 076 2119109 ৮/111 15৬61 

01706151270 001 10911. 

[701 076 00981] 1785 105 1110105, 
1915017508৬ 0611 ৬/8110 21001)0. 

300 001 50100611155 & ০01 1[0177917, 

178৬০ 110 11111. 210 10110. 


এই কটি কথা স্মরণ করতে বলি। আরো বলি যে, গার্ডেড ইনইক্যুয়ালিটি বলতে যা 
বুঝায় সেই গার্ডেড ইনইক্যয়ালিটি আমাদের দেশে আছে। তাই ডঃ আন্বেদকারের কথায় নয়, 
রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি--“এটাকে আমরা শেষ করতে চাই।' 


মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ০্ষ কথা হল, আজকে মডার্ণ কনসেপ্টে জুরিসপ্রডেন্স 
শেষ কথা নয়। আমরা আর একটু এটয়ে গেছি। সেই এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে জুরিসপ্রডেল। 
কাজেই নতুন কিছু দেখাবার চেষ্টা করুন। সেই নতুন কিছু দেখাবার জন্য যা দরকার সেই 
কথা বলে শেষ করছি। জুরিসপ্রডে্স যদি সম্ভব করতে হয়, ফাইনার জাষ্টিস যদি দিতে হয়, 
তাহলে দরকার কনশাস জুরিসপ্রডে্গ এবং কনশাস জুরিসপ্রডেলেই ফাইনার জাষ্টিস অনলি 
পসিবল্‌। তাই যতক্ষণ এদের ইক্যয়াল অপরচুনিটি দিতে না পারছি ততক্ষণ আমরা সংগ্রাম 
করবো এবং যতক্ষণ পর্যস্ত আপার ক্লাশের, এলিট সোসাইটির সমান অপরচুনিটি তাদের 
দিতে না পারছি ততক্ষণ পর্যস্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। তার জন্য আমি এই বিলকে 
সমর্থন করছি। তাই বিলের ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা ভেবে একে কার্যকরী করার চেষ্টা করুন। 
পশ্চিমবঙ্গের নিপীড়িত মানুষ, যারা চোখের, জল ফেলছেন অন্ধকারে, তাদের. সেই কান্না 
আজকে বন্ধ করার জন্য এগিয়ে আসুন। সেই কান্না আজকে বন্ধ করতে সকলে মিলে 
এগিয়ে আসুন। সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজকে সমর্থন জানিয়েছেন। আজকে আপনারা যে 
প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করছি। আসুন আমরা সকলে 
মিলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আগামী দিনের পথ যদি রক্তাক্ত হয় তাহলে সেই 
রক্তাক্ত পথে চলবার শপথ গ্রহণ" করি। এই কথা বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্তাব 
আরো একবার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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[4750 -- 509 7১৬]. 
মিঃ স্পীকার £ শচীন. বাবু আপনি কি বলবেন বলুন। 


শ্রী শচীন সেন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য অপূর্ব লাল মজুমদার 
মহাশয়ের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে কেন্দ্রের যখন চিদাম্বরম মন্ত্রী ছিলেন তখন সেই মন্ত্রী তার 
সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিলেন, তাকে হল থেকে বার করে দিয়েছিলেন কিনা? 


91011 611 /১1059105 01737167) : 1৮1 90980 911, ] ৩] 900] 2৫- 
1০০ 0191) 90০০0] 90010 ১6 01161 1. 90011 01 016 0০0৬০)01 /১001955. 
০186 066) 83150 00 18019 6210 41107071001 /1710]) 15 0108119 17 (/0 
01501701 00105. 116 [50 15 016 ০0110111801011 01 16561801011 01 58805 [01 
9০17900190 085095 810 9০017600160 "011055 21) 0176 560010, ৮/)1011 15 001- 
150005 ৮/10) (176 015 06 00110108010] 01 11011178160 5০815 11) 0119 
19515120165 01 96618] 9508093 2170 11) 076 1.0 92018. 1 101 1795 0601. 5810 
0) 16 [151 25090 2110 ৪ 101. 11010 ৬/11] 06 5810 28111 8110, (110161016, ] 
018৬6 9০01 10001£01706 101 (6া) 7011)0165 00 58 50119011110 011 0116 9900170 
021. 


[106 00117010150 21117 5090181118115 10 10107011055 15 1701 1050 59018] 
[0 [17018 00 গ্রা। 111001120101811) 80০60090 [11701016. [1 15 101 [0 178৬6 ৪ 
[8171100160 01 1011৬116860 5০061017 1) 50016 ০01 10 61৬6 17010110165 2 361756 
০0 5600110/ 870 ৪ 661176 01 00110106109. 


[7018 15 ৪ ৮85 00110 01 71211 181708895, 1611810113, 91010 21:001)5, 
00100105. 110 11061] 15 11706518001) 00 06 801)16০20 1) 0105 ০01711019) 01৬01- 
8109. 

0162119 10165180101) 177921)5 ৪. 1700005 ৬1৬9171, ৪ 10180101751)1]) 1) /101011 
116 1005011109 (0৬/8103 10170110165 01111111160 01 01580799915, 0116 10110110165 
৪1০ 2016 (0 [0189 & 17921010800] 8110 10011005601 [থা 11 0116 00011001016 
08515 01 9009110/, 270 ৪16 80060190 ৪ [1] 106170015 ০01 0116 50901619. 4৩ 
৪ 11111], 0015 001121705 গিটো [116 10100110165 2) 800910706 0 8170 
10581 (0 006 70011010891 2170 01৮10 11511000101 ০01 06 ০০810; 1 8150 ৫০- 
[21005 591108019 00 06 08910 83178010105 01 (16 17810110/ £0005. 07 
06 70811 01 0106 17910110) ৪1001), 1 ০8115 01 101018706 210 01007508101], 
৬1081 6156 15 63550170181? 


[16 21551 00 0115 00950101) ৫609103 01) 076 1010 01 17001878610) 
0780 15 5008110, 8170 1 15 1056 1100 016 11660 001 9181001 0০011101010 
09007765 0162%. 909061)15 ০1 [11701109-11210119 16180101910105 118৬6518190 
0080 17000-2001 ০ 06 80116%6 0/ (৬০ 08310 106011005 __ 050 010191- 
9) 0590 59110173110051) ৬10) 2০০০1117008010. 0] 016 55০010 15 855101118- 
11011. [101811577 1762175 2 00171170200) 01 016 10110110985 ৪ 01500700011 
৬101 016 121561 50060, ০01710110/ 0011$010031655 10109105. 11171101165 


204 /4959821091,% 17300550705 
[190) 7817081/, 19909] 


56561 21685 01116 ৮/1015 01551510915 (01618160 8110 1110690. 970000188০0, 
(70081) 00102110917 50776 81685 15 1760685819, 4১685 ৬/11616 ৫1৬61910) 15 
79171010060 916 17 061901181 8170 [81011 116 --161181017, ০1006, 17811886, 
100৫, 900. 870 [0059101 1 50০18] 17501000105, 6.৮. 509০1610165, 61080101791 
111910101010175, 4১ [01018115010 500190 15 1110160016 0176 11 ৮/10101 006 177110119 
£0005 20020% 0106 11050100010115 01 1106 11810111/ £1000 2170 ৪16 59/1017080119010 
(0 103 08510 29011901075) 11 16001170106 109)01109 £1000 (01918658170 ৪০- 
০9015 50176 01 0116 01511701 00100181 18105 01 0116 17110110165, 21105/5 (161) 
016 93190115110 8110 10811)06118706 01 00100181] 8170 500181 1719010111015, 8170 
6180165 (11011 10 108101017816 11 010 80081810501 016 50806 017) & 08515 01 
60181109. 

/& 50109065510] 51802 01 [31011811517 11101165 £ 010095$8 01 08181101118 -- 
016 ০011011110165 (180 97০ 9580110181 ৬/1011 0100 01011510195 01181 178) 06 
7611111016৫. 1 15 9130 58৫ (0 58 0) 011512016 51810) 8174 1 [29501)15056$ 
018 ০801) £0810 15 59810151190 ৮/101 105 500181, 6001701710 0170 [১01101081 518005 
800 811 01598015080101011 17 01 01 011680 81০85 15 11016 (0 0591 1109 
09110816 08101106. 110/6৬01, 1) 4 30800 01 01018115) 1110 10100110165 ৮5111 1101 
01) 186 (0 1001010 (16 21685 11016 00110011119 15 95501710181 ৪110 (7 10 
0010, 006 ৬111 0150 18৬6 (0 1101] 010 11910111/ ৪0116০ (161 8$018- 
[1019 11) 60017017110 2110 $00181 17801615. 


[0181 8591701180101], 01) 006 01100110810, ৮111011 50176 68016701505 2৫৬০- 
০0806, 16 8 1101011 11019 1201081 [0100655. 11 101165 001 ৪11 ৫1/01510199) 010৫ 
0170 [1000101 01 88911)1181101) 15 « 5101180101) 01 00111021916 ০0170111109 8 ৪11 
19৬৩1$ 01116, 10116 19501187 00110171109 15101 110 07818], 001 1015 116 
8591101180101) (0 811 890901$ 01116 01 010 00111108110 £900, 11 110101155 1176 
01581006818706 01 11110110195 ৪3 01511101 10105 11 076 900191/1; 11 1016901]১- 
[0595 9101) 016 01 001101178 180101 07 000) -- & 0901176 117 (110 81007) 
1098109 8110 51701100110 01 (116 11011701119 2110 ৪ ৮/1111180955 10 8917001 105 
99018] 011018006110109 1) [9৮০91 ০ 01059 01 1106 170210110, 810, 017 0176 
70811 01 0706 178)0110/, ৪. 061011017)80101] 1701 00 [01701 06 68%15061702 ০0 
101501701 00901615 01 09000180101) 8174 00 68091 001010110109, 


নো ৯/701 1 118৬6 5810 115 01621 076 [101811917) 15 076 67015101115 2110 
[21616760 50806 ০0 50901619 17 09 00010. 11 0115 15 80090060 01101) ৬/০ 
18/6 10 ৪০০৪0 1119 6210 ৪7761107017 0108 15 09116 71000580 8110 10 
৮/10101) ৮6186 06611 85190 10 18010 ০১002170118 0110 10010118160 161019501)- 
[80৬০ 56805 01) /1810-117018175 11) 016 1:01 98018 870 50176 50809 19£15- 
1800195 01 006 ০০010, 11180101011811), ৬/650 73217891 1195 91/8)5 1180 811017 
[106 191£05 56010101) 0 10)6 (0081 [00100180101) 01 0116 4১11810-111019109 1] 0176 
00010/ 2100 11 15 17 0106 07655 01 01017550590 0115 5005 1785 21/2)5 1020 
8170 ০0101100165 (018৬6 & 50601981 5681 1) 0176 45501701019 101 0176 4১0210- 
[10121) ০0111100011, 
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[1015 ০0101001010 185 01850 19 [92 270 11806 7005101৬6 ০0110100001) 
০০৫ 0 811 01002010101) 10105 5120 11) 11017) 96105 -_ 0116 7901109, 0116 1811- 
৬/8)5, 0176 0050115 8770 [06৬010101%6 $611095, (176 [0095 270 09165781)1)5, 
900০0801010, 1015179, 5001, 10 11810 105. 8 6৬. /510)0051) 108118 172179 
010016775 ০0ঘ]70া। 00 00৭7 ০010110010165, 1. 2150 1185 [010019175 020০0119100 
10 11011 11690 9060181 8170 ৪ 01616001010 01 21016170101. 


[, (16161016, ৮/11016 1)681101/ 50100010116 62170 ৪0061107761 270 2 
০0170017000 [7109056 ৬111 1809ি 0176 98170 0 ৮1010] ] 2110 11 ০0]া]00- 
1119 ৬111 06 £1809001. 


[11010 ০00, 
[$-00 - 5-10 7০৮. ] 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ স্পীকার মহাশয়, শ্রী আব্দুল কায়েম মোল্লা যে প্রস্তাব উপস্থাপিত 
করেছেন আমি তা সমর্থন করে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই। আমি অনেকক্ষণ ধরে 
__ প্রায় এক ঘন্টা __ স্ত্রী অপূর্বলাল মজুমদারের বক্তৃতা শুনলাম উনি অনেক তথ্য 
আমাদের কাছে পবিবেশন করেছেন এবং মাঝে মাঝে এই তথ্য আমাদের মনে করারও 
দরকার আছে: তাতে অনেকটা কাজ দেয়। কারণ অনেক সময় আমাদের সামনে এই তথ্যগুলি 
না থাকলে আমরা ভুলে যাই। অনেক জিনিষ আছে যেগুলির প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করি বা 
সংবিধানে যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে তপশিলী জাতি, উপজাতি, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান এই 
সমস্তদের ব্যাপারে অনেক সময় হয়ত ইচ্ছাকৃত না হলেও আমরা এগুলি ভুলে যাই। 
সেইজন্য এটা ভাল যে উনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। তা আমি সাধারণভাবে এই 
কথা বলতে চাই যে এটা কেন আসছে বারে বারে করে ১০ বছর করে আমাদের সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করতে হচ্ছে -- কেন? তার কারণ হচ্ছে আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে শুরু করেছিলাম, 
যখন সংবিধান আমরা রচনা করি সেই লক্ষ্য আমরা পৌছাতে পারি নি, তাই আবার 
আলোচনা, পর্যালোচনা, ভালই হয়েছে আমরা সবাই মিলে একমত হয়ে বলেছি হল না 
আরো ১০ বছর বাড়াও, তাই আবার ১০ বছর বেড়েছে, কারণ আমরা লক্ষ্যে পৌছাতে 
পারি নি, এটাই হচ্ছে কথা। সেই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আমাদের কি করণীয় আছে, সেটা 
কিন্তু সঠিকভাবে আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে ঠিক হচ্ছে না। কারণ কে চাকরী পাবে যেটা 
নংর্ষণ আছে সেটা পেল কি না পেল আমরা দেখলাম এগুলি সব ঠিক আছে, কিন্তু 
মামাদের সামগ্রিকভাবে যদি অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন না হয়, আমুল পরিবর্তন না আসে 
তাহলে এ তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের কিছু হবে না। যারা সংখ্যালঘু বা গ্যাংলো 
ন্ডিয়ান বা আরো কম মুষ্টিমেয় তাদেরও কিছু হবে না বা অন্যদেরও কিছু হবে না। 
মামাদেরে এইসব করতে গিয়ে মনে রাখতে হবৈ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং 
ঘটা আমরা সবাই মিলে সমর্থন করছি। এই যে সংরক্ষণের ব্যবস্থাটা আরো বাড়িয়ে দেওয়া 
ইচ্ছে __ সময় সীমা __- এক্ষেত্রে এটাও কিন্তু মনে করতে হবে যে এটা যেন আমরা মনে 
না করি যে বাকি যারা আছেন তাদের বোধ হয় ৪১ বছরে সবই হয়ে গিয়েছে __ কিন্তু 
য় নি। কারণ সপ্তম পরিকল্পনার পরেও প্রায় ৫০ ভাগ মানুষ __ গ্রাম বাংলার হিসাবটা 
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করলে হয়ত আরো বেশী __ যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে এবং তার মধ্যেও 
সবচেয়ে যারা পিছিয়ে আছে তপশিলী জাতি ও উপজাতি -_- আমাদের এখানে অতটা নেই, 
তবে ভারতবর্ষব্যাগী যদি আমি দেখি তাহলে দেখব পিছিয়ে পড়া আরো জাতি আছে তারাও 
আন্দোলন করছেন যে ওদের তো সংরক্ষণ আছে আমাদের কিছু নেই, আমরা কি করে পাব? 
কাজেই এটা আমাদের মনে রাখতে হবে -- এটা কেন হচ্ছে। কারণ আমাদের তো সেই. 
আমুল পরিবর্তন, মৌলিক পরিবর্তন দেশে হচ্ছে না অর্থনীতিতে হচ্ছে না এটা আমরা 
দেখতে পাচ্ছি। চাকরি আছে -_ চাকরির কথা যদি বলি ১০০টা চাকরি দরকার, ২৫টা 
চাকরি আছে, ২৫টার জন্য খেয়োখেয়ি হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে বিবাদ হচ্ছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে। 
এমন কি তুলনামূলকভাবে অগ্রসর রাজ্যে আমি দেখেছি __ গুজরাটের মত অন্যান্য রাজ্যেও 
দেখেছি _- ২/৩ বছর ধরে লড়াই চলেছে ওখানে এঁ উচ্চজাতি, নীচজাতি নিয়ে ৪১ বছর 
ধরে স্বাধীনতার পরও এই রকম হচ্ছে। আছে তো ২৫টা, ২৫টাই না হয় দিয়ে দিলাম আমি, 
তপশিলী জাতি ও উপজাতিরা পেলেন, তাহলে বাকি লোকেরা কি করবেন তাদের কাজকর্মের : 
দরকার? শুধু চাকরির কথাই বলছি না, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য, পারিবারিকের 
জন্য কাজকর্ম করা যাদের দরকার তারা কি করবেন, তাদের তো কিছু করার নেই। এইজন্য 
এইসব কথা বলতে গিয়েও আমাদেরকে অন্যদের কথা মনে রাখতে হবে। আমি অনেক 
কথায় অপূর্ব বাবুর সঙ্গে একমত কিন্তু উনি যে আবেদনটা শেষে করলেন সেটা ঠিক বুঝতে 
পারলাম না __ যে চলুন আমরা সবাই যারা তপশিলী জাতি ও উপজাতি আছি আমরা 
সব এক সঙ্গে লড়াই করি। তাহলে অন্যরা কি করবেন? অন্য রকমের জাতি যারা আছে 
__ তথাকথিত জাতি বলা হয় __ উচ্চজাতি, মাঝারি জাতি, নীচু জাতি যেগুলি বোঝাও খুব 
কঠিন, তারা কি করবেন? এটা হচ্ছে সর্বনাশা কথা! আপনি ভাগ করবেন না কখন 
নিপীড়িত শোষিত মানুষ যাদের এত অভাব অভিযোগ, যারা পিছিয়ে পড়ে আছেন তাদের 
আপনি হিন্দু-মুসলমানে ভাগ করে দিলেন, তারপরে আপনি তপশিলী জাতি, উপজাতি থেকে 
অন্য জাতিকে ভাগ করে দিলেন, তাহলে লড়াইটা কাকে নিয়ে করবেন এই অবস্থা পাল্টাবার 
জন্য? আলাদা আলাদা হয়ে কি অবস্থা পাল্টানো যায়, যায় না। এক সঙ্গে হয়ে আমাদের 
সমর্থন করতে হবে, কারণ তুলনামূলকভাবে ওরা অন্যদের থেকে আরো পিছিয়ে আছে -_ 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, কিছু ক্ষেত্রে সেটা অন্য রকম। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে 
আমরা দেখেছি ওরা পিছিয়ে আছে। সেইজন্য আমরা এটা সবাই মিলে সমর্থন করছি। এখন 
এই ডাক দেবার প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা যারা প্রগতিতে বিশ্বাস করি, আমরা যারা বলি 
যে, সমাজে একটা আমূল পরিবর্তন আনতে হবে __ এই কায়েমী স্বার্থের যে সব অবস্থা 
চলছে সেইসব অবস্থা থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে হবে __ যদি এটা মনে করি। তাই 
সে'সবে যদি একতাবদ্ধ না থাকি তাহলে আমরা কিছু করতে পারব না, কিছু হবে না। কিছু 
হবে না, কোনো জায়গায় হবে না, আমরা যদি বলি যে ট্রেড ইউনিয়ন করে, যে ছাত্র যুব 
সংগঠন করে, কৃষক সংগঠন করে বা যে কোনো জাতের সব ভাগ হয়ে যাবে যার যার 
নিজের সংগঠন করে, আমরা তা বলি না। সে পথে গেলে কখনো কিছু হতে পারে না। 
আমরা সেখানে বলি আমরাযারা সবাই আক্রান্ত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত তারা সবাই 
এক সঙ্গে দীড়াবো বা থাকবো এই অবস্থার পরিবর্তন করাবার জন্য। এই কথা আমরা বলি 
যে আমাদের ওই পথেই যেতে হবে। আমি এটা শুধু বলতে চাইছি যে এটা শুধু অর্থনীতির 


২850.010া 808 ঘা েণা0ো 207 


ক্ষেত্রে নয়, সব ক্ষেত্রেই এবং এটা কোনো চাকরি বাকরির ব্যাপার নয়। আপনি হিসাব 
দিলেন, ওখানে কত লোক আছে, আমাদের একজন কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, তিনি 
বললেন যে ক্াপনাদের হাইকোর্টে একজন সিডিউল কাস্ট জাজ আছেন, দুঃখের কথা আমি 
জানতাম না। আমরা দেখলাম একজন ছাড়া আর কেউ নেই। এখন তো আর কেউ নেই। 
তিনি এখন ওপরে। আমার কথা হচ্ছে এটা ভালো, হিসাব নিশ্চয়ই আমাদের রাখতে হবে। 
এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক দিক থেকে যাতে সুবিচার হয় তার জন্যও 
ব্যবস্থা করতে হবে। ভূমিসংস্কার ইত্যাদি এই সব করতে হবে। আমরা দেখেছি যে পশ্চিমবাংলায় 
তপশিলী জাতি, উপজাতি শতকরা ৬ ভাগ, আমরা যে জমি বিলি করবো ভূমিসংস্কারের 
মধ্যে দিয়ে এটা একটা দৃষ্টাত্ত। খুব বেশী সময় নেই, পরিসংখ্যান দিতে পারবো না। এটা 
একটা দৃষ্টাত্ত। আমরা যদি এটা বলি তাহলে ওঁরা যাঁরা না কি জমি পাবেন, যাঁদের মধ্যে 
বিতরণ হবে, বিশেষ করে যাঁরা কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করেন, ক্ষেতমজুর তাদের সংখ্যা আমরা 
দেখেছি এপগ্রিকালচারাল লেবার, তপশিলী জাতি শতকরা ৩৮৮৯ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো। 
তাঁদের বেশী কাজ প্রয়োজন, সেখানে আমরা তা করি নি। আমরা সেখানে তার থেকে অনেক 
বেশী তাদের দিয়েছি। আমরা শতকরা ৪৫ ভাগ জমি বিলি করেছি। আমরা তপশিলী 
জাতিকে দিয়েছি, উপজাতিকে দিয়েছি, তাদের বেশী প্রয়োজন ছিলো সেজন্য দিয়েছি। ৪৫.১১ 
ভাগ দিয়েছি। আর তপশিলী উপজাতি যারা এস. সি., এস. টি. তাদের আমরা শতকরা ৫৭ 
ভাগ দিয়েছি। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সর্বক্ষেত্রে রাখতে হবে। কিন্তু এটা আমরা 
কতকগুলো জায়গায় পারছি না। সেটা হচ্ছে ধরুন যেমন ডাক্তারী পরীক্ষা, ইঞ্জিনীয়ারিং 
পরীক্ষাতে ছেলেমেয়েরা যায়। কিন্তু সেখানে যাঁরা এস. সি. উপজাতি থেকে তাদের আমরা 
দেখছি এখন খানিকটা আসছেন, তারা প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে আসছেন, আগের থেকে 
একটু ভালো। কিন্তু তপশিলী উপজাতি একটাও ছেলেমেয়ে পাঠাতে পারছে না। কিন্তু আমরা 
যদি এখন থেকে ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে ওঁরা ১৫/২০ বছর পরেও পাঠাতে 
পারবেন না। ওঁরা অনেক পিছিয়ে পড়বে। এটাও আমার মনে হয় যে ওঁদের জন্য যদি ট্রেনিং 
এর ব্যবস্থা, টিউশনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ওঁরা কমপিট করতে পারবে। প্রতিযোগিতার 
মধ্যে যেতে পারবে। যেখানে ওঁরা স্থান পায় না সেই জায়গাগুলির দিকে আমাদের বেশী নজর 
দিতে হবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বলছি না। একটা কথা ওদের সঙ্গে একমত 
মনিটারিংটা খুব দরকার। তদারকিটা খুব দরকার। যদি এটা হয় তাহলে ডিপার্টমেন্টকে দোষী, 
কার গলদ, কে অপরাধী এগুলো আমরা ভালো করে খুঁজে বের করতে পারবো। 


[5-10 - 5-20 ৮4] 


তবে আমাদের যে এঃগ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আছে কত সেখান থেকে চাকরি-বাকরি পাচ্ছে, 
না পাচ্ছে, কিছু উন্নতি হচ্ছে কিনা এগুলি বোঝার জন্য মনিটারিং এর প্রয়োজন আছে বলে 
আমার ধারণা। তারপর যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা 
পিছিয়ে আছে, অন্যান্য যারা তারাও পিছিয়ে আছে, কিন্তু তারা পিছিয়ে থাকলেও তাদের 
সমকক্ষের মধ্যে আনা এটা আমাদের করতে হবে। সামগ্রিকভাবে নজর না দিলে সবাই মিলে 
ব্যবস্থা না করলে আমরা পারব না। তফশীলি জাতির কথা যখন আমরা বলি তখন এটা 
শুধু তাদের অর্থনৈতিক কথা নয় তাদের সামাজিক অবস্থা কি সেটাও চিন্তা করার কথা। 
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পশ্চিমবঙ্গে হয়ত এতটা নেই, ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় আমি দেখি যে তারা অস্পৃশ্য, 
গান্ধীজী তাদের হরিজন বলেছেন। আম্বেদকরের এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি 
বলেছিলেন হরিজন এই কথা আমাদের পছন্দ নয়, এইসব বলে আমাদের কেউ সন্তুষ্ট করতে 
পারবে না। হরিজন মানে কি জল গড়িয়ে দিলে খায় না, টিউবওয়েল এর জল তুলে. দিলে 
খায় না? আমি বলেছিলাম সেটা ঠিক। আমার দাদার যখন বিয়ে হয়, তফশীলি সিডিউল 
কাস্ট মহিলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তখন আমার বাবার কাছে ২/৩টি চিঠি এল যে আমরা 
শিক্ষিত মানুষ, এই বিয়েতে আমরা যেতে পারব না, কোন জল চলে না। আমরা ইংরাজী 
স্কুলে পড়তাম বলে ঠিক জানি না, আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম জল চল কি? মা বললেন 
জলচলের মানে হচ্ছে ওর হাতে জল খাবে না। এটা আজো স্বাধীন ভারতে চলছে। কাজেই 
ওটা একটা আলাদা জিনিস, ওটা অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই হবে না, সেজন্য সামাজিক ক্ষেত্রে 
বিরাট পরিবর্তন আনতে হবে। উঁচু নিচু এইসব ব্যাপার কি চলছে এগুলি সচেতনতার 
ব্যাপার, এগুলি যদি দূর করতে না পারি তাহলে আমরা যারা প্রগতিতে বিশ্বাস করি, 
সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, আমরা যারা মানুষের দেশের অগ্রগতি চাই, আমরা যারা মাথা তুলে 
দাড়তে চাই আমরা বিদেশের কাছে যেমন আমেরিকা বা অন্যান্য জায়গায় হোয়াইটরা কৃষ্ণাঙ্গদের 
অচ্যুক্ত করে রেখেছে তাদের কি করে বলব? ওরা যদি বলে আপনার দেশে কি হচ্ছে তাহলে 
তাদের আমরা কি বলব? আমি বলছি আজকে যুব সমাজের মধ্যে একটা আলাদা মানসিকতা 
তৈরী করতে হবে তা না হলে একবিংশতি. শতাব্বীর পরেও আবার বাড়াতে হবে। আমি 
বেশী সময় নিচ্ছি না, কিন্তু আপনাদের কাছে শেষে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে চাকরির 
ক্ষেত্রে সংরক্ষণ যা আছে, আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড -শমিউনা॥ 
আমাদের এখানে যা আছে তারা মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন আমাদের কেন ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি 
বলে গণ্য করা হচ্ছে না। আমাদের এখানে খুব বেশী নেই, কিন্তু কতকগুলি রাজ্যে দেখেছি 
এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আমি উত্তর প্রদেশের কানপুরে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখেছি ছাত্রদের 
দিয়ে বাস পোড়ান হচ্ছে, সেখানে হৈচৈ ব্যাপার লেগেছে, এ ছেলেগুলি ভুল পথে যাচ্ছে। 
ছোট ছোট ছেলেরা বলছে আমি পরীক্ষায় ভাল করেছি, আমার এত ভাল নম্বর আছে, অথচ 
আমার নিচে আর একটা ছেলে তফশীলি জাতি বা উপজাতি বলে গ্যাডমিশান পেয়ে যাবে? 
তার চাকরির উন্নতি হয়ে যাবে, আর আমার কিছু হবে না? এটা নিশ্চয়ই তাকে বোঝান 
হয় নি। স্কুল কলেজে যখন পড়ান হয় তখন এটা আমাদের দেশে শেখান হয় নাযেকি 
পরিস্থিতিতে, কি পরিপ্রেক্ষিতে, কি প্রয়োজনে এটা করতে হচ্ছে। সাময়িকভাবে তফশীলি 
জাতি আদিবাসী মানুষের জন্য এটা প্রয়োজন এটা তাদের যে যুব সংগঠন, যে ট্রেড ইউনিয়ন 
আছে তাদের দিয়ে বোঝান দরকার। 


আমি ৩০ বছর আগে ঢুকেছি, আর একজন ১০ বছর আগে ঢুকে আমাকে টপকে 
চলে গেল, প্রমোশন পেয়ে গেল। সেটা কেন হল? এটাকে এভাবে দেখলে, সীমাবদ্ধভাবে 
দেখলে চলবে না, সংকীর্ণভাবে দেখলে চলবে না। এর ইতিহাস, এঁতিহ্য নিয়ে মানুষকে 
আমাদের বোঝাতে হবে। এটা খুব কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় আমরা 
দেখেছি কিন্তু কঠিন হলেও আমরা এই কাজ হাতে নিয়েছি। আমি আবার বলছি যে, 
সংরক্ষণ মেয়াদের ব্যবস্থা বাড়িয়ে দিলাম তাতে সত্যি পুরোপুরি পর্যালোচনা __ অন্ততঃ 
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আমাদের রাজ্যের কথা বলছি যে, পুরোপুরি এই সব পর্যালোচনা করে দেখতে হবে কি 
উপায়ে এদের আমরা সত্যিই এক সারিতে আনতে পারি। সমগ্র জাতির কল্যাণে, সমস্ত 
দেশের কল্যাণে মাথা উচু করে দীড়াবার জন্য এটার প্রয়োজন আছে। সেই জন্য যে প্রস্তাব 
উত্থাপিত হয়েছে আমি তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি 


স্ত্রী রবীন্দ্র নাথ মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লোকসভা, রাজ্যসভায় ৬২তম 
সংরক্ষণ সম্পর্কিত যে বিল পাস হয়েছে সেটা আমাদের এখানে পাস করতে হবে। সেই জন্য 
এই সভায় যে প্রস্তাব উখ্থাপিত হয়েছে সেই প্রস্তাবকে আমি প্রথমেই সমর্থন করছি। বিরোধী 
দলের পক্ষ থেকে অপূর্ব বাবু যে বক্তব্য রেখেছেন আমি সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে একটি কথা 
বলতে পারি যে, তিনি অনেক কথা বলেছেন, ইংরাজীও বলেছেন। কাস্টিস সেকটেরানিজম 
কাকে বলে -_- এই ব্যাপারটি আপনি একটু আত্মোপলব্ধি করতে পারলেই বুঝতে পারবেন 
_- আপনার বক্তব্যের মধ্য দিয়েই এটা পরিষ্মুটিত হয়েছে। আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রাস্তে, বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে বিশেষ করে অনগ্রসর অংশে 
বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কিছু অস্থিরতা দেখা দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, মধ্য প্রদেশে 
এর কিছুটা ব্যাপকতা দেখা দিয়েছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। 
এই কারণেই ৬২তম সংবিধান সংশোধন দরকার হয়ে পড়েছে আপনি বি. আর. আঘ্বেদকরের 
নাম উল্লেখ করেছেন। সময় সংক্ষেপের জন্য আমি এই দিকে আর যেতে চাইছি না। ১৯৫৮ 
সালে এই সংরক্ষণের প্রশ্ন ৮ম সংশোধন হয়েছিল। ১০ বছরের জন্য এটা হয়েছিল। আবার 
৬৯ সালে ২৩তম সংশোধন হয়েছে ৭৯ সালে ৪৫তম সংশোধন হয়েছে। ৮৯ সালে ৬২তম 
সংশোধন হয়েছে। কেন করতে হয়েছে সেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে গেছেন। আমি 
আর সেই কথার মধ্যে যেতে চাইছি না। কিন্তু আপনাকে একটি কথা বলতে পারি যে, 
একটা অংশ হচ্ছে পশ্চাদপদ -_- এর কারণ হচ্ছে এতিহাসিক! এঁতিহাসিক পশ্চাদপদতা, 
অনগ্রসরতা এবং দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা সামাজিক বৈষম্যই হচ্ছে মূল কারণ। আপনারা 
লক্ষ্য করে দেখবেন যে, বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে উন্নত, অনুন্নতের ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে 
আমাদের পরিকল্পনা এবং দেশের স্বাধীনতার পর থেকে যে শ্রেণী শোষণ চলেছে তারই 
ফলশ্রুতি হল এই ধরনের বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা -__- 

[5-20 - 5-30 17.8.] 

আমাদের রাজ্যে একটা বামফ্রন্ট সরকার আছে। আমরা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের মানুষের মধ্যে একটা এঁক্যের ভিত্তি তৈরি করেছি। সেইজন্য 
দেখবেন এখানে এক বর্ণের মানুষের প্রতি অন্য বর্ণের মানুষ এতটা অসিহিষুঃ হয়ে যায় না। 
জ্যোতি বাবু বলে গেছেন, এই প্রসঙ্গে আমি সভাকে একটি কথা জানাতে চাই। 

স্যার, আমাদের এখানে তপশীলী জাতি এবং উপজাতিদের কল্যাণের জন্য যে গ্যাসেম্বলী 
কমিটি আছে তার সুবাদে আমার বিভিন্ন রাজ্যে যাবার সুযোগ হয়েছিল। বিভিন্ন কংগ্রেস 
শাসিত রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য চলছে সেটা আমরা জানি। সম্ভবতঃ ১৯৮১ সালে আমি 
কর্ণাটক গিয়েছিলাম। ওখানে তখন মন্ত্রী ছিলেন মিঃ বঙ্গারাপ্লা। তিনি আমাদের যে কমিটি 
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তার কাউনটার কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। আমরা যখন ট্রেণে যাচ্ছিলাম তখন আমাদের 
কাছে ডেকান ম্যাগাজিন বলে একটি ম্যাগাজিন ছিল। 


স্যার, তাতে দেখলাম, 1176 510097005 02101781716 (0 5০1)900160 (85053 110 
50119400160 11965 212 5010019 10101101190 10 91161 11 (0 076 91111521181. 


শিঙ্গেরী মঠের কথা আপনারা সকলেই জানেন। দেবরাজ আরস যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন 
কর্ণাটকের এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন সেই মঠে যেতেন, তিনি সেখানে খালি পায়ে 
যেতেন। একটি মিটিং-এ আমি মিঃ রাঙ্গারাপ্লাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মিঃ বাঙ্গারাগ্লা [1780 
£0176 01081) 0015 16০01) 1:18582106. 219856 £০ 01/00811 1 270. 51৮2 9০0] 
0011017. [16 ৮০100 0170081) 10 270 5810 "10 15 ৪ 11099 ০0110160810 [90110108। 
00195010177. [0071 18156 10, 


স্যার, এটা একটা অভিনব ব্যাপার। স্যার, গুজরাট গান্ধীজীর দেশ। সেখানে সাধারণের 
কুয়ো ইত্যাদি এইসব ব্যবহার করা যাবে না। বিহারের অনেক ঘটনার কথা আমরা জানি। 
বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরনের বৈষম্য আছে। স্যার, আমাদের দেশে শতকরা ১৫ ভাগ তপশীলী 
জাতি এবং ৭।| ভাগ তপশীলী উপজাতি। দেশের মানুষের একের চার অংশ হচ্ছে তপশীলী 
জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। এই বিরাট একটা সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে বিভিন্ন 
উন্নয়ণমূলক কাজ করা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের বাদ দিয়ে একটা দেশের 
উন্নতির কথা যেমন ভাবা যায় না তেমনি একটা অংশের এই সংরক্ষণের প্রশ্নে যে দাবী, 
আমরা দেখছি সেই দাবীর সামনে তাদের নিজেদের অস্তিত্বকে তারা টিকিয়ে রাখতে চাইছেন। 
দেশের মৌলিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে দেশের অস্থিরতা বাড়াতে তা সাহায্য 
করবে। কাজেই যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে তাদের বাড়তি কিছু সুযোগ 
সুবিধা দিয়ে উন্নত, অনুম্নত-এর ব্যবধান ঘুচিয়ে একটা সামঞ্জস্যের জায়গায় আনতে হবে। 
এইভাবে ব্যবধান ঘুচিয়ে আমাদের দেশের মূল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্রোত ধারায় এদের 
নিয়ে গিয়ে সমস্যার সমাধান করা ছাড়া উপায় নেই। এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমি এটা 
বলতে চাই যে, এই ব্যবস্থা অনাদি অনস্তকাল থাকা উচিত নয়। অনুন্নত অংশের মানুষদের 
এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সামগ্রিকভাবে মৌলিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর মধ্যে দিয়ে স্থায়ী 
সমাধান করতে হবে। এই বলে এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 


শ্রী সত্যেন্ত্র নাথ ঘোষ £ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যেটা লোকসভা এবং রাজ্যসভায় 
পাশ হয়ে গিয়েছে এবং যেটা আমাদের মাননীয় আইন মন্ত্রী :875276থণ জন্য আমাদের 
এই বিধানসভায় উপস্থিত করেছেন তা সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি দুটি কথা বলব। মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত প্রাকটিক্যাল এবং প্রাগমেটিক বক্তব্য রেখেছেন। বিরোধী দলের নেতা 
শ্রী অপূর্বলাল মজুমদার মহাশয় অত্যত্ত আবেগ ভরা কঠে সিডিউল কাস্ট এবং সিডিউল 
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ট্রাইবদের বর্তমানের অবমানিত, অবহেলিত এবং নিগৃহীত জীবনের কথা বর্ণনা করেছেন। 
কাজেই এই দুটো বন্ুতার পর আর কোন বক্তৃতা, তা যত পাওয়ার ফুল হোক না কেন, 
সেঁটা খুব পানসে বলে মনে হবে। আমি একটা মাত্র কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো। 
প্রথম হচ্ছে অপূর্ব বাবু বলেছেন শংকরাচার্যের কথা বা আজকে সিডিউলড কাস্ট এবং 
সিডিউলড ট্রাইবদের বেদনার কথা। আমি একটা কথা বলবো যে স্বামীজী যখন সারা পৃথিবী 
জয় করে মাদ্রাজে এলেন, তখন মাদ্রাজের ত্রাম্মাণেরা বললেন যে তুমি শুদ্র কাজেই বেদ 
পড়বার তোমার কোন অধিকার নেই। কাজেই স্বামীজীকে যারা শুদ্র বলে ঘৃণা করতে পারে 
__ শাংকরাচার্য আজকে কী বলেছেন না বলেছেন, সেই সম্পর্কে শোনার কোন অবকাশ 
আছে বলে মনে হয় না। কাজেই এই দুঃখ এই বেদনা শুধু অপূর্ব বাবুর নয়, এটা সকলকার 
এটা জাতির কলম্ক। আজকে এই যে জাতিভেদ, এটা ভারতবর্ষের কলম্ক। এ জাতির কলম্ক, 
এটা পাপ, আমাদের পাপ, এ আপনার পাপ। আর একটা বলি, অনেকেই দিডিউলড 
কাস্টদের সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু সিডিউলড ট্রাইবদের সম্পর্কে এখানে কিছু বলেন নি। 
সেখানে যে রিপোর্ট, আমাদের কমিশনার প্লান করেছেন সিডিউলড কাস্ট এবং সিডিউলড 
ট্রাইবস, সেখানে তিনি বলছেন যে সিডিউলড ট্রাইবের অবস্থা আরও মর্মাহত, তারা আর্য্যদের 
দ্বারা অত্যাচরিত হয়ে, উপেক্ষিত হয়ে তারা বন জঙ্গলে আসতে আসতে আশ্রয় গ্রহণ করে, 
পাহাড়ে জঙ্গলে তারা আশ্রয় নেয়। কাজেই সিডিউলড ট্রাইবদের অবস্থা অত্যন্ত মর্মাস্তিক। 
জঙ্গল শেষ হয়ে যাচ্ছে, পাহাড় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, মরুভূমি এগিয়ে আসছে। কাজেই সিডিউলড 
ট্রাইবদের অবস্থা অত্যত্ত বেদনাতুর, অত্যন্ত মর্মন্তদ। সেই জন্য এই বিলটাকে সম্পূর্ণ ভাবে 
সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


জী সালিব টপ্পো £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় 
যে ৬২তম সংশোধনী বিল আনা হয়েছে সেটাকে সমর্থন জানিয়ে দু একটি কথা বলতে চাই। 
আজকে ৪১ বছর পরে আমাদের কী আবার সেই রিজার্ভেশন কোটা ১০ বছর বাড়াতে হবে, 
এটাই আমার প্রশ্ন কারণ প্রত্যেক ১০ বছর অন্তর এই রিজার্ভেশন কোটা বাড়ানো হচ্ছে 
একটা আশায় যে আদিবাসী এবং সিডিউলড কাস্ট যারা আছেন তাদের সামাজিক, আর্থিক 
এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বা তাদের এডুকেশন্যাল ব্যাকওয়ার্ডনেস আছে, সেটা দূর হবে। কিন্ত 
আজকেও আমাদের সেই একই পরিস্থিতি। তাহলে এটা আরও ১০ বছর বাড়ানো হবে, 
তারপর আরও ১০ বছর, এই ভাবে কত বছর বাড়ানো যাবে? আমি যেহেতু -- আদিবাসী 
সম্প্রদায়ের লোক, আমাদের পরিস্থিতি কী একই অবস্থায় থাকবে, আমার প্রশ্ন এই জায়গায়। 
কারণ আজকে গোটা ভারতবর্ষে আদিবাসী এবং তপশীল এবং অন্যান্য যে ব্যাকওয়ার্ড 
ক্লাসের লোক, সংখ্যায় কম নয়, তবু তাদের যে ব্যাকওয়ার্ডনেস, আজকে শিক্ষার দিক দিয়ে, 
আর্থিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে, আমরা পিছিয়ে আছি। এইগুলো যদি আমরা ঠিক ভাবে 
সমাধান করতে যাই তাহলে আমাদের আদিবাসী তপশীলদের যে মূল সমস্যা তা কোথায় 
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আছে, সেইগুলোকে খুঁজে বার করতে হবে। আজকে চাকরির ক্ষেত্রে আমি বলি পশ্চিমবাংলায় 
আজও থার্ড গ্রুপ এবং ডি গ্রুপে ৩.৫ এর বেশী হয় নি যেটা সরকারী হিসাব আছে সেই 
অনুসারে । তাহলে এঁ থার্ড গুপ এবং ডি গ্রুপের জন্য আদিবাসী তপশীল আদিবাসীদের মধ্যে 
শিক্ষিত ছেলে মেয়ে নেই? কেন এই সব জায়গাগুলো পূরণ করা হয় নি? ভারতবর্ষে তো 
নয়ই, পশ্চিমবাংলায়ও এটা হয় নি। আজকে আদিবাসী তপশীল উন্নয়ণ খাতে কোটি কোটি 
টাকা বরাদ্দ হচ্ছে এবং সেই টাকাগুলো -_ আমি যেহেতু জলপাইগুড়ি জেলার লোক, আমি 
শুধু জলপাইগুড়ি সম্পর্কে বলবো, সেখানে দেখা যায় ইয়ার এন্ডিং-এ বরাদ্দ টাকা ফেরত 
যায়, এটা কেন হয়? সুতরাং এই বিষয় সরকারের বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া দরকার। 
আদিবাসী তপশীল জাতিদের ডেভালপমেন্ট খাতে যে টাকাগুলো আছে, সেই টাকাগুলো খরচ 
হচ্ছে কী না সেটা দেখতে হবে। আজকে আমরা সব দিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আজও 
আমরা আদিবাসীরা সব দিক দিয়েই বঞ্চিত। আদিবাসী ও তপশিলী সম্প্রদায়ের মানুষদের 
সমস্যার সমাধান করতে হলে, সমস্যার মূলটা কোথায় সেটা আগে দেখতে হবে এবং সেখান 
থেকে সমাধানের জন্য সঠিক চেষ্টা চালাতে হবে। এই ক'টি কথা বলে আমি এই বিলকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[5-30 - 5-40 7১ 


শ্রী সুরজিত শরণ বাগটী ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সংবিধানের ৬২তম সংশোধনী 
বিলটিকে সমর্থন করতে গিয়ে প্রথমেই আমার মনে হচ্ছে যে, গত ৪২ বছর ধরে আমাদের 
দেশটা যাঁরা শাসন করেছেন সেই শাসকদের কিছু ব্যর্থতা, কিছু অদুরদর্শিতার জন্যই আমাদের 
এই বিলকে সমর্থন করতে হচ্ছে। কারণ আমরা জানি এই সামাজিক সমস্যার মূলে রয়েছে 
একটা শোষণজীবী সমাজ, যে শোষণজীবী সমাজকে কংগ্রেস শাসন ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে। 
তাদের সেই ব্যর্থতার ফলেই আজও এই সমস্যা রয়েছে। যত দিন পর্যন্ত না আমরা পশ্চাদপদ 
শ্রেণীগুলিকে উন্নত করতে পারছি তত দিন আমরা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, নৈতিক 
দায়িত্ব, আঞয়ওিক দায়িত্ব সামাজিক জীব হিসাবে সঠিক ভাবে পালন করতে পারছি না। 
আজ পর্যস্ত আমরা আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতে না পারার কারণই হচ্ছে কংগ্রেস 
আমলের অদূরদর্শিতা অপূর্ব বাবু বলেছেন, যেভাবে এত দিন দায়িত্ব পালন করা হয়েছে 
সেভাবে যদি চলে তাহলে ২০০১ সালেও কিছুই হবে না। প্রয়োজনে ২০০১ পর্যস্ত এই 
সময়-সীমাকে বৃদ্ধি করতে হবে। আমি তাঁকে বলি, পশ্চাদপদ শ্রেণীর সার্বিক উন্নতির জন্য 
২০০১ সাল কেন প্রয়োজনে এই সময়-সীমাকে ২০১১ সাল পর্যস্ত করতে হবে। কারণ 
আমরা জানি কতকগুলি এঁতিহাসিক কারণেই সমাজের গশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষরা নানা দিক 
দিয়ে, শুধু অর্থনৈতিক নয়, সায়াজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিক দিয়ে বঞ্চিত, শোষিত। 
তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার জন্য যে সদ্বিচ্ছার প্রয়োজন ছিল সেই সদিচ্ছা বিগত 
৪২ বছর ধরে জাতীয় শাসক শ্রেণী দেখাতে পারেন নি। আমরা জানি, নিশ্চিত এটা একটা 


[5017777108৭ 900 [11710০4110৭ 213 


জটিল সমস্যা, কিন্তু সমস্যার সমাধানের জন্য যে সদ্বিচ্ছা এবং সঠিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল 
ঘটাতে পারি নি। স্বাধীনতার ৪২ বছর পরেও এটা আজকে দেশের পক্ষে একটা বিরাট 
লজ্জা। আমার মনে হয় ওরাও নিশ্চয়ই এ নিয়ে লজ্জা পান এবং লজ্জা পান বলেই 
আজকে এই মুহূর্তে এই সভায় কংগ্রেস দলের পক্ষে অপূর্ববাবু ছাড়া আর অন্য কোন সদস্য 
উপস্থিত নেই। লজ্জায় ওঁরা বোধ হয় আজকে সভা থেকে চলে গেছেন। যাই হোক আজকে 
আমাদের লজ্জা এবং দুর্ভাগ্যকে ঢাকা দেবার জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হচ্ছে এবং 
আমাদের এই সংশোধনী বিলটিকে সমর্থন করতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা 
জানি এই সংশোধনীর বিশেষ করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, কারণ লোকসভা এবং রাজ্য 
বিধানসভাগুলিতে পশ্চাদপদ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব এবং গ্যাংলো ইন্ডিয়ান শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমরা জানি গোটা দেশে পশ্চাদপদ শ্রেণীর জন্য লোকসভায় ৭৩+টি 
আসন সংরক্ষিত আছে। এ ৭৩টি লোকসভা কেন্দ্র ছাড়া ৮ম লোকসভার নির্বাচন পর্যস্ত 
পশ্চাদপদ শ্রেণীর কোন প্রার্থী সাধারণ কেন্দ্র থেকে জিতে আসতে পারেন নি। বিগত 
লোকসভার নির্বাচনে -- নবম লোকসভা নির্বাচনেই প্রথম জনতা দলের তিন জন প্রার্থী 
পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষ সাধারণ কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আজ 
পর্যস্ত এই সামাজিক অবস্থা রয়েছে। এর থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, সমস্যার সমাধানের 
জন্য যে পথে আমাদের যাওয়া উচিত ছিল সেই পথে আমরা যেতে পারি নি। সমস্যার মূলে 
আছে আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি এবং মনোভাব, যার পরিবর্তন দরকার। তবে আমরা 
একথা বিশ্বাস করি যে, যতদিন এই শোষণজীবী সভ্যতা থাকবে ততদিন এই সামাজিক 
বৈষম্য থাকতে বাধ্য। সুতরাং শোষণজীবী সভ্যতার অবসানকল্পে আমাদের এ এব, 
সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে লড়াই-এর কথা ভাবতে হবে। 


রী প্রবোধ চন্দ্র সিন্হা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সংসদে ৬২তম সংবিধান সংশোধন 
বিল যেটা পাশ করা হয়েছে যার মাধ্যমে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি ও 
সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে তাকে সমর্থন জানানোর জন্য আজকে 
এই বিধানসভায় যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তাকে আমি সর্বাস্তকরণে সমর্থন করছি। 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে, সমস্ত নাগরিকদের সমান 
অধিকারে প্রারষ্ঠিত করা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে বৈষম্য, যে ভেদাভেদ আছে 
তাকে সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত করার চেষ্টা করা। এই কাজ করার ক্ষেত্রে আইনগত যেমন দিক 
পরিবর্তন যদি সম্ভবপর না হয় তাহলে কেবলমাত্র আইনের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যে পৌছানো 
যাবে না। শ্রামরা ৪২ বছর ধরে এই জিনিস দেখলাম। যে কাজ ১০ বছরের মধ্যে করার 
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কথা ছিল সেই কাজ ১০ বছরের মধ্যে ওরা করতে পারে নি। ৪০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, 
আবার ১০ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য প্রস্তাব উাপন করা হয়েছে। এই বিলের উদ্দেশ্য 
সাধু এবং মহৎ। সামাজিক বৈষম্য দূর করে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
উন্নতি করতে হবে। মানুষের মধ্যে যে ভেদাভেদ, আর যে অস্পৃশ্যতার মানসিকতা রয়েছে তা 
দুরীভূত করতে হবে। উপজাতি শ্রেণীর মানুষেরা যাতে নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারে, স্লৌভাতৃত্বের বন্ধনে যাতে আবদ্ধ হতে পারে সেটা দেখতে হবে। শুধু বিলকে সমর্থন 
করলেই হবে না। আমি এই কথা বলতে চাই, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্য 
সামাজিক ক্ষেত্রে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার এবং তার প্রয়োজন রয়েছে। সেইভাবেই 
সরকার এগিয়ে যাবে, এই কথা বলে এই বিলকে আত্তরিকভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী বিমলানন্দ মুখাজীঁ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ, মহাশয়, লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় ৬২তম 
সংবিধান সংশোধন বিল যেটা গৃহীত হয়েছে এবং এখানে যেটা প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে 
সমর্থন করছি। প্রশ্নটা সীমাবদ্ধ, এটা একমাত্র বিধানসভা বা লোকসভার নির্বাচনে তপশিলী 
জাতি এবং তপশিলী উপজাতিদের যাতে আলাদা কেন্দ্র নির্দিষ্ট থাকে এবং এই সঙ্গে যারা 
গ্যাংলো ইন্ডিয়ান তাদের নমিনেশনের ব্যবস্থা করা। এছাড়া অন্য উন্নয়ণের প্রশ্ন এই বিলে 
নেই। সুতরাং যে বিক্ষোভ উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানে হচ্ছে তা ভুল ধারণা থেকে হচ্ছে। মুল 
প্রশ্ন হচ্ছে, ৪০ বছর পরেও অনগ্রসর শ্রেণী, তপশিলী জাতি এবং উপজাতিদের উন্নয়ণ খুব 
বেশী ঘটলো না। এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এখন এটা স্বাভাবিক, কেউ 
কেউ বলেছেন যে, যে ব্যবস্থা আমাদের দেশে চলেছে, সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক কাঠামো 
তাতে করে ১০/২০ বছর পরেও এদের দ্রুত উন্নয়ণ হওয়ার সম্ভাবনা কম যদি না ইতিমধ্যে 
2ওধভিও্, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানো যায়। তা সত্বেও এটা 
করতে হবে। আমরা অপেক্ষায় থাকবো যাতে করে এই পশ্চাদপদ মানুষের উন্নয়ণ করা যায়। 
অচ্ছুতের ব্যাপারে এমন কথাও শুনলাম কেন্ত্রীয় সেক্রেটারিয়েটে তপশিলী জাতির একজন 
বড় অফিসার যদি কেউ হোন তাহলে ব্রাহ্মণ অফিসার তাকে হ্যান্ডশেক করতে দ্বিধা বোধ 
করেন। এই রকম অনেক উদাহরণ দিলেন। সুতরাং উন্নয়ণের প্রন্মে প্রধান যেটা অগ্রাধিকার 
দিতে হবে সেটা হচ্ছে 754:5ছ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে একটা সামাজিক আন্দোলন এ 
ব্যাপারে গড়ে তোলা দরকার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জলচলের কথা এখানে বললেন এইসব 
জিনিস পশ্চিমবাংলা থেকে উঠে গেছে। সেদিক থেকে সকল দিক বিবেচনা করে আরো ১০ 
বছর এই বিশেষ অধিকারটি তপশীলি উপজাতি এবং এ্যাংলো হশ্ডিয4'প কথা নিয়ে যে 
বিলটির প্রস্তাব এখানে এসেছে আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[5-40 - 5-50 7৯1. 
জ্বী প্রবোধ পুরকায়েত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লোকসভা এবং রাজাসভা থেকে 
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সিডিউলড কাস্ট, সিডিউলড ট্রাইবস এবং ঘ্যাংলো ইন্ডিয়ান +িউিচর সংরক্ষণের জন্য যে 
সংবিধান সংশোধন বিল এসেছে এবং আমাদের বিধানসভার অনুমোদনের জন্য এখানে প্রস্তাব 
উত্থাপন করা হয়েছে তার সমর্থনে আমি দু'একটি কথা বলতে চাই। স্বাধীনতার ৪২ বংসর 
পরেও শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষের মধ্যেই তপশীলি এবং উপজাতি সম্প্রদায় 
আজও অবহেলিত। শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, সামাজিক এবং সংস্কৃতির দিক থেকেও 
পিছনে পড়ে আছে। আমাদের সমাজের এমনই মানসিকতা যে নিন্নবর্ণীয়েরা আজও অচ্ছুত। 
পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাব সেই ভাবে প্রবল নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে আমরা দেখেছি 
__ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও বলেছেন তপশীলি, উপজাতি সম্প্রদায়কে সামাজিক স্বীকৃতি না 
দিয়ে কিভাবে তাদের উপর নির্যাতন চালান হচ্ছে। যে পথে তারা যায় উচ্চ বর্ণের মানুষ 
তাদের ছোঁয়া লাগবার ভয়ে সেই পথ এড়িয়ে যান। তারপর পানীয় জল ইত্যাদি সব কিছুর 
ব্যাপারে তাদের উপর বিধি নিষেধ আরোপিত হয়। তাদের এই অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে 
ভারতবর্ষে ভোটের সময় তাদের দাবার খুঁটির মত ব্যবহার করা হয়। বার বার এই রকম 
সংরক্ষণের প্রশ্ন আসে এবং তাকে কেন্দ্র করে নানা রকম বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি 
হয়। স্বাধীনতার ৪২ বছর পরেও এই অবস্থা এটা একটা লজ্জা ও গ্লানির ব্যাপার। সেজন্য 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছেন যে, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই 
বিলটি অত্যত্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমি এই বিলটিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


রী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই বিলটির মূল উদ্দেশ্য 
যেটা পলিটিক্যাল রিজারভেশন আইনসভা এবং লোকসভা সেটাকে আরো ১০ বছর বাড়িয়ে 
দিয়েছেন এবং সেই বাড়ানোর ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। সবাই একমত হয়েছেন, 
দ্বিমত যেখানে, সেটা হচ্ছে এখনও এইভাবে বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলার প্রয়োজন হচ্ছে কেন? 
১৯৫০ সালে যখন বিষয়টি সংবিধানের মধ্যে ঢোকান হয়েছিল তখন স্বর্গতঃ প্রধান মন্ত্র 
পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু মহাশয় বলেছিলেন গিভ মি টেন ইয়ার্স টাইম। তিনি মাত্র ১০ 
বছর সময় নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই ১০ বছর এখন পর্যস্ত শেষ হচ্ছে না। এখন সেদিন 
দিল্লীতে আলোচনার সময় মাননীয় বসন্ত শাঠে মহাশয় তার বক্তৃতায় বলেছেন ৫০ বছর তো 
দুরের কথা দরকার হলে ৫০০ বছর চালান যায়। এটা কিসের প্রতিধ্বনি, প্রশ্নটা এখানে। 
রিশ্ব500শানর মন্ত্রী বলেছিলেন, আমি নিজেকে সার্থক মনে করব পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসাবে 
যেদিন দেখব যে এই দপ্তরটাকে উঠিয়ে দেবার, প্রয়োজন হয়েছে, রাখার দরকার নেই। যখন 
সরকার সারা ভারতবর্ব্যাগী এই রিজারভেশন চালিয়ে কিছু স্পেশাল ডোজ দিয়ে চলেছেন, 
সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে আর রিজারভেশন দেবার প্রয়োজন হবে না তাহলে সেটা নিশ্চয়ই 
সকলের কাম্য। কিন্তু যদি পরিকল্পনাগুলি এইভাবে চালান যায় যে, কিছু সংখ্যক মানুষকে 
হাতে রাখবার উদ্দেশ্যে এই রিজারভেশন ৫০০ বছর চালান হবে, তাহলে কোনদিনই এর 
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শেব হবে না। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিক্ষা নিয়ে এখানে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। আমার সময় 
বেশী নেই তাই আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, আমরা এসে শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৭৬/৭৭ 
সালে সিডিউলড কাস্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবদের যে অবস্থায় পেয়েছি, যে গ্যাপ ছিল বিটুইন 
নন-সিডিউলড গ্যান্ড সিডিউলড -_ সেটা আজকে অনেক কমে গেছে। অপূর্ব বাবু ১৯৮৭ 
সালের রেটের ফিগার দিলেন, কিন্তু আমরা আসার পর এ রেটের ফিগারটা খুব লো লেভেল 
থেকে আমাদের শুরু করতে হয়েছিল। তবে আমি বলবো, সিডিউলড কাষ্ট সমস্যা এইভাবে 
দূর করা যাবে না। দিল্লীতে এই সম্পর্কিত একটি কনফারেলে আমি গিয়েছিলাম। কংগ্রেস 
এম. পি.-_ তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তারা ল্যান্ডন্ে য৫খখ ধ্বনি তুলেছিলেন; 
জমির প্রশ্ন সেখানে উঠেছিল। কিন্তু আমি বলবো, এই ভূমি সংস্কারের কাজ পশ্চিমবঙ্গে 
যেরকম ভাবে হয়েছে, অন্য কোন রাজ্যে তা হয় নি। আজকে সারা ভারতবর্ষের ৮০ কোটি 
জনসংখ্যার মধ্যে যদি সিডিউলড কাষ্টদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় তাহলে হয়ত দেখা যাবে 
যে, সেটা ২০ পারসেন্টের মত। কিন্তু সারা ভারতবর্ষে এ একই সঙ্গে যদি এই রকম একটা 
সমীক্ষা করা যায় যে, কতজন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছেন, তাহলে দেখা যাবে সেই 
দরিদ্র লোকগুলির ৮০ পারসেন্টই হচ্ছে সিডিউলড কাস্টস। সিডিউল্ড কাস্টদের দারিদ্র 
দূরীকরণ প্রোগ্রামে লোন দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এইভাবে সিডিউল্ড কাস্ট দেখে দেখে 
লোন দিয়ে দেশে দারিদ্র দূর করা যাবে না। এতে হয়ত অন্যের চেয়ে তাদেরকে একটু 
স্পেশাল ডোজ দেওয়া হচ্ছে, স্পেশাল কম্পোন্যান্ট প্রোগ্রামে হয়ত তাদের মার্জিন মানি দেওয়া 
হচ্ছে, কিন্তু এইভাবে দারিদ্র দূরীকরণ হয় না। দারিদ্র দূরীকরণের জন্য আজকে যে কর্মকান্ড 
চলছে সেটা মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে এবং ধনী মানুষদের চাপে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই 
এইভাবে সিডিউল্ড কাস্টদের উন্নতি সাধন করা যাবে না। আজকে ডি. আর. ডি. এ. যদি 
ব্যর্থ হয় তাহলে এস. সি. পিও ব্যর্থ হবে, সবই ব্যর্থ হবে। আজকে এদের লেখাপড়ার 
দিকটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। এইজন্য আমরা স্পেশাল রিজারভেশন সেল 
করেছি উইথ সাম জয়েন্ট কমিশনার ফর রিজারভেশন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদের জন্য তাই 
ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারীতে ২৫ পারসেন্ট আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। 


মিঃ স্পীকার ঃ মিঃ ডাকুয়া, আমাদের আজকের সভা সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিটে শেষ হয়ে 
যাবার কথা ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, আরো কিছু সময় লাগবে। কাজেই ১৫ মিনিট সময় 
বাড়িয়ে দেবার জন্য সভার অনুমোদন চাইচি। 
(সভার অনুমতিক্রমে এই সময় ১৫ মিনিট সময় বৃদ্ধি ঘটে।) 


শ্রী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জয়েন্ট এক্্রেন্স পরীক্ষার মাধ্যমে 
ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির যে চালু নিয়ম রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা এদের জন্য ২৫ 
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পারসেন্ট ওয়েটেজ দিচ্ছি। এ-ব্যাপারে না বুঝে নানা রকম সমালোচনা হয়। অনেকেই ভাবেন 
যে, তারা কনসেশন পেয়ে ডাক্তার হবে। ব্যাপারটা তা নয়। ভর্তি হবার সময় তারা নিশ্চয়ই 
কনসেশন পাবে, কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষা দেবার সময় কোন কনসেশনের ব্যাপার নেই। যদি 
পরীক্ষায় ফেল করে তাহলে ডাক্তার হবে না। আমরা শুধু ন্যুনতম সুযোগ দিয়ে তাদের টেনে 
তুলবার চেষ্টা করছি। ১৯৭৬/৭৭ সালে আমরা এসে যা দেখেছি তাতে তখন সিডিউল্ড 
কাস্টস, সিডিউল্ড ট্রাইবসদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে সংখ্যা ছিল সিক্স পয়েন্ট সামথিং 
পারসেন্ট মাত্র। কিন্তু এখন সেটা বেড়ে ১২ পারসেন্টের মত হয়েছে। 
[5:50 - 5-59 7১৯1.] 


এই কয়েক বছরের মধ্যে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমরা এই কথা 
বলতে পারি ১২ পয়েন্ট সামথিং অর্থাৎ এ্যাবাউট ১৩ পারসেন্ট হয়েছে। লাস্ট খ্রি ইয়ার্সের 
যে ফিগার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নিয়েছি তাতে যে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে, পশ্চিমবাংলায় 
লাস্ট গ্রি ইয়ার্স. আমাদের যে পারসেন্টেজ তাতে ট্রাইবসদের ক্ষেত্রে বলতে পারি না ঠিক 
তবে কাস্টদের বলতে পারি আমরা পারসেন্টেজ মেনটেন করতে পেরেছি। তাই আমি সব 
শেষে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবার যে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা নিশ্চয়ই 
রেট বাড়ানোর পেছনে দৌড়াচ্ছি এবং দৌড়বো, কিন্তু পশ্চিমবাংলা সহ গোটা ভারতবর্ষে 
দরিদ্রের সংখ্যা ৫০ কোটি এবং এই ৫০ কোটি দরিদ্রের মধ্যে ৩৫ কোটি দরিদ্র হচ্ছে এস. 
সি. এস. টি.। এই দরিদ্র মানুষের উদ্ধারের প্রশ্নে শুধু মাত্র এস. সি. এস. টি.-দের আলাদা 
করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলে হবে না, শুধু মাত্র এস. সি., এস. টি.-দের তুলে ধরলে 
হবে না, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মূল পরিবর্তন না আনলে হবে না। এখানে মারকেট ইকনমির 
প্রশ্ন রয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানো দরকার। এটা 
পশ্চিমবাংলার আলাদা কোন ব্যাপার নয়, গোটা ভারতবর্ষের ইকনমির ব্যাপার। তার মধ্যে 
দীঁড়িয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে এবং আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এই'হাউসে যে বিল 
সিট রিজারভেশান করা হচ্ছে। তাদের উঠিয়ে এনে তাড়াতাড়ি উন্নতি ঘটানই হচ্ছে এই 
বিলের মুল উদ্দেশ্য। এখানে এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের প্রশ্ন উঠেছে, গ্রাংলো ইন্ডিয়ানরা একটা 
পকেটে রয়েছে, ছোট ছোট জায়গায় তারা আছেন। এস. টি.-দের যেমন নোমিনেশান দেওয়া 
হয়, তাদেরও সেই রকম নমিনেশানের ব্যবস্থা আছে। তারাও ভারতবর্ষের ইন্টিগ্রাল পার্ট, সেই 
জন্য তাদেরও নমিনেশানের ব্যবস্থা আছে। নমিনেশান রাখার এই যে ব্যবস্থা এবং এই যে 
বিল র্যারটিফিকেশানের জন্য এসেছে এই দুটোকে সম্পূর্ণ রূপে জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী আব্দুল কায়ুম মোল্লা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, খুব আনন্দের কথা যে এক সঙ্গে 
সকলে মিলে এই বিলটাকে সমর্থন করলেন। কিন্তু কংগ্রেস বন্ধুদের কথা বলি, অপূর্ববাবুকে 
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দায়িত্ব দিয়েছেন এই বিলের ব্যাপারে। অপূর্ববাবু এই বিলকে সমর্থন করলেন। অপূর্ববাবুকে 
দায়িত্ব দিয়ে সকলে চলে গেলেন। অপূর্ববাবু ছাড়া আর অন্য সকল সদস্যের এই ব্যাপারে 
সমর্থন আছে কিনা সেটা আমরা বুঝতে পারলাম না। 


মিঃ স্পীকার £ অপূর্ববাবু বলেছেন ফিজিক্যালি সাপোর্ট ওনার থাক বা না থাক 
মোরালি ্যান্ড মেনটালি সাপোর্ট রয়েছে। 


তরী আব্দুল কায়ুম মোল্লা £$ এখানে তো অপূর্ব বাবু “একা কুম্ত রক্ষা করে নকল বুঁদি 
গড়” এই অবস্থা বন্তৃতা রেখে গেলেন। যাই হোক, সংবিধানের ৬২তম সংশোধনী যে বিল 
এসেছে এই বিলটি কিন্তু ভারতবর্ষে রাজ্যের মধ্যে ৫০ ভাগ রাজ্যকে সমর্থন করতে হবে 
তবে সংশোধনী গৃহীত হবে। সেই ৫০ ভাগ রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবাংলা সর্বপ্রথম এটাকে 
সমর্থন জানালো। পশম্চিমবাংলা সমস্ত ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে, আবারও এই 
বিলের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলো। অন্যান্য রাজ্য কি করবে জানি না। আমরা 
অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার আর একটা কারণ হ'ল আর যে ৫০ ভাগ রাজ্য সমর্থন করবে 
পশ্চিমবাংলা তাদের কাছে দৃষ্টান্ত হিসাবে থাকবে। অন্যান্য রাজ্য সমর্থন করবে কি করবে না 
সেটা জানা নেই, তারা যদি পশ্চিমবাংলাকে দেখে অন্তত সমর্থন করেন তাহলে সংশোধনীটা 
গৃহীত হতে পারে। সেই জন্য আগেই আমরা এটা সমর্থনের জন্য এনেছি। আমাদের এই 
রাজ্যে পশ্চিমবাংলাতে বহু ক্ষেত্রে অনেক বিষয় আগেই নিয়ে এসেছি। এখানে সতীদাহ প্রথা, 
বিধবা বিবাহ প্রথা প্রথম চালু হয়েছিল। আমাদেরই বঙ্গসস্তান এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা 
পালন করেছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলা অগ্রণী ভূমিকা 
নিয়েছে। পশ্চিমবাংলার সমাজ ব্যবস্থা অন্যান্য রাজ্যের থেকে উন্নত। আমরা এক সঙ্গে বসে 
যে কোন বিষয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আলাপ-আলোচনা করতে পারি, আমরা সকলে মিলে 
এক সঙ্গে ওঠা-বসা করতে পারি। এর মূল কারণ হ'ল পশ্চিমবাংলায় গণতান্ত্রিক চেতনা 
অনেক বেশী উন্নত। - 


অন্যান্য অনেক রাজ্যে হতে পারে নি, কেন হতে পারে নি তা আমি ঠিক বলতে 
পারবো না, তবে এটুকু বলতে পারি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কোন উন্নতি হয় নি। বিভিন্ন 
রাজ্যে এখনো যে সরকার রয়েছে সেইদিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সরকার অনেক বিষয়ে এগিয়ে 
আছে। পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সমাজের ক্ষেত্রে যে বিবর্তন এনেছে সেই 
জিনিষ ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে অনুসরণ করবে এবং আমরাই তার রূপরেখা হিসাবে প্রথম 
দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি, এটা আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। নিপীড়িত জাতি বলতে 
আমাদের ডাকুয়া মহাশয় যেকথা বললেন 'আমি তার সঙ্গে একমত কিন্তু দারিদ্র সীমার নীচে 
এবং কেবলমাত্র তফশিলী জাতি খ্রবং উপজাতিতেই তা সীমাবদ্ধ নয়। সমস্ত সন্ত্ান্ত তফশিলী 
অথবা তফশিলী, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মহিলাদের উপরে যে ব্যাপক অত্যাচার চলছে এটা 
কিন্ত একটা সাংঘাতিক নিগীড়ণের মধ্যে পড়ে গেছে। পণপ্রথা নিবারণ আইন আছে, বধূ 
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হত্যা আইন আছে কিন্তু তার রোধ করার কোন উপায় নেই। *২শাদ উপরে অত্যাচার 
দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। সেই জন্য আমি বলবো যে শুধু আইন পাশ করলেই হবে না 
এবং আইন দ্বারাই সব কিছু হয়ে যাবে না। আইনের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা সবাই, সমাজের 
সমস্ত মানুষেরা একসঙ্গে সমস্ত স্তর মিলে অগ্রসর না হই, চেষ্টা না করি তাহলে আইন শুধু 
আইন হয়েই থেকে যাবে, তা কার্যকরী আর হবে না। এটাই হচ্ছে আমার মুল কথা। এই 
বলে সকলে এই বিলটিকে সমর্থন করেছেন বলে আমি আনন্দিত এবং এখানেই আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


জী ননী কর £ স্যার, আমি দাবী করছি যে ভোট নেওয়া হোক। 
মিঃ স্পীকার £ উনি তো একাই বসে আছেন, আপনার কি ভোটের প্রয়োজন আছে? 


শ্রী অপূর্ব লাল মজুমদার £ স্যার, আমি প্রদেশ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি সেটা 
ওনার জানা নেই, পারহ্যাপস্‌ হি ডাস নট নো ইট। 


মিঃ স্পীকার £ উনি তো সমর্থন করেছেন। যেহেতু সিডিউল্ড কাস্টের তিনি অন্যতম 
নেতা উনি বলছেন ... 072 06 ০01781655 1185 77018] 210 10016 90001 017 11015 
31]. 
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“প্রথা বহির্ভূত” শিক্ষা ও “বয়স্ক স্বাক্ষরতা প্রকল্পের” অগ্রগতি 


*১৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩।) শ্রী অমিয় পাত্রঃ জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, এরাজ্যে “প্রথা বহির্ভূত” শিক্ষা ও “বয়স্ক সাক্ষরতা 
প্রকল্পে” ৩১-১২-১৯৮৯ পর্যস্ত অগ্রগতি কিরূপ? 


শ্রী মহম্মদ আব্দুল বারি £ 
_. প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার অগ্রগতি ঃ 


বর্তমানে রাজ্য সরকার অনুমোদিত প্রথা-বর্হিতৃত শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা হল ২২,৭১৮ 
এই অনুমোদিত কেন্দ্রগুলির মধ্যে এখন (৩১-১২-৮৯ পর্যস্ত) চালু রয়েছে ১৯,৮১৬টি কেন্দ্র। 
চালু কেন্দ্রগুলিতে ৪,১৫,৮০০ পড়ুয়া বর্তমানে শিক্ষাগ্রহণ করছে বলে মনে করা হচ্ছে। 
বর্তমানে চালু প্রথাবহির্তীত শিক্ষা কর্মসূচীটিকে পঞ্চায়েতের সক্রিয় সহযোগিতায় সুসংহত 
করার জন্য এক নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই নতুন কার্যক্রমে রাজ্যের মোট ৩৪১ 
বকের প্রতিটিতে গড়ে ৫০টি করে প্রথাবহির্ভূত কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এইভাবে পঞ্চায়েত 
এলাকায় মোট ১৭,০৫০ টি কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে এবং পৌর অঞ্চলগুলিতে বাকী 
৫,৬৬৮টি কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। কেন্ত্রীয় সরকার ও রাজ্য অর্থদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে 
প্রতিটি ব্লকে অতিরিক্ত ৫০টি করে প্রথাবহির্ভূত কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব সরকারের সক্রিয় 
বিবেচনাধীন রয়েছে। 


বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ 
বর্তমানে চালু বিভিন্ন বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প অনুযায়ী স্থাপিত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলির সংখ্যা 
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১৮,৭৪১ এই কেন্দ্রগুলিতে মোট তালিকাভূক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩৫,৪৯৫ জন। 


এছাড়া সরকার পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে যে নিবিড় বয়স্ক শিক্ষা-প্রকল্প চালু করেছে 
তাতে প্রথম অবস্থায় ২০টি পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করা হয়েছে। 
এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় ২.৪০ লক্ষ জন শিক্ষার্থীকে তালিকাভুক্ত এবং প্রতি 
ব্লকে প্রতিবছর ১২,০০০ বয়স্ক শিক্ষার্থীকে সাক্ষর করে তোলা যাবে। এছাড়া কলকাতা 
মহানগরীকে নিরক্ষরমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভা স্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্প রূপায়ণ করবে। এর ফলে মোট ২.৪৪ লক্ষ নিরক্ষরকে আগামী 
২ বছরের মধ্যে সাক্ষর করে তোলা হবে। কলকাতা বয়স্ক সাক্ষরতা প্রকল্পাধীন সাক্ষরতা 
কেন্্রগুলির মাধ্যমে এবং “প্রতিজন একজনকে সাক্ষর করবে” এই কর্মসূচী অনুযায়ী ১.২৭ 
লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 


এছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন। আগামী শিক্ষা বছর থেকে সারা 
পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫০০০ বিদ্যালয়ের ৩.২ লক্ষ নবম্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে 
নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীতে সামিল করা হচ্ছে। মাধ্যমিকের “কর্মশিক্ষা” বিষয়ে এটি 
অনুর্ভূত হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রতিবছর অন্তত ৪.৮ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা যাবে। 

শ্রী নটবর বাগদী $ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আমি জানতে চাইছিলাম যে এই প্রথাবহির্ভৃত 
শিক্ষা প্রকল্পে যারা শিক্ষকতা করছেন তাদের যা সাম্মানিক দেওয়া হয় সেটার কি ব্যাপার? 
এখানে যাঁরা কংগ্রেসের এম. এল. এ. আছেন এঁদের কি কোনো শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে? 
এই যে সাম্মানিক দেওয়া হয় কি দেওয়া হয় না এবং না.দেওয়া থাকলে গত মাসের 
সাম্মানিকের ব্যাপারে কি হবে যেটা বাকী অছে। 

(গোলমাল) 

শ্রী মহম্মদ আবদুল বারি ঃ প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত প্রশিক্ষক এবং 
প্রশিক্ষিকা এঁদের কাজ হচ্ছে প্রাথমিকে ২৫ টি করে ছেলেমেয়ে এবং ৯ থেকে ১৪ বছরের 
যে সব ছেলেমেয়ে আছে তাদের আমরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে । তবে এই 
কাজ কিছু কিছু জায়গায় এখনও বাকী আছে। | 


(গোলমাল) 
শ্রী নটবর বাগদী £$ এই যে বললেন প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার ব্যাপারে, এতে কেন্ত্রীয় 
সরকার গত আর্থিক বছরে কত টাকা ব্যয় করেছেন এবং রাজ্য সরকার কত টাকা ব্যয় 
করেছেন? 
শ্রী মহম্মদ আব্দুল বারি ঃ প্রথা বহির্ভূত প্রকল্পে আমাদের কেন্ত্রীয় সরকার অর্ধেক 
টাকা দেয় এবং রাজ্য সরকার অর্ধেক টাকা খরচ করেন। 
(গোলমাল) 


শ্রী সুমন্ত কুমার হীরা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে নিরক্ষররা সামনে দাঁড়িয়ে 
হৈ চৈ করছেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণে এঁদের কি কোনো শিক্ষা দেওয়া যাবে না? 
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(গোলমাল) 


মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাকে প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত 
করবার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না এবং এই ব্যাপারে কোনো চিস্তা-ভাবনা করছেন কি 
না? 

জী মহঃ আবদুল বারি £ প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের প্রকল্প হচ্ছে ৯ থেকে 
১৪ বছর পর্যস্ত ছেলেরা ৩ বছর প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা শেষ করে তারপর পঞ্চম শ্রেণীতে 
ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে. পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর তারা সাধারণ শিক্ষা 
পায়, এইভাবে প্রথাগত শিক্ষার দিকে যায়। 


পুরুলিয়ায় অযোধ্যা পাহাড়ে সিংহ প্রকল্প গড়ার পরিকল্পনা 


*১ ৭। (অনুমোদিত প্রশ্ম নং *৪০।) শ্রী হিমাংশু কুঙর £ গত বাজেট অধিবেশনের 
২৭-৩-১৯৮৯ তারিখের তারকিত প্রশ্ন নং ৩১৬ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩২২)-এর উত্তর 
উল্লেখপূর্বক বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, পুরুলিয়ার অযোধ্যা 
পাহাড়ে সিংহ প্রকল্প গড়ার পরিকল্পনাটি বর্তমানে কোন্‌ পর্যায়ে আছে? ' 


ডাঃ অন্বরীশ মুখোপাধ্যায় £ সিংহর আবাসস্থল নির্মাণ ও পরিকাঠামো তৈয়ারীর প্রাথমিক 
পর্যায়ের কাজ চলিতেছে 


শ্রী হিমাংশু কুঙুর ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই প্রকল্পের জন্য আনুমানিক 
কত টাকা ব্যয় হবে? 


ডাঃ অন্বরীশ মুখোপাধ্যায় $ প্রাথমিক পর্যায়ে ১৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। 


শ্রী হিমাংশু কোঙর ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই প্রকল্পটি কবে নাগাদ 
চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে? 


ডাঃ অন্বরীশ মুখোপাধ্যায় £ এই প্রকল্পটি একটু অন্য ধরনের প্রকল্প। আমরা সাফারীর 
সঙ্গে সঙ্গে একটা ফুড চেন করার কথা ভাবছি। এজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ২ হাজার ২ শো 
মিটার জায়গা কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা হবে এবং এরমধ্যে ওয়াটার রাখবার ব্যবস্থা হবে এবং 
বেড়াটা খুব মজবুত করা হবে। এটা এ প্রজেক্টের দক্ষিণ দিকে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ঘেরার 
কথা বাদ দিয়ে এর সংলগ্ন একটা ডিয়ার পার্ক প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরমধ্যে আমরা 
একটা খাদ্য শৃঙ্খল রাখব। 


শ্রী শক্তি বল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি আপনি অযোধ্যা পাহাড়ে 
সাফারি প্রকল্পের কথা বলছেন আপনি কি জানেন অযোধ্যা পাহাড়ে যে ১৫ কিলোমিটার 
জঙ্গল আছে, পর্যটকদের পক্ষে একটা উপযুক্ত জায়গা, বেআইনী ভাবে সেই জঙ্গল প্রত্যহ 
কাটা হয়ে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে আপনি জানেন কি? 


ডাঃ অন্বরীশ মুখোপাধ্যায় £ অযোধ্যা পাহাড়ের একটা নিজস্ব ফ্র্যাজাইল ইকোলজি 
আছে। ছোটনাগপুরের এই অঞ্চলে এই প্লটের মধ্যে এই ধরনের কতকগুলি হিল্ক আছে। 
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[2270 1000915, 1990] 
আমি মনে করি অযোধ্যা পাহাড়ে যে ফ্লোরা এবং ফোনা আছে তাকে পুনরুজীবিত করার 
চেষ্টা করব। এজন্য পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার। এই পরিকল্পনা 
আমরা দিল্লীতে দাখিল করেছি এবং জার্মানীর সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনা করে পরিকল্পনাকে 
আরো উন্নত করার কথা বলেছি। নতুন সরকার এসেছে, আমরা আলোচনা করছি। এর সঙ্গে 
আরো তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে-_€১) আয্যোধা পাহাড়ে প্রথাগতভাবে সিডিউলড 
ট্রাইবরা শিকারে আসেন। এটা অনেক দিনের প্রথাগত ব্যাপার। (২) এখানকার অধিবাসী 
যারা তাদের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সহ তার একটা পরিকল্পনা আছে। (৩) 
পাটটিসিপেটরী ম্যানেজমেন্ট বলতে যা বোঝায় জঙ্গল যারা রক্ষা করবে জঙ্গলের অভ্যত্তরে 
এবং জঙ্গলের প্রান্তে যারা থাকে তারা গরীব থাকবে আর জঙ্গল রক্ষা হবে এটা হতে পারে 
না, ইট ইজ ইনসাল্ট টু ইনজুরি, সেজন্য এটার একটা পরিকল্পনা আছে। এছাড়া ছোট ছোট 
জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, জলকে রিসাইক্লিঙ্করে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। অযোধ্যাতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্ত্রীয় 
সরকারের বিবেচনাধীন আছে। সব মিলিয়ে অযোধ্যা কলকাতার সব চেয়ে সন্নিকটে অবস্থিত। 
এখানকার পাহাড়ের উপর একটা সুন্দর পরিবেশে ট্যুরিষ্ট স্পট হতে পারে। তার কিছু কিছু 
কাঠামোও তৈরী হয়েছে যেমন ইউথ ব্লক হয়েছে, আমাদের কিছু ঘর আছে লুথারিয়ানস্রা 
ওখান থেকে সরে গেছে, আমরা অধিগ্রহণ করেছি। সব মিলিয়ে একটা সিংহ সাফারীর 
পুর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করা হয়েছে এটা আমাদের শ্ত্রীরামপুরের মাঠা অঞ্চলের প্রোটেকটেড্‌ ফরেষ্টের 
ংশ অযোধ্যা পাহাড় পূর্বদিক এই জঙ্গলের ফরেষ্ট প্রোটেকসন ফোর্স রক্ষা করে আসছে 
এবং শুধু আমরা নই, বিশেষজ্ঞরা গিয়েও দেখে এসেছেন জঙ্গল রক্ষিত হচ্ছে আজকে 
মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র “গণশক্তিতে এর উল্লেখ আছে পুরানো একটা কাজ 
জঙ্গল রক্ষা করা, পুনরুজীবিত করা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সেটা আমাদের সামনে এসে 
হাজির হয়েছে। এনটায়ার শ্রীণ মুভমেন্ট বিষয়ে আমরা তীব্র নজর, লক্ষ্য রেখেছি। সেখানে 
কিছু ইললিগ্যালি গাছ কাটা হচ্ছিল। দীর্ঘদিন থেকে এটা হচ্ছেনা, এই কথা আমি বলছি না। 
কিন্ত আমরা এখন এটা কম. করতে পেরেছি। প্রোটেকসন কমিটি কাজ করছে, পঞ্চায়েতও 
কাজ শুরু করেছে, পুরুলিয়ার অন্যান্য সবুজপ্রেমী, গণতান্ত্রিক মানুষও এর সঙ্গে আছে এই 
প্রসঙ্গে আমি আরো উল্লেখ করতে চাই যে, বঙ্গভূক্তির আগে একটি মামলা আদালতে 
হয়েছিল। সেই মামলার রায় ছিল ছোটনাগপুরের বনজ অঞ্চলের খতিয়ান নং ২-তে যে, 
প্রসেসড় আর্টিকেল বাজারে যা বিক্রী হয় সেটা রোধ করা যাবে না। শেষে বলি, ট্রাইব্যালদের 
ব্যাপারে নানা উসকানি সত্বেও আমরা সেখানে একটা সুন্দর বাতাবরণ রাখতে পেরেছি, 
সেদিকে আমাদের তীব্র নজর আছে। সুতরাং আমরা এ ধরনের মামলাকারীদের শুধু লাঠির 
দ্বারা এটা বন্ধ করতে চাই না। 
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(এই সময় কংগ্রেস বেঞ্চের অধিকাংশ মাননীয় সদস্যই চীৎকার করে বলতে থাকেন 
যে, কাশ্মীর প্রসঙ্গে আপনি এ্যালাও করলেন না, অথচ নামিবিয়া নিয়ে এর আগে আলোচনা 
হয়েছে এতে পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে) 


(গোলমাল) 


মুলতবী প্রস্তাব 
ডাঃ মানস ভূঞ্যা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরী 
এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ 
মূলতবী রাখছেন। বিষয়টি হল __ 
একশ্রেণীর কর্মীর আন্দোলনের ফলে গত ১২ই জানুয়ারী থেকে ২২শে জানুয়ারী অবধি 
মেদিনীপুর জেলার সবং, পিংলা, ময়না, ডেবরা ব্লকের ৫টি রুটে সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ 
রয়েছে ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্যে পড়েছেন। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় 
অফিস, হাসপাতাল, স্কুল কলেজে কেউ যেতে পারছে না। 
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জী ;দেবপ্রসাদ।-সরকার $  মাননীয়।-অধাক্ষ..অহাশয়,' আপনার মাধমে একটি. তু 
গুরুত্বগর্ণ :বিবয়ের প্রতি মাননীয়. সবরাষ্ট্ন্ত্ী মহাশয়ের দৃষ্টি :আরর্ষণ করছি।' স্যার, "বীরভূম 
নলার মুন্লারই থানার মুরারই স্টেশনের কাছে গত: ১৪ই জানুয়ারী একটি গহনার, দোকানে 
ডাকাতি হয়। দোকানটি'গুলিশ-স্টেশন. বা. থালা- থেকে মাত্র. কয়েক মিনিটের পৃথ।.৪০ মিনিট 
ধরে, লেখানে ডাকাতি হয়। ডাকাতরা দোকানীকে টেনে, বার' কর, গুলি .রুরে হত্যা কুরে। 
ওখানে হাজার লোক থাকা সত্বেও ,খুলিশ না আসার ফলে ভয়ে কেউ. ঢুরুত্বে পারেন :নি। 
তারপর লোকজন .থানায়-যান. এরং. সেখানে. ও.সি. পরবর্তী পর্যায়ে এসে .চলে-যান।'সযার, 
এটু। অত্যন্ত বিপদের-রুধা ফন: এইভারে থানার“কাছে ন্ডাকাতি হচ্ছে এবং জনশাধারণ. নিখানে 
পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করে, পাচ্ছে না।-্বাভাবিকল্তাবে তার পরের দিন সেখানকার ব্যবসায়ী 
সমিতি, তার,প্রতিবাদে মিছিল, মিটিং ইত্যাদি করেন। সেখানে দু হাজার (লোক জমায়েত হন্স 
এবং ব্লক অফিসের সামনে তিন হাজার লোক জমায়েত হন। জনসাধারণও -বিদ্ষু্, হয়। 
(সখানে হঠাৎ.করে অপর দিক: থেকে পাইকার:ফ্্মউটপ্োসষ্ট থেকে ৪ জন আর্মড" কন্সেট্রেল 
বেরিয়ে এসে মুরারই স্টেশনের.কাছে গুলি চালাতে, থাকে। স্থানীয় এ.কে. ইনফিটিউসানের 
মাত্র ১৫/১৬ বছরের একজন ছাত্র যতীন মাল সে স্কুল থেকে ফিরছিল, পুলিশের গুলিতে 
(স মারা যায়। এর পর থানার পুলিশও গুলি' চান্নাতে ।থাকে। পঞ্চায়েত “ফিস, ব্লক মিফিসে 
আজও যদি তদন্ত হয়__স্পট এনকোয়ারি হয় তাহলে দেখা যাবে, কি রকম বুলেটবিদ্ধ 
অবস্থায় সেগুলি রয়েছে। স্যার, সেখানে ডাকাতদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হল না বরং উল্টে 
সেখানে পুলিশী সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। সেখানে এক হাজার লোর্ের উপর ওয়ারেন্ট জারি 
করা হয়েছে। তিন/চারটি গ্রামের মানুষ আজ ঘরছাড়া। এই রূরুমর পরিস্থিতি সেখানে চলছে। 
মাননীয় স্বরষ্ট্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাই যে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণকে..ডাকাতি, 
খুন, রাহাজানির হাত থেকে নিরাপত্ত দেবার দায়িত্ পুলিশ প্রশাসন গ্রহণ করবেন কিনা? 
পুলিশ প্রশাসন যদি দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে জনসাধারাণের প্রতিবাদ করার অধিকার 
আছে কিনা? এই সম্পর্কে আমার তিনটে দাবী আছে, প্রথম হচ্চে :এই..ঘট্রনার।শলিরপেক্ 
তদপ্ত হোক, দোষী পুলিশদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হোক এবং যারা মারা গেছে, 
তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা কর! হোক। এই বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বিবৃতি দেবার জন্য 
দাবী জানাচ্ছি। 78171771511 হা 


৬17. 091001 : ] 0811 0001) 91111..81001097301101]90. (01 [016১০101) 


শ্রী তোয়াব আলি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি..আপনীর /মাধ্যমে সুষ্শিধাবাঙদ' (জেলার 
গঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের এক উদ্বেগ জনক অভিযোগ সম্পর্কে মাননীয় সেমমন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন মুর্শিদাবাদ জেলা একটা সমস্যা সন্কুল জেলা। তার মধ্য 
গঙ্গা ভাঙন ওখানকার মানুষের একটা প্রধানতম সমস্যা এই “নিয়ে 'বিধানসভাতে অনেক 
আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রের পূর্বতন সরকার এই স্বমস্যা 'শিয়ে কোন কথা শোনবার সম? 


228 /99লা91,% সুং০খ্ো)াব0ও 

[ 2270 )217021%, 1990 ] 
পর্যস্ত পায়নি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গার ভাঙন সম্পর্কে কিছু কিছু কর্মসূচী নিচ্ছেন 
এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সরকারও তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কিছু কিছু কর্মসূচী নিয়েছেন। 
গ্যার্টিইরোশন বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার__এন.সি. তালুকদার যার দায়িত্বে আছে এবং যিনি 
আটটি গঞ্জের দায়িত্বে আছেন। বর্ধার আগে প্রথমে ৫৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, পরে ৬০ 
লাখ টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু দেখা গেল প্রত্যেক জায়গায় আবার ভাঙন দেখা দিয়েছে। এই 
ভাবে প্রত্যেক জায়গায় ভাঙন হচ্ছে। আমি নিজে একটা জায়গাতে যে পেটোয়া কনট্রাক্টার 
দিয়ে কাজ করানোর ফলে সেখানে নানা রকম অভিযোগ উঠেছে, বোল্ডার মুভমেন্ট পর্যস্ত 
সেখানে করা হয়নি। এই রকম নানা অভিযোগ উঠেছে। চীফ ইঠঞ্রিনিয়ারকে এই সম্পর্কে 
বলেছি, তিনি বলেছেন আমি কিছু করতে পারছি না, সেব্রেটারীকে বলেছি তিনি বলেছেন 
তিনি কিছু করতে পারছেন 'না। এই রকম ভাবে একজন একজিকিউটিভ অফিসার যদি 
পাবলিক মানি নিয়ে নয়ছয় করে,__এর ফলে বামফ্রন্ট সরকারের দুর্নাম হচ্ছে। এই যে নানা 
অভিযোগ উঠেছে, সেই অভিযোগগুলোকে একজিকিউটিভ অফিসার নস্যাত করে দিচ্ছে। এই 
সম্পর্কে অভিযোগ করা সত্বেও কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। অফিসার লেভেলে এবং 
নিচের তলার কর্মীদের কাছেও এই সব অভিযোগ আছে, এস. ডি. ও.ও অভিযোগ করেছে, 
তার কপি অনেক জায়গায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে এখনও পর্যস্ত কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়নি। আমি আপনার মাধ্যমে দাবী জানাচ্ছি সুষ্ঠভাবে এই সব কাজ পরিচালনার 
স্বার্থে সংশ্লিষ্ট একজিকিউটিভ অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 
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শ্রী কামাক্ষানন্দন দাস মহাপান্ত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় সেচমন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন মেদিনীপুর 
জেলার অন্যতম দুঃখের নদী হচ্ছে কেলেঘাই নদী। প্রতি দু এক বছর অস্তর কেলেঘাই এর 
বন্যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৮৭ সালে আমার এক প্রশ্নের জবাবে সেচ মন্ত্র 
মহাশয় এই হাউসে উত্তর দিয়েছিলেন যে দু বছরের মধ্যে কেলেঘাই নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ 
পরিকল্পনা রূপায়িত হবে এবং কাজ শুরু হবে। মন্ত্রী মহাশয়ের সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হবে 
সেটা আশা করি এবং গভীর ক্ষোভ এবং দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি কেলেঘাই বন্যা নিয়ন্ত্রণ 
পরিকল্পনাই রচিত হলো না কাজ শুরু করা তো দুরের কথা। মন্ত্রী মহাশয় বিধানসভায় 
প্রশ্নের জবাবে যে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন তা যদি কাজে রূপায়িত না হয় তাহলে খুবই 
পরিতাপের বিষয়। সুতরাং আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবী করছি, এই ব্যাপারে একটা 
স্টেটমেন্ট এই হাউসে তিনি দিন এবং আর একটা হচ্ছে লাঙ্গলকাটায় যে বিল আছে, সেটা 
সংস্কার করার কাজ টেম্পোরারী ভাবে চালু করুন এবং নদীর বাধগুলো সংস্কার করার দাবী 
জানাচ্ছি। 


[1-30 __ 1-40 ৮..] 
রী ক্ষুদিরাম পাহান ঃ (অনুপস্থিত) 


শ্রী অগ্জান চ্যাটার্জী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, কাটোয়া মহাকুমার 
বিভিন্ন এলাকায় এখনো সাম্প্রদায়িক শক্তি বিশেষ করে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি বি. জে. পি. 
__বিভিন্ন ভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কিছু দিন আগেই কাটোয়া কোর্টে আইন আমান্যের 
নাম করে ভাঙচুর করেছে, পুলিশকে মারধোর করছে, পুলিশকে গুলি চালাতে বাধ্য করার 
মত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। আবার গত ১৯ তারিখ কাটোয়া মহাকুমার কেতুগ্রাম থানার 
কাতড়া গ্রামে বৈষ্ণব কবি জ্ঞান দাসের উৎসবকে কেন্দ্র করে তারা একটা নগর সংকীর্তন 
বের করে এবং মুসলমানদের একটা মসজিদের সামনে গিয়ে উদম নৃত্য চালায়। সে সময়ে 
সেই মসজিদে জুম্মার নমাজ চলছিল। তারা সেখানে গিয়ে করতাল বাজিয়ে উদম নৃত্য শুরু 
করে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তাদের কাছে আবেদন করেন যে, তারা তাদের এ এলাকা বাদ 
দিয়ে অন্য জায়গায় উৎসব করুন। কিন্তু তাদের কথা শোনে না, ফলে সেখানে মারামারি হয়। 
এই ঘটনার পর হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি বি. জে. পি.র নেতৃত্বে কিছু দুষ্ধৃতকারী এঁ গ্রামের 
৮টি ঘর ভাঙচুর করে এবং আগুন লাগিয়ে দেয় সেখানে আমাদের পার্টির নেতা কমরেড 
আবুল কাশেম গুরুতর আহত হয়েছেন। তার অটর সাইকেল পুড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে 
কয়েকটা দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে। গোটা গ্রামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে এবং গোটা কেতুগ্রাম 
থানায় উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। যেটা আশার কথা, সেটা হচ্ছে যে, ওখানে এঁ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 
হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে, ফলে এ ঘটনা বিস্তারলাভ করতে 
পারছে না। এই অবস্থায় আমি ঘটনাটির প্রতি স্বরাষ্রম্্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে অনুরোধ 
করছি যে, অবিলম্বে ওখানে দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করে সাজা দেওয়া হোক। 


230 /598/815 ২00287)]ব05 
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্্ী মাধবেন্দু-মহান্ত:ই স্পীকার মহাশয়),আমি একটি "গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের, প্রতি আপনার 
মাধ্যম মাননীয় “বন-মনত্ী মহাশয্ের দৃষ্টি আকর্ষণ 'করছি।'আজামাদের “নদীয়া জেলায় যেমন বহু 
নদী বিল-বাঁওড় আছে তেমন. রহ বন জঙ্গলও ছিল, কিন্তু সেগুলো এখন ধ্বংস হয়ে 'যাচ্ছে। 
ওখানে, খরগোশ, 'বন-বিডাল প্রভৃতি মে সমস্ত, সবল ওয়াইড এ্যানিমেলস ,আছে সেগুলিকে 
বেধডক।মেরে ফেলা হুচ্ছেশ্রবং যেসমন্ত স্থানীয় পাখি.আছে সেগুলিরেও' মেরে ফেলা হচ্ছে। 
'যেহেডু: প্রচুর" দ্দী; 'বিল; বাওড়: আছে সেহেতু €যস্মত্ত' মাইপ্রেটরি বার্ডস আসে সেগুলিকেও 
জাল. ফেলুন বা" অন্যভাবে-“মেরে ফেলা হচ্ছে। আমি এই -বিবয়টির "প্রতি বন-মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ -ক্করছি” যাতে এ. জিনিস বন্ধ, হয়। এই-সমস্ত পশু পাখিদের মেরে.কিছু লোক মাংস 
নিকরি.করে ব্যবসা করছে! অবিলক্বে এই জিনিস বন্ধ করার 'জনা..আমি বন-ম্্ীর “দৃটি 
'আকর্ষণ করছি। : 
রী সাধন পাণ্ডে & (অনুপস্থিত) 
শত্রী সাধন চট্টোপাধ্যায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রত্বি. আমি 
আপনার মাধামে শ্রমমন্ত্রী এবং শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নদীয়া জেলা সহ 
পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার নারী পুরুষ বিডি বেঁধে।'জীবিকা নির্বাহ করে 
থাকেন। কিছু ব্যবসায়ীর চত্রাস্তে এই বিড়ি শিল্প আজকে ধ্বংস হওয়ার মুখে এসে পৌছেছে। 
তাদের অতি মুনাফার লোভই এর জন্য দায়ী। বিড়ি'তৈরী করার জন্য অপরিহার্য হচ্ছৈ কেঁদু 
পাতা। সেই.কেঁদু পাতার অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে ছোট ছোট দোকানদাররাও 
মার 'খাচ্ছে।' ব্যবসায়ীরা ত্রমাগত দাম বাড়িয়ে চলেছে। অথচ.যেসমন্ত মহিলা এবং পুরুষ 
বিডি দলের 'সঙ্ে শ্রমিক হিসাবে যুক্ত আছেন তাদের সরকার নির্ধারিত মজুরীর অর্ধেকেরও 
কম 'মজুরী দওয়া' হয়।” এখন 'তারাঁ সব 'দিন কাজ পর্যন্ত পাচ্ছে না। ফলে অনাহারে, 
অর্ধাহারে তাদের জীবন কাটছে।“তাই আমি বিষয়টির প্রতি শ্রমমন্ত্রী এবং' শিক্প-বাণিজামন্ত্ীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাণিজ্য. মন্ত্রীর দৃষ্টি 'আকর্ষণ'করছি এই কারণে যে, আমাদের পশ্চিম 
বাঁংলীয়" শর ফেঁদু পাতা খুবই কম হয়? আমাদের 'উড়িষ্যা এবং অধ্য প্রদেশ থেকো আমদানী 
'করতৈ হয় যাতে বাবসারীরা 'অতিমুনাফার লোভে ক্রমাগত বিডি পাতার দাম না বাড়ীয় তার 
উন্য কার্যকরী বাবস্থা গ্রহণ 'করতৈ আমি সংশ্লিষ্ট মন্ীদের বিখয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী গোবনদ চন্দ্র বর £ (নঢু. প্রেজেন্ড 


দ্রী' সাক্তি.বল- ৫. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যসে জ্বনস্বার্থ বিজড়িত একটি 
রিষয়ের, প্রতি মাননীয় -্বাসথুমন্ত্রীর দৃষ্টি 'আকর্মণ করতে চাই।..স্যার, আপনি জানেন, স্বাস্থ্য 
'বিভুগের..রিভিন্ন: হাসপাতালের অধীনে: প্রায়,৬০'হাজারের মতন শিক্ষিত এরং অর্ধ-শিক্ষিত 
০৭ এইচ. জি -প্রকল্পে কাজ করেন।-তারা এই কাজ মাসিক মাত্র ৫০. টাকা 
ভাতার ভাতার বিনিময়ে করেন্.তাও আবার সেই ভাতা ৬ মাস আন্ুর,মাঝে-মলাঝে দেওয়া হয়। এই 
সম করালে, বাকী ,হিসাবে কাজ. করেন এবং অসুর জানুষকে সেবা 
করেন।.আমি.গতবার. এই, আইনসভায় এই প্রশ্ন রেখেছিলাম এরং ত্যবারও আমি.আপনার 
মাধ্যমে স্বাসাবিভাগের কাছে আব্দেন, রাখতে চাইছি, পদের, জুন, ভাতা. বাড়ানো, হোক এরং 
প্রয়োজনভিত্তির অস্ত ৫০০. টাকা. ভাতা দ্বার কথা, ভাবা, যেতে পারে ।এবং. বিশেষ্/রুরে 
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ন্মাদের শিক্ষাগত-দ্বো গ্্ত্রাআাছে, 'র্িকাইজিট কোয়ালিফিকেশন 'আঙ্ছে তাঙ্গেরকে স্বাস্থ্য দপ্তরে 
যখন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর স্থায়ী ভ্যাকেন্সি হবে তখন যেন নিয়োগ করা.হয় সেই সম্বন্ধে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ। এরা সবাই নিন্ন আয়ের বাড়ীর ছেলে-মেয়ে এই প্রকল্পের সঙ্গে 
যুক্ত আছে এবং এরা গ্রামে খুব এফেকটিভ কাজকর্ম করেন। আমি আপনার, মাঞ্যমে মাননীয় 
্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী সুপ্রিয় বসু $ (নট্‌ প্রেজেন্ট) 


শ্রী এম. আনসারুদ্দিন 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হুগলী জেলা এবং হাওড়া জেলার 
উপর দিয়ে প্রবাহিত সরস্বতী নদী যেটা ৪৮ মাইল লম্বা সেটি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়েছে। 
আমি দীর্ঘদিন ধরে এই নদীটি সংস্কারের জন্য দাবী জানিয়ে আসছি, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে 
হচ্ছে সেটি, কার্যকরী করার, কোন ব্যবস্থা, গ্রহণ করা হয়নি।.অথচ এই. নদীকে কেন্দ্র করে 
ইাজার-হাজার, বিঘা জমির, ফসল 'হয়।.যে জমিগুলিতে ১ ফসল হয় তাঁকে দুই” ফসলে 
পারণত করা যায় অর্থাৎ ফসলের উৎপাদন দ্বিগুন 'করা যায়। তাই আমি আপনার মাধামে 
মাননীয়" সেট মীর দ্ট'আক্ষ ণ করে বলছি, এই সরস্বতী নদীটি অবিলম্বে সংস্কারের ব্যাবস্থা 
করুন। 

জিরো আওয়ার 

শ্রী:সুটিপ রদ্দোপ্রাধ্যায় 8-(নট্‌ 'প্রেজেন্ট) 

শ্রী দেবপ্র্াদ';সরকীর় ই মাননীয় অধাক্ষ মহীশয়, আমি একটি শুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
মাননীয়ি'ভূঁমি সংস্কার দপ্তরের স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ:করছি। আপনি জানেন স্যার, এই বিধানসভায় 
ভুঙ্গি সংস্কার সংশোধনী। আইন.-প্রথম, দ্বিতীয় গুবং ভ্তৃতীয় ষে সংশোধনী আইন যেটা পা 
হয়, তাঁকে কৃষি অকৃষি 'জমির.ক্ষেত্রে ঘে বাড়তি উদ্ৃত্ত জমি অর্থাৎ সিলিং বহির্ভূত জঙ্গি এই 
আইন কার্মকরী রা, ফলে, কয়েক 'লক্ষ একর জমি''সরকারের খাস হুবে। এই কথা মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় এই বিল পেশ করার সময় জানিয়েছিলেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় সংশোধনীটি 
ফান্ত্রপতির জন্ুমোদন। পায় ১৯৮৬ সালে, আর তৃতীয় সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতির 'ক্মনুমোদ্দন পায় 
১৯৮৮ সালে ।..কিন্তু অদ্যাবধি এই সংশোধনী আইনগুলির ইমপ্রিমেন্টেশন' এবং তার 
একজিরিউশনের রাঃবন্থা: হয়নি।. সরকার প্রক্ষ থেকে. ঘলা। হয়েছে, যারা উদ্বত্ত: জমির. মালিক 
তার্য যেন নায়. তারের, দত, ভুমির পরিমাণ..স্রকারকে জানায় এরং এ ব্যাপারে ৩১ 
অক্টোবব্ল..১৯৯%, সালে টাইম দেওয়া, হয়েছিল।, 


এব 2715 সত] 
11) পেত 08110190)007৭)17061)1] 
পরবর্তীকালে আরো দফায় তাঁদের টাইম' দেওয়া হয়েছে। অতি সম্প্রতি ৩১শৈ মার্চ 
পর্যন্ত টাইম এক্সটেন্ড করা হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে' এই ভাবে ভ্রমাগত আইনটি 
একজিকিউশনের ক্ষেত্রে ডিলে করা হয়েছে। এর ফলে উদ্ৃত্ত জমির মালিকরা তাদের জমি 
বেনামী' করৈ ফেলবে (সাঁই মাননীয় ভূমি ঈংস্কীর মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার দাবী অবিলম্ে 
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[ 2270 )21071919, 1990 ] 
এ ডেট এক্সটেনশনের সিদ্ধান্ত বাতিল করুন এবং তাড়াতাড়ি একজিকিউট করুন, আদারওয়াইজ 
এ আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। 


শ্রী সৌগত রায় (উপস্থিত ছিলেন না) 
শ্রী স্বদেশ চাকী ঃ (উপস্থিত ছিলেন না) 
শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী ঃ উপস্থিত ছিলেন না) 
শ্রী: সাধন পান্ডে £ (উপস্থিত ছিলেন না) 


স্্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মন্ত্রী সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিগত কয়েকদিন ধরে দেখছি 
প্রেসিডেলী কলেজের একজন মুসলমান ছাত্রের হিন্দু ছাত্রাবাসে থাকার ব্যাপারে ছাত্র আন্দোলন 
সংগঠিত হচ্ছে এবং ধারাবাহিক ভাবে শুধু প্রেসিডেলী কলেজেই নয়, মৌলানা আজাদ 
কলেজ এবং তান্যান্য শীর্ষ স্থানীয় কলেজের ছাত্ররাও এই নিয়ে আন্দোলন করছে। আজকে 
বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ ১২ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন, কিন্ত 
এ বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। অতীতে বৃটিশ আমলে যে নীতি প্রবর্তিত 
হয়েছিল হিন্দু হোষ্টেলে হিন্দু ছাত্র থাকবে এবং মুসলীম হোষ্টেলে মুসলমান ছাত্র থাকবে, 
আমার মনে হয় আজকে আর সে ব্যবস্থা নেই। স্বভাবতঃই এই ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় কি সিদ্ধান্ত নেবেন সে সম্বন্ধে বিধানসভায় একটু 
বক্তব্য রাখলে ভাল হয়, তা না হলে এ ছাত্র আন্দোলন সর্বন্্ ছড়িয়ে যাবে। তাই আমি 
আপনার মাধ্যমে একটু দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য মন্ত্রীসভার কাছে আবেদন রাখছি। 


শ্রী কামাখ্যা ঘোষ $. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি এবং মেদিনীপুরের শহর ও গ্রামাঞ্চলে যাঁরা থাকে তাদের স্বার্থে আমি কেন্দ্ৰীয় 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে এই যে, ক্যালকাটা দূরদর্শন কেন্দ্র তাদের যে 
সমস্ত ছবি বা বক্তব্য তার কিছুই মেদিনীপুর শহরের ও তার আশে পাশে লোক শুনতে বা 
দেখতে পাচ্ছেন না। তার কারণ সেন্টারটি খুবই খারাপ ভাবে চলছে, এক বছর আগে কেন্দ্রে 
মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন ১৯৯০ সালে মেদিনীপুরে ক্যালকাটা দূরদর্শনের একটি সেন্টার করা, 
হবে, স্পষ্ট ছবি দেখতে পাওয়া যাবে, তা আজ পর্য্যস্ত তার কোন লক্ষণ দেখতে পাওয়া 
যাচ্ছে না। মেদিনীপুরের আশে পাশের সমস্ত মানুষ যাতে ছবি দেখতে পান সেজন্য আমি 
আপনার মাধ্যমে বক্তব্য রাখছি। 


মিঃ স্পীকার £ এখন বিরতি, আবার আমরা ২-১৫ মিঃ সময় মিলিত হব। 
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' মিঃ স্পীকার £ মিঃ সুব্রত মুখার্জি, প্রথমে আপনি শুরু করুন। 


শ্রী সুব্রত মুখারজী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে রাজ্যপালের ভাষণের উপর 
আলোচনার তৃতীয় দিন, কিন্তু আমি প্রথমে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, যেখানে 
রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্ক হচ্ছে সেখানে ট্রেজারী বেঞ্চের অবস্থা দেখুন! স্যার, 
বিষয়টির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বিশেষভাবে । এই ব্যাপারে আপনি মন্ত্রীদের 
বিভিন্ন সময়ে নানারকম নির্দেশও দিয়েছেন, কিন্তু অবস্থা পাল্টায়নি। এই রাজ্যপালের ভাষণের 
সঙ্গে রাজ্যের সব কয়টি দপ্তরই যুক্ত, ফলে এর উপর আলোচনার গুরুত্বও সবচেয়ে বেশী। 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেখানে দুইজন মাত্র মন্ত্রী বসে আছেন__একজন বন এবং আর একজন 
উপবন; আর কেউ ট্রেজারী বেধে বসে নেই। এই অবস্থায় কি আপনি মনে করেন যে, 
বক্তৃতা করা সঙ্গত? দেখছি আপনি আমার কথা শুনছেন না, কাজেই বসে পড়ছি। 


মিঃ স্পীকার £ কি, আপনি বলবেন না? __ বলুন। 


রী সুব্রত মুখাজী £ স্যার, আপনি যদি না শোনেন তাহলে বুঝবো, আমার গুরুত্ব নেই। 
কারণ ইউ আর দি ম্যান যাঁর মাধ্যমে আমরা বলে থাকি। এই রাজ্যপালের ভাষণ সমস্ত 
দপ্তরকে কভার করে, তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হচ্ছে রাজযপালের ভাষণের উপর আলোচনার 
দিন। কিছু আগে আমাদের ঘরে যে আলোচনা হয়েছে তাতে আমরা প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ 
করবো না বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম, কিন্তু আলোচনার গুরুত্ব বুঝে সেই সিদ্ধান্ত আমরা 
নিইনি। কিন্তু আপনি ট্রেজারী বেধ্ের অবস্থা দেখুন, সেখানে বনের মন্ত্রী এবং উপবনের মন্ত্রী 
বসে আছেন। কাকে বলবো? শুধুমাত্র সংবাদপত্রে ছাপাবার জন্যই কি আমাদের বক্তৃতা? 
যেখানে লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময় প্রধানমন্ত্রীকে উপস্থিত থাকতে হয় এবং না 
থাকলে আপনারাও যার প্রতিবাদ করেন, সেখানে এখানে ট্রেজারী বেঞ্চের অবস্থাটা লক্ষ্য। 
করুন! আমি এর প্রতিবাদ করে বক্তৃতা শুরু করছি। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যখন এখানে বিতর্ক হচ্ছে তখন 
সারা ভারতবর্ষে সেই রাজ্যপালের পদ নিয়েই সবচেয়ে বেশী বিতর্ক শুরু হয়েছে। সারা 
ভারতবর্ষে রাজ্যপাল এবং তার ভাষণ, রাষ্ট্রপতি এবং তার ভাষণ সম্পর্কে মৌলিক যে নীতি 
সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন সময় দেখতে পাচ্ছি রাজ্যপালকে নিয়ে সেক্ষেত্রে একটা সঙ্ীর্ণ দলীয় 
রাজনীতি করবার চেষ্টা হচ্ছে। যার জন্য কোন কোন সময় কেউ কেউ ভাবছেন, বুদ্ধিজীবীরা 
ভাবছেন যে, রাজযপালের পদ আদৌ থাকা উচিৎ, কি উচিৎ নয়। আমার মনে হয় রাজ্যপালের 
পদের অবলুপ্তি যদি এখন নাও করা যায় তাহলেও এইরকম নজীরবিহীন ভাষণ দেবার 
ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে। ধরুন কি ভাবে আজকে রাজ্যপালকে ব্যবহার করা হয়। 
যে রাজ্যপালের ভাষণকে কেন্দ্র করে আজকে বিতর্ক হচ্ছে সেই রাজ্যপালকে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী 
এবং মুখ্যমন্ত্রী সমেত অন্যান্য মন্ত্রীরা বললেন যে উনি তো ইনটেলিজেন্ট বিভাগের লোক, 
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ওনাকে কেন্দ্রীয় সরকার চাপিয়ে ;দিচ্ছেম। মূতব্রাঁং উম, লে আমাদের সবর্বনাশ করে দেবেন, 
আমাদের বিরুদ্ধে গোপন তথ্য. দিলিতে পাচার কুরে দেবেন, 1বং,তারপুর, দরকার ফেলার 
গভীর যড়যন্ত বংঞ়েসির:ং সংগে করবেন। সা থেকে ওরঃাকরে তা নিজেদের পত্র- 
পত্রিকা গণশক্তি থেকে গুরু করে সমস্ত জায়গায় বিস্তারিত' ভাবে এই কথা বর্লা' হয়েছে। 
সম্প্রতি বামফ্রন্ট-এর মিটিং-এ -নির্মলবাু, নিক্ক্ে' এই কথা ,বলেছেন। ভাবুন. ক্লখ্ন -রাজ্বীপালের 
বন্তৃতা,নিয়ে আলোচনা চলছে তখন .বামক্রন্ট, মরকারের শরিক দলোরা-সম, মী মি্শলবাবু 
শরিক দলের. .মিটিং-এ ব্দাছেন- এই মানুযুটাকে রাখানউচিত হবেনা কারণ এই .লোরিটা 
ইনটেলিেনট ব্রাঞ্চের লোক্‌। তখন, জ্যোহিবাবু ধমক দিয়ে বলছেন ..যে না ইনটেলিজেন্ট 
'রিভাগের এুলার এই সব. বাজে কৃথাদলোকটার সৃষ্লে..কাজ; করতে, খরাপ্লাগজ লা, 
'বোরুটা ভালই. আমরা সবচেয়ে, আগে জানতে চাই, এই ্লাপ্লুল.এর$এইা সরর্যরের, সঙ্গে 
সম্পকটী৷ কি? রাজ্যপালের সরকার অগ্রবা মুখ্যমন্ত্রী রাড়াপাল,একোনট্যু ঠিকি.এটা: আজকে 
ঠিক.করতে হরে। মুখামন্ত্ীর, পছন্দে সর্দি ঠিক হয়, তুহুলে.রাজযপাল, ঠিক, মুখ্যমন্ত্রীর গুছ 
যদি ঠিক, না.নুয়: সেই. রাজাপাল .নিপাত যাকু-এই:রুথা,.বলা 'হরেঃ. এক্‌” অত্ততপূর্ব,অস্থা 
ওধু এখানে..নয়'সারা, ভারতবর্ষের চিত্র এই, যেটা আমরা, তুলে ধ্ররবার১চেষ্টা 'করেছ্িল্যম। 
আপনি তার অনেকটা আমাদের বলতে দিলেন না। সরকার পরিবর্তন হলে কি এনে যায়? 
ইরা রে জানা বারা 
পর করা হয়েছে এবং বিতাড়িত হাতে বাঁধা করা'হয়ৈজ্ছ।সাদে'৫ রি টব 
রকমভাবে তাড়ানো শায় না) আজকেতি, গি. লিং সংবাদপত্রের সীধ্যমে 'বলেচ্ছেন খৈ খদি 
বর্তমান পত্রিকা দেখেন তাহলে দেখবেন সংবিধান ধিশেবজ্ঞদের সাঙ্গ তিনি এই "ব্যাপার কথা 
ধলবেন: : ঈংবিধানকে 'ভেঙ্গে তিনি আবার 'সংবিধান' বিশিষষ্ঞদের সঙ্গে ফা বলবেন বলেছেন। 
আজকৈ তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে এসৈছেন, তিনি কি জানেন নী ৫ বছর ফাঁর টার্ম তার "আগে 
তীদের তাড়িয়ে “দেওয়া যায় নী বেপরোয়া ভাবে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে৷ সংসদীয় 
ঈণতন্থের প্রতি আপনার “শ্রদ্ধা আছে” জীমরা" জাবি। 'আঁপনি 'একবার” জীপনার ব্তৃতীয 
বলেছিলেন যখন আমরা নৌএফনফিডেন্গু মৈশিন' খ্রনৈষ্িলাম তখন আপনীর 'ব্তৃতায় একটা 
জায়গায় বলেছিলেন যে সারা পৃথিবীতে যে সমস্ত সিস্টেম চালু আছে সরকার চালীধার 
ক্ষেত্রে, সেই ফিস্টেমগুলির মধো 'ভাল আ্দ.সর রকম ব্যবস্থাই, আছে।'তার মধ. সংসদীয় 
'ঘাষস্থাই.'অন্যতম্্ প্রধান এবং-.সব-টৈপ্সে ভাল আপনার 'কথাতেইণধলি- সেই পরিষদীত়্ 
ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার 'সব চেয়ে বড় আধাত্ত- আজকে এনেছেন ভি:'পি: সিং "যাকে 
আঁপনারা বন্ধু সরকার.ধলছেন। ভয়ংকর 'সমন্ত:কাঞ্জ শুরু করেছেন আপনারা শ্রকর: প্রতিবাদ 
'করতৈ' পারছে না? প্রতিবাদ শুধু-সংবাদপন্রে হচ্ছে।১কেন্: প্রতিধাদ হবে ' নী 'সংবিধানকৈ 
ভেঙ্গে 'রাজাপালফে "নিয়োগ এবং বদলি করা হল। তারপর: কুৎসিত ভাঁবে “নগ্ন ভাবে/াধহার 
করবার'জর্নয শ্রী 'জগর্মোহনকে নিয়ে যাওয়া ইল“ কাশ্মীরে । কীর উদৈশ্যে কার 'উদদেশা প্বং 
স্বার্থ "চরিতার্থ করবার "জন্য? কী" প্রতিহিংসা 'চরিতীর্থ করবার জন্য? আপর্নীদে্র আর্জকে 
মানুষকে ধলতে ইবৈ। রাজাপাল' তান দিচ্ছেন শ্রী জগমৌহনকে পাঠিয়ে দৈওয়া হুল তাদের 
দলের অনাউতম' নেতা' এবং প্র্ধীন গলেতা।চন্্রশৈধর সাধাতিক' ভাবে 'গ্রৃতিবার্ট "করেছিলেন 


01১০0১9108৭ ০১99৮1905-44919193৩ 235 


সংবাদপত্রে ।.সেঁটা বেরিস্তেছে। আমরা শুনেছি মুখ্মন্ত্রীরও,আপত্তি আছে এবং বামপন্থীদেরও 
আপত্তি, আছে।”ঘদি তাই হয়, :ষঘদি তাই সত্যি কথা হয় 'ভবে ভাবের দ্বরে চুরি করছেন 
কেম? কেন-আজকে সমবেত ভাবে আজকে আপনারা 'যে কথা, বাইয়ে বলছেঘ, যে,ধুথার 
সাথে আপনাদের "সঙ্গে গআমরা একমত যে এটা অন্যায় হয়েছে, .এটা অবৈধ হয়েছ, এটা 
দেশের পক্ষে,ক্ষতিকারক তাহলে! লজ্জা,করছেন কেন, রেল'আজকে 'এক্যবদ্ধ-হ্য়ে জয়েন্ট 
রেজলিউশান শি জগমোহনের 'বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিচ্ছেন না? 
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ূ এই নজির আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আছে। সংসদীয় রিধানসভায়, নজির আঙ্ছে যে. আমর 
রিদেশী আত্তর্জাতিক বু ব্যাপারে রেজলিউশন নিয়েছি! এই তিহয আমাদের রাজের বাপারেও 
নিয়োগ করেছিলাম এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আমরা, সবাই মিলে অনেক রেজলিউশন, নিয়েছি 
ঠিক সেইরকমই আরেকটা না হয় রেজলিউশন আনতাম। দেশে যখন একটা (ভয়ংকর অবস্থা 
তৈরী করা হয়েছে তখন আমাদের একটা রেজলিউশন নিতাম়ু। আন্রকে জগমোহনকে রাাপাল 
হিসাবে যে পাঠান হয়েছে,কিসের 'জন্য আজকে প্রাঠান হল? ফালু", সরকারকে হটিয়ে দেরার 
জন্যে এই ্যবস্থা, নেওয়া হয়েছে। ফারুকের সল্প. একটা, দীর্ঘদিনের মতপার্থকা ছি. এবং সেই 
রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জন্য ওখানে পাঠান হয়েছে জগমোহনকে রাজ্যপাল, হিযনুরে।, এতে 
এমন একটা প্রশ্ন জড়িত যে এরফলে ওই রাজ্যটি, ভারতবর্ষের মুধ্যে থাক্‌রে কি থারুবে না 
অথবা পাকিস্তানের মধো.চলে যাবে. কিনা বা পাকিস্তানের সঙ্গে এরফলে যুদ্ধ রাধবে, কিনা, 
এর ফুলে. আজ্ঞকে গ্লেটা দেশের মধ্যে.যুদ্ধ লেগ্নে যাবে, কিনা এবং সেই, যুদ্ধ, দেশের ..একটা 
রিরাট অঞ্চুল জুড়ে হবে কি হবেনা সেই প্রশ্নযুক্ত 'আছে' এবং, সেই. প্রশ্ন, নিয়ে যৌথতারে 
আলোচনা করতে পারলে আমার মনে হয় একটা সিদ্ধান্তে আমরা .পৌছতে, পারতাম। কিন্তু 
আপনারা সেই আলোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই 'বার্থতা কিসের জন্মঃ "আমরা [তা 
আলোচনা করতে এগিয়ে গিয়েছিলাম রিস্ত.আপনারা করুলেন.না) ফারুক, সরকার্;য়ে .দলই 
হোক না কুন, কংগ্রেস:দলের নয়, তিনি ন্যাশানাল কনফারেন্স দলের, তিনি কংগ্রেস করেন 
না।.সেই ফারুক্‌ আবদুল্লাই টিভিতে. দেখলাম যে চিতবার, করে সাংবাদিকদের বলছেন, যে ] 
৬০১ [0] 10610 ও. 17019. 1.111,016 10516 ৮0101 15 07014. 1 09 4070 9 
0৩750, 10, 01509১$ %/101-8179.1012019 তিনি, সন্ত্াম্রাদ্রকে কোনভারেই কলি প্রত্যক্ষ, বা 
পরোক্ষাভাবে আপোষ করবেন না। এইভাবে শক্ত রুরে ক্লোন মনত বলাতে পেরেছেন?. যে 
মুখ্যমন্ত্রীর এইরকম জোরাল উক্তি, সেই মুখ্যমন্ত্রীকে এমন চরম্‌ ভাবে বিলো দা বেল্ট হিট 
করা হল যার জন্য তাকে পর্দত্যাগ' করে চলে যেতে হল। একটা ছোট "সরকারের মুখ্য 
থাকলো কি থাকলো না' সেটা বড় কথা নয়।'৫ বছরের শুন্য নির্বাচিত ইয়ে 'আসৈ, তাকে 
থাকতেও পারে কিংবা নাও থাকতে পারে, সৈটাঁ টেম্পোরারি ম্যাটার কিন্তু যেটা চিরশুন 

সত্য“ভারবর্ষের সংহতির সঙ্গে যুক্ত,'ভারতবর্ষের প্রক্র' সঙ্গে সেইখানে আঘাত আনা 
রিতার সা ভারি রান তাই রাজ রাজের? 
একই সঙ্গে একদিকে মন্দিরে হিন্দুদের ঘন্টা বাজার আওয়াজ হয় আর অন্য দিকে মুসলমানদের 
আজানের" শব্দ শোনা যায়' সৈখানে এই ধরনের বিরোধী 'বিভেদ সহ্য করা যায় না। আজকে 
ভারতবর্ষের যারা উন্নতির স্বপ্ন দেখেন যারা ভারতবর্ষের 'লৌক, রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তারা 
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আজকে মনে করতে পারেন যে এর থেকে কত বড় বিপদ আসতে পারে? এর দায়-দায়িত্ব 
আমার, আপনার সকলের। এই যে মৈত্রী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একদা যা বহু কষ্টে 
গড়েছিল, আজকে তাকে ভেঙ্গে দেবার জন্য চক্রান্ত চলছে। এখানে আপনাদের, আমাদের 
সকলের উচিৎ এর তীব্র প্রতিবাদ করার। শুধু রাজীব গান্ধী বিরোধী দলে আছেন বলেই 
বিরোধিতা করছেন এই ইতিবাচক উক্তি এবং সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে চললে চলবে না। 
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আপনাদের সকলে মিলে জয়েন্ট রেজলিউশান নেওয়া উচিত। রাজ্যপালকে 
নিয়ে যে কুৎসিত রাজনীতির খেলা চলছে এটা বন্ধ করুন। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মনে 
করি যে রাজ্যপাল পদর্টিই তুলে দেওয়া উচিত। আপনারাই তো রেজলিউশান নিয়েছিলেন যে 
এম. এল. সি. তুলে দেওয়া হোক, তাতে আমরা সকলেই সম্মতি দিয়েছিলাম এবং সেই 
হিসাবে এই ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যপালকে আগে যে লাটসাহেব বলা 
হোত এর আমি তীব্র বিরোধিতা করি। এইরকম মানসিকতা এখনও রয়েছে, এই ফিউডাল 
মানসিকতা এবং ওই শব্দটি এখনো মানুষের মধ্যে দানা বেধে আছে। এর থেকে মুক্ত হতে 
পারেনি। এই যে শ্বেত হস্তী পোষার ব্যবস্থা রয়েছে এটা বন্ধ করুন। এই ফাল্ডামেন্টাল চেঞ্জ 
সরকার কেন আনতে পারছেন না। আমরা এতে যতটা সমর্থন করা যায় তা করবো। কিন্তু 
ভয়ংকর ব্যাপার যেটা হয়ে গেছে সেটা অন্তত পক্ষে আপনারা বন্ধু সরকারকে বলুন বা এর 
প্রকৃত সমালোচনা করুন। তা না হলে তো আপনারা হয়ে যাচ্ছেন শ্শানের বন্ধু। আজকে 
যে ভয়ংকর, বিপদজনক অবস্থা ঘটতে চলেছে জ্যোতি বাবু অস্তত তার বন্ধু সরকারকে বলুন। 
গতকাল জ্যোতি বাবু ৭০ বছর বয়স অতিক্রম হবার পরে হঠাৎ চেতনা জেগেছে তিনি 
বলেছেন নাকি আমাদের অনেক বুঝে চলতে হবে আজকে দিনান্তের শেষ লগ্নে তার কি শুভ 
বুদ্ধি উদয় হয়েছে? সেইজন্য তাকে মনে করে একটি কবিতার কথা মনে করে দিনান্তের শেষ 
সূর্য উচ্চারিত করিলে কে তুমি? সুতর ₹ আমার সেই একই প্রশ্ন জ্যোতি বাবুকে তিনি, কি 
সেই জ্যোতি বাবু যিনি এক পয়সা বাম, ট্রামের ভাড়া বাড়ার জন্যে ট্রামে, বাসে আগুন 
লাগিয়েছিলেন? আজকে আজারবাইজানে যে ঘটনা ঘটেছে আজকে পূর্ব ইউরোপে, কমিউনিষ্ট 
কান্ট্িতে যা ঘটেছে তাতে তার বিবেকের উদয় হয়েছে। ওইসব কান্ট্রিতে কমিউনিজিম ব্যান্ড 
হয়ে গেছে। এই কারণে তিনি শেষকালে বলেছেন যে আমাদের সাবধান হতে হবে, ভাবতে 
হবে। অতীতে অনেক কিছু ঘটে গেছে, এখন আমাদের বুঝে চলতে হবে। গ্রামবাংলার একটা 
কথা মনে পড়ে এ প্রসঙ্গে গোয়ালারা ৮০ বছরেও সাবালক হয় না। তেমনি মাননীয় জ্যোতি 
বাবুর মত মানুষ ৮০ বছরেও সাবালক হবেন না। 


হি (এ ভয়েস £ মন্দির গাথতে গিয়েছিলেন কেন?) তার কারণ মন্দির এবং মসজিদ 
আমার কাছে দুটোই সমান বলে। আপনারা রায়ট লাগাতে গিয়েছিলেন, আমরা বন্ধুত্ব করতে 
গিয়েছিলাম। স্যার, আজকে সর্বনাশটা কোথায় হচ্ছে সেটা একটু ভাল করে দেখলে বুঝতে 
পারবেন। রাজনীতির কথা নিয়েই আমাদের আলোচনা কর! উচিৎ, কারণ এই পশ্চিমবাংলার 
বিধানসভায় বহু রাজনীতির কথা আলোচনা হয়েছে এবং এর একটা ধতিহাও আছে। কেন 
আপনারা দেশের জন্য বলছেন না, বলুন না একটা কথা, মুখ্যমন্ত্রী তো বারবারই বলেন 
কংগ্রেসিদের উদ্দেশ্য করে যে আপনাদেরকে আমাদের সম্বন্ধে বলতে হবে না। আপনারা নিন্দে 
করুন গাল দিন। আমরাও তাই বলছি আপনারা আমাদেরকে নিন্দে করুন, গাল দিন, কিন্ত 
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দেশের জন্য দু-একটা ভাল কথা বলুন। রাজীব গান্ধীকে কংগ্রেসকে তো বোরো সমস্যা নিয়ে 
আলোচনায় ডাকা হচ্ছে, রাজীব গান্ধীকে পাঞ্জাব সমস্যা নিয়ে আলোচনায় ডাকা হচ্ছে, কিন্ত 
যখন জগমোহনকে পাঠিয়ে ৮০০ লোককে খুন করা হবে কি হবে না তার আগে কিন্তু কোন 
মতামত নিচ্ছেন না। ফারুক সরকারকে ভেঙে দেবার আগে ফারুক সরকারের সঙ্গে আলোচনা 
করা উচিৎ কি উচিৎ নয়, সারকারিয়া কমিশনের সুপারিশকে মেনে নিয়েও কিন্তু আজকে 
আপনারা সেই আলোচনা করবার কথা ভাবছেন না। এটা কিন্তু বুমেরাং হবে। যে সারকারিয়া 
কমিশনে একদিন আপনাদের দাবী ছিল-_আমাদের দাবী নয় রাজ্য এবং কেন্দ্রের সম্পর্ককে 
নিয়ে বহুদিনের সেই আকাঙিক্ষত ফলকে বানচাল করছে কংগ্রেস সরকার নয়, আমরা 
নই-_সেই দাবীকে আপনারা অধিকারে পর্যবসিত করে আদায় করেছেন তার জন্য আপনাদের 
ক্রেডিট দিচ্ছি। রাজ্য এবং কেন্দ্রের সম্পর্ক নিয়ে একটা জিনিষ আপনারা আদায় করলেন-__বন্থ 
বিতর্কের পর-- সেই আদায় করার ফসল আজকে নয়ছয় করে দিচ্ছে ভি. পি. সিং 
আপনাদের বন্ধু সরকার। আপনাদের তৈরী করা সম্পদ আপনাদেরই বন্ধুরা জ্বালিয়ে 
দিচ্ছে-_সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্টকে তছনছ করে দিচ্ছে। আজকে রাজ্যপালের ভাষণে 
বক্তৃতা দেবার সময় এই সমস্ত কিছু বলার দরকার আছে। স্যার, ওরা তো তাই বলেছেন, 
জ্যোতিবাবু তো বললেন যে আমরা বুঝিনি এতদিন। ওরা বোঝেননি রবীন্দ্রনাথকে, না বুঝেই 
বলেছেন বুর্জোয়া কবি। স্বামীজীকে বোঝেননি, না বুঝেই বলেছেন বুর্জোয়া স্বামীজী। বোঝেননি 
আপনারা এই স্বাধীনতার মূল্য, না বুঝেই বলেছেন এই আজাদ ঝুঁটা হ্যায়। বোঝেননি আপনারা 
নেতাজীকে, তাই তেজোর কুকুর বলেছেন, রাস্তায় ঘুরিয়েছেন নেতাজীকে; আজকে বুঝেছেন। 
বিধানচন্দ্র রায়ের সম্পর্কেও কুৎসা রটিয়েছেন, ওরা তাকেও আজকে বুঝেছেন। ইন্দিরা গান্ধীকেও 
জ্যোতিবাবু__গুরুদেবের মত। অনেক কিছুই বোঝেননি এবং না বোঝার জন্য যে কৈফিয়ৎ 
বাংলার ৬ কোটি মানুষকে দিতে হচ্ছে সেটা আমাদের প্রতিবাদের ভাষায় নেই। আপনাদের 
না বোঝার যে ফল, কুফল সেটা আজকে অর্থনীতিতে রাজনীতিতে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
ধর্মের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। আজকে তার প্রায়শ্চিত্ত এই বাংলার ৬ কোটি মানুষ করছে। 
আমরা তাদের প্রতিধ্বনি করতে চাই এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। স্যার, এবারে আমি মূল প্রশ্নে 
আসছি যেটা আমার আগের সহকর্মীরা বলেছেন রাজ্যপালের ভাষণে প্রথম পাতায় বলা 
হয়েছে-_আমাদের সরকারের কাজকর্ম ও সাফল্যের একটা সংখ্যাগত সমীক্ষা তুলে ধরতে 
প্রয়াসী হয়েছি, আমরা এই কাজকর্ম ও সাফল্যকে বলেছি দুক্বর্ম ও ব্যর্থতা, প্রতি ছত্রে ছত্রে 
এটা চাপা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এই মানুষটাকে দিয়ে। রাজ্যপালকে দিয়ে শুধু অসত্য 
ভাষণ দেওয়ানোই নয়-_আমি সরাসরি আক্রমণ করে বলছি এটা মিথ্যা ভাষণ, এবং দায়িত্ব 
নিয়ে বলতে পারি ও বিভিন্ন সমীক্ষার বই থেকে তুলে ধরে দেখাতে পারি যে রাজ্যপালকে 
দিয়ে মিথ্যা ভাষণ পড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। এই সরকার থেকে বলা হয়েছিল যখন জ্যোতিবাবু 
মুখ্যমন্ত্রী হলেন তখন, প্রথমে বলেছিলেন আমি মুখ্যমন্ত্রী হই সরকার তৈরী করি। এবং 
বামফ্রন্ট সরকার তৈরী করে আপনাদেরকে একটা স্বচ্ছ ও সৎ প্রশাসন উপহার দেব। আজকে 
এখানে কোন মানুষ আছে কি যিনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন ১৩ বছর পরে 
আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে সৎ ও স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দিতে পেরেছেন__পারবেন? 
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আজকে-্রাইটার্স বিন্ডিংয়ে"যান সেখানে দেখতে পাবেনস্বজন পোমণ এবং দুর্নীতির আখড়া 
স্বয়' গিয়েছে। আজকে, রিস্থিননয পঞ্ষায়েত'খেকে আর করে'জেলী পরিষদ পর্বত, মিউনিসিপ্যালিটি 
গ্রেকে এ্মারস্ত করে নোটিফাইড এরিয়া. পর্যস্ত এমন.ক্ষোন প্রণাসনিক। ছোটবড়, জায়গা নেই 
যেখ়ামেচদুনীতি স্বজনপোবণ আজকে.'সবচেয়ে বড় বেশী,ঃগড়ে, বসেছছে।, এটা -সর্বন্্।, 


ক বিএ শপ 


সরু, এই জিনিয় হচ্ছে। আর. এস..পি, সামনে রয়েছেন, তাদের জিজ্ঞাসা করুনন তো, 
ডারা।তো বাঁ পাশে বসে, থাকেন আর. এস. পি. দলের সদস্য মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীকে 
চুলে,যেতে হুলো৷ সরকার থেকে, একটা নিয়মনীতি পর্যন্ত মানলেন না। যুদি, একটা লোক 
সাধারণ, ভাবে মরে তাহলে তার ক্ষেত্রে পোষ্ট, মর্টেম হয় না, কিন্ত একটা লোক যদি 
ুর্ভাগাড্নক কারণে মরে যায় তাহলে তার ক্ষেত্রে পোস্ট মর্টেয় করতে হয়, যাকে. বলে, 
অপৃঘাতে মুত্যু যদি কেউ, অপঘাতে মরে তাহলে তাকে. পোষ্ট মর্টেম করতে হয়। এই 
ৰ মন্ত্র থেকে চলে যেতে হলো বেঙ্গল ল্যাস্পের ব্যাপারে, তাকে সরিয়ে দেওয়া 
হল কিন্ত এই নিয়ে, অর্থাৎ তার এই মন্ত্রিত্ব থেকে চলে যাওয়া নিয়ে এই হাউসের মধ্যে 
জপ কিছু বললেন" না। বলতে দিন যে' কেন তাকে. সরিয়ে দেওয়া হলো? 
বাংলার মানুষ জানুক যে. একজন প্রবীণ মন্ত্রক, অপমান করে' তীকে সরিয়ে দেওয়া 

ই এবং তাঁর সঙ্গে কোনোরকম আপোষ না করেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। কোনো 
রকম 'ঈর্ত না ধীরেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। তাকে কোনো কিছু বলতে দেওয়া হলো 
না কিন্ত আমূরাঁ বলবো! এবং প্রমাণ করবো যে রাজাগ্রালের ভাষণে প্রত্যেকটি ছত্রে ছত্র 
মিথ্যা অসত্য, অর্ধসর্তী, এই ভাষণ জুড়ে দেওয়া আছে।“ প্রথম থেকেই' শুরু করি, প্যারাগ্রাফ 
৬এ পঞ্চয়েতী ব্যবস্থার সব চেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছে বলা হয়েছে, পঞ্চায়েত বিরাট কাজ 
করেছৈ' এবং 'আরো এই রকম কত কথার সব উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনের পাতায় 
গঞচায়েউ'সম্পর্কে বলেছেন যৈ প্রকৃত সাধ পাওয়া গেছে সুসংহত প্রাসীণ উদ্য়ণ কর্মসূটাতে 
১২২৭৩ শতাংশ সাকস্ফুল হয়েছে। এটা' কতবড় অসত্য আমি বলছি, সি. এ. জি. 
রিপোর্ট-এ' দেখুন, সি. এ. 'জি. রিপোর্ট অনুযায়ী জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ১০০' কোটি টাকার 
হিসীব' গাওয়া যাট্ছে না। কেউ আছেন "চ্যালেঞ্জ করবার 'জন্য? কিন্তু আমি আবার উল্লেখ 
করছি!ধে ১০০ কোটি টাকার হিসাব পাওয়ান্যাচ্ছে না। এটা কংগ্রেসের অভিযোগ নয়, এটা 
সি. এ. 'জি: রিপোর্ট বলছে:.এবং এটা 'সি. এ. জির রিপোর্ট থেকে পাওয়া গেছে। এখানে 
পঞ্চায়েত-মন্ত্রী নেই, তবু আমি-উীব' সামনে বলবৌ। সি. এ. 'জি: বছরের পর বছর'খরে 
কৈফিয়ৎ' চেয়েছে, ১৯৬৮ সাল থেকে, কিন্তু আজ পর্যস্ত জেলা-পরিষদ কোনো উত্তর দিচ্ছে 
না. বহুবার রিমাইভ্ডার 'দেওয়া সন্ত্বেও। তহবিল 'তহ্ছরুূপের 'অভিযোগ রয়েছে -পঞ্যায়েত প্রধান, 
উপ-প্রধানদের বিরুদ্ধে, এবং ' এই 'সমস্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে" অভিযোগ থাকা সত্তেও "তাদের 
বিরুদ্ধে একটাও মামলা” করা' হ্"নি। এখানে “তো -আইনমন্ত্রী' আছেন, উনিই বলুন না। 
বীরভূম 'জেলাতৈ ১৪টি মামলা করা হয়েছে: কিন্তু মামলাগুলি সবই প্রত্যাহার 'করে নেওয়া 
হয়েছে; সিপিএমের: লোষ্চ পলো কংগ্রেস, আর; এস. পি. ফরওয়ার্ড ব্লক,এর' লোক 
হন্দে মালা করতেন।'ষেহেতু পি. পি:এমের লোক এই' ১৪ জন, সেজন্য এদের বিরুদ্ধে 
যে-মামলা রয়েছে; মামলাগুলি' তামাদি'কষরে' মিয়েছেন।. ৫৭ 'লক্ষ “টাকা অরকারী অনুদান 
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(টাও :তহছর্প্ণ“রুরা “ইয়েছে। বলাজাপান্সের ভাষণে"এর 'কি' ধেনো “রকম* ইঙ্গিত আছে? 
রাজাপাল কি করে বললিন?.আরা বলছি ১০০ কোটি টার তছরূপ:হয়ে গেছে। বীরভূমে 
১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, কিন্তু সেই মামলা উঠে গেছে। রাজাপাল বলেছেন 
১২৩ পারসেন্ট সাকসেস, হয়েছে, মোর দ্যান হানড্রেড পারিসৈন্ট। সাকসেসফুল পঞ্চায়েতের 
সমস্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে। একটা লিমিট আছে তো, অসতা কথা বলছেন, সমস্ত রকম যুক্তিকে 
ভঙ্গ কধে আঁজকে.. এই জিনিষ করী 'হচ্ছে। এই হল আগার 'পথ্গয়েত সম্বন্ধে -ছোঁট করে 
বলা! এরধারে আসুন সবচেয়ে গুরত্বগৃর্ণ ধ্ষয়-বিদ্যুতর ব্যাপারে । বিদুৎ সম্পর্কে ১১ পাতায় 
২২"মন্বরঅনুট্ছেদে কত বড় অসত্য কথা কলেছে 'দেখুন। আমাদের-টোটাল ক্যাপাসিটি ধিদ্বাৎ 
উত্পাদনে “সরকারীভাবে বিদুৎ পর্যদৈর“৩:১৩% মেগাওয়াট যদি সব কয়টি'বিদুাুৎ উত্পাদন 
কেন্দ্র চলি এরাখাত্যায়৭ আর "জামাদেক্-উৎগাদন কত হয়না 'মান্র ৩৮ পার্সেন্ট।' ফালে' ফাল 
খেকে'াত্রি পর্যস্ত“ধারে ঘাঁযে লোডশেডিং হয় যেখান আমাদের 'কাগাসিটি রয়েছে, ৩,১৩৭ 
মেগাওয়াট? নাশান্যাল “প্রোডাকসা্ম রসিগু: যেখানে ৫৮" পার্সেন্ট সেখানে জীমাদের প্রোডাকসামদ - 
রেসিও হচ্ছে মাত্র'৩৮ পার্সেন্টণ বিদ্যুতে দুটো ভাগ'“আছে-_ একটা" হল 'যোজনা,' আর 
একটা হল' প্রোজাকসান়, এন্ড মেনটেন্যান্স অর্থাৎ উত্পাদন করা এবং এটাকে চালু রাখার' 
বাঘস্থা করা।' যোজনার *যোন্সাংশটা'সেই আংপের দায়িত কোন্দরর। নতুন যোজনা খ্যদি কেন্দ্র 
না'দেয়, আহাল কেন্দ্রের বিরূদ্ধে কথা বলাদত হাবে। দ্বিতীয় ষে অংশ" বিদ্যুৎ "উৎপাদন কনা 
এবট/মন্ত্রধাতি মেন্টেন্যার্স. করা তার টাটাল দায়িত্ব হচ্ছে রাজোর। সেখানে" যদি ঘাটতি হয় 
তাহলে-কোজাকে দায়ী, করতে 'হরে। আমি গ্লেজনয বলছি এখানে রেন্জ্রায় 'সরকার, স্বাধীনোত্তর 
যুগে ১৩৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন' করার জনা ''আমাদের 'বিভিন্ন 'যোজনা দিয়েছেন; 
দেখানে 'আপনারা মাত্র ৩৮ স্পার্সেন্ট উৎপ্রাদন করছেন অর্থাৎ ৮০০৭ মেগ্রাওয়াট্টের কাছাকাছি। 
ইন্দিক্লা; গান্ধী আগার 'পর'৩টি মাত্র সুপার থার্ম্যাল' সারা.'ভারতবর্ষে দিয়েছেন। এর মধ্যে 
একটা মুগার থার্মালি দ্্িয়ছেন ফরাক্কীয়। ১৯৮৬ সাল্লে রাজ্য বিদ্বুৎ- পর্ষদ.উৎপাদন,ক্রছিজু, 
৪” ম্নেগীওয়াট,*আর ১৯৮৯ মালে সেটা কমে গিয়ে ৩৯০ মেগাওয়াট হুল। যখন ডি পি 
এলএ .ইন্রনিট বাড়িয়ে! দিল, যখন কেন্দ্র নৃতুন করে সুপার থার্মাল পিল, যমখম কোলাঘাটে 
দুটো ইউনিট ,দিল. তখন, কমে .গেল'ট প্রোডাকসান. ওয়াইজ্ব আউট, অফ.২৫-টা স্টেট পশ্চিমবঙ্গের 
পার্জিন্লান- হয়ে গেছে "১খাতে এটার: জন্/ কে দায়ী? কেন্দ্র, ঘদি নতুন ঘোজনা..না দেয়, তাহলে 
তার জন।, দায়ী-কিস্ত যেখানে উৎপাদনের “প্রশ্ন সেখানে কেন্দ্রকে, দায়ী, করছেন.,কেন£ ভাল, 
কয়লা: ,ম়াগানের জন্য যাদের, হাতে সকম্ট্যাু দিচ্ছেন তারা ভাল কয়লা. না দিয়ে পাথর দিচ্ছে, 
ক্ত' ররীমের তেল দিতে হয় সেই.তেল দিচ্ছেনা, যেখানে ছাই সরাবার কথা সেখানে 'সেই 
ছাইরাচ্ছনেংনা, তার ফলে আজকে বিদ্যুতের -এমন. অবস্থা হচ্ছে। হলদিয়া, বক্রেশ্বর করবেন 
নিদকিরে€.সেইু ইনডান্্রিয়াল ইনক্রান্ট্রীকচার , কোথায়? হদিয়ার..একটা,। রাস্তা করেন. নি, 
সরক্জেয়ে গোড়ার কথা যেটা" আগে সরকার সেই. রিদ্যুৎ. হুলদিয়ার জন্য কোথা থেকে আসবে! 
বন্রেশ্বর সন্বন্ধে-মন্ত্রী মহাশয়.সংবারপত্রে, বলছেন বক্রেশ্বর সুদূর পরাহত. কক্রেশ্বর কোথায় 
আড্ে জানি, না। তার কোরণ, আমিনজানি, রক্রেশ্থরে জলু নেই। মেজিয়া রেকে কয়লা আসবে 
রিস্ক ্্প..টিউরওয়েল'এর জল -বদি নিয়ে. আসা হুয় তাহুলে -বীরভূমের কয়েরু লক্ষ এরুর 
জ্মিক্কে দুটো ছয় করুতত পারুরে না'৮ সুতরাং মাঠে দ্র বক্তৃভ, করা যায় .ব্রেশ্থর হলদিয়া 
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করা এক কথা নয়। হলদিয়ায় কোথা থেকে বিদ্যুৎ আসবে যদি মিনিমাম ক্যাপাসিটি কোলাঘাট 
না দিতে পারে। আজো বলেছেন ১/২টার বেশী ইউনিট চলবে না। 
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৪টি ইউনিট সেখানে এমনি থাকবে কেন? ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিক্যাল লোকেদের সঙ্গে ১৩ 
বছর ধরে একটি সরকার ঝগড়া করছেন লাইফ-এ স্পেনিস বুল। কোথা থেকে উৎপাদন 
হবে? শুধু মাত্র বেছে বেছে আই. এন. টি. ইউ. সির ৩ হাজার কর্মচারীকে বছরে দুবার 
ট্রাফার করা হচ্ছে শীতকালে দার্জিলিং, আর গ্রীষ্মকালে বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় পানিসমেন্ট 
ট্রাসফার করা হচ্ছে এই রকম শাস্তিমূলক নারকীয় ব্যবস্থা করেছেন। এটা ভাবতে পারেন? 
১১নং পাতায় ২২নং তে বিভিন্ন প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে। ভুটানের সঙ্গে চুখা নিয়ে যে 
চুক্তি হয়েছে তার কোন অংশই কেন্দ্র নেয় না, সমস্তই রাজ্যকে দিয়ে দেয়। ন্যাশান্যাল থার্মাল 
প্লান্টকে দেয় না। তাতেও এই শীতকালে লোডশেডিং হচ্ছে। কার জন্য হচ্ছে? জলঢাকা 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র ডাঃ রায়ের আমলে তৈরী হয়েছিল ২০/২৭ মেগাওয়াট-এর হিসাব রেখে। 
সেখানে কেন ২/৩ মেগাওয়াটও করতে পারেনি। বলতে পারেন এটা কেন হচ্ছেঃ চুখায় 
সবটাই দিয়ে দিচ্ছে, না নিয়ে, আসতে কেন চুখা দিতে পারছে না? বিদ্যুতের ব্যাপারে 
আমাদের পোজিসন হচ্ছে ১৪তম, আউট অব ২৫ ষ্টেটস এই অবস্থা হয়েছে। স্যার, মেরামতের 
জন্য ডি. পি. এল কে ৯০ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। ৮৯ সালে খরচ হয়েছে মাত্র 
৩২ কোটি টাকা এটাকে রাউন্ড ফিগার হিসাবে ধরলে--১০০ কোটি ধরলে তার মধ্যে মাত্র 
৩২ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছেন। এই অবস্থা যদি হয় তাহলে মেরামত হবে কোথা 
থেকে? সীওতালডি আধুনিকীকরণের জন্য ৩২ কোটি টাকা দেওয়া হল। কোন কাজ হয়নি। 
কেন হয়নি, তার তথ্য এখানে দেওয়া হয়নি। কেন দেওয়া হল না? মেরামত নাহলে আগামী 
কয়েকদিনের মধ্যে ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হবে। এইগুলি শুধু বিরোধিতা করার জন্য আমি 
বলছি না-_এইগুলি তুলে ধরছি এই জন্য যে, যদি কেউ অন্ধ বিশ্বাসও করেন তাহলে কিন্তু 
এই ভয়ঙ্কর অবস্থা বন্ধ হবে না। তাই আগে থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি এইগুলি 
তুলে ধরছি সুতরাং এই সমস্ত অসত্য কথা এ ভদ্রলোককে দিয়ে বলিয়ে নিলেন। আপনারা 
তো প্রায়ই কথায় কথায় বলেন উনি একজন ইনটেলিজেন্স বেঞ্চের লোক। তাকে দিয়ে 
এইগুলি করিয়ে নিলেন। আমি ওকে বলেছিলাম, স্যার, আপনি এই সব করবেন না, 
এইগুলি হছে ১ডাস্ত অসত্য কথা আমি আপনাদেরই বই থেকে বলছি ১২ নং প্যারায় ক্ষুদ্র 
ও কুটির শিল্পের ব্যাপারে একই বড় বড় কথা বলা হয়েছে সেখানে বলছেন, “গ্রামীণ 
এলাকাসমূহে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সাংঘাতিক ভাবে করা হয়েছে” দারুণ 
সাফল্য অর্জন করা হয়েছে ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ১ হাজার 
কুদ্র শিল্প বন্ধ হয়েছিল। হাউসের বাইরে এই সব বললে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা করা 
যেত। বাইরে বলতে বলুন, আমরা ওঁর বিরুদ্ধে মামলা করে দেব। ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত ১ 
হাজার ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধ হয়েছিল, আর এই ১৯৮৯ সালে সেটা ২৯ হাজার হয়েছে এটা কি 
সাফল্যের কথা? এটা কত বড় অসত্য কথা, একবার ভেবে দেখুন। সেই জন্যই আমি বলছি 
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যে, এই ভদ্রলোককে দিয়ে এই ভাবে অসত্য কথা বলিয়ে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। আমি 
এই একটিমাত্র উদাহরণ দিলাম আপনাদের সবার অবগতির জন্য। ঠিক অনুরূপ ভাবে 
রুর্যাল ডেভেলাপমেন্টের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজা। এর সঙ্গে ভীষণ চাকরির ব্যাপার 
জড়িত আছে এবং সত্যিকারে এটা সাধারণ মানুষকে সাহাযা দেয়। ৬ নং ধারায় পঞ্চায়েতের 
মাধ্যমে যেভাবে বলা হয়েছে_ সেখানেও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়েছে সেখানে বলছেন, 
সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ণ কর্মসুচীতে প্রকৃত সাফল্য পাওয়া গেছে এবং সেখানে সাফল্য চুড়াস্ত।” 


স্যার রুর্যাল ডেভেলাপমেন্টে অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু কিরকমভাবে হয়েছে আই. আর. 
ডি. পি. জহর যোজনা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এটা কতখানি ঠিক। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন 
মানুষেরা যেসব খাস জমি পেয়েছেন তা একটা প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে চলে। ১৯৮৮/৮৯ সাল 
পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বরাদ্দ টাকা বিলি করেছেন-_১৯৮৯ সালের মাঝামাঝি অর্থাৎ ৩১শে মার্চের 
মধ্যে বিলি করতে হয়েছে প্রায় কয়েক শত কোটি টাকা। মার্চের সেই টাকা এলো আর মার্চের 
মাঝামাঝি সমস্ত টাকা বিলি হয়ে গেল। তাহলে প্রকৃতপক্ষে এটা কি লুঠ হল না। মার্চে ইয়ার 
এনডিং, মার্চের প্রথমে টাকা এলো আর সেই টাকা পেয়ে মার্চের মাঝামাঝি বলছেন সমস্ত 
টাকা বিলি হয়েছে। বিলি, না লুঠ? আর বিলি কি ভাবে হয়েছে তা জানার জন্য সরকারী 
হাজারো কাগজ খুঁজেও সেই তথ্য পাইনি। এইভাবে গ্রামীণ উন্নয়ণের বিভিন্ন খাতের টাকা 
৩১ মার্চের মধ্যে সমস্ত বিলি করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে শুধু আই. আর. ডি পি. নয়, 
অন্যানা কুরাাল ডেভেলাপমেন্টের টাকাও ছিল। যেমন ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের যে টাকাটা রুর্যাল 
ডেভেলাপমেন্টের মধো পড়ে সে টাকাও এমন ব্যাপক হারে এসেছে এবং সেই টাকা নয় ছয় 
হয়েছে। সেই টাকার হিসাব দেওয়া হ্য়নি। হাওড়াতে ৩৮ লক্ষ টাকার একটি জলনিকাশী 
প্রকল্প চালু হবার কথা ছিল এবং তারজন্য ব্যাঙ্ক থেকে খণ নেওয়া হল ১৪ লক্ষ টাকা 
কিন্তু আজ পর্যস্ত হাওড়াতে জল নেই এবং সেই টাকার হদিসও নেই। বলতে পারেন 
মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় যে তার ভাষণে এই সমস্ত কথার কেন উল্লেখ করেন নি। 
আপনারা জানেন যে হাওড়ায় ভয়ঙ্কর জলের দুরাবস্থা। খাবার জল নেই, নর্মার জল উপরে, 
সেই জল নিকাশীর ব্যবস্থা নেই। সেখানে কেন্দ্র ৩৮ লক্ষ টাকার প্রজেক্ট স্যাংসান বরলো 
এবং বাঙ্ক থেকে অগ্রীম নেওয়া হল কিন্তু সেই টাকা নয় ছয় হয়ে গেল, সেখানে জলনিকাশী 
প্রকল্প চালু হল না। তাহলে মাননীয় রাজাপালের ভাষণে যেসব সাফল্যের কথা বলা হয়েছে 
তা আসে কি করে। আশা করি মন্ত্রীমহাশয়রা এসব অভিযোগের উত্তর দেবেন। এবারে আমি 
সমবায়ের কথায় আসি। আপনারা সকলেই জানেন যে সমবায়ের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার। সমবায় সম্পর্কে ৭ম প্যারাতে বলা হয়েছে, “সমবায় আন্দোলনকে একটি গণ 
আন্দোলনের রূপ দিতে আমার সরকার প্রয়াসী। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক-এ সঞ্চিত 
অর্থের পরিমাণ প্রশংসনীয়ভাবে বেড়েছে। ৩০.৬.৭৯ তারিখে তার পরিমাণ ছিল ৩৬৫ কোটি 
টাকা ।” সেখানে বক্তৃতায় বলা হয়েছে গত বছর জুলাই মাসে সঞ্চয়ের পরিমাণ কত বেড়েছে 
অথচ স্যার, এই ব্যাঞ্কের বিদায়ী প্রশাসক বিচারপতি চন্দ ষ্টেট গভর্ণমেন্টকে যে রির্পোট 
দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন আদৌ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সুবিধাজনক নয় এবং ৫ কোটি ৫০ 
লক্ষ টাকা লোকসান চলছে। যেখানে উনি বলছেন সাফল্যের কথা, সেখানে বিচারপতি 
বলছেন ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা লোকসান চলছে। সেখানে তিনি আরো বলেছেন যে 
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কর্মীদের পি. এফের টাকা ৮৯ সাল পর্যস্ত জমা দেওয়া হয়নি। এর পরও তারা বলছেন 
সাফল্যের কথা। রাজ্যপাল মহাশয় তিনের পাতায় বলেছেন যে, “সমবায় আন্দোলনকে একটি 
গণ আন্দোলনে রূপ দিতে হবে।” স্যার, একমাত্র কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে হাউসিং কো- 
অপারেটিভ ছাড়া কোথাও কো-অপারেটিভ গ্যাপেক্স হাউসিং বাড়িতে ইলেকটেড ম্যানেজিং 
কমিটি আজ পর্যন্ত করতে পারেন নি। আমি নিজে বিধানসভায় ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে এই গ্যাপেক্স হাউসিং ফেডারেশানের ততকালীন চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের 
বিরুদ্ধে বিভিন্ন করাপসান, ইরেগুলারেটিসের ব্যাপার এনেছিলাম। ১৯৮৮ সালে বাজেট 
অধিবেশনেও বিধানসভায় আমি অনুরূপ চার্জ এনেছিলাম। তখন মন্ত্রীমহাশয় অস্বীকার 
করেছিলেন। পরে ভক্তিবাবু বলেছিলেন যে অভিযোগগুলির মধ্যে কিছু প্রাথমিক যুক্তি রয়েছে 
সুতরাং আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে এর তদস্ত করবো। কিন্তু আজ পর্যস্ত ভক্তিবাবু এই 
গ্যাপেক্স হাউসিং ফেডারেশানের কোটি কোটি টাকা তছরপের ব্যাপারে যে অভিযোগ এনেছিলাম 
এবং তদন্তের জন্য কিছু কিছু কাগজও দিয়েছিলাম সে সম্পর্কে তদন্ত করেন নি এবং তার 
ইঙ্গিত পর্যস্ত দেন নি। 
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সুতরাং হাউস এর গ্যাসিয়োরে্স কমিটি পর্যস্ত এটা চলে যাবে, যে মন্ত্রী আসিয়োর 
করলো যে আমি এইগুলো ব্যবস্থা নিচ্ছি, নিজে সংবাদ পত্রে বললেন এবং বিধানসভার 
ভিতরে বললেন যে এ্যাপেক্স বডিতে এই ফেডারেশনে বহু কোটি কোটি টাকার গরমিল আছে, 
তাহলে আজকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? তারও পর রাজ্যপাল বলবেন 
যে দারুণ চলছে? যেখানে বিচারপতি বলছেন যে ৫/৫ || কোটি টাকা এখনও পর্যস্ত লোপাট 
হয়ে গেছে? এইসবগুলো আপনি দেখবেন। এবার আমি পরিবহন সম্পর্কে একটু বলি। 
সেখানেও তিনি খুব প্রশংসা করেছেন। ১০ দফায় দেখুন, ট্রামে লোকসান হয়েছে ৩৩ কোটি 
৩৫ লক্ষ টাকা এই বছর। সি. এস. টি. সি. ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছরে লোকসান হয়েছে 
২৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরের তুলনায় লোকসান বাড়লো প্রায় ৫০ 
লক্ষ টাকা, আর যাত্রীদের সুবিধা আরও কমলো। অসুবিধা এবং লোকসান সমান হারে 
বাড়তে শুরু করেছে। আর যদি সবটা মেলাই, অর্থাৎ সি. এস. টি. সি. এন. বি. এস. টি. 
সি. এবং সাউথ বেঙ্গল ষ্টেট ট্রা্সপোর্ট, ট্রাম, এই সমস্ত মিলিয়ে ৮২ কোটি টাকা মন্ত্রী মহাশয় 
এখানে লোকসান দিয়ে বসে আছেন। আপনি তো পাবলিকের সঙ্গে ডিল করেন, বাস থেকে 
ঘরের মা বোনেরা যখন নামবে, তাদের আঁচলটা ভেতরে থেকে যায়, আর এ দ্রৌপদীর বন্ত্ 
হরনের মত অবস্থা হয়। পুরো শাড়িটা বেরিয়ে আসে। 


মিঃ স্পীকার ঃ আপনি কী তাহলে বলছেন, পরিবহন মন্ত্রী আমাদের সব মা বোনকে 
দ্রৌপদী বানিয়ে দিচ্ছে। 


শ্রী সুব্রত মুখাজী ঃ দ্রৌপদী বানিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো নেই, ফলে আরও 
সর্বনাশ হচ্ছে। এক তরফা হয়ে যাচ্ছে আর কি বন্ত্র হরণ হচ্ছে কিন্তু বন্্র সরবরাহের ব্যবস্থা 
নেই। আপনি কলকাতার যানজট দেখুন, কলকাতার বাসগুলোর অবস্থা দেখুন-__এমন কী 
বাসের স্পেয়ার পার্টসগুলো ডিপো থেকে বিক্রি করে দিচ্ছে, টেন্ডার পর্যস্ত দেওয়া হচ্ছে না। 
বিনা টেন্ডারে এক একটা ডিপো বিক্রি করে দিচ্ছে। এখানে আমি দেখাতে পারি এমন জায়গা 
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থেকে চেসিস নিয়ে এসে বডি তৈরী করে দিয়েছে, যে চেসিস এখানে চলে না, তার বডিও 
তৈরী করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওরা বডি তৈরী করালো না, বম্বে থেকে বডি তৈরী 
করালো না, বেনারসে গিয়ে বডি তৈরী হলো। একটা মোস্ট নন-ইনডাষ্ট্রিয়্যাল কনসার্নকে দিয়ে 
বডি তৈরী করানো হলো। আমরা বুঝিনা কেন এইগুলো হয়। আজকে অটো করেছেন তিন 
চাকার অটো, মানুষের কাছে.এইগুলো একটা দুঃসহ অবস্থা। সমস্ত ট্রান্সপোর্ট আজকে ধ্বংস 
হয়ে যাচ্ছে। মিনি বাসে মাথা গুঁজে একেবারে নরকে যাবার মত করে যেতে হয়। ঘাড়ে 
স্পণ্ডেলাইসিস হয়ে যাচ্ছে। আবার এর জন্য ডবল ভাড়া নিচ্ছে। কিন্তু সাধারণ যাত্রীদের 
চেয়েও তারা আজকে খারাপ ভাবে যাচ্ছে। আপনি যান দেখবেন অনেক বাস ফাকা যাচ্ছে 
আর সেই রুটেরই প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টগুলো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে! যে কোন রুটে দেখুন, এই 
জিনিস দেখতে পাবেন। ব্যর্থতা এখানে । যার জন্য এত কোটি কোটি টাকা, টোটাল ট্রান্সপোর্টে 
লস হচ্ছে ১০০ কোটি টাকা লস। ১০০ কোটি টাকা নয়, ১০০ কোটি টাকা চুরি। ট্যান্সির 
উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই আজকে। উনি নিজে মন্ত্রী না পরিচয় দিয়ে একবার গিয়ে রাস্তায় 
দাড়ান, যে ট্যাক্সিগুলো এখানে আসে, দেখবো, অথবা আপনার ওখান থেকে একটা ট্যাক্সি 
নিন, ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে যাবে। সৌগত বাবু এই সম্পর্কে বলেছেন সহজ ভাবে এটা নেবেন 
না শ্যামল বাবু, পরিবহনকে নিয়ে অবস্থা দুর্বিসহ হয়ে গেছে। পরিবহন হলো একটা হেল্থ 
অব দি ট্রেট। একটা লোক যদি বাইরে থেকে এসে নামে, সে পরিবহন থেকে বলে দেয় 
যে এই ষ্টেটের স্বাস্থ্য কত ভাল। একটা সরকার যে কত সিক ইনডাস্ট্রি হয়ে গেছে এ্াজে 
হোল্‌ গভর্ণমেন্ট তার প্রমাণ কিন্তু আপনার উত্তর। এটা ইগনোর করতে পারেন না। স্যার, 
১৬ প্যারায় শিক্ষা নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। স্যার, ১.৪.৮১ 
তারিখ থেকে এই সরকার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষকদের পেনসন চালু করেছেন। অথচ, 
স্যার, আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে, নিদিষ্ট টাইমে পেনসন না পেয়ে ২,১৩২ জন 
শিক্ষক-শিক্ষিকা ইতি মধোই মারা গেছেন। আমি এটা মন্ত্রীর দেওয়া উত্তর থেকেই উল্লেখ 
করছি। এবং সি. এ. জি'র রিপোর্ট বলছে, ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে ১৯৮৭-৮৮ সাল পর্যন্ত 
এই সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়ণমূলক বরাদ্দের ৪৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা খরচ করতে 
পারেন নি। কে বলবে এটা অসত্য কথা? রাজ্যপাল মিথ্যা বলতে পারেন, মন্ত্রী অসত্য 
বলতে পারেন, আমরা অসত্য বলতে পারি, কিন্তু সি. এ. জি'র রিপোর্ট মিথ্যা, একথা কে 
বলবে? সি. এ. জি. রিপোর্ট বলছে ৪৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সরকার 
খরচ করতে পারেন নি। স্যার, পাবলিক গ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছে 
বলেই আমি আজকে এই কথা বলছি। সেটা হয়ত অনেকে পড়েন নি। বিভিন্ন জেলায় ছাত্র- 
ছাত্রীদের টিফিন বা মিড-ডে মিল দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেন। নদীয়া, মেদিনীপুর, 
২৪-পরগণা প্রভৃতি জেলায় সেই টাকা ব্যাপকহারে চুরি হয়েছে। পি. এ. সি'র রিপোর্ট 
এখানে প্রকাশিত হয়েছে বলেই আমি এখানে বলছি, এখন একথা বলার নিশ্চয়ই আমার 
এক্তিয়ার আছে। মিড-ডে মিল দেয়ার জন্য নদীয়া জেলায় ৯/১০ কোটি টাকার মুড়ি ভাজা 
হয়েছে। অথচ এ প্রকল্পে নির্দিষ্ট ভাবে বলে দেওয়া আছে যে, টেন্ডার ডাকতে হবে এবং রুটি 
খেতে দিতে হবে। ৯/১০ কোটি টাকার মুড়ি কে ভাজলো? সেই মুড়ি কোথায় রাখা হ'ল? 
ওটা মুড়ি নয়, চুরি। এই ভাবে ব্যাপকহারে চুরির কথা সি. এ. জি'র রিপোর্টে বলা হয়েছে 


. 85512491, 1২002770105 
[ 2270 1817081, 1990] 


লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি হয়েছে। স্যার, এই ভাষণের একটা প্যারাতেও রাজ্যের বেকারের প্রকৃত 
সংখ্যার উল্লেখ নেই। সেটা এখানে রাখা উচিত ছিল। বেকারের সংখ্যা আজকে ভয়ঙ্কর 
আকার ধারণ করেছে। শুধু হলদিয়া অথবা বক্রেশ্বরের খুঁটো দেখিয়ে এই সমস্যার সমাধান 
করা যায় না। মন্ত্রীদের বিভিন্ন জবাব থেকেই আমরা জানতে পারছি যে, বিভিন্ন জায়গায় 
সাকাররাই বেকার হয়ে যাচ্ছে। নতুন চাকরি যাদের হবার কথা, সেই সমস্ত বেকারদের জন্য 
কোথাও কোন যোজনা নেই। এমন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যে, ডাক্তারি পাশ করার পর বা 
দরজায় ঘুরবে। প্রায় সেই অবস্থায় আমরা পৌছেছি। সব শেষে প্যারা ৩-এ যে কথা বলা 
হয়েছে সে প্রসঙ্গে বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করব। মুখ্যমন্ত্রীর কথা দিয়েই আমি 
আমার কথা শেষ করব। এ রাজ্যে নাকি আইন-শৃঙ্খলার দারুণ অবস্থা! যেমন অবাধ নির্বাচন 
হয়েছে, তেমনই গণতন্ত্রের প্রসার ঘটেছে! স্যার, গোটা রাজ্যে নাকি হ-হু করে গণতন্ত্রের 
প্রসার ঘটে চলেছে! এ রাজ্যের মত অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেশের আর কোথাও নাকি হয় 
নি! স্যার আমি শুধু মুখ্যমন্ত্রীকে একটা প্রশ্ন করব, এখানে পলিটিক্যাল ভায়েলেন্স কত 
হয়েছে? রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে কি সে কথার উল্লেখ আছে? না, উল্লেখ নেই। চীফ্‌ 
মিনিষ্টার নিজেই বলেছেন, ১৯৭২ সাল থেকে ৭৬ সাল পর্যস্ত এই রাজ্যে ১৮৮০১টি খুনের 
ঘটনা ঘটেছে। '৭৭ থেকে ৮১ সাল পর্যস্ত ২৫৬০ জন খুন হয়েছে, ৮২ থেকে *৮৮ সাল 
পর্যস্ত ৪৪২০ জন খুন হয়েছে, এটা ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টারের একটা রিপোর্ট থেকেই পাওয়া 
গেছে। এবং জ্যোতিবাবু ১১.৪.৭৯ তারিখে বলেছেন যে, কংগ্রেস শাসনকালে ৭৩০টি পুলিশ 
ফায়ারিং হয়েছে, তাতে ২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আর ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল 
পর্যস্ত ১২৫৪ বার ফায়ারিং হয়েছে এবং ৪৬৭ জন মারা গেছে। এই যদি ঁবস্থা হয় তাহলে. 
কোথায় ল' গ্যান্ড অর্ডার? উনি বিহার দেখিয়ে দেবেন, উড়িষ্যা দেখিয়ে দেবেন! কিন্তু এখানে 
কেন তথ্য গোপন করছেন। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে এসব বলা উচিত ছিল। আজকে যে 
হারে পলিটিক্যাল মার্ডার হচ্ছে, কংগ্রেস আমলের সঙ্গে তার কোন ভাবেই তুলনা চলে না। 
স্বভাবতই আমরা দেখছি টোটাল রাজ্যপালের ভাষণটা একটা অসত্য ভাষণ। আমরা বার বার 
বলি যে, এই সরকারের কাজ-কর্মের কোন সাফল্য নেই, সমস্ত ক্ষেত্রেই এই সরকার চূড়ান্তভাবে 
ব্যর্থ। আমি আবার বলছি রাজ্যপাল নিয়ে একটা বিতর্ক ঘোষণা করুন, বিশেষ করে সম্প্রতি 
কাশ্মীরে যা হচ্ছে তাতে তার প্রয়োজন আছে। ব্রহ্ম সংগীতের কথা মনে রাখবেন, “মনে 
করো শেষের সেদিন কি ভয়ংকর।' রাজ্যপালই একদিন মাথা ভাঙবে, আপনাদের ঘাড়ে 
চাপবে। আজকেও কাশ্মীরে বেপরোয়া গুলি চলছে, এই মাত্র আমরা খবর পেলাম। এই কি 
" গণতন্ত্র! এই কি আপনাদের বন্ধু সরকারের গণতন্ত্রঃ এখনো সময় আছে এ বন্ধুর হাত 
থেকে বেরিয়ে আসুন, ও বন্ধু নয়, শ্মশানের বন্ধু। আমি আশা করব সরকারের ব্যর্থতাগুলি 
রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে সংযোজন করে ভাষণকে সংশোধন করে তারপর শচীনবাবু 
ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব নিয়ে আসবেন। ধন্যবাদ। 
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শ্রীমতী মিনতি ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৫ই জানুয়ারী এই সভায় 
মাননীয় রাজাপাল মহাশয় যে ভাষণ উত্থাপন করেছেন এবং সেই ভাষণের উপর যে 
ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এখানে উত্থাপিত হয়েছে আমি প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সহমত জ্ঞাপন করে 
এই সভায় কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি প্রথমেই বলতে চাই যে আমার পূর্ববর্তী বস্তা 
মাননীয় বিরোধীপক্ষের বন্ধু তরী সুব্রত মুখোপাধ্যায় মহাশয় তার ভাষণের প্রথমেই কাশ্মীরের 
রাজ্যপাল বদলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আর্তনাদ করলেন এবং তার ভাষণের অধিকাংশ সময় 
রাজ্যপাল বদলের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখলেন, আমি সবিনয়ে সেই 
বিরোধীপক্ষের বন্ধু মহাশয়কে প্রশ্ন করতে চাই যে, আপনারা কি ভুলে গেছেন অতীতের 
কথা। এ. পি. শর্মা মহাশয়কে সমস্ত নিয়ম বহির্ভূত ভাবে আপনাদের দলীয় প্রধান যিনি 
কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য এখানে মনোনয়ন দিয়েছিলেন, কিন্তু এ. পি. 
শর্মা তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারলেন না, সেজন্য অকালে বিদায় নিতে হল। আমি তখন 
বিধানসভায় ছিলাম না, কোন কাগজেও বেরোয়নি, কিন্তু মাননীয় বিরোধী বন্ধুরা এ. পি. 
শর্মাকে পুর্নবহালের জন্য কি কোন রকম চীৎকার বা চেঁচামেচি করেছিলেন? 


[3-15 -- 3-25 7.8.] 


আপনাদের মনে নেই শুধু টি, এন. সিং এর কথা নয়, বি. ডি. পান্ডের কথা? সময় 
শেষ হবার আগেই বিদায় নিয়েছেন তারা। তাদের অপর.4 ছিল - তারা বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে পশ্চিমবঙ্গে নিয়োজিত হয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্মকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন 
করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরন্জার বিরোধী কার্যকলাপে তারা লিপ্ত হতে পারেননি। 
সেই পরিবেশ পশ্চিমবঙ্গে ছিল না বলে বি. ডি. পান্ডে এবং টি. এন. সিংকে চলে যেতে 
হয়েছিল। বিরোধী বন্ধুরা তাদের বক্তৃতার মধ্যে এর উল্লেখ করলে ভাল হত। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমে আমি রাজ্যপালের ভাষণের তৃতীয় অনুচ্ছেদে রাজ্যের 
সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির যে চিত্রটি উত্থাপিত হয়েছে সেই চিত্রটি সম্পর্কে কিছু কথা বলতে 
চাই। আপনি জানেন যে, যখন গোটা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হানাহানীর ফলে সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন 
হয়ে হিংসা যখন জিঘাংসা রূপ ধারণ করলো তখন নিশ্চিৎ বিচারে পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম 
এ যেন মরুভূমির মধ্যে ছোট একটা মরুদ্যান। এর জন্য আমরা গর্ব করতে পারি। বিগত 
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[22110 1211071/, 1990] 
বছরগুলিতে আমরা দেখেছি কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারে যে দল থেকে শাসনকার্য পরিচালনা 
করেছেন সেই কংগ্রেস রাজ্যে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং বিচ্ছিম্নতাবাদীদের মদত দিয়ে 
সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করেছিলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত জনগণের সহায়তা 
নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার চোখের মণির মত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে রক্ষা 
করে চলেছেন। এটা কি আমাদের গর্ব নয়? বিগত নির্বাচনে আমরা দেখলাম, সন্কীর্ণ নির্বাচনী 
স্বার্থে এ কংগ্রেস দল কিভাবে গোটা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উক্কানী দিয়েছেন, 
বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে আঁতাত করেছেন। কিন্তু আমরা তখন 
সেই শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দীঁড়িয়েছি। আমরা দেখেছি, এ কংগ্রেস দল সমস্ত্ব প্রদেশে কিভাবে 
মৌলবাদের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করে বিগত লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হবার জন্য প্রচেষ্টা 
চালিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরিণামে দেশবাসী তীব্র ঘৃণার সঙ্গে কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন 
যার ফলে নবম লোকসভা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয় সম্ভব হয়েছে এবং ধনতাস্ত্রিক 
বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির মদতকারীদের পরাজয় ঘটেছে। এই এঁতিহাসিক সাফল্য আজকে গোটা 
ভারতবর্ষের বুকে আমরা তৈরী করতে পেরেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি কথা আছে 
_- নগর পুড়লে কি দেবালয় এড়ায়? নগর পুড়ে যখন ছারখার হয়ে যায় তখন সেই 
নগরের মধ্যে যে দেবালয় থাকে সেখানেও কিন্তু আগুন ধরে যায়। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেও 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংস করবার জন্য এ কংগ্রেস দল সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে নির্বাচনের সময় বিভিন্ন অপকৌশল প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এই রাজ্যের 
শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাকে রুখে দিয়েছেন। এই সাফল্য শুধু বামফ্রন্ট সরকারের নয়, তাদের 
সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মেহনতী মানুষের সাফল্য এটা। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সাম্প্রদায়িক বিস্তৃতির মধ্যে আমরা জাহান্নামের মধ্যে দাঁড়িয়ে 
পুস্পের হাঁসি হাসছি পশ্চিমবাংলায় বসে। আমি বিনীত ভাবে বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের কাছে 
বলতে চাই আপনারা পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে নিজেদের গর্বিত বলে, মনে করেন না। আপনারা 
কি শুধু কংগ্রেস দলের সমর্থক, আপনারা কি পশ্চিমবাংলার মানুষ নন? আপনারা কি এর 
জন্য গর্ববোধ করেন না, যে আমরা এমন একটা রাজ্যে বাস করছি যেখানে সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রতি অক্ষুণ্য রয়েছে। পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় না এর জন্য আপনাদের গর্ব 
হবে না, আপনারা গর্বিত হবেন না? এখানে যে সরকার রয়েছে সেই সরকার এখানে 
উন্নয়ণমূলক একটার পর একটা কাজ করে চলেছে, এই সরকার কাজের সরকার। কিন্তু 
আমরা জানি কি রকম শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়, কি রকম 
আর্থসামাজিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। আমরা আশা করি না যে 
সমস্ত কাজ আমরা সঠিক ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি, এই ক্ষমতা আমরা অর্জন করতে 
পারিনি। যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই সরকার 
সাধারণ মানুষের জন্য যে কর্মসূচী রূপায়িত করে চলেছে এর জন্য আপনাদের গর্ব অনুভব 
করা উচিত। আপনাদের ভাষণের মধ্যে কেউ একবারও তো এই কথা বললেন না। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে প্রায় অর্ধ শতাবী ধরে এই পশ্চিমবাংলায় যে শ্রেণী 
সংগ্রাম, যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক, মহিলা নং 
সমাজের সমস্ত মেহনতী মানুষের স্বার্থে এই বামফ্রন্ট সরকারের দ্বারা, যার জন্য পশ্চিমবাংলার 


101০05910 0৭ 00৬05 £070555 249 


জনগণ সুদৃঢ় ভাবে এই সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা শুধু 
বিরোধিতা করে এই সরকারকে উৎখাত করতে পারবেন না। আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকার 
যেভাবে কাজ করছে তার ইতিবাচক দিকগুলি আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা কখনও তুলে 
ধরছেন না। তাই তারা রাজ্যপালের ভাষণে হতাশ হয়েছেন, ক্ষুব্ধ হয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আমরা দেখেছি অত্যুক্তি কিছু নেই, এই পরিস্থিতির মধ্যে 
দাঁড়িয়ে সরকার যে কাজগুলি করছে তার খতিয়ান দেওয়া রয়েছে। অতো দিন ধরে ওনারা 
কেবল বলে চলেছেন যে এখানে শিল্পের কোন পরিবেশ নেই। আমরা দেখেছি ১২ বছর ধরে 
হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যাল কমপ্লেক্স এখানে তৈরী করার ক্ষেত্রে লেটার অফ ইনটেন্ট পাওয়া 
সত্তেও বিরোধী শক্তি অনুমোদন দেয় নি। কিন্তু বিগত লোকসভা নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে 
আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তড়িঘড়ি ভিত্তিপস্তর স্থাপন করতে গিয়েছিলেন। তাতে পশ্চিমবাংলার 
জনগণকে বোকা বানাতে পারেন নি। তার ফলশ্রতি আমরা দেখেছি, নির্বাচনে তাদের বিপুল 
পরাজয় ঘটেছে। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের ইতিবাচক সাফল্যের ফলে ১৯৭৭ সাল 
থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলি নির্বাচন হয়েছে প্রতিটি নির্বাচনে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার বিপুল 
ভোটে এগিয়ে গেছে এবং সুদৃঢ় ভাবে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সরকার কৃষি, 
শিল্প, ক্ষুত্র শিল্প, শিক্ষা এবং মহিলা উন্নয়ণ সমস্ত দিক থেকে বহু নজীর সৃষ্টি করেছে। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং তফশিলী জাতি এবং উপজাতিদের উন্নয়ণের ক্ষেত্রে একটা এঁতিহাসিক 
সাফল্য অর্জন করেছে। তাই রাজ্যপালের ভাষণের উপর উতাপিত ধন্যবাদ জ্ঞাপক যে প্রস্তাব 
উত্থাপন করা হয়েছে তাকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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তরী অন্থিকা ব্যানার্জী £ মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজযপালের ভাষণকে সম্পূর্ণ বিরোধিতা 
করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ সভার কাছে পেশ করছি। আজকে খুব বড়াই করে 
সাফল্যের কথা বলা হচ্ছে এমন একটা মানুষ নিয়ে, যে মানুষটি যখনই পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ 
করেছিলেন তখন তাকে ব্যাঙ্গ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে উনি তা পুলিশে 
কাজ করতেন, আর কিছু তো বলার নেই, কতদিন টিকে থাকবেন দেখি। আবার কিছু দিন 
পরেই মুখ্যমন্ত্রী বললেন না ওনার বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই, এখানে যে কজন রাজ্যপাল হয়ে 
এসেছেন তারমধ্যে এ. পি. শর্মা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে যে কজন রাজ্যপাল হয়ে এসেছেন তাদের 
বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। অথচ সেই রাজ্যপালকে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের নেটিশ অনুযায়ী 
পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হল তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে তো একটিও প্রতিবাদ 
বাক্য আমরা কেউ শুনতে পেলাম না __ কি বিধানসভার ভেতরে কি বাইরে কোথাও নয়। 
অথচ সেই লোককে দিয়েই নানারকম সাফল্যের কথা বড়াই করে বলা হল। কিন্তু সার্বিক 
র্যর্থতার কথা তো একবারও বলা হল না। প্রায় ১৩ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে 
বসে আছেন এই মানুষটি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তার কাছ থেকে কি পেয়েছে এটা দেখা 
দরকার। সরকারের কাছ থেকে কিছুই পায়নি। ১১ বছরের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি কি 
করেছেন সেটা আজকে বিবেচনা করার সময় এসেছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গের যা কিছু আমরা 
দেখতে পাই, যা কিছু সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে প্রত্যেকটি জিনিষই কংগ্রেস সরকারের 
তৈরী। ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য কত কিছু করে গেছেন আর এখন কি অবস্থা। 
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তারপরে আপনারা বড়াই করে বলে থাকেন যে পশ্চিমবঙ্গে নাকি মানুষ শাস্তিতে বিরাজ 
করছে। আপনারা লোকসভা নির্বাচনে কিভাবে সফলতা দেখিয়েছেন তা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি 
মানুষই জানেন। কিভাবে এই সফলতা নিয়ে আসা হয়েছে? পুলিশের এবং প্রশাসনের একটা 
বড় অংশকে কাজে লাগিয়ে ভোটারলিষ্ট তৈরী করা থেকে আরম্ভ করে কাউন্টিং পর্যন্ত 
যেভাবে সাইনটেফিক কথাটা বললে ভুল হয় যেভাবে নির্লজ্জ ভাবে রিগিং করা হয়েছে তা 
পশ্চিমবঙ্গবাসীরা জানেন। যে দেশে যে স্টেটে একটা বৃদ্ধকে পর্যস্ত তার জীবনহানী করার 
চেষ্টা হয়, তাদের নিরাপত্তা থাকে না সেই দেশে আজকে সময় এসেছে মানুষের ভাববার। 
এঁরা বলেছেন ওনারা নাকি পশ্চিমবঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। এটা কোন কৃতিত্ব 
নয় বামফ্রন্ট সরকারের। এটা পশ্চিমবঙ্গের একটা ট্রাডিশান, কংগ্রেসের কোনও কৃতিত্ব ছিল 
না এতে। সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই ট্রাডিশান বজায় রেখে চলেন। ওঁনারা বলছেন দাঙ্গার 
কথা-_আমি ওঁদের কালনার মসজিদের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। সেখান জুডিশিয়াল 
রিপোর্টের কি হল? সেখানে কি ধর্মের সুড়সড়ি দেওয়া হয়নি। আমরা কোন সাম্প্রদায়িকতার 
মধ্যে নেই। আমরা জানি না কিভাবে আপনারা নির্লজ্জভাবে এই সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে 
লাগিয়েছেন। গত লোকসভার ইলেকশানের সময়ে কিভাবে বিহারী মুসলমানদের উস্কানি দেওয়া 
হয়েছে বাড়ীতে গিয়ে গিয়ে আমরা জানি। হিন্দু মেয়েদের বোর্খা পরিয়ে তাদের দিয়ে বলান 
হয়েছিল যে আমাদের অত্যাচার করা হচ্ছে আমাদের সর্বনাশ করে দিয়েছে ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় 
সরকার আমাদের সর্বনাশ করে দিয়েছে। এই সমস্ত জিনিষ তো আমরা চালু করিনি, আপনারাই 
মানুষকে খুন করার পথ আপনারা মানুষকে দিনে দুপুরে খুন করে বেড়াচ্ছেন। আপনারা 
দিনের বেলায় লাল ফ্ল্যাগ ধরে থাকেন আর রাতের বেলা কালো ফ্ল্যাগ নিয়ে ঘোরেন। 
আপনারা যদি সত্যিকারের রিগিং না করে থাকেন তা হলে আরেকবার রিকাউন্টিংয়ের সুযোগ 
দেওয়া হোক। 
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আজকে এই পশ্চিমবাংলার মানুষ কি পেয়েছে আপনাদের কাছ থেকে, সেই সময় 
পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের জন্য ডাঃ বিধান রায় চিস্তা করেছিলেন শ শ হাজার হাজার মাইল 
রাস্তা__সেই সময়ে কিন্ত এই রাস্তা তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে এই পাহাড়ি 
অঞ্চলের মানুষকে হেয় করা হচ্ছে, ইগনোর করা হচ্ছে, এখন কয়টি পাহাড়ি রাস্তা হচ্ছে? 
পাহাড়ি অঞ্চলের একটা হিল কাউন্সিল আছে__আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেই হিল কাউন্সিলে 
ক'বার মিটিং হয়েছে, সেখানে তো একজন মন্ত্রাও আছেন, গত ১২/১৩ বছরের মধ্যে এই 
গ্যাসেম্বলীতে সেশানের মধ্যে কতদিন তার উপস্থিতি আছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ চিন্তা 
করেছিলেন এই পাহাড়ি অঞ্চলের কথা, ডাঃ বিধান রায়ও চিস্তা করেছিলেন। ডাঃ রায় চা- 
বাগানের ব্যাপারে বলেছিলেন চা-বাগানের মালিকদের যে- সাহেবদের বদলে যখন নূতন 
নুতন মালিক আসছে-_গাছ যদি তোমরা নষ্ট করো আর সেখানে যদি আর একটা গাছ না 
পৌত তাহলে তোমাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ব্যাপারে একটা স্ট্রাকচার রেসট্রিকশান 
করেছিলেন। আমাদের তো মন্ত্রী আছেন, মুখ্যমন্ত্রী আছেন তারা কি রিভাইভ রেখেছেন চা- 
বাগান, আমাদের একটা সম্পদ সৈটা শেষ হয়ে গেলে সেটাকে রিভাইভ করা যাবে না, এর 
সমস্তটা বিদেশে চলে যাচ্ছে। এমন একটা সময় আসছে যখন সেইগুলি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। 
ডাঃ রায় নর্থ বেঙ্গলের মানুষকে অনেক সুবিধা দিয়েছে, সেখানকার মানুষকে এখানে এসে 
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চিকিতসা এখন আর করাতে হয়না। তিনি সেই সময় একথা চিন্তা করেছিলেন তাই নর্থ 
বেঙ্গলের মানুষকে মেডিকেল কলেজ দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই ১৩ বছরের মধ্যে আপনারা 
কি দিতে পেরেছেন। ডাঃ রায় তিনি জানতেন সেখানকার মাটি উর্বর কিন্তু জলের অভাবে 
সেখানে চাষ করা যাচ্ছে না, তাই তিনি নর্থ বেঙ্গলের মানুষকে ফারাক্কার ব্যারেজ উপহার 
দিয়েছিলেন যাতে তারা চাষ করতে পারে। নর্থ বেঙ্গলে এগ্রিকালচারাল কলেজ রয়েছে, 
কণ্য়টা এগ্রিকালচারাল কলেজ কণ্য়টা মেডিকেল কলেজ সারা পশ্চিমবাংলার মানুষকে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী দিতে পেরেছেন এই প্রশ্ন রয়েছে সেখানকার মানুষের কাছে। ডাঃ রায় ওখানকার 
মানুষকে হাসপাতাল করে দিয়েছিলেন যার জন্য এখন আর এখানকার মানুষকে চিকিৎসার 
জন্য অতদূর থেকে এখানে আসতে হয় না। আমাদের কলকাতার এত বার্ডেন হয়ে গিয়েছিল 
তাইতো সেখানে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ দিয়েছিলেন কিন্তু আপনারা কয়টা মেডিকেল 
কলেজ দিয়েছেন? আজকে তো খুব বড়বড় কথা বলছেন, সল্ট লেকের কথা বলছেন, কিন্তু 
এটাও তো ডাঃ বিধান রায় করেছিলেন। তখন অনেক হৈচৈ হয়েছিল যখন গঙ্গা মাটি নিয়ে 
গিয়ে ভরাট করতে হয়েছিল। কেন তিনি সেই সময় চিস্তা করেছিলেন এই সল্ট লেকের 
কথা-_কারণ, মধ্যবিত্ত মানুষের কলকাতায় থাকার ক্ষমতা নেই, তাই মধ্যবিত্ত মানুষেরা যাতে 
কলকাতায় বাসা করে থাকতে পারে, সেখানে যাতে পাওয়ার ইনডাষ্ট্রি হয় তার জনাই তিনি 
সল্ট লেক দিয়েছিলেন, জ্যোতিবাবু দেননি। সল্ট লেকেতে যে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স গড়ে 
উঠেছে তার জন্য জ্যোতিবাবুকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি এব্যাপারে সক্র্িয়তা দেখিয়েছিলেন। 
কিন্তু এই কমপ্লেকসকে কেন্দ্র করে কয়জন ইনডাষ্ট্রিয়ালিস্ট সম্ট লেকে কারখানা করেছেন? 
সরকারি উদ্যোগে ওয়েবেল যেটা আছে সেখানে এমন লেবার ট্রাবেল হয়েছে যে কারখানায় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার, চেয়ারম্যান ঢুকতে না পারার মত অবস্থায়। 
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সিটু ইউনিয়ন নেতৃত্ব দিয়েছে। এমন আ্যাটমোসফিয়ার তৈরী করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের 
কলকারখানাতে, এমন আ্যাটমোসফিয়ার তৈরী করা হয়েছে একজন ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট বলছেন 
যদি বাতাবরণ না করা হয়, কাজের আটমোসফিয়ার না করা হয়, মোটিভেটেড না করা হয় 
তাহলে কোনো ইনডাস্ট্রি চলবে না। আজকে ইনডাস্ট্রির কি অবস্থাঃ আজকে এখানে আবার 
বলতে চাই যে কল্যাণীর কথা চিন্তা করেছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। বাইরে চলে যাওয়া 
প্রকল্পগুলি যাতে কোলকাতার বাইরে হয় তার জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় চিন্তা করেছিলেন। 
এবং তিনিই চিত্তা করেছিলেন কল্যাণীর কথা। এই জিনিষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর 
মাথায় আসেনি। এই চিস্তা লেফট ফ্রন্টের কোনো সদস্যের মাথায় আসেনি। লেফট ফন্ট 
সরকার এই ধরনের কোনো কাজ আজ পর্যন্ত কিছু করেনি। আজকে দুর্গাপুরের কথা, 
এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ এতোবড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স করবার কথা চিস্তা করলেন না, আজকে 
দুর্গাপুরের কি অবস্থা? ইনডাস্ট্রিগুলি ধুঁক ধুঁক করছে। শুধু দুর্গাপুরের বড় ইনডাস্ট্রি নয়, 
আশেপাশে গড়ে উঠেছে অনেক বড় ইনডাষ্ট্রি, অনেক আযানসিলিয়ারী ইনডাস্ট্রি। কিন্তু আজকে 
দুর্গাপুরের কথা চিত্তা করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী! আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কি 
ফলতার কথা চিস্তা করছেন? আজকে সি. এল. ডারু তিনি কোনটা দিয়েছেন আমাদের। গর্ব 
করে বলা হয় সল্ট লেকের কথা। সল্ট লেকের জমি কারা দিয়েছিলো? আমরা তখন 
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কংগ্রেস সরকার গঠন করতে .পারিনি, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সেই জমি বিলি করে দিয়ে 
গিয়েছিলেন। বহু জায়গা থেকে বহু রকম প্লান করা হয়েছিলো সল্ট লেক স্টেডিয়ামে; জন্য। 
যাঁরা ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন আচার্য নিজে। চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু পরে হয় নি। এই ব্যাপারে 
নিশ্চয়ই আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি কমলবাবুকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি সুভাষবাবুকেও ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। কিন্তু টাকা এসেছে কোথা থেকে? এতো টাকা কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতবর্ষে 
দিয়েছে। সল্ট লেক এর জন্য, সল্ট লেক কমপ্লেক্স করবার জনা এতো টাকা আর ভারতবর্ষের 
কোনো স্টেট একসঙ্গে পায়নি। আজকে প্রায় ২২/২৪ কোটি টাকা খরচের ভিতর ১৪/১৫ 
কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যা্কগুলি অনুদান দিয়েছে। আজকে 
এইসব স্টেডিয়াম হোয়াইট এলিফেন্টে পরিণত হয়েছে। একটা ইনযফ্রাস্ট্রাকচার নেই। কিভাবে 
সেই স্টেডিয়ামে লোক যাবে? ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এতো বেশী টুর্ণামেন্ট হয়নি। যে 
টুর্ণামেন্টে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ৫, ৫টা টিম খেলতে এসেছিলো, ভারতবর্ষের সেরা 
তিনটে টিম খেললো সেখানে পরিস্থিতি কি হলো। সেখানে মানুষ যেতে পারেন নি। বারবার 
সুভাষবাবুকে আমরা বলেছি যে আমাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিন। কিন্তু কোনোরকম 
সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। আজকে কি অবস্থা। ইনডাস্ট্রির কথা বলছেন। পশ্চিমবঙ্গে যত 
ইনডাস্ট্রি বন্ধ আছে তার ওয়ান থার্ড পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ আছে। বেকার সংখ্যা বাড়বে না তো 
কমবে না কি, বেকারসংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গেছে। যেখানে একটাও নতুন ইনডাস্ট্রি হয় 
নি। ভাবতে হবে যে, যে ইনডাস্ট্রিগুলো আছে সেগুলো চলবে কি করে। যে এন. টি. পি. 
সি. কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পাওয়ার প্ল্যান্টগুলি যেখানে ৭০ পারসেন্ট এফিসিয়েন্সিতে 
কাজ করছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে যে সমস্ত পাওয়ার প্ল্যান্টগুলি আছে 
সেখানে ৩০ থেকে ৩৫ পারসেন্টের বেশী প্রডিউস করতে পারছে না। আর হলদিয়ার কথা। 
উনি বলে গেছেন হলদিয়ার কথা। রাজী'ল গান্ধীর সরকার কোনদিন বলেন নি যে হলদিয়া 
আমরা করতে দেবো না তিনি যে কথা সদিন বলে গিয়েছিলেন তা হচ্ছে যে প্রজেক্টুটার 
ভায়াবিলিটি হবে কি না ওটা দেখা দরকার। আপনি বুঝবেন না, সুন্দরবনের গাছ, ফাছ ওই 
নিয়ে থাকতে পারেন। সেজন্য বলছি তাহলে এই সমস্ত ভেগ কথা আসছে কেন। কেন্দ্রে 
এখন বন্ধু সরকার, আজ পর্যস্ত সেখান থেকে জ্যোতি বাবু কোন ব্যবস্থা করে নিয়ে আসতে 
পারেন নি। শিল্পে যেখানে আমরা ১ নম্বরে ছিলাম সেখানে আমাদের তুলনা হচ্ছে উড়িষ্যা, 
বিহার, আসাম, মেঘালয়ের সঙ্গে। এখানকার এঞ্জিনিয়াররা এখানে চাকরি পান না, ভারতবর্ষের 
অন্যান্য জায়গায় তাদের চাকরির জন্য যেতে হচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে যেখানে ভাইস-চ্যানসেলর 
ঢুকতে পারেন না, ক্লাস ফোর স্টাফ যেখানে ইউনিভাসি কন্ট্রোল করছে, নিজেদের ক্যাডার 
বাড়াবার জন্য যেখানে ক্যাডারদের সুযোগ দিচ্ছেন সেখানে প্রবলেম সল্ভ হবে কি করে, 
লেখাপড়া হবে কি করে। আজকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কোথায় গেছে, মন্ত্রী মহাশয় নিজেই স্বীকার 
করেছেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধবংস হয়ে গেছে। আগে কলকাতা শহরে ভারতবর্ষের লোক, 
সমস্ত পৃথিবীর লোক-_আরব, মিডিলিষ্ট, ফারইষ্টের লোকেরা চিকিৎসা করাবার জন্য আসত, 
বোম্বে থেকে মাদ্রাজ থেকে লোক আসত চিকিৎসা করাবার জন্য, পড়বার জন্য, এখন আর 
হাসপাতালে জায়গা পাওয়া যায় না। হাওড়া হাসপাতাল, ছোট ছোট হাসপাতাল যেগুলি 
গ্রামে গঞ্জে আছে সেখানে নরক অবস্থা। এই রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলির কি অবস্থা হয়ে 
আছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারে ধ্বংস হয়ে পড়েছে। এখন কলকাতা থেকে যেতে হচ্ছে বোধে, 
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মাদ্রাজে চিকিৎসা করাবার জন্য। আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আমাদের যেসমস্ত মাষ্টার 
মহাশয়রা পড়ান তারা নিজেরা লঙ্জা বোধ করেন। আগে কম্পিটেটিভ পরীক্ষার মাধ্যমে 
একর্ভডিং টু মেরিট মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তি হত, এখন সেখানে কোটা সিসটেম হয়ে 
গেছে। মুখ্যমন্ত্রী সেই সমস্ত কোটায় সই করেছেন। যাদের কোন স্ট্যানভার্ড নেই, অনেক নিচে 
মার্ক, হয়ত কেউ এম. এল. এ-র মেয়ে বা কেউ পলিটিক্যাল লিডারের মেয়ে তাদের ভর্তি 
করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও একই অবস্থা হয়ে দীড়িয়েছে। বি. ই, কলেজে দেখেছি 
সেখানে কি স্ট্যানডার্ডে লেখাপড়া হত, এখন তার মান কোথায় নিচে নেমে গেছে। আই 
আই টি খড়গপুর ভারতবর্ষে ১নং কলেজ হয়ে ছিল, সেই খড়গপুর, কানপুর, মাদ্রাজ থেকে 
অনেক নিচে চলে গেছে। তারপর রাজ্যপালের ভাষণে খেলাধুলা! সম্বন্ধে একটা লাইনও লেখা 
নেই। যেখানে মন্ত্রী, ডাইরেক্টুর, সেক্রেটারী, একটা ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে একটা সেনটেন্স 
লেখা হয়নি খেলাধুলা সম্বন্ধে। সার্বিক ব্যর্থতা ঢাকতে গিয়ে এরা কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ 
দিচ্ছে। এখন কেন্দ্রে আপনাদের বন্ধু সরকার হয়েছে, যারা সাম্প্রদায়িকতাবাদী তাদের সঙ্গে 
একসঙ্গে বসে একই সরকারে সাপোর্ট দিচ্ছেন, আবার পশ্চিমবঙ্গে বসে উল্টো কথা বলছেন। 
চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি দিয়ে গত লোকসভা নির্বাচনে আপনারা জিতেছেন। আজকে 
চিন্তা করার সময় এসেছে যে পশ্চিমবঙ্গের কি হাল হয়েছে; গর্ব করার মত কিছু নেই। 
আমরা বিরোধী পক্ষে আছি, নিশ্চয়ই আমাদের উচিত একসঙ্গে কাজ করার। আমরা বিরোধিতা 
করার জন্য বলছি না, আমরা একসঙ্গে বসে পশ্চিমবঙ্গ যাতে এগিয়ে যেতে পারে তারজন্য 
কাজ করব। কিন্তু শুধু স্তালিনী কায়দায় দেশ চালান নয়, রাশিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা 
এক নয়, ভিন্ন। আমি আশা করব তারা সত্যিকারে দেশে গণতন্ত্র বজায় রাখবেন। কংগ্রেস 
ভারতবর্ষে গণতন্ত্র এনেছিল, এই গণতন্ত্রের জন্য তারা অনেক রক্ত দিয়েছে, আজো প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে যাচ্ছে দেশে গণতন্ত্র বজায় রাখার। ভারতবর্ষ, ব্রচ্মদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া একসঙ্গে 
স্বাধীনতা লাভ করেছে কিন্তু ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথায় গণতন্ত্র বজায় আছে। ভারতবর্ষে 
কেন্দ্রে কংগ্রেস ছিল বলে সেখানে গণতন্ত্র আজো বজায় আছে। যতদিন কংগ্রেস জীবিত 
থাকবে ততদিন কংগ্রেস গ্রণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে ৪২ পার্সেন্ট ভোট 
পেয়ে আজো কংগ্রেস রয়েছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণের তীব্র 
বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-45 -- 3-55 চ5.৯৮.] 


শ্রী নীহার কুমার বসু £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণে আমাদের রাজ্যের 
যথার্থ আর্থ সামাজিক অবস্থাই পরিস্ফুটিত হয়েছে এবং সেটা আছে বলেই বিরোধী পক্ষের 
সদস্যদের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। প্রথম দুদিন 
সায়েন্টিফিক রিগিং হয়েছে বলে তারা খুব টেঁচিয়েছিলেন। আজকেও যে সব বক্তারা বক্তব্য 
রাখলেন তারাও কোন মৌলিক বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন নি। আমাদের মাননীয় সদস্য 
অন্বীকা ব্যানার্জি ডাঃ রায় বলেই কাটালেন। অর্থাৎ উনি বলতে চাইলেন যে, ডাঃ রায় 
একজন আদর্শ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং তার আমলেই পশ্চিমবাংলা নানা ভাবে বিকশিত হয়েছে 
এই কথাটি তিনি বারে বারে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আসল হিসাবে একটু 
গোলমাল রেখে গেছেন। তাকে আমি একটু পিছিয়ে যেতে বলছি ১৯৫৪ সালে ডাঃ রায় ই 


254 /১55897- 7২090800105 

[ 2200 1917021, 1990 ] 
কিন্তু পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তার আমলেই কেন্দ্র এই মাশুল সমীকরণ নীতি গ্রহণ 
করেছিল। (ভয়েস £ শ্রী অদ্বিকা ব্যানার্জি ঃ তিনি এর প্রতিবাদ করেছিলেন।) ডাঃ রায়ের 
দূরদর্শীতার অভাব ছিল, নাকি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন নি? এই মাশুল 
সমীকরণ নীতির ফলেই পশ্চিমবাংলার শিল্প শেষ হয়ে গেল। আজ পশ্চিমবাংলা শিল্প ক্ষেত্রে 
এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, এই মাশুল সমীকরণ নীতি পরিহার করা না হলে 
শিল্পে কোন অগ্রগতি পশ্চিমবাংলায় হবে না। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার এই কথাটি 
যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। পশ্চিমবাংলা কেন শিল্পে পিছিয়ে যাচ্ছে, এর সম্প্রসারণ 
কেন হচ্ছে না ইত্যাদি আসল ত্রুটি ধরেছিলেন। তাই এই সরকার মাশুল সমীকরণ নীতির 
বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই করে চলেছেন এবং আওয়াজ তুলেছেন 
এই মাশুল সমীকরণ নীতি প্রত্যাহার করতে হবে। এই মাশুল সমীকরণ নীতির কুফল 
আমাদের আর নতুন করে বোঝাতে হবে না। এই মাগুল সমীকরণ নীতির পরিবর্তন যতক্ষণ 
পর্যস্ত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যস্ত পশ্চিমবাংলার শিল্পে কোন সম্প্রসারণ হতে পারে না। এবারে 
আমি সুব্রতবাবুর কথায় আসি। উনি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল টিফিনের ব্যাপারটাই 
দেখে গেলেন, ইতিবাচক দিকগুলি উনি দেখতে পেলেন না। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের 
অগ্রগতি দেখতে পেলেন না। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে টিফিন ঠিকমত দেওয়া হচ্ছে না, রুটি 
দেওয়া হচ্ছে না, এটাই দেখে গেলেন। এই ১০/১২ বছরে পশ্চিমবাংলায় ১০ হাজার নতুন 
প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে, ছাত্র সংখ্যা ৮০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গের ৩৮ হাজার 
গ্রামের মধ্যে এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। আমরা যদি সারা 
ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করে দেখি তাহলে দেখব যে, সারা ভারতে ১০ লক্ষ গ্রাম আছে 
তার মধ্যে ৫ লক্ষ গ্রামে কোন প্রাথমিক স্কুলই নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের যে মৌলিক 
এাপ্রোচ, ইতিবাচক দিক আছে, সেটা সুব্রতবাবু দেখতে পেলেন না, এই সম্পর্কে কিছু বলতে 
পারলেন না। কৃষির ব্যাপারে বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে একটি শব্দও উচ্চারিত হল না 
তাদের দুদিনের বিতর্কে কেবল শুধু সায়েন্টিফিক রিগিং-এর কথাই উচ্চারিত হয়েছে, আগে 
শুধু রিগিং রিগিং বলা হচ্ছিল। এখন আবার একটি নতুন শব্দ সংযোজিত হয়েছে__সায়েন্টিফিক 
কথাটি রিগিং-এর আগে যুক্ত হয়েছে যা চোখে দেখা যায় না, বাস্তবে যা প্রমাণিত হয়নি, 
সেটাকেই এখন হাতিয়ার করে তুলে নেওয়া হয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গে ওরা রিগিং রিগিং করে চিৎকার করছেন এবং এখানে রিগিং দেখছেন কিন্তু 
আমেঠিতে রিগিং দেখছেন না যেখানে পুনরায় নির্বাচন করতে হয়েছিল ইলেকসান কমিশনকে । 
স্যার, একটা কথা আছে “চোরের মায়ের বড় গলা'__ এদের কথা শুনে আমার এই কথাটি 
বেশী করে মনে পড়ে যাচ্ছে। হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালসের কথা সুব্রতবাবু বললেন। তিনি 
বললেন এখানে ইনফ্রাকন্ট্রীকচার গড়ে তোলা হচ্ছে না অতএব শিল্প হবে কি করে? এই 
প্রসঙ্গে আমি বলি হলদিয়ার একটি নিজস্ব ইনযফ্রাষ্ট্রাকচার আছে, তা ছাড়া এখানে পেট্রো 
কিমিক্যাল কমপ্লেক্স বাস্তবায়িত হওয়ার সময় আরো যা কিছু প্রয়োজন তা নিশ্চয়ই করা 
হবে। অর্থাৎ নতুন একটা প্রকল্পের জন্য যে বিশেষ পরিকাঠামো দরকার তা অন্তর্ভুক্ত করে 
সেই প্রকল্প তৈরি করা হবে। সেখানে তারজন্য যে বিদ্যুতের প্রয়োজন এবং অন্যান্য সুযোগ 
সুবিধার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা নিশ্চয় করা হবে। স্যার, এই প্রসঙ্গে বলি, ১৯৭২ সালে এই 


[0150055101৭ 0৭ 00৬]২07২'১ /10195৩5 259 


হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালসের কথা প্রথম ওঠে। যারা পেট্রো কেমিক্যালস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 
তারা প্রথম ঠিক করেছিলেন ভাবনা চিস্তা করে যে হলদিয়াতে এটা হতে পারে। ১৯৭২ 
সালে আপনাদের কংগ্রেসের সরকারের সময় এটা চিস্তা করা হয়েছিল কিন্তু তারপর ১৯৭২ 
থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত সেই ফাইল চাপা পড়ে থাকে এবং তার উপর ধুলো জমতে 
থাকে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী প্রয়াত ডাঃ কানাই 
লাল ভট্টাচার্য মহাশয় এটা নিয়ে পুনরায় চিস্তাভাবনা শুরু করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
সঙ্গে নতুন করে কথা বলেন। কিন্তু হলদিয়া নিয়ে যে রাজনীতি আপনারা করেছেন তা 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কোনদিন ভুলবে না। হলদিয়াকে নিয়ে যে ভাবে ধাপে ধাপে রাজনীতি 
করা হয়েছে তা আমরা ভুলবো না। যেটা ৫ বছর আগেই হতে পারতো সেটা আপনাদের 
রাজনীতি করার জন্য হতে পারলো না। ১৯৮২ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এ ব্যাপারে রাজী 
হয়েছিলেন কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এটা করার জন্য। ১৯৮২ সালটা ছিল নির্বাচনের 
বছর। ১৯৮২ সালে যেই নির্বাচন হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী বললেন যে, কেন্দ্রের 
হাতে এতো টাকা নেই, আমরা করতে পারছি না। তারপর আমরা আবার এই ১৯৮৯ সালে 
দেখলাম প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী ঠিক নির্বাচনের আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে 
জোর করে দিল্লী থেকে নিয়ে এসে হলদিয়ার ব্যাপারে একটা ফলক টাঙ্গিয়ে গেলেন। কিন্তু 
মানুষ রাজীব গান্ধীর ফলক টাঙ্গানো দেখে ভোলেন নি। স্যার, আপনি জানেন, ভারতবর্ষের 
মোট বেকারের ১৩ ভাগ এই পশ্চিমবঙ্গে। এখানে যদি এই শিল্পটি স্থাপন করা যায় তাহলে 
আমরা শিল্প ক্ষেত্রে যেভাবে পিছিয়ে আছি তার একটা পুনরায় পুনর্বিন্যাস হতে পারে। 
এখানে ১/১।। লক্ষ বেকার যুবকের কাজের ব্যবস্থা হতে পারবে এবং আরো নতুন নতুন 
শিল্প গড়ে উঠতে পারবে। স্যার, এই শিল্পের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বাঁচা মরার প্রশ্ন 
জড়িত। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এরজন্য বামফ্রন্ট সরকার দুর্ধর্ষ লড়াই 
করেছেন এবং আমরা আশা করছি, কেন্দ্রে নতুন সরকার আসায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। 
ওরা স্যার, কৃষির কথা একবারও বললেন না। আপনার সময় কৃষি উৎপাদন ছিল ৬০/৬৫ 
লক্ষ টন এবং সেই উৎপাদন বাড়তে বাড়তে গত বছরে তা হয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন। 
কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে কৃষির উৎপাদন বেড়েছে। স্যার, আপনি জানেন, 
পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ গরীব চাষী, তাদের পক্ষে উন্নত প্রযুক্তি ব্যক্তিগত 
উদ্যোগে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেইজন্য বামফ্রন্ট সরকারকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে 
হয়েছে। সেখানে সরকারকে গরিব কৃষকদের ঘরে প্রযুক্তি পৌছে দিতে হয়েছে। 
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পঞ্চায়েত কোথায় হিসাব দেয়নি, সেটা বড় কথা -নয়। কিন্তু পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে 
একটা মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে, গ্রামে কাজ কর্ম সুষ্ঠু ভাবে হচ্ছে, গ্রামে একটা মৌলিক 
পরিবর্তন এসেছে, সেটা আপনারা দেখতে পেলেন না। আপনারা শুধু এখানে নেতিবাচক 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমালোচনা করছেন। কৃষিতে খালি প্রযুক্তির ব্যবহারই নয়, আর একটা জিনিস 
এর মধ্যে হয়েছে এবং যার ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে, সেটা হচ্ছে আমাদের রাজ্যে ব্যাপক 
ভাবে ভূমি সংস্কারের কাজ হয়েছে, সেটা এক কেরালা ছাড়া আর কোন রাজ্যের পক্ষেই সম্ভব 
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হয়নি। যার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সব ওঁরা দেখতে পেলেন না। এই সব 
আলোচনা আপনারা করলেন না। আপনারা শুধু রিগিং এর ধুয়ো তুললেন এবং শেষ পর্যস্ত 
হলদিয়া হওয়া সম্ভব কী না এখানে এই সব কথাবার্তা বলছেন। এই সব চিন্তা ভাবনা 
করছেন, যাতে হলদিয়া শেষ পর্যস্ত না হয়। কিন্তু জেনে রাখুন, আজকে সেটা বাস্তাবায়িত 
হতে যাচ্ছে। ভূমি সংস্কার, শিক্ষা, কৃষি, এই সব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন না অথচ এই 
সব নেতিবাচক কথা বলছেন। আপনাদের মুখে হাজার বার ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের কথা 
শুনি। তার দুরদৃষ্টিটি কোথায় ছিল? তান €কাথায় সেই দূর দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে গেলেন? 
কেন তিনি মাসুল সমীকরণ নীতির পুনর্বিনাস করতে পারলেন না? শুধু তিনি একটা কল্যানী 
করতে পারেন, তার জন্য দুর্গাপুর হতৈ পারে, তিনি নাকের বদলে নরুণ পেয়ে খুশী 
থেকেছেন। আপনারা ডাঃ রায়ের কথা বলেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীর আশা আকাঙক্ষা তিনি 
পুরণ করতে পারেন নি। মাশুল সমীকরণ নীতির প্রশ্ন থেকে আজকে সেটা বের হয়ে এসেছে 
আমার সময় শেষ হয়েছে, আপনি লাল বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছেন, আমার বক্তব্য শেষ করার 
আগে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এখানে এসেছে, সেই প্রস্তাবকে 
পণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শর সুপ্রিয় বোস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতি জর্জরিত ব্যর্থতার 
শীর্ষে সারা ভারতবর্ষে, এই বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার কাজ কর্ম মাননীয় রাজ্যপালের মাধ্যমে যে 
অসতা ভাষণ এই সভায় পেশ করা হয়েছে, এবং যে ভাষণের সমর্থনে ধন্যবাদ সূচক 
রেজলিউশন বহু অপকীর্তির নায়ক মাননীয় ননী কর মহাশয় এনেছেন আমি তার বিরোধিতা 
করছি। তার সঙ্গে সঙ্গে দু একটি কথা বলছি। আমার খুব দুঃখ হচ্ছিল, যখন আমার আগে 
মাননীয় সদস্য নীহার বোস মহাশয় ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে এই রাজাপালের ভাষণের 
ধন্যবাদ সুচক প্রস্তাব সমর্থন করলেন। আমি জানি না তার বাড়িতে তার পার্টি অফিসে 
এখনও পর্যস্ত আপোষহীন সংগ্রামী নেতা নেতাজীর ছবিটা টাঙানো আছে কী না। যদি 
থাকতো তাহলে নির্লজ্জ অসত্য রাজ্যপালের ভাষণের সমর্থনে এই বক্তব্য রাখতেন না। 
আমরা আজকে খুশি হতাম যদি দেখতাম গুঁতো খেয়েও সি. পি. এম-এর পা ধরে কয়েকটা 
বিধানসভার সিট এবং কয়েকটা লোকসভার সিট নিয়ে বন্ধু সরকার গড়ে তাদের দিয়ে ২৩শে 
জানুয়ারীকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করাতে পারতেন। তাহলে অন্তত বুঝতাম যে বিকলাঙ্গ 
বন্ধু সরকারের কাছ থেকে কিছু একটা পেয়েছেন। গতকাল কোন একটা আলোচনা সভায় 
কোন একজন বন্ধু বলেছেন শুনলাম যে, ২৩ শে জানুয়ারী ছুটি নয়। এরপরেও আপনারা 
এই ঠান্ডা ঘরে বসে তাবেদারি করছেন এবং সি. পি. এম-এর স্তাবকতা করছেন। এটা 
মোটেই শোভা পাচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা কিছু দিন আগেই দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী 
এবং বামফ্রন্টের অনেক মন্ত্রী যাকে পুলিশের একজন সাধারণ কর্মচারী বলে উল্লেখ করে 
গুরুত্ব দিতে চান নি, যাকে কোন মর্যাদা দেন নি, তারই মুখ দিয়ে মাননীয় রাজ্যপালের- সমস্ত 
অসত্য কথা বলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের কাছে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের 
একটা ভাল ভাবধারাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে প্রকৃত বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা 
এখানে সত্যিই আছে কিনা তা আমরা জানি না, যদিও থাকে তাহলেও তার আয়ু আর কত 
দিন সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাই হোক সে কথায় আমি পরে যাব। কিন্তু 
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আমাদের দুঃখ হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষরা রাজ্যপালের কাছ থেকে এই সমস্ত অসত্য 
কথাগুলি শুনলেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের খুব সৌভাগ্য যে, আজকে আমাদের 
এখানে একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী উপস্থিত আছেন, যিনি বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় সি. পি. এম-এর 
দুর্যোধন বলে পরিচিত, শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের রায় থাকা সত্বেও 
তিনি মন্ত্রী হয়ে এখানে দপ্তর দখল করে বসে আছেন। আর্বান ডেভেলপমেন্ট দপ্তরে তিনি 
বসে আছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন আমাদের বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার ওপর 
জনগণের অনেক আশা ছিল, অনেক আস্থা নিয়ে ১৯৭৭ সালে জনগণ তাদের ক্ষমতায় 
পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা আজকে দণ্তের শীর্ষে উঠে গেছেন, বেআইনী কাজের শীর্ষে উঠেছেন। 
তারা একটা নির্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটিকে ভেঙে দিয়েছিলেন। তাদের সেই কাজের বিরুদ্ধে শুধু 
অর্ডারের বিরুদ্ধে রায় দান করেছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করেছিলাম যে, 
মন্ত্রীসভা থেকে না হলেও অন্তত দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়া হবে। হাইকোর্টের 
রায়কে মাথা পেতে নিয়ে-_দাস্তিকতার বিরুদ্ধে, বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে, অগণতান্ত্রিক কাজের 
বিরুদ্ধে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন সেই রায় মাথা পেতে নিয়ে_ মন্ত্রী তার দপ্তর থেকে 
সরে যাবেন। কিন্তু আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম, মন্ত্রীর দপ্তর পাল্টানো হ'ল না। 
কোথায় মন্ত্রীর লজ্জা হবার কথা, তা না হয়ে, সেই ম্ত্রীই আবার গর্ব করে ফ্লিম ফেস্টিভেলের 
ডে শ্লিপ ইস্যু করলেন, সারা পৃথিবীর সামনে আমাদের কলঙ্ককে তুলে ধরলেন। ডেলিগেটরা, 
অভিনেতারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উৎসব দেখলেন, আর সি. পি. এম ক্যাডাররা মন্ত্রীর ডে স্লিপ 
নিয়ে বসে বসে উৎসব দেখলেন, গুন্ডাদের বসাবার জন্য মন্ত্রী ডে ন্লিপ বিতরণ করেছেন। এর 
পরেও আমরা দেখছি মন্ত্রীর পদোন্নতি হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখেছি লোকসভায় 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত সি. পি. এম সদস্যরা কোথাও কোন রেল একসিডেন্ট হলেই রেল 
মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেছেন। অথচ আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গে যখন কোন দুঃখজনক, 
লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে তখন কোন মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবী সি. পি. এম-এর পক্ষ থেকে ওঠে 
না। এই যে কয়েক মাস আগে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নজীরবিহীন দুঃখজনক 
এবং লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে গেল, ধারাবাহিক ভাবে শিশু মৃত্যু ঘটল তাতে স্বাস্থ্য মন্ত্র 
পদত্যাগ করলেন না। আমরা আশা করেছিলাম তিনি এ দুঃখজনক ঘটনার দায় বহন করে 
পদত্যাগ করবেন, অথবা তাকে এ দপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা দুঃখের 
সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে, শিশু মৃত্যুতেও তিনি বিচলিত হলেন না। অথচ এটা এমনই একটা 
দপ্তর যে দপ্তরকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যের মানুষ বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। 
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আমার আগে আমাদের একজন মাননীয় ,সদস্য সুব্রতবাবু বললেন শুধু সাইনবোর্ড 
আছে, ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। এতে করে লোকেরা ভীষণ অসুবিধায় পড়ছে, চিকিৎসা 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আজকে সেই কথা রাজ্যপালের ভাষণে দেখতে পেলাম না। একবিংশ 
শতাব্দীতে কি কি করবো আর কি কি করছি তার একটা বিশাল স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজের 
ধারাবাহিকতার অসত্য প্রতিবেদন খালি দেখতে পেলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বামফ্রন্ট 
সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের যে অপদার্থতা, অকর্মণ্যতা তা একটার পর একটা আমি তুলে 
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ধরছি। এখানে ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বসে আছেন। আজকে ক্ষুদ্র শিল্পের 
কি অবস্থা তা কি উনি জানেন? পাওয়ার ফেলিওরের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প ধুক-ধুক করছে। তার 
সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি র-মেটিরিয়ালসের সাপ্লাইয়ের অভাব। এই র-মেটিরিয়ালস 
সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে স্মল ইনডাস্টিজ করপোরেশন হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে লোকে র- 
মেটিরিয়ালস পাচ্ছে না। এখানে এই দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বসে আছেন। আমি তাকে 
বলেছিলাম ওয়ান অফ দি র-মেটিরিয়ালস হচ্ছে ওয়াক্স বা মোম। কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গে এই 
মোমের রাকেট চলছে। মোম আজকে কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে অথচ মন্ত্রী মহাশয় নির্বিকারভাবে 
বসে আছেন, প্রতিটি মানুষ এরজন্য তাকিয়ে রয়েছে। এই যে বার্থতা এর কোন ইঙ্গিত 
রাজ্যপালের ভাষণে দেখতে পেলাম না। আমাদের প্রধান বক্তা সুব্রতবাবু বললেন ট্রা্সপোর্টের 
কথা। আজকে ট্রান্সপোর্টে সত্যি ক্ষতি নয়, চুরি হচ্ছে। প্রাইভেট বাস যে পথে চলে লাভ 
করে থাকে, স্টেট বাস সেই পথে চলে ব্যাপকভাবে ক্ষতি হচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই চুরির জন্য? 
আজকে পশ্চিমবঙ্গে সুন্দর ট্রান্সপোর্ট এযরেঞ্জমেন্ট হতে পারতো কিন্তু আমরা তা দেখতে 
পেলাম না। প্রচুর অটো রিক্সা পশ্চিমবঙ্গে পারমিট দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যদি তার একটা 
সুনির্দিষ্ট সিস্টেম অফৃ মুভমেন্ট থাকতো তাহলে তা সর্বাঙ্গ সুন্দর হতো। আমরা যখন 
দিল্লীতে যাই, বাঙ্গালোরে যাই, বোদ্বেতে যাই কিম্বা অন্য কোন শহরে যাই তখন দেখতে পাই 
অটো রিক্সা হচ্ছে একটা প্রধান কনভেয়েন্স, ট্রান্সপোর্টের অঙ্গ এবং সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্যে 
আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের এখানে এত অটো রিক্সাকে পারমিট দেওয়া সত্বেও 
ঠিকভাবে চলে না। সারা পশ্চিমবঙ্গে অটোর রাকেট চলেছে। ১০/১২ জন লোক সেই 
অটোতে চেপে ঝুলছে। মিটারে বললে যাবে না, যেখানে যেতে বলবেন সেখানে যাবে না। 
অটোতে কম পয়সায় মানুষ যাতায়াত করতে পারে, সেই অটো এখন রাকেটে পরিণত 
হয়েছে, নুইসেন্স সৃষ্টি করছে। সেইজন্য বলছি, বামফ্রন্ট সরকার কি ভাল কাজ করছেন তা 
প্রতিটি দপ্তরের কাজ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। একটার পর একটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হচ্ছে। খেলাধূলার কথা কোন উল্লেখ নেই মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণে । আমি জানি না, এই 
দপ্তর আছে কিনা? দপ্তরের কোনরকম কাজকর্ম হয় কিনা জানি না? এইরকম দেখলে অনেক 
দপ্তরের কাজকর্ম রাজ্যপালের ভাষণে বাদ পাওয়া যাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, মহামান্য 
রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে বিভিন্ন অসত্য কথা বলিয়ে এই সভার কাছে পরিবেশন করা 
হয়েছে। আমি বলতে চাই যে, রাজ্যপাল মহাশয়ের দ্বারা এই সভায় অসত্য ভাষণ পরিবেশন 
করা হয়েছে। আপনারা হয়ত মনে করতে পারেন যে, কংগ্রেসের সদস্য বলে আমি হয়ত 
বিরোধিতা করছি, কিন্তু তা নয়। আপনারা জানেন, কিছুদিন আগে এই পশ্চিমবঙ্গের একজন 
শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি তিনি পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার দুর্দশার কথা বলেছিলেন। আপনারা 
টি. ভি"র মাধ্যমে এবং খবরের কাগজে দেখেছেন, মাননীয় সত্যজিত রায় মহাশয় ফ্রিম 
ফেষ্টিভেল উদ্বোধন করেছিলেন---তিনি তো কংগ্রেস করেন না-_সেই উদ্বোধনী ভাষণের সময় 
তিনি কলকাতার, যানজট এবং লোড শেডিংয়ের কথা বলেছেন, হাই রাইজের জন্য যে 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে কথা বলেছেন এবং যে পলুউশনের সৃষ্টি হয়েছে সব কিছুই তার 
বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আপনারা স্বীকার করবেন না, সামনে আলোচনার সময় 
অশ্বীকার করতে পারবেন? ওঁর বিশাল ইনটেলেকচুয়াল ব্যক্তিত্ব, তার কথা অস্বীকার করতে 
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পারবেন না। মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবু এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন। এই ভাষণটি যদি তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তিনি দেখে দুঃখ পাবেন। যে কোন 
মানুষের কাছে আজকে যদি যাওয়া যায় দেখা যাবে রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণের মধ্যে দিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের যে বিভিন্ন রূপের কথা বলা হয়েছে তার সবটাই অসত্য এবং এটা প্রমাণিত 
হয়ে যাবে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, খুবই দুঃখ এবং লজ্জার কথা, আজকে এই পবিত্র 
বিধানসভায় আমরা দেখতে পেলাম যে একটার পর একটা অসত্য কথা পরিবেশণ করা 
হয়েছে। এর কারণ আমরা ধারাবাহিক ভাবে দেখতে পাচ্ছি পূর্ব ইউরোপের একের পর এক 
কমিউনিস্ট কান্ট্রিগুলি শেষ হয়ে যাচ্ছে। রুমানিয়ায় কত লোক মারা গেছে সেটা বলতে চাই 
না, ইস্ট জার্মানীতে কি হয়েছে তাও বলতে চাই না, এখানে অনেকে বললেন পশ্চিমবঙ্গে 
কমিউনিস্টরা শেষ হবে। আমি বলছি যে না, পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিজম শেষ হতে আর বাকি 
নেই, শেষ হয়ে গেছে, যেটা বাকি আছে সেটা হল কমিউনিস্ট নাম নিয়ে যে রকম অনাচার 
এবং অত্যাচার চলেছে তা শেষ হয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আপনাদের প্রতি আর সমর্থন 
থাকছে না, আজকে সেজন্য রিগিং দেখতে পাচ্ছি। ১৯৭৭ সালে আপনারা ৬০ শতাংশ ভোট 
পেয়ে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে, আর এখন প্রশাসনকে সামনে রেখে কারচুপি করে, রিগিং 
করে মাত্র ৫০ শতাংশ ভোটে নেমে এসেছেন। এটা আমার কথা নয়, ষ্ট্যাটিসটিক্সের কথা। 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় গত ভোটে ৩৩ হাজার ভোটে জিতেছিলেন, এবারে মাত্র ৮ হাজার 
ভোটে জিতেছেন, এতেই প্রমাণিত হয়েছে যে সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সমর্থন আপনাদের 
উপর থেকে সরে যাচ্ছে। প্রশাসনকে সামনে রেখে নির্বাচন বৈতরণী পার হতে চলেছেন, শুধু 
এই নির্বাচন নয়, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাওড়া কর্পোরেশনে যে সন্ত্রাস হয়েছিল তা 
ব্যাপকতর রূপ ধরেছে। দিল্লীতে একটা পঙ্গু বন্ধু সরকারকে বসিয়ে কোন লাভ হবে না। 
ফাইল রেডী করে বক্রেশ্বরের জন্য কিছু নিয়ে আসা যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করছেন। 
আমরা যখন কাশ্মীরের কথা বলছিলাম তখন মহামান্য রাজ্যপালের কথায় আপনারা বলছিলেন, 
কেন সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্যপাল মহাশয়কে পাঠান হল না! 


[4-15 -__ 425 07৬] 


আপনারা নীরব কেন? এই নীরবতার জন্য আপনাদের মানুষ কিন্তু ক্ষমা করবে না। 
যখন জগমোহনকে জন্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল করা হল তখন আপনারা বন্ধু সরকারকে সমর্থন 
করে সেটাকে গ্যাকসেপ্ট করে নিলেন। পশ্চিমবঙ্গে যখন গোর্থাল্যান্ডের জন্য আন্দোলন 
হয়েছিল তখন রাজীব গান্ধী বলেছিলেন, 'বঙ্গ ভঙ্গ হতে 'দেবো না” এবং তিনি তার কথাও 
রেখেছিলেন। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাশ্মীরে আজকে যা ঘটছে তাতে সেটা 
আটকানো যাবে না, কাশ্মীর ভারত থেকে বেরিয়ে যাবে। আমরা দাবী করেছিলাম, এই হাউসে 
বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হোক। আমরা আলোচনা চেয়েছিলাম, কারণ আজকে কাশ্মীর সম্পর্কে 
সবারই উদ্বেগ প্রকাশ করা উচিত ছিল। তাতে দেশ সম্পর্কে চিন্তা যে আমাদের যথাযথ সেটা 
বুঝা যেতো। আজকে আপনারা বন্ধুকে সরকারে বসিয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাকেও 
মদত দিচ্ছেন। এটা বলছি, কারণ আপনারা বি. জে. পি.কে সাথে নিয়ে চলছেন। কিছুদিন 
আগে স্বয়ং জ্যোতিবাবু বলেছেন, 'বি.জেপি. সাম্প্রদায়িক হলেও তাকে নিয়ে চলতে হবে। 
মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি মিনতি ঘোষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলছিলেন এবং সেটা 
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বলতে গিয়ে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, রাম-মন্দিরের শিলান্যাস করতে 
গিয়ে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে নাকি বিশ্ব হিন্দুপরিষদ মিটিং করেছিলেন। কিন্তু আমরা 
দেখেছি, এখানে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে মিটিং করে রাম-শীলা পূজা করতে দেওয়া হয়েছিল। 
সেই মিটিংটি রাইটার্স বিল্ডিংয়ে করা হয়েছিল। তবে বি. জে. পির সঙ্গে হাত মেলানোয় 
আপনাদেরই হাত পুড়বে। সাম্প্রদায়িক এ বি. জে. পির সঙ্গে হাত মেলানোটা পশ্চিম বাংলার 
মানুষ ক্ষমা করবে না। তাই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং অবাধ 
নির্বাচনের কথা যা বলা হয়েছে তাতে হাউসকে বিত্রান্তই করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের 
সঙ্গে ধাপ্লাবাজী করা হয়েছে, তাদের কাছে একটা অসত্য কথা পরিবেশন করা হয়েছে। 
আমরা দেখলাম, আর. এস. পি. সি. পি. আই, ফরোয়ার্ড ব্লক কী বলছেন। আর. এস. পি. 
সি. পি. আই., ফরোয়ার্ড ব্লক কিছুদিন আগে বলেছেন, “পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম.-এর মধ্যে 
লুম্পেন ঢুকে গেছে”, এবং তিনি শরিক তারজন্য উদ্দিগ্ন। আর. এস. পি., সি. পি. আই, 
এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের এই উদ্বেগের কথা আনন্দবাজারেও বেরিয়েছে। পত্রিকার কপি চাইলে 
তাও দিতে পারি। এইজন্যই বলছি, যারা সন্ত্রাস করছে তারা কারা? যার জন্য আপনাদের 
পার্টির পলিটব্যুরো পর্যস্ত বলেছেন যে, দয়া করে আর সদস্য বাড়াবেন না। পলিটব্যুরো থেকে 
কিছুদিন আগে বি. টি.-রনদিভে বলেছেন যে, কিছু লুম্পেন ঢুকে গেছে পার্টির মধ্যে। অবশ্য 
সেজন্য আমরা খুশী। সমাজবিরোধীদের যে আপনারা পার্টিতে স্থান দিয়েছেন তারজন্য আমরা 
খুশী। তার ফল লালবাতির মতো দেখতে পাবেন। 


(এই সময় লাল বাতি জুলে ওঠে) 


স্যার আপনি আমাকে সময় দিয়েছেন, আরো একটু সময় দিলে ভাল হস্ত, আমার 
আরো অনেক কিছু বলার ছিল। কিন্তু আমরা তো আপনার ডিসিপ্লিন মানি এবং আপনার 
কথা শুনি তাই আমার শেষ কথা বলে বসে পড়বো। তাই আমি আপনার মাধ্যমে বলতে 
চাই মহামান্য রাজ্যপাল যে অসত্য ভাষণ, বামফ্রন্ট সরকারের যে কথা পরিবেশন করেছেন 
তার উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব উৎথাপন করা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী শীশ মহম্মদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মহামান্য রাজ্যপাল এই বিধানসভায় যে 
মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন তার উপর ননী কর মহাশয় যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব উৎথাপন 
করেছেন সেই প্রস্তাবকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করে দু-একটা কথা বলতে চাই। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, এই ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবের উপর আলোচনা গত ১৭ তারিখ থেকে 
আর্ত হয়েছে। সেই ১৭ তারিখ থেকে একরকম একতারা বাজনার মতো একই সুর বাজছে। 
কংগ্রেস (আই)-এর সদস্যরা একধার থেকে বলে চলেছেন পশ্চিমবাংলা থেকে মার্কসবাদ চলে 
গেল, পশ্চিমবাংলাতে আর মার্কসবাদ থাকবে না। ইউরোপ থেকে যেহেতু চলে গেছে সেইহেতু 
পশ্চিমবাংলায় আর থাকবে না। পশ্চিমবাংলাতে সাম্প্রদায়িকতা এসে গেছে, পশ্চিমবাংলায় 
কোন উন্নয়ণ হয় নি, পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গা লেগে যাচ্ছে, পশ্চিমবাংলায় ওদের লোকজন খুন 
হয়ে যাচ্ছে এই সব বক্তব্য ওঁদের মুখ থেকে শুনতে শুনতে পশ্চিমবঙ্গবাসীরা ক্লান্ত হয়ে 
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পড়েছে। এখানে মাননীয় সুপ্রিয়বাবু যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা আমি শুনেছি। উনি আমার বন্ধু 
লোক, ১৯৭২ সালে আমরা একসঙ্গে ছিলাম, মাঝখানে উনি ছিলেন না, আবার উনি এখানে 
এসেছেন। যাই হোক তীর বক্তব্য আমি শুনেছি। সত্যি করে যদি পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রদায়িকতাকে 
প্রশ্রয় দেওয়া হয়, পশ্চিমবাংলায় সত্যিই যদি কোন উন্নয়ণ না হয়ে থাকে; পশ্চিমবাংলায় 
রাখতে চাই এর আগে এখানে ওনারা যে ৫২ জন ছিলেন সেটা ৩৮ জনে নেমে এলেন 
কেন? আমরা কেন এগিয়ে গেলাম? সত্যি করে যদি বামফ্রন্ট সরকার জনগণের উপর 
অবিচার করে থাকে, সত্যি করে যদি বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে, রাস্তা-ঘাট নির্মাণের 
ক্ষেত্রে শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ণ না করে থাকতো তাহলে বিগত লোকসভা নির্বাচনে ওনাদের 
সিট ১৬ থেকে নেমে ৪-এ দাঁড়ালো কেন? তাই আমি স্প্রিয়বাবুকে অনুরোধ করবো 
আপনারা একটু বোঝবার চেষ্টা করুন জনগণ কোন দিকে, এই দিকে না ওই দিকে। কেবলমাত্র 
গলাবাজি করে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণকে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। 
তাহলে ফল ভাল হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি দেখেছেন যে ওঁদের কথায় 
মার্কসবাদ উঠে যাচ্ছে। এখন যিনি প্রধানমন্ত্রী নেই সেই রাজীব গান্ধী মহাশয় আমাদের 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গত কাল টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন কাশ্মীরের ব্যাপারে। 


আমার ধারণা হচ্ছে বোধ হয় রাজীব গান্ধী এখন মার্কসবাদে দীক্ষিত হবার চেষ্টা 
করছেন। বোধহয় আপনাদের ছেড়ে পালাবেন। তা না হলে তার হঠাৎ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন কি? তিনি যখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন কোন 
প্রকারেই পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে পছন্দ করতেন না, আর এখন হঠাৎ 
জ্যোতি বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন-_এতে কি যুক্তি থাকতে পারে? আপনারা নিজেরাই 
দেখুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সুব্রত বাবুর বক্তৃতা আমি শুনেছিলাম। অবশ্যি ওনার 
উত্তর মাননীয়া মিনতি ঘোষই দিয়েছেন যে শ্রী নগর বা জম্মু এবং কাশ্মীরে জগমোহনকে 
পাঠানো হয়েছে কেন। এই জগমোহন কাদের লোক? আপনারাই তো এসব সৃষ্টি করে 
গেছেন। যাই হোক এতে তো একটা লোকের চাকুরী হল। ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর আমলে তো নন-পলিটিক্যাল লোককে গভর্ণর পদে বসানো 
হোত। এই জিনিষ তো আপনারাই তো সূচনা করেছিলেন। আপনারাই অনস্ত শর্মাকে রাজ্যপাল 
পদে বসিয়ে দিলেন। আপনারাই তো এইভাবে কংগ্রেসের লোককে বসিয়ে দিলেন। তারপরে 
রাজ্যপাল পদ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাজ্যসভার সদস্য করলেন। এইভাবে পলিটিক্যাল 
পার্টির-লোককে কোন রকম নিয়ম-কানুন না মেনে রাজ্যসভার সদস্য করা হল। এইভাবে 
পাঞ্জাবে অর্জুন সিং এবং সিদ্ধার্থ শংকর রায়কে পাঠানো হল। আপনারাই পলিটিক্যাল পার্টির 
লোকেদের নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছেন। গভর্ণর সাধারণত যেকোন হাইকোর্টের জাজ বা 
আই. পি. এস, আই. এস. অফিসারদের করা হয়ে থাকে। কিন্তু আপনারাই তার নীতি 
লঙ্ঘন করেছেন। এখন আপনারা জনতা সরকারকে দোষ দিলে চলবে কি করে? সুব্রত বাবু 
যে কথা বললেন তার উত্তরে আমি বলি পশ্চিমবঙ্গবাসী কজন আপনাদের পাশে আছে? 
শতকরা ৯৯ ভাগ লোক আমাদের পাশে। আপনারা তাই আজকে এতো কম সংখ্যায় বসে 
আছেন, একটু দুরদৃষ্টি রাখুন। আপনারা বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের নাকি কোন উন্নতি হয় নি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন দ্রৌপদীকে লাভ করার জন্যে পঞ্চপাগুব যখন 
পরীক্ষা দেয় তখন উপরে চোখ এবং নীচে তেলের বাটি রেখে লক্ষ্য ভেদ করতে বলেছিলেন। 
তাতে কেউ দেহ দেখেছে, কেউ বা অন্য জায়গা দেখেছিল, কেবলমাত্র অর্জুনই চোখ দেখেছিল 
এবং লক্ষ্যভেদ করেছিল। আজ সুব্রতবাবুদেরও সেই অবস্থা হয়েছে। তারা কিছুই দেখতে 
পারছেন না। এখানে নাকি রাস্তা তৈরী হয় নি ওনারা বললেন। আপনারা জেনে রাখুন জেলা 
পরিষদ থেকে আরম্ত করে সর্বত্র আমরা লাল করে দিয়েছি, লালমোরাম দিয়ে রাস্তা তৈরী 
করা হয়েছে। তারপরে আপনারা শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখুন। এখানে অনেক শিল্পের উন্নতি 
হয়েছে। বিদ্যুতের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখুন আপনাদের আমলে আমার এলাকার লোকেরা জানতো 
না বিদ্যুৎ কথার মানে কি, বিদ্যুৎ বানানই জানতো না, তারা চিস্তাই করতে পারতো না যে 
অজ পাড়া গায়ে বিদ্যুৎ আসতে পারে। কিন্তু এখন প্রত্যেকটি অজ পাড়ারীয়ে বিদ্যুৎ পৌছে 
গেছে। হাসনাপুর, কীকড়ামারি, খাঁপুর, সুলতানপুর, বদনা, গোপালপুর মদনা, বাহাদুরপুর 
প্রভৃতি অজ পাড়া গাঁয়ে পর্যস্ত বিদ্যুৎ চলে গেছে, সেখানেও আজ বিদ্যুতের আলো জুলছে। 
সুতরাং আপনারা একটু শুভ দৃষ্টি নিয়ে সব কিছু দেখুন। তারপরে আপনারা বললেন যে 
আইনশৃঙ্খলা বলে নাকি কিছু নেই। কাটরা মসজিদে গণ্ডগোল কারা সৃষ্টি করেছিলেন? 
আপনরাই ষড়যন্ত্র করে ৩-৪ লক্ষ ছেলেকে ওখানে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যস্ত ওর 
মোকাবিলা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমাধান করেন। প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রীর আমলে কেন্দ্রীয় সরকার একটি প্রকল্প চালু করার জন্যে সোজা পশ্চিমবঙ্গে এসেই 
প্রধানমন্ত্রী ডাইরেক্ট ওখানকার প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এটা যে কতবড় অন্যায় তা 
সকলেই বুঝতে পারবেন। সুতরাং কেবলমাত্র সমালোচনা করলেই চলে না। সমালোচনা করার 
জন্যে করতে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গীটা একটু পরিবর্তন করুন। পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব অবস্থাটা একটু 
বোঝার চেষ্টা করুন। তবে আপনারা ভালো জিনিষটা দেখবেন কি করে? আপনাদের নিজেদের 
দলের মধ্যেই যে দলাদলি, খুনোখুনি চলছে আপনারা বুঝবেন কি' করে? আপনারা নিজেরা যে 
খুনোখুনি করে চলেছেন কই সেকথা তো একবারও বললেন না? 


কথায় কথায় বলছে অমুক দল তাদেরকে মারল, এই দল তাদেরকে মারল কেবলমাত্র 
মার খেয়েই যাচ্ছে, তাহলে এত প্রয়োজন কিসের? সুতরাং আজ পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে 
উন্নয়ণ হয়েছে, রাস্তার ক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ-র ক্ষেত্রে উন্নয়ণ হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে কি সব 
উন্নয়ণ হয়েছে, নিশ্চয় হয়নি, আরো ১০ বছর যদি এই বামফ্রন্ট সরকার গদীতে থাকে 
তাহলে এদের বোঝাবার ভাষা পর্যস্ত থাকবে না। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সর্বশেষে যে কথাটি 
বলতে চাই আমাদের মহামান্য রাজ্যপাল যে বক্তব্য রেখেছেন সেটি নিশ্চয় অত্যন্ত মুল্যবান 
বক্তব্য; যথোপযুক্ত সমুচিত বক্তব্য। কিন্তু একটি কথা হচ্ছে, আমার এলাকার একটি এরিয়া 
জলের তলায় পড়ে আছে, আমার মনে হয় সে সম্বন্ধেও কিছু আভাষ ইঙ্গিত থাকা উচিত 
ছিল। কারণ ২২ বর্গ মাইল এলাকায় ফিডার ক্যানেল এরিয়ার লোকেরা জলে ডুবে রয়েছে 
সেখানকার মানুষ খেতে পাচ্ছে না। সুতরাং আমি আশা করেছিলাম এটা ভাষণের মধ্যে 
থাকবে, এইসব দিকে যাতে ভবিষ্যতে বামফ্রন্ট সরকার নজর রাখেন সেই আবেদন রাখছি 
এবং মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তাকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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গ্ী ভ্তুহী হাল ঘন্তাল : লাললীম অগ্্ সভীত্য, লঁ লাললীম হাত্যঘাল মন্তী্য 
নি 15জলনহী 1990ক্কী নালসল্ত জন্ককাহ্‌ ভ্বাহা লিঘ্তিন মাতা জী নিগ্রালজগমা দ 
বিঘা ই, ত্রলন্কা সলিনাহ হণ ভা, নহে ঘক্ষ নিম্বস সহ লঙ্কাপ্রলী সহলাল হজ্লা ভান্তলা 
ট। জী ক্ষি দাললীঘ হাত্মঘাল ক লিভ্তিল 'াঘঘা ক অনৃন্ধতব লহ 92তম 11 লন 
স্তীনী ভ্বান্িঘ খী। 

অঞিঅল নাল ক্ধ অলঘান্যুত্তী লিল ক্ধ ভজন ঘৃতল ভ্রার্জিলিম ক্ষ লহাহ শীল 
জিল লহাহু ভুঅর্ধ কতা সালা ই, জন্তা লা তঘীযা কী অপ্রিক্ষলা উ। হুলক্ষ অনিক 
অলা ঘহ নবী হ্লা্ক পী উ। লহ, 1981 ক লঘল ক্ধি অনুলাহ অলঘাতুযুক্তী সিল 
ক্টী সন লভ্সাঁ 22লান্্ 1এভ্বসাহ খী, তনমল 19লাঘ্ব কক লাগা লী মানা ম 
হন্তল উ। মীলী যুভী অন্রত্তিবীরন কত নলার্‌ ধীন্স মঁ ক্বীনল 40 সলিষ্কাল লীবা নাজ 
হন উ। জীহ হুনল ন্না নবীন্রী ন জীহ আজলনাল ক্ষ বানা নত্তী-কল্ভী জাহিনাজী 
জীহ লঘজীলী জালি ক্ধ লীবা ঘূক্ষ মা সলিহাল নাল কহল উ। ন্তালাল্স হাজ্মঘাল 
মন্তীৰম ন অন সানা ল লন নরমাল ক অলঘাহুযুী-ার্জিলিয লহাহু হীন জীহ 
কুজর্ম ক্ত তল নী ক্কা উক্টত্র লভভী কিযা জন্তা নহ জাবিনাল্লী জীহ লঘ্জীলী অগ্রিন্ 
মতা মল নাল নৃন্টী উ। ভন লন্বা্ীতা নিলা ক লিঘ্‌, ছাধা ক নিক্ষাল ্ধ লিঘ্‌, 
জআরিক নিন্ষাল ক্র লিঘ ভীহ লামাজিক নিক্কাল ্ধ লিঘ অছিল্বল নাল অহক্কাহ ক্ষ 
আহ ল ন্সা শ্রীঅলা ন্রলানব লা হী উ, হুলক্ধা ওল্পন্ৰ সনল মাতা ল লম্তী ক্ষিযা 
ট্ট। 

মানল বন্সাহ ল জীত ঘঞ্ঘিন অর্াল লহককাহ ল নুন্ত-নুল্ত যাসলার্থ নলাহু উ 
ম আহু০ ভী০ ভী০ ঘী০ লী ামগ্ঞা ক্হ্লা নিলান্ন জানহসক উ। ক্ষিল্তু টুলা আজ 
লক্ষ লম্তী ভী ঘাযা উ। ইল্তা জালা 8 কি জলঘাত্বমূত্তী লিলা কর ন্কুভ্ত সনন্ভীল হিরন 
কাই মী অনা নাছ আলু জী অল জলি 5 এল ন্ব শী অল ভাভৃন্হ হান 
কী জীহ লাল হক ই। হধক্ষা ভ্কান্ঘা অন্ত উ লি জ্দালি নানু ক কত্ত অভ ক নন 
বর্ত জম হাল-ঈমুন কী ক্যাত্রহ গল আাঞক্ত ভিত ই। অশলা ্ধী নত্তবী ন ক্কাত- 
ককাতকহ জলাম কহ বিঘা ই। তম জনভ্ুন্ণ হুলাক্কী ক্দী আৰ্‌* তী০ ভী০ ঘীৎ প্গ 
ঘীঘিল ক্ষিঘা ই। বলল জিল হুলাকী ম জিত্তবুল কাত জীহ লিতসুল নুহুনল নন্টরলভসক 
ক মি ত্তল ই, তনক্ী ক্দীহু লা লত্তী ভীলা ই। জহককান্‌ ন সঙ্ভা-সন্তা ঘাঘঘা নী 
ইউ, অলী নারী ্ কাব ক্র লিঘ কী উ। ঈল্্রীন অনক্তাহ ভীহ অছিআল নযাল অনদাহ 
জাবিনাযী লক্ষজীলী কষা বিক্ষাম অবি শ্বাভরী লী অন্তী লীহ ঘহ আহ্‌ও তী০ ভীও ঘর 
লী মীঘঅতা ক লকলী ঘী। অক বুপ্ব ক লাথ লহ, জাঘন সাচসন বি নিত লচ্নহা 
কন নামল ত নান কত্ত বস্তা ভঁ। নামদ্ন্ত অহক্যাহ জীহ দঞ্িল অ্যাল ক নল্যাদা মী 
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ঈ কল হ্কা উ আব্ুত্রল্ নান হুল ললাম জিলা লঁস্তী হী ই। জাহিনাী জীহ 
লক্ষীলিযা ক্ষ স্তু্র-ন্ুত্ব ক্কী নাল জান্রক্ষ লানল জ অল ্ধ অজ্মুত্র হত্র ভভান্ট্। 
ছিল বর্যাল কী নামক্ষন্ত জহক্কা জললা ক্ষী অহক্ষাহ উই বাঘালল ঘহ নিহনাল কৃত্নী 
ই। জললা ভ্াহা ন্তুলী সহ ই জীহ যান্ত্রী ঘহ সলিষ্তিন উহ ই, কিক শী জাহিনাতী- 
লক্ষজীলী ক জা অন্দাঘ নযী ক্কব হন্ী ই। অন্তী সান নী জনতা অহ জাহু০ তী০ ভী০ 
ঘী০ লী লীঘঘা ভ্বীলা নাহি লী নভভী ভীব্ভী ই।ত্লা নত ভা হ্ভা ই নযা 
অহকাহ হলক্কা জন্নানন ই্ী। আহ্‌০ তী০ ভী০ ঘী০ ক্কী ঘীঘঘ্া অঘলী ঘাতী ক জবা 
নন লি ্ী অন্ত অতক্কাহ ক্ষহুতী উ্ই। ওল হ্বলাক্ী ম ছীঘলা ভীবনী ই, অন্াঁ হু জানিলালী 
আীহ লক্ষলীলী লানি ক লীল হ্ভল ভ্বী নত্তী ই। জঅন্তা হুলব্দী জানাহী 1/4ল হম 
ই। তীতল অনঅভ্জাঁ জ নভাঁ ঘহ ছীঘঘা ভীলী ই কিল্তু আনিভাজীী জীহ লক্ষলিলিযা 
ক নত লভপন্ধ তুলাক্ ঈী আহ্‌০ ভী০ ভ্তীৎ ঘী০ ক্ষী ঘীনঘা লল্তী ভীলী উ। 

ক্রুলাহয়াল ঘা০ ঘূল০ জণ ঘূল০ লকন্বহ 47 লীজা লঙ্কা কাই জিজক্কী ঘ্হিতা 
উ 3729.60 জ্বলা লীন | 1981 বীজল মলিভ্বাযাা উক্তি অন্তা কাত অন 
নত্তী হম্ছলা উই, অন্ত হুলান্কা অননুলষ্টানিইনত উই, অন্তা কীহ্‌ কিলান লম্ী হতনা ই। অ্তা 
নাঘ মালু শী হন্ন মি ভ্তহল উ। অহা কত জান লগ ক্কাহঘা জীন-জন্তু হান্ত ক্দী 
জীহ শাম লা হট ই। ছি শী অন্তা আহ্‌ ভী০ ভী০ ঘী০ ক্ষী ঘীঘঘা কী বাহু 
ই্। না কুল সযানিছবীল জহক্কাহ ক্ষ ঘাম কন্যা ম্গী ক্ষা া ঈললা তন্িণ ভা 
ই তা হুলন্কা অনান নন অনল ক অন্নু ই লক্ষন উ। 

জ০ হল লহন্রহ 32্বুমঘা্তা জিলন্কী ঘহ্ঘা 3009.66হ্বনাঘহ ক্ষিলী মীহে 
ই। অন্ত বলাকা অনত্বনষ্টনিউক্ত ই-ন্তা কীতু আাহুলী লঙ্ভী হগ্ছলা উর, ছি গ্পী অঙ্তা ঘহ 
আহ্‌০ ভী০ ভী০ ঘী০ কী সীঘঘা কী বাহু উ। 

অহিআ্রল নহ্খলী ক্ুমাহ সাল অল্তা লক্ষঘীলী জীহ জাবিনাল্ী 2199 কী জভ্সাঁ 
মহন উ্ট। লিল ক্ষাভ ঘুম ক্কী জজ্ঞাঁ 904 জীহ জীহলা হ্বী জভ্ঞাঁ 808৯ । লিশযুল 
পলানুজ্ম ঘুম ক্দী অভ্ঞাঁ 256 জী জীহলী নদী অঁভ্বা 23] উ। হুললত্ব জ হুলক্কী 
ভীতল জল অঁভ্াঁ 2199৯, জন্রন্ধি নন্তাঁ কী হাতল আলাহী 2477 ই। কিক গী অন্তা 
নহ জান ভী০ ভ্ী০ ঘী০ কী ঘীঘঘা লত্বী কী বাহু উ। 

কলন্্ীলী ঘী০ হ্ল০ ০ হ্ল০ লন 17ত্তলন লীলালী লীলা ই, অন্ত অহ 
হত ঘীর্ধ কল্হীলল্ত ছ্ষিতত উ্উ। যন্তা ঘহ জান্মী নষ্তী হন ই, ক্ষিত গী আনু০ 
হী০ ভী০ ঘীণ কী ঘীম্বতা ন। বাহু ই। 

ঈত্ব নহলী জ০ হুল০ লহ্নহ 25ম লিত্তসুল কাজু অব কী অভ্সাঁ 32৯, জীহলাঁ 
কী জন্সাঁ 29২1 লিবযুল নুহজ্ন কক বাঁ কী অভ্ঞাঁ 224জীহ জীহলা ক্বী জজ্জাঁ 17] 
উ। হুল সক্কান ত্বকী তীতল অভ্ঞাঁ 4568 ভা কী তীতল অনজভ্ঞাঁ 79] ই। নন্তা 
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জাহ্‌০্তী০্ভী০্ণী০ কী ভীমঘা ভতীনী স্বান্থিঘ ধী কিন্তু আীঘঘা নল্তী ভর উ। 

কাল ন্বীলী মাহকত জীহ তী জত উ০ ঘল০ লহ্হ 37 জিভুল কাজু সা 
ক্রী অভ্সাঁ 1179 জীহ জীহুনা ক্ষী নাহান 1186২। হবলন্কা ভীতল ভ্তীলা ই 2365লিত্ুযুল 
লু্বজ্ন ক্ধ লবাঁ ক্রী জভ্সাঁ 2474 জী জীহলী ক্রী লভ্ঞাঁ 2432, হুলক্ষা তীতল উট 
4906৯ | অর্থল বীনা কী মিলান বুলঙ্ী জভ্সাঁ 727] ই জাহ কুল সন অজ্সা 16274 
ই। অন্তা শী জাহ্‌০ তী০ ভী০ ঘী০ মীঘিন লল্ভী কিতা বাঘা উ। অন্ত আন্না লঙ্তী 
লী জীহ ন্বতা ই হৃলম ইলন ক্ষালীলী জীহ ীঘী লাহুন্ন মী জম্িমিলিন উ। 


বায্ুতিঘা তী ভুতু অ০ লও লঙ্নহ 38 ল জিত্তঘুল ক্ষাজত সা কী অভ্ভসাঁ 377 
জীহ জীহলী ক্ষী জমা 391উ, হুলক্ষী তীতল অজ্ঞাঁ 768উ। লিতযুল নুহন্ম ক মা 
ক্রী জন্ঞাঁ 746 জীহ জহ্লা নদী জভ্সাঁ 696৯, হুলক্ষী তীল জজ্ঞাঁ 1342 ই। হুলসন্ধাহ 
বীলী ক্রী মিলান হুনন্দী জভ্সাঁ 2110ই। নন্তা ক্রী তীতল অললজ্ঞাঁ 3870 উ। অন্তীঁ 
ঘহ পী জার হী০ ভী০ তাও কী ঘামঘা নন্থী উহ উ। 


অলীঘুহ জরা ঘী০ হও অঁণ ঘূল০ লকষহ নুহলা ছাই ক্কী হহ্া 2763.6 
কলনামহ ক্ষিলী লীতহ্‌ উ। অন্ভী অহ লিতৃল ক্ষান্ত ক সবাঁ কী অজ্ঞাঁ 23 আত জীহ্লা 
নী লজ্ঞাঁ |5ষ্ট, তীতল 38২ | লিল্তযুল ল্লাহুজ্জ ক মবাঁ কী জজ্যাঁ 44 জীহ জীহলা 
ক্দী জক্যাঁ 38৯, ভুল 120লক্কী অনবজ্ঞা ভত। মন্তী ক্জী তীতলে অনমভ্সা 388 জীহলাঁ 
ন্দী লজ্সাঁ 38৯৯, স্কুল 120ভল্ী জলজভ্াঁ উহ। সস্তা কী তীতল জলমজ্ঞাঁ 368৯, 
কিক শী জাহ্‌০ ভী০ ভীত তী০ সামিল ভা উ। 


অছিল্বল সীলঘুত আও হল০ লহ্নহ 49 ম বিভ্তযুল ক্কাজ্ত ক মহা কী জঅভ্সাঁ 739 
আীহলা ্কী জভ্সাঁ 645ষ্ট তীতল 1384৯ । বিত্তসুল লাহ্জ্ন ক বাঁ হ্লী অভ্ঞাঁ 160 
অহনা ক্ী মভ্সাঁ 131 উ। হুলক্ষী তীতল অভ্সাঁ 29] ই। হুল বীনা ক্কী জলঅভ্ঞাঁ 1675 
ইউ জীহ ভুল জানাহী 7955২। অন্তাঁ জাতৃৎ ভী০ ভী০ ঘী০ নদী ঘীঘত্যা ্ষী বানু 
উ। জলীঘ্বুহ ভরা ঘী০ বল ম মধ্হা ভী০ ভন অও হল লহ 253। হুলন্ঠী 
ঘহ্জা 814.24 জকবাযহ ক্দীলী মী উ। লক্ষমীলী জীহ আবিরালিযা ক্কী অলমভ্ঞা 
5963৯ জীহ তীতল জলসা 7172 । আৰৃ০ তী০ ভী০ ঘী০ সীঘিল লত্তী ক্ষিঘা 
বাতা উ। 

নীহঘাক্তা তী০ হল০ লজ হ্ল০ 30লক্কাঘাভ্তা জিলন্কী হব্যা 2668.93জ্বনাযা 
ক্ষিলী মীত্তহ উ। হুলমী লক্ষপ্রীলী আহ আবিনালী ক্ষী অভ্সাঁ 2572 আহ অন্তা কী 
বীকলে অলমজ্সাঁ 8954 ই। জানু তী০ ভী০ ঘী০ সীঘিল ট। 

অালহ বান ঘী০ ঘল০ অ০ হল লক্ষ 23 ভ্তাঅলা ক্ধাইত জিঅন্ধী হহ্যা 
6221.30 হববাযহ কিলা মীত্র ই। অলহুনক্টীনিউ হুলাক্কা ই দ্ষিহ শী আরও তা 
ভ্বী০ ঘী০ ক্কী ঘীন্বা ককী বা ই। জত ঘল০ লক 17নানহ ভ্ঞাত তীজতে ম লক্ষীললী 
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মনা কী ল্ঞাঁ 258, জীহ্লী লী লঁভ্সাঁ 201৯ কুল 459২ জাবিনার্সী ঘুম 1199 
শীহ ল্লী 10308 স্কুল জভযাঁ 2688 ই। যন্তা কী কুল অনলভ্যাঁ 8403 উ। হল দ্লাক্কা 
ল আন্০ ভী০ ভী০ ঘী০ ঘীমিন উ। 

ঈতুলী ঘী৩ হণ জণ ঘহূল০ লক্ব্রহ॥ ভীহী ক্ষাইক্র হুলষ্টনির্ত উ। অনাঁ শী 
জাহুণ ভী০ ভী০ ঘী০ ক্রী আাঘঘা কীবাহু উ। 

জ০ হল০ লক 64 জঘলন্বন্ত্ ক্ষাইজ্র জিক্ষী কিতা 5530ননাআা ক্ষিলী লীতহ 
ই। অন্ত লক্ষলীলী জাহ্বীনালিতী ন্দী জনা মাল 138, ক্ষিত শী অন্বা জাহ্‌০ হী 
ভী০ ঘী০ ভীঘিল উ। অন্ত হহ্তা লাল ঘী০ ঘৃল০ ল নকলা উ। 

মাল ঘী হণ জী হূল০ লহনহ 12 ত্তলহ ছ্ুলনাততী দ্ষাইজত জিজন্কী হ্হ্যা 
279.50 ক্ন্বাহ ক্ষিলী লহ উ। অভ বুলাক্ষা অনহন্ন উ। জাহু০ তী০ ভী০ ঘী০ 
সীঘিন তুলাক্কা ই। কিন্তু হীন ক বিন্কাজ ক্ধ লিহ্‌ চ্ক জা ভ্তন্থ লহ্তী কিয়া আলা 
৷ 

জঁণ ঘ্ল০ লহ্নহ্‌ 20 জীুলা নাকী অহ্নল অল্িলিল কিন্তু চ্ুলিঝ্মিল্্রী তার্তল 
নানু আঁ লিতযুল ক্ষার ঘ্বভঘা ক্দী অভ্ঞাঁ 425, জীহ্নী ক্ষী অভ্ঞাঁ 352 তাতল 717 
উ। লিত্তসুল লাহুক্স ক ঘুজ্ঘাঁ ক্দী অভ্সাঁ 333 জীহলী ্ষী অভ্সাঁ 328 তাতল অভ্সাঁ 
661 | হুন তীলা ক্বী অঁভ্াঁ কুল 1438 জীহ ঘুহী ঘৃহ্ষা ক্কী অলজভ্মাঁ 9887 
উ। অনা নহ শী আহ্‌ ভী০ ভী০ ঘী০ কী ঘীঘতা ক্কীযাহু উ। 

জন্তা নহ জাহৃ০ ভ্রী০ ভ্তী০ ঘীণ কী সীঘণা ভালী ন্মান্তিঘ নন্তা লা ভ্বীলা হী 
লন্ভাঁ ই জীন অনা ঘহ ছীঘঘা ভী ন্ভুক্কী উ, তন হুলাক্ষী লী শী এনজ্খা নতী ন্যলীম 
ই। হল সন্ধা কিল লহন্ত লি হুলক্কা ্ষল্সাঘা ভীযা। লানলীন্র হাজ্সঘাল মন্তীত্ম ল অন 
াঘঘা ঈ ভগ ক্রীহু লক্ষল লন্তী ক্ষিঘা উ। লি জাললা ভুঁক্ষি লহক্কাহ সী ানঘা ীঘাহ 
ক্রহ লী উ্, হাত্মঘাল মন্তীত্য তলক্ষা ঘাত কন ই। লামা ল ক্ষিললা অঅন্লীঘ ই, 
ুলন্ষা সমাঘা লী জাঘলীযী ্ধ জানল কভ্রলা স্ত্ান্তলা ভুঁ। জাঘলীবী ক্কী সান ভীশা 
ক্কিনিশল লীক্ষলমা লিনছিল ক ললঅ ন্কালন্্ীলী নিাল জলা ন্তুলান ইঈীল্গ ত্র অন্নলাল 
কাবাঁলাতী মীজা ক লমল 3442 নীতহী ল নীত নানুক্কাত ক্ষিমা। লক্ষী লাযা উই হীন 
নলহা নতী ক তক ভালা নান্টিহ। নস্বা ্দী ঘন্তুল ক্ধি লিহ্‌ সাহুলহী-লাচমলিক্ক জুল 
ক্কী আ্সনজ্ধা ভ্বীনী ন্বান্িহ। বক্ষাহ যুনক্ধা ঈদ লি লীক্ষহী আা নিকত্ন আনহা কহলী 
ন্রান্তিঘ। জিন হুলাঙ্গী মী লক্ষন্মালী জীহ আবিনালী অপ্রিক্ধ অভ্তাঁ ম হননি ই, তল 
বুলাক্দী মী জাহ্‌ৃ* হী ভী০ তী০ ন্রালু ন্ূহনা ভীমা। জাখ সতী অত্তল্পল হুলান্গী কন 
নিককাল কী লমুছ্িল জ্যবজ্খা ভীলী লান্িঘ। হুল কল্তীক্যুষ্জী ক জামান-অশিমীল ক 
বাই আঁ হাত্মনাল মন্তীব ্ অলিমাঘতা ল তত্র ভতীনা নানি খা কিন্তুতুন্ত শী 
উন্টম্ব নী ষ্, অন্ত অক তুত্র কী নাল উ। তললক্ন্তা জালা উকি 
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কিন্হী লাম  লত্তক্ক মালিক ঘাজ হন উ কিন্তু হিন্ভী নামল জ যতৃত্হ্ধাল 
ক্রহনি ক্দী ্দীহু ল্ন্রহ্খা লম্তী ই। বুজলিত তত ভ্রমাল ক লত্তক্ষ জাত্তর আজাদ জতুত 
অ্সস্ল ক্ধ লিঘ্‌ জান উ। 


বহ, জাঘক লাগ্ঘম জ ঘ্ক নন্তুল ভ্ী যুনুললঘূ্া নাল জনন ক জানল কম্না 
ল্লান্তলা ভঁ। তলব নাল ম হুনিজর্সিতী ক্কী জযাঘানা উহ ই, নাহ ভীলী উ। তিল 
ক্ধালজ শশী ন্রলানা বানা ই, হুন্সীনীঘহ্যা কাজ শী | নক্ত তু লী নাল ই লক 
ছার্ম কী ন্রাল উই কি তল অযাল ক্ষ লত্তক্ট বুনন ঘাল লম্তী ঘান উ। তন্লহ ভ্র্যাল 
ক লত্তব্ধী কী অন্ন সম হন অয্মাজী নম জ্যাল লিললা ন্থান্তিহ। নিহবনিন্লালঘ 
হিন্দী নিগ্মানা লন্তী উউ। অলঘন সঙ্গন অন্ত ততলা ই ক্ষি স্িন্তী সাঞ্ঘল জ দাশ ক্ধহল 
নাল নপ্ঘ কা অক্ট আন্রজ্থা অন্ত ভীতী উক্তি ক্কালজী লী, জুলিবর্সিতী ল ভ্িন্ত্া ন্তান 
ক লিঘ। অহি ভলঙ নরমাল আঁ হুলক্কী আনজ্ঘা অঙিঘম নাল অবন্ধাহ ন্তহন্ল লন্তী ক্ষহলী 
ই লী নন্থান্ঠী অন্জ্ঘা নক্তুল ভ্রহান ভা অন্ষণী উ। অতল নদ জালন্নল লক্নহ ললী- 
মালি আলন ই ক্কি জা লাহন্রপত্ত কী ভালল ঘা ই। অনহ ্রিজ্টীন কাল ক্ধ অগ্মন্বন 
ক লিঘ্‌ জাহভ্ৰাত্ত ভুত লি জাল কত ন্লাহ। 

কাহ্তা অন্ত উ তি মতৃত্হথান ক নতহন্ল নান নীক্ষহী নী লিললী লী ই জীন বন্যা 
হুল ঘহ তলনঘহ আহত ছু কষা সান ঘত্তল লালা উ্। অহ, ঘুন্ধ সালুল উ কি 
হা মাহন মন্তাল বহ্ছা উ। লাই সাহল ক্সী সললা ক্ষ লাখ আবিনালী জীহ লক্র্মীলী 
জঙ্সহার ঈ লীল শী জঘনী তললি ক্র লিহ্‌ করম-উ-কবরল মিলাক্ষহ স্বললা নবান্ন 
ই। ভ্রাঘহ মী বামন পী ক নল জাল নহ নুন্ত্রী সানিঘাঁ ল লন্মক্কী নিসঘ ক 
লিত্‌ হামন্বল্প সী ক লা ভীক্হ বুজু ক্িঘা খ্রা। হুল্তী ালিযা ্ধ ঘ্ত লল্ম নালক্ 
ল জন্ন যন্তগ ক্ষিা ঘা, লিলন অন মুত ক নতুন ঘহ যুভ ুলিঘা ক জঘ ল 
অঘন হান্তিতা ভ্তাখ যা জীমূতা ক্কাতক্ূক ই বিা থা। কন ধা অধর যন্ত উক্কি উম 
ই সন্ত জীহ ক্ামিমক্ উ। ঘলা লত্তী সী অন্ত লহক্ধাহ জাহু্তীতভী০্ধী০ ক্ষী ছাতা 
তঘযুক্ জ্থাল ঘহ লত্তী কহলী উ। অবি ত্লককী ল্সনত্া ক্কী লা লী জাহিনামী লক্ষলীললী 
জালি ক লীলা উলললি কল অন্তন ই। অলহ্‌ন ট্ ম্বানলা ভঁক্ষি জাহু তী০ ভীত দী9 
কী ঘীঘগা ক্ষী জাম। দাহ ভক্নল অল্পীহান তু যু হা জাঘজ জনা উই ক্ষি জল 
লীক্ষলা হলকছান ক জনয ওভ্তিযা ঈ ভ্যালি নাবু নি জাহিবাজী লক্ষঘীলী ক লিঘ 
বরাহ্বনল বলক্যহ্‌ ্ষাঘীইছান ক্কী নাল ন্ভী খী, উল ভ্ী অছিলল মাল সি লক্ষর্সীলী 
জআবিবাজী ক লিঘ নী ল্ভী কহল? 

বল হালা ক জাখ লি হাজ্মঘাল ক অলিসামতা ঘহু জী প্রল্মনাহ স্লান নল 
ক অন্মুত্্ হত্বা মনা উ, তজক্কা নিহীঘ কৃহলা তু 
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ডাঃ ওমর আলি £ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাব এসেছে আমি তাকে সমর্থন করছি সমর্থন করছি এই কারণে যে, মাননীয় রাজ্যপাল 
তার ভাষণে পশ্চিমবাংলার যা পর্যালোচনা কবেছেন তা সত্য এবং সঠিক। আমি সমর্থন 
করছি এই জন্য যে, তিনি তার ভাষণে আগামী দিনের যে রূপরেখা তুলে ধরেছেন তা 
পশ্চিমবাংলার স্বার্থের পক্ষে অনুকূল। স্যার, বিগত লোকসভার নির্বাচনে আমাদের দেশের 
জনসাধারণ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। সেই রায়কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে তাকে 
মর্যাদা দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি এবং পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ এই পরিস্থিতিতে 
স্থিতিশীলতার পক্ষেই রায় দিয়েছেন। কারণ তারা এটা জানেন, উপলব্ধি করেন, এই রাজ্যের 
বামফ্রন্ট সরকারের কোন বিকল্প নেই এবং কিছু ক্রটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার 
জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করে চলেছে মোটের উপর কথা হল এই যে, এখানে গণতন্ত্র 
সুরক্ষিত আছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে যাই বলুক না কেন, অন্যান্য অনেক 
রাজ্যের তুলনায় এখানে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি অনেক ভাল আছে এখানে জাত-পাতের 
প্রশ্নে মানুষের মধ্যে কোন বিভেদ নেই এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাম্পে পশ্চিমবাংলার 
আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি। 


তাই জনসাধারণ এখানে স্থিতিশীলতার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, 
রাজ্যপালের ভাষণে কেন্দ্রের সমালোচনা নেই কেন? আমার জবাব, এ ক্ষেত্রে শুধু এইটুকু 
বলতে চাই, শুধু সমালোচনা করার জন্যই আমরা সমালোচন৷ করি নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, 
সমালোচনা করি জাতীয়স্বার্থের সঙ্গে সামগ্রস্য রেখে, আমাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। 
আমরা সমালোচনা করি রাজ্যের প্রণ্ঠ অবহেলা, বঞ্চনার প্রশ্নে। আমাদের নতুন সরকারের 
কাছে অনেক প্রত্যাশা। কাজ দিয়ে তাদের বিচার হবে। যদি সমালোচনা করার থাকে অবশ্যই 
সমালোচনা করা হবে, সেখান থেকে পিছিয়ে আসা হবে না। আমি আগেই বলেছি যে 
আমাদের রাজ্যে-_-পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্টের কোন বিকল্প নেই। আমরা চাই, বামফ্রন্ট আরো 
শক্তিশালী হোক, আরো প্রসারিত হোক কিন্তু এরজন্য আমাদের নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের 
প্রয়োজন আছে। এরজন্য আমাদের আচার-আচরণে নমনীয়তা দেখানোর, উদার মনোভাব 
দেখানোর প্রয়োজনীয়তা আছে। এ বিষয়ে বামফ্রন্টের নীতিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে কার্যকরী করতে 
পারলে এবং উন্নয়ণমূলক যেসব কাজ আমরা করছি তার সঙ্গে প্রকৃত অর্থে জনসাধারণের 
সহযোগিতা গড়ে তুলতে পারলে বামফ্রন্ট বিরোধী যে শক্তিগুলি আছে তাদের আমরা আকৃষ্ট 
করতে পারবো এবং তার মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট শক্তিশালী হবে, প্রসারিত হবে। স্যার, একথা 
ঠিক যে আমরা শিল্পে অনগ্রসর হয়ে পড়েছি। কিন্তু এরজন্য শুধু একক ভাবে যারা রাজ্য 
সরকারকে দায়ী করছেন তারা তো ঠিক কাজ করছেন না। রাজ্যের দায়িত্ব এ বিষয়ে নিশ্চয় 
আছে কিন্তু এর প্রধান দায়িত্ব তো ছিল বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের। মাশুল সমীকরণ নীতি 
চালু রেখে এবং পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে কোন বরাত না দিয়ে বা বরাত কমিয়ে 
দিয়ে ও কেন্দ্রের উদ্যোগে বড় বড় শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠিত না করে তারা শিল্পের রুগ্ণতা এবং 
অনগ্রসরতা সৃষ্টি করেছিলেন, সে দায়িত্ব তাদের ছিল। আমি আশা করছি যে, এখন যে নতুন 
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সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তারা এ বিষয়ে ভাববেন এবং আমরা পরিবর্তনের আলো অবশ্যই 
দেখতে পাব। আমাদের এই রাজ্যে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে সেটা নিশ্চয় 
খুবই শ্লাঘার বিষয়। কোন কংগ্রেসশাসিত রাজ্যসরকার এর ধারে কাছে পৌছাতে পারেন নি, 
এটা আমাদের শ্লাঘার বিষয় নিশ্চয়ই কিন্তু তা সত্বেও আমি একথা উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি 
যে বর্তমানে ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা অনেকটা শ্লথ হয়ে পড়েছে আমাদের রাজ্যে। আমি মনে করি, 
এর গতি বৃদ্ধি করার অবকাশ আছে। আমাদের এখন সবচেয়ে জোর দেওয়া উচিত [1710- 
£190 110 1907-এর দিকে। তা না হলে ভূমি সংস্কারের যে তাৎপর্য সেটা খাটো হয়ে 
যাবে। স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় তার ভাষণে আমাদের রাজ্যে কৃষিতে অভূতপূর্ব 
উন্নতির কথা বলেছেন। আমি তার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু তা সত্বেও বলব, 
কৃষকদের বিশেষ করে গরিব কৃষকদের জন্য আমাদের অনেক কিছু করার আছে। একথা 
ভুলে গেলে চলবে না যে গরিব কৃষকদের একটা অংশ তারা অন্নদাতা হয়েও অন্নের সন্ধানে 
ঘুরে বেড়ায়। এদের একটা বড় অংশ খণগ্রস্ত, খণভারে জর্জরিত। উৎপাদন বাড়ালো কিন্তু 
উৎপাদন বাড়লেই যে কৃষকদের আর্থিক ক্ষমতা বাড়ে তা নয়। এই সমস্ত লোকেরা খণ নিয়ে 
জন্মগ্রহণ করে আবার খণ রেখেই মারা যায়। সুতরাং তাদের এই মানসিকতা উৎপাদন বৃদ্ধির 
ক্ষেত্রে কখনও সহায়ক হতে পারে না। এদের কথা ভেবে, অনেক চিস্তা করে বর্তমান কেন্দ্রীয় : 
সরকার ১০ হাজার টাকা পর্যস্ত খণ মকুব করার সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেছেন। আমি অভিনন্দন 
জানাই এই সিদ্ধাত্তকে। এরই প্রেক্ষাপটে রাজ্যসরকারের নীরবতা এবং সর্বস্তরের কৃষকদের 
কাছে ঝণ পরিশোধের জন্য খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নামে ছাপানো ইস্তাহার বিলি করা জনসাধারণের 
মনে হতাশার সৃষ্টি করেছে, বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। 
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আমি মনে করি যে আর বিমুখ না করে আমাদের রাজ্যে গরীব কৃষকদের খণ মুকুবের 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা উচিত, যাতে আজকে 
খণ মুক্ত কৃষক যে আগামী দিনে খণগ্রস্ত না হয়ে পড়ে তার জন্য কতকগুলো নীতি নির্ধারণ 
করতে এবং তা কার্যকরী করতে হবে। এই নীতিগুলি হলো কৃষি উপকরণ এবং নিত্য 
প্রয়োজনীয় যে জিনিস পত্র তার মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা, কৃষকের ফসলের লাভজনক মূল্য 
পাওয়ার গ্যারান্টি করা। কৃষকের ফসলের দামের সঙ্গে শিল্পজাত পণ্যের সমতা রক্ষা করা। 
সহজ শর্তে কম সুদে খণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির ফলে যে 
ফসল হানি হয় তাদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কৃষকের সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা করা। রাজ্য সরকারের 
ক্ষমতা নেই এই নীতি নির্ধারণ করার। তাই রাজ্য সরকারের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই 
নীতি নির্ধারণ করার জন্য বলা উচিত। যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলেছি আমাদের 
রাজ্যে, আর কোন নজীর নেই। ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে কিন্তু এই নজীর বিহীন যে 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, সেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় এখনও জনগণের অবস্থার উন্নতি হতে পারে নি। 
এখনও আমরা দেখছি খুবই দুঃখের সঙ্গে যে নির্বাচিত সংস্থার বিকল্পে দলীয় সংগঠনকে দাঁড় 
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করিয়ে রাখার একটা প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করছি আর এরই সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে আসলে নানা 
দুর্ণীতি, নানা স্বজন পোষণ। এখনই এর শুধরানো দরকার এবং তারই মধ্যে দিয়ে আমরা 
গ্রামীণ জনসাধারণকে আরও বেশী করে আকৃষ্ট করতে পারবো এবং আমরা আমাদের 
বামফ্রন্টের শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করতে পারি। এই রাজ্যে সেচের প্রসার ঘটেছে, উৎপাদন 
বৃদ্ধি হয়েছে নিঃসন্দেহে এই কথা বলতে পারি কিন্তু যে পরিমাণ সেচের প্রসার ঘটেছে, ঠিক 
সেই পরিমাণে নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি না হওয়ার ফলে একটু বেশী বৃষ্টিপাত হলে বহু 
জায়গা জলমগ্ন হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে যে ফসল উৎপাদন হতে পারতো সেই ফসল 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খুব সঙ্গত ভাবে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, নিশ্চয়ই 
খুব সমর্থন যোগ্য, তবে আমাদের এই কথা মনে রাখতে হবে যে মাটির তলার যে জল, 
সেই জল যদি আমরা যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করতে থাকি, যদি কোন রকম নিয়ন্ত্রণ তার 
উপর আমরা আরোপ না করি তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের খুব গভীর সঙ্কটের মধ্যে পড়তে 
হবে। এই বিষয়ে যদি দরকার হয় তাহলে আইন প্রনয়ণ করতে হবে। আর না হয় 
উ্নতকৃত কৌশলের সাহায্যে মাটির উপরকার যে বাড়তি জল, সেই জল মাটির গভীরে 
প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে যাতে ভূগর্ভস্থ জল স্তরের বিশেষ কোন পরিবর্তন না ঘটে। আমি 
মনে করি এটা করা সম্ভব। আমাদের রাজ্যে আগের তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক বেড়েছে 
কিন্তু চাহিদাও আমাদের অনেক বেড়েছে। চাহিদা এবং যোগান, তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা 
করা যাচ্ছে না। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য কিছু রাজ্যের তুলনায় আমাদের প্ল্যান্ট লোড 
ফ্যাক্টারও কম আছে। আমাদের জেনারেশন এবং ট্রা্সমিসনের মধ্যে একটা গ্যাপ আছে। 
ডিপার্টমেন্টাল কোঅর্ডিনেশনের অভাব আছে। বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না কারণ কিছু 
বিদ্যুৎ কর্মীর গাফিলতি আছে। এটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। যদিও আমাদের রাজ্য 
সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাম্পে আচ্ছন্ন নয়, তবু এই সম্প্রীতির ভারসাম্য বদলে দেবার জন্য 
একটা চক্রাস্ত চলছে। এর এক দিকে আছে বি. জে. পি. আর এক দিকে কংগ্রেস। বি. জে, 
পি'র সর্ব ভারতীয় সভাপতি এবং কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি, তারা পর্দার আড়ালে হাত 
ধরাধরি করে চলছে। নিজেদের দলের একটা ছন্নছাড়া অবস্থা, নিজেদের দলের লোকেদের 
তারা ধরে রাখতে পারছে না, তারা বি. জে. পি.-তে যোগ দিচ্ছেন। এর দ্বারা আমরা 
আনন্দিত নই, আমরা আতঙ্কিত এই জন্য যে রাজনৈতিক ক্ষমতা আমাদের হাত থেকে চলে 
যাবে তা নয়, আতঙ্কিত এই জন্য যে একে অপরের বিকল্প হিসাবে সংখ্যা লঘু, সংখ্যাণ্ডরু 
উভয় সাম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। সর্বশেষে আমাদের 
যারা পূর্ব ইউরোপ এবং রুমানিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলি, এই 
সব দেশের সাম্প্রদায়িক বিপ্লব. প্রতি বিপ্লব নয়, কিংবা সমাজতন্ত্রবাদের ধারণা এবং বাস্তবতার 
বিকল্প গণতন্ত্র বাদের পুনরুথান নয়। সুতরাং তাদের সম্পর্কে বেশী উল্লিখিত না হওয়াই 
ভাল। এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনিত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন 
জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রীমতী মমতাজ বেগম ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সর্ব প্রথমে রাজ্যপালের ভাষণকে 
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এবং ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী সদস্যদের পক্ষ 
থেকে যে সংশোধনীগুলি রাখা হয়েছে সেগুলির বিরোধিতা করছি। গত কয়েকদিন ধরে 
বিরোধী দলের বন্ধুদের বক্তব্য শুনছি এবং শুনে মনে হচ্ছে__রাজ্যপালের ভাষণকে কেন্দ্রকরে 
আলোচনা হচ্ছে না মনে হচ্ছে তারা নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন। নির্বাচনী 
পর্যালোচনা করছেন। কিন্তু সেটাও যদি একটু গঠনমূলক পদ্ধতিতে হয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
হয়, তাহলে সহ্য করা যায়। তাদের সেই আলোচনা হতাশায়, ব্যর্থতায় ভরা। তারা দিশেহারা 
হয়ে যা খুশী তাই বলে যাচ্ছেন। এত দুঃখ করার কি আছে বন্ধু? ১৯৭৭ সালের পর 
থেকে আমরা দেখছি বামফ্রন্ট আমলে পশ্চিমবাংলায় যতগুলি নির্বাচন হয়েছে সব গুলিতেই 
আমাদের রাজ্যের মানুষরা গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে রায় দিয়েছেন, গণতন্ত্রের জয় হয়েছে এবং 
সব কটিতেই কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে। আমরা জানি শুধু নবম লোকসভা নির্বাচনেই এই 
ঘটনা ঘটে নি। আজকে সারা দেশ কেন কংগপ্রেসকে বর্জন করল? এবং পশ্চিমবাংলার জনগণ 
কেন বামফ্রন্টকে সমর্থন জানাল, সেটা চিৎকার, চেঁচামেচি, গণ্ডগোল না করে কংগ্রেসী বন্ধুদের 
গভীরভাবে অনুরোধ করছি, সমীক্ষা করতে অনুরোধ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি 
জানেন কংগ্রেসকে বর্জন করার পেছনে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রধান কারণ হচ্ছে দুর্নীতি। 
এই নির্বাচনে প্রমাণিত হলো যে, সাধারণ মানুষ দুর্নীতি নিয়ে চিন্তিত এবং তারা সুস্থ দুর্নীতি 
মুক্ত পরিচ্ছন্ন প্রশাসন চান। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বেকারী। দীর্ঘ দিন থেকে দাবী জানানো 
সত্বেও শিক্ষান্তে কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। দেশে 
কোটি কোটি বেকার রয়েছে, তার ওপর বিভিন্ন অপকৌশলে নতুন নতুন বেকার সৃষ্টি 
হয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে। আজকে তারই জবাব দিয়েছেন 
মানুষ। এটা তো ভুলে গেলে চলবে না। তৃতীয় কারণ হচ্ছে, মূল্য বৃদ্ধি। বারে বারে প্রতিটি 
জিনিসের দাম বেড়েছে__মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। তবু দেশের মানুষের দাবী 
অনুসারে ১৪১টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সারা দেশের মধ্যে এক দরে বেঁধে দেওয়া 
হয় নি। দেশের খেটে খাওয়া গরীব মানুষদের স্বার্থে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বার বার দাবী 
করা হযেছে সারা দেশে ১৪টি দ্রব্যের দাম বেঁধে দেওয়া হোক এবং সুষ্ঠভাবে সরবরাহ করা 
হোক। অথচ কেন্দ্রীয় প্রাক্তন কংগ্রেসী সরকার সেকাজ করেন নি। এটা তারই জবাব। বন্ধ 
কল-কারখানা খোলা এবং শ্রমিকদের দুরবস্থা দূর করার দিকে প্রাক্তন কংগ্রেসী ভারত সরকার 
দৃষ্টি দেন নি। উপরস্ত স্বৈরাচার ও সান্প্রদায়িকতাকে তারা মদত দিয়েছেন। শাসন ক্ষমতায় 
থেকে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিকে মদত যোগানো হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। আর বামফ্রন্টকে 
সমর্থন করার কারণ-__বামফ্রন্ট জনগণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, মর্যাদা দিয়েছে। রাজোর 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ক্ষমতা বিকেন্ত্রীকরণের মাধ্যমে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। শুধু তাই 
নয়__বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রাম কমিটি তৈরী করে গ্রামের সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে উন্নয়নের 
কাজগুলি করা হচ্ছে। কংগ্রেস শাসনে আমরা দেখেছি__রাজ্যের হাত থেকে বিভিন্ন কায়দায় 
চক্রান্ত করে ক্ষমত। কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলেছিল। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের কাছে যে ভাবে ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে 
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তা সারা পৃথিবীর মধ্যে নজীরবিহীন দৃষ্টাত্ত। ভূমি সংস্কার, কৃষি, সেচ ও ক্ষুদ্র শিল্প বামফ্রন্ট 
সরকারের প্রচেষ্টায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। গ্রামোন্নয়ন-মূলক কাজ ও সমবায় 
ব্যবস্থার দ্বারা গ্রামের মানুষকে আর্থিক সচ্ছলতা দেবার উদ্যোগ নিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। 
অথচ স্বাধীনতার পর ৪২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার যে ভাবে কাজ চালিয়েছিল 
তাতে কোন রকম জনস্বার্থমূলক কাজ করা হয় নি। আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষুদ্র 
শিল্প ও লাক্ষা শিল্পকে উন্নত করার জন্য যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা প্রশংসনীয়। 
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আজকে পশ্চিমবঙ্গের তাত শিল্পীরা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নয়, শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, 
আর্তজাতিক ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। আজকে আমরা দেখছি, 
কৃষি পেনশনের মতন বামফ্রন্ট সরকার তাত শিল্পীদের বার্ধক্য ভাতা প্রবর্তন করার কথা 
ভাবছেন এবং আগামী দিনে তা চালু করা হবে বলে রাজ্যপালের ভাষণে বলা হয়েছে। তাই 
আমি এই ভাষণকে সমর্থন জানাই। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের 
যে সমস্ত কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারই একটা বিশেষ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। আমরা 
দেখছি, সর্বত্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও, কেন্দ্রের অসহযোগিতার মধ্যেও এই বামফ্রন্টসরকারকে 
কাজ করতে হয়েছে। যেমন আমরা দেখেছি, শিল্প, কারখানা স্থাপনে বাধাদান করেছে এবং 
আর্থিক সহায়তাদানে কার্পণ্য করেছে। চাল, গম, কেরোসিন, সিমেন্ট প্রভৃতি জিনিসে কেন্ত্ীয় 
সরকার তীব্র অসহযোগিতা চালিয়েছে। কিন্তু রাজ্যসরকারের বিশেষ প্রচেষ্টার জন্য এবং সুষ্ঠ 
ভাবনা-চিস্তার জন্য, জনস্বার্থে কাজ করার জন্য এই সমস্ত সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করতে 
পেরেছে। মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণ আপনারা সকলেই পড়েছেন। এখানে বাস্তব সত্য 
রূপায়িত হয়েছে বলে সকলেই স্বীকার করবেন। আইন-শৃঙ্খলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার 
ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা আমরা দেখেছি উল্লেখযোগ্য এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ ও মৌলবাদ 
শক্তিকে দমন করার জন্য বামফ্রন্টসরকার দৃঢ় ও তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সাথে 
সাথে এই রাজ্যের মানুষের এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন, মেহনতি মানুষের আন্দোলন এর সাথে যুক্ত 
হয়েছে। পশ্চিমবাংলার মানুষের চেতনা, গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এগুলি আজকে ফুটে উঠেছে 
বলেই জাতীয় সংহতি রক্ষা করে চলেছে এবং তারাই পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে 
রুখে দাঁড়িয়েছে। যারফলে আমরা দেখছি, সারা ভারতবর্ষে যেখানে সাম্প্রদায়িক শক্তি উত্তাল 
হয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে সেখানে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে সামান্য উত্তেজনা হলেও 
বামফ্রন্ট সরকার এবং এই রাজ্যের মানুষ গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিয়ে দৃঢ় হস্তে তার মোকাবিলা 
করেছেন। এইসব কথা আপনারা সকলেই জানেন। আমরা দেখেছি, গত নভেম্বর মাসে 
রাজ্যের ৮০ শতাংশ মানুষ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন। লোকসভার নির্বাচন 
যদি অবাধ না হতো তাহলে আমাদের মালদা জেলায় বরকত গনি খান চৌধুরী জিততে 
পারতেন না, গোলাম ইয়াজদানি সাহেবও জিততে পারতেন না। আজকে অবাধ নির্বাচন যে 
হয়েছে এটা তারই দৃষ্টাত্ত। আমরা দেখেছি, নির্বাচনে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক 
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শক্তিকে মদত দিয়েছে। টি. ভি. রেডিওতে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করা হয়েছে। আমরা 
দেখেছি, ভাগলপুর, মীরা, কানপুর, আলীগড় সর্বত্র দাঙ্গার সঙ্গে কংগ্রেস যুক্ত। এমন কি 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এর সাথে যুক্ত ছিলেন। আমরা এও দেখেছি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং 
কংগ্রেসদলের নেতা নির্বাচনের সময় প্রচার করেছিলেন আমরা রাম রাজত্ব তৈরী করবো। 
আমার প্রশ্ন, তাহলে কি এতদিন রাবনের রাজত্ব ছিল? কেন তিনি এখন রাম রাজত্বের কথা 
ঘোষণা করছেন? আমরা দেখেছিপ্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস দলের নেতা কলকাতায় 
এসে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রেখেছেন। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে কলকাতার দুই জায়গায় দুই 
রকম বক্তব্য রেখেছেন। পার্ক সার্কাসে গিয়ে মুসলমানদের খুশী করার মতন আর টালায় 
গিয়ে হিন্দুদের খুশী করার মতন বক্তব্য রাখলেন। এইসব করলে আমাদের ধর্ম-নিরপেক্ষ 
ভাবমূর্তি কাজ করে না। সুতরাং এইসব কথা আপনারা ভুলে গেলে চলবে না, স্বীকার 
করবেন। তাই আমি আপনাদের বলবো, এই পরিস্থিতিতে দেশের মানুষ দেশকে বাঁচানোর জন্য 
সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। দেশের মানুষ কংগ্রেসের এই ্বৈরাচারী কাজের বিরুদ্ধে উপযুক্ত 
জবাব দিয়েছেন। আমাদের দেশের গরীব মানুষ, মেহনতি মানুষ কংগ্রেসের ভূমিকার কথা ভুলে 
যায়নি। যেমন ভোলেন নি, ৭০ দশকের কথাগুলি। ত্রিপুরায় বিধানসভায় নির্বাচনের সময় 
কংগ্রেসের নক্কারজনক ভূমিকার কথা ভুলে যায় নি। দেশের মানুষ কংগ্রেসকে আজ ছুড়ে 
ফেলে দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক মানুষ আজকে তাদের বিপক্ষে রায় দিয়েছেন এবং গণতান্ত্রিক 
চেতনা এবং তার এঁতিহ্াকে বজায় রেখেছেন। তাদের গণতান্ত্রিক চেতনাকে তারা উপযুক্ত 
ভাবেই বজায় রেখেছিলেন। মাননীয় কংগ্রেস পক্ষের বন্ধুরা বলছিলেন পশ্চিমবঙ্গে বৈজ্ঞানিক 
রিগিং হয়েছে। সেটা আপনারাই জানেন, বৈজ্ঞানিক রিগিং কি তা আমরা জানিনা । বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে দেশের উন্নয়ণ মূলক এবং গঠন মূলক কাজ করা হয়, সেটা জানি, শিক্ষার ক্ষেত্রে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার কথা জানি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রিগিং জিনিষটা 
কি, তা আমরা জানি না। তাই আমি আর একটি কথা বলব, ভোটার লিস্টে ভূয়া ভোটারের 
কথা বলছেন, সে তথ্যও ঠিক নয়। এ ধরনের উক্তিতে জনগণের রায় কে অসম্মান করা 
হয়। কারণ, ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ভোটার বেড়েছে- এক কোটি সাত লক্ষ। 
১৯৮২ সালে যাদের বয়স ১১ বছরের বেশী কিন্তু ২১ বছরের কম ছিল, তাদের সংখ্যা 
জনসংখ্যার ২২ পারসেন্ট অর্থাৎ এক কোটি ১৯ লক্ষ। কাজেই বাড়তি সংখ্যা ভোটার লিস্টে 
আসেনি। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশের স্বার্থে দেশের মানুষের স্বার্থে সারা দেশের 
গণমুখী কর্মকান্ডকে বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সাথে সহযোগিতা করার 
জন্য সবাইকে আহবান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী বিমলানন্দ মুখার্জী £ মাননীয় অধ্ক্ষ মহাশয়, মহামান্য রাজ্যপাল গত ১৫ই জানুয়ারী 
যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি তার পূর্ণ 
সমর্থন করছি। আমি এখানে লক্ষ্য করেছি যে কয়েকটি সংশোধনী আনা হয়েছে। আরো বেশী 
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হোতো, তারা উল্লেখ করতে পারতেন। আমরা, বামফ্রন্ট আজকের এই কাঠামোতে সোনার 
রাজা এনে দেব এটা মনে করি না। এই প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আজকের বিধানসভা 
ভবনটি ঠিক যেন রুমানিয়া, পূর্ব জার্মানীর অংশ কি না? তারা যদি সেই প্রসঙ্গ শুনতে চান, 
একটু. বলে নিই। তাতে অন্য কথা আসবে। যেমন ধরুন, আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা 
মাননীয় গর্বাচভ মহাশয়ের কথা উল্লেখ করছি, সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে রাজনৈতিক 
অপপ্রচার চলছে। গর্বাচভ মহাশয় উল্লেখ করে বলছেন যে, আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী 
ইস্পাত উৎপাদন হয়, কিন্তু তার সার্থক ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। বলছেন আমাদের দেশে 
হাসপাতালের শয্যার সংখ্যা যে কোন দেশের চাইতে বেশী, ডাক্তারের সংখ্যাও যে কোন 
দেশের চাইতে বেশী, কিন্তু যতটা হাসপাতালের উন্নয়ণ করা প্রয়োজন ততটা করা হয়নি। 
বলেছেন আমরা হ্যালীর গ্রহ এবং শুক্র গ্রহে চলে যেতে পারি, কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানে যে 
ধরনের জ্ঞানের কথা আছে, তাকে গৃহ কর্মের উপকরণ নির্মাণের জন্য যথাযথ ব্যবহার 
করতে পারি নি। প্রতিরক্ষাতে আমাদের দেশ বিশাল শক্তিশালী প্রধান দেশগুলির মধ্যে 
অন্যতম। অর্থাৎ, যেখানে উন্নতি হয়েছে, কিন্তু যেখানে হয় নি সেখানে বলেছেন কেন হয় 
নি। তার সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করতে পারি। কম্যুনিস্টদের চিন্তা হল শতকরা ১০০ 
জন মানুষের উন্নয়ণ, প্রতিটি দরিদ্রতম মানুষের উন্নয়ণ। কিন্তু পুঁজিবাদীদের চিস্তা হল মুষ্টিমেয় 
দশজনের উন্নয়ণ। সোভিয়েতে প্রভুত উন্নয়ণ হয়েছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও উন্নয়ণ 
ঘটেছে, তবে তার মধ্যে কয়েকটি দেশেই বিশেষ উন্নতি হয়েছে। বাকিগুলিতে সেই তুলনায় 
কম উন্নয়ণ হয়েছে। প্রশ্নটা সঠিকভাবেই ডাঃ ওমর আলি এখানে উল্লেখ করে গেলেন। 
সেখানে লড়াইটা কি? সমাজতন্ত্র যাতে ভালভাবে হতে পারে তার জন্যই সেখানকার লড়াই। 
পশ্চিম দুনিয়ার সামনে পেরৌন্ত্রকোর কথা গর্বচভ উল্লেখ করেছেন। আজকে আমরা যদি ভেবে 
থাকি তারা সমাজতন্ত্র ছেড়ে ধনত্ত্রের দিকে যাচ্ছেন তাহলে তার চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর 
কিছু হতে পারে না। সমাজতস্ত্রের মধ্যে আরো অনেক বেশী উন্নয়ণ করা সম্ভব এবং তার 
জন্যই তারা চেষ্টা করছেন। পেরেন্ত্রকোর এটাই হচ্ছে মূল কথা। কিন্তু আমাদের এই দেশ 
সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়। আমাদের এখানে পুঁজিবাদ আছে। একটি পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিবাদী 
কাঠামোর মধ্যে আমরা কতটুকু উন্নতি করতে পারি? তবুও আমাদের এখানে কৃষির উৎপাদন 
বৃদ্ধি হয়েছে। আজকে ৪০-৪৫-৫০,টনের জায়গায় ৮৬ লক্ষ টন চাল উৎপাদন হচ্ছে। তবে 
প্রসঙ্গতঃ বলবার যে, ডালের উৎপাদন বেশী নয়। তার তুলনায় গমের উৎপাদন অনেক 
বেশী। গর্বাচভের টোনে আমরা একথা বলতে পারি। গ্রামে গ্রামে আমরা প্রাইমারী স্কুল তৈরী 
করেছি, কিন্তু বড় গ্রামগুলোতে আরো স্কুল করা প্রয়োজন। আজকে মানুষের হাসপাতালে 
যাবার প্রবণতা, সেই জ্ঞান যেভাবে বেড়েছে তাতে আরো অনেক হাসপাতাল এবং অনেক 
বেশী ভাল ডাক্তার প্রয়োজন, ভাল ওষুধ প্রয়োজন। আমার কনষ্টিটিউয়েলীর কথাই বলি। 
আমার ওখানে যে হাসপাতাল রয়েছে সেটা চার বছর আগে নামেই ষ্টেট জেনারেল হসপিটাল 
হয়েছে। এই কিছুদিন আগে অর্থ মঞ্জুর হয়েছে সেটা করবার জন্য। সেদিন একটি স্বাস্থ্কেন্দ্ে 
গিয়েছিলাম যেটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে আমি আশা করি না, 
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প্রয়োজন মনে করি যে, এগুলো করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশটা ধনতাস্ত্রিক দেশ, সমাজতান্ত্রিক 
দেশ নয়। আমরা যে কাঠামোর মধ্যে রয়েছি সেই কাঠামোয় আমাদের সীমাবদ্ধ টাকা, 
সীমাবদ্ধ ক্ষমতা। তবে পঞ্চায়েতের ভেতর দিয়ে প্রভূত উন্নয়ণ করেছি আমরা। গণতন্ত্রকে 
প্রসারিত করে দিয়েছি সাধারণ মানুষের কাছে। এক্ষেত্রে ক্রটি-বিচ্যুতি হচ্ছে, অন্যায়ও কিছু 
হচ্ছে, তবে কংগ্রেসীরাই অন্যায় বেশী করছেন, দুর্ণীতি বেশী করছেন। আমাদের পার্টি কর্মীরাও 
দুর্ীতি থেকে মুক্ত নয়। সাফল্যের দিকটা যেমন বলছি, সেই সঙ্গে বলছি যে, আমাদের 
নিজেদেরও সংশোধন করতে হবে। আমরা যখন বসি তখন ফ্রন্টেও আলোচনা করি এসব 
বিষয়ে। আমরা আলোচনা করি, হাঙ্গেরীতে কি ঘটলো, কি হল সেসব বিষয়ে। সেদিন তো 
কিছু আত্ম সমালোচনা করছিলেন আমাদের নেতারা । “আজকে আমাদের কিছু আত্ম সমালোচনা 
করা প্রয়োজন”-_ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা গত রবিবারের খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন। 
প্রশ্নটা কি? সময়ের ঘাটতির জন্য বেশী কথা এখানে বলা যাবে না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা 
আমি এখানে পরিষ্কার ভাবে বলে নিতে চাই যে আমাদের এখানে একটা লক্ষ্য আছে। 
আমরা যাঁরা বামগন্থায় বিশ্বাস করি, আমরা যাঁরা কমিউনিস্ট আমাদের একটা নির্দি্টি লক্ষ্য 
আছে। সমাজতম্ত্রের কথা কংগ্রেসীরাও বলে থাকেন। সমাজতন্ত্রের ধাচের কথা বলে থাকেন। 
জিজ্ঞাসা করি তারা কি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে সাহায্য নেন নি? পাকিস্থানের 
সংগে যুদ্ধের সময় সোভিয়েতের কাছ থেকে ইন্দিরা গান্ধী সাহায্য নেন নি, পরামর্শ নেন নি? 
আমরা কি দেখেছি? নাসের যখন সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে মিশরকে রক্ষা করেছিল 
তখন ব্রিটেন ও ফ্রালস আক্রমণ করেছিল। সেই সময় বুলগানিন জানিয়ে দিয়েছিলেন ক্ষুদ্র 
একটা দেশের উপর যদি একটা শক্তিশালি দেশ আক্রমণ করে, তার চেয়ে আরো শক্তিশালি 
দেশ আরো উন্নত অস্ত্র নিয়ে যদি তাদের উপর আক্রমণ করে তাহলে কি হবে? সাথে সাথে 
সুড়সুড় করে সিংহ সাবকেরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র একে 
করবেন। ভুল নিয়ে বিচার করুন, ভুলটা কি দেখুন। আমাদের ক্রটি আছে স্বীকার করি 
আপনারা শুনলে খুশী হবেন, বিচ্যুতি আছে আপনারা শুনলে খুশী হবেন, হুকুমদারী ভাব 
আছে আপনারা শুনলে খুশী হবেন। সামগ্রিক ভুলটা কি সেটা দেখুন। আপনারা বলেছেন 
আমাদের কাজের মধ্যে ইতিবাচক কিছু নেই, বামফ্রন্ট সরকার অপদার্থ। আপনাদের ভুলটা 
নিয়ে বিচার করুন। লোকসভা নির্বাচনে আপনারা লক্ষ্য করেছেন ১৬ জনের জায়গায় ৪ জনে 
নেমে এসেছেন। বিধানসভা নির্বাচনে কোথা থেকে আপনারা কোথায় নেমে এসেছেন, সেটা 
এখন ৩৯ জনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি আবার বলি আমরা নিশ্চয়ই চিন্তিত, আমাদের মধ্যে 
আলোচনা হয় যে ৪১ ভাগ ভোট কংগ্রেসীরা কি করে ধরে রাখতে পারলো। সকলেই জানে 
কংগ্রেসের চেহারা, কংগ্রেসের মধ্যে মারামারি হয়, ওনারা পরস্পর পরস্পরের শক্র। আমাদের 
শক্রর চেয়ে ওঁদের নিজেদের শকত্রকে আরো বড় শক্র বলে মনে করেন। এই জিনিস সংবাদপত্রে, 
মাঠেময়দানে সমস্ত জায়গায় দেখা যায়। আমরা দেখেছি প্রবুদ্ধ লাহার ব্যাপার, এই বিধানসভাতেই 
সেটা ঘটেছে। আপনারা চিন্তা করুন, আপনারা রিগিং কথাটা বলেছেন, সাইনটিফিক রিগিং- 
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এর কথা বলেছেন! আসলে বিজ্ঞানের সঙ্গে রিগিং কথাটা পরস্পর বিরোধী। কিন্তু তারা কি 
১৯৭২ সালে অবৈজ্ঞানিক রিগিং করেছিলেন? একেবারে নগ্ন রিগিং করেছিলেন, জালিয়াতি 
করেছিলেন, এটা বোঝার দরকার আছে। তারা ওই সবের ভিত্তিতেই বিচার করেন। একেবারে 
নগ্ন, জালিয়াতি ভোট হয়েছিল সেই জালিয়াতি ভোটের চেয়ে এটা কি আরো জালিয়াতি 
বলে মনে করছেন? জনগণের একটা চেহারা আছে। আমাদের ভুল আছে, ক্রটি-বিচ্যুতি আছে। 
কিন্তু জনগণের মধ্যে ৭৯.৫ পারসেন্ট ভোট দিয়েছেন। এতো ভোট রিগিং-এর ফলে দেওয়া 
যায়? যাই হোক এই সব কথা দোহাই আনবেন না। ধারা এর বিচারক তারাই এর বিচার 
করে দেখবেন। ইতিহাসের বিচার আছে। আমরা জনসভায় বলি ইতিহাসের বিচার আছে, গণ 
আদালতের রায় আছে। সেখানে গণ আদালতের রায়কে ভারতবর্ষের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ 
উপেক্ষা করতে পারে নি, তাদের ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। গণ আদালতের রায়েই কংগ্রেসদের 
হটিয়ে দিয়েছিল। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যস্ত ৯ টি রাজ্যে কংগ্রেস বারে বারে 
হেরেছে। গণ আদালতের রায়ই আপনাদের কাছে চাবুক হিসাবে বর্ষেছে। আমরা আত্ম সমালোচনা 
করতে জানি। আমরা সংশোধন করতে পারি, আমরা একটা আদর্শ রক্ষা করে চলি। সেখানে 
যদি কোন ক্রি, কোন দুর্বলতা দেখা দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে রুখে দীড়াতে পারি। জনগণই 
আমাদের হাতিয়ার, মেহনতি মানুষই আমাদের সফলতার সোপান। সেই দিক থেকে বামফ্রন্টের 
এটাই শেষ পরিণতি নয়। এই যে অগ্রগতির একটা ধাপ, সাশ্রাজ্যবাদের যে একটা ধাপ ছিল 
তাতে কংগ্রেসের যে একটা ভুমিকা ছিল, তার বিরুদ্ধে বিরোধী মোর্চা বামফ্রন্টের সঙ্গে 
একসঙ্গে অগ্রসর হবে। সেই অগ্রসরকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। আপনারা একটু শিক্ষা 
নিন। আপনাদের একটা চরম কঠিন অবস্থা আসছে, সেই ব্যাপারে আপনারা ভালোভাবে 
ভাবুন। অন্যের দিকে তাকাবেন না। এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী নরেন্দ্র নাথ দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপরে যে 
ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এই সভায় আনা হয়েছে আমি সেই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করছি এবং 
সমস্ত রকমের বিরোধী কাটমোশানের বিরোধিতা করছি। রাজ্যপালের ভাষণের বিতর্কের সময়ে 
কংগ্রেস বেঞ্চের বক্তা সুব্রতবাবু সমালোচনা করতে গিয়ে এই কথা বললেন যে, এই ভাষণে 
নাকি পশ্চিমবঙ্গে যে এত লক্ষ বেকার আছে তার কোন উল্লেখ নেই। বেকার সমস্যা সম্বন্ধে 
বামফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কিন্তু সুব্রতবাবুর এই সমালোচনা করার আগে আমি 
সামগ্রিকভাবে একটা প্রশ্ন তাকে করি যে, এই বেকার সমস্যা কেন? এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে 
গেলে আমাদের আগে বুঝুতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভারতবর্ষের একটা অঙ্গরাজ্য। ভারতবর্ষের 
শিল্পীনীতি, ভারতবর্ষের অর্থনীতি তার থেকে বিচ্ছিন্ন এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নয়। আমরা যে 
ভারতবর্ষের শিল্পনীতি, অর্থনীতির মধ্যে বাস করছি সেখানে আমরা কি কেউ বিচ্ছিন্ন একটি 
রাজ্য? সেখানে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় নীতির ফলে আজকে সকলকে ভুগতে হচ্ছে। আর 
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আপনারা এখানে বসে বেকার সমস্যার আতঙ্কে আতঙ্কিত। এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিমাতৃসুলভ আচরণ ছিল এবং বৈষম্য মূলক আচরণ ছিল একথা তো আপনারা কেউ 
বললেন না। আমরা ভুলিনি পেট্রো-কেমিক্যালের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কি বৈষম্যমূলক আচরণের 
কথা। তারপরে সম্টলেকে ইলেকট্রনিক্স কারখানা গড়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি ব্যবহার 
করেছিলেন। তার ওপরে আছে মাশুল সমীকরণ নীতি। আমরা তো বারেবারে এর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করেছিলাম কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নি। কংগ্রেস বন্ধুরাও তখন একটা প্রতিবাদ 
করেন নি। তার পরে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে আমরা যখন কেন্দ্রের সঙ্গে বোঝাপড়া 
করছি তখনও আপনারা তো আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কোন কথা বলেন নি। 
তাহলে তো অন্তত এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যেতো। পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্যের যতটুকু ক্ষমতা আছে তা দিয়ে রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি করেছে। কুটির শিল্পের যথেষ্ট 
উন্নতি হয়েছে। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট এমপ্লয়মেন্ট পোেনশিয়ালিটি বেড়েছে। তার পরে 
আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গ এমন 
একটি রাজ্য যেখানে আইন-শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক ভালো। এবং 
যেখানে এখনও আইন-শৃঙ্খলা বজায় আছে। এতোদিন ওঁদের ভ্রান্ত নীতির ফলে পাঞ্জাব 
ডুবতে বসেছিল। আর আপনারাই এখানে নির্বাচনের আগে বলে বেড়িয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের 
নাকি আইন-শৃঙ্খলা পাঞ্জাবের থেকেও খারাপ। এঁ কথাটা যেদিন বলেছিলেন সেদিন পশ্চিমবাংলার 
মানুষ ফিক করে একটু হেসে দিয়েছিল, আজ আজকে তাদেরই শিষ্যরা আইন শৃঙ্খলার কথা 
বললে আমাদের অবাক লাগে, এখন আইন-শৃঙ্খলা আরো ভাল হলে নাকি ভাল হোত। যেটা 
সব সময়েই সত্য সেটা বললে ভাল লাগবে। আজকে নেতিবাচক দিকটি ছেড়ে ইতিবাচক 
দিকটা দেখা দরকার। কারণ, আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা পশ্চিমবাংলায় অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক 
বেশী ভাল। আজকে বিদেশী শক্তি ভারতবর্ষে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, আজকে নিরীহ মানুষরা 
বিপন্ন, এটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় আমরা গর্ব করে বলতে পারি এখানে 
বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে, এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে, এখানে বিভিন্ন 
জাতের মানুষ ভাই ভাই হিসাবে বাস করে। এখানে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগাবার 
একটা চক্রাস্ত বারবার হয়েছে-_এটা কংগপ্রেসীদের মধ্যে থেকে করানোর একটা চেষ্টা হয়েছে। 
কিন্তু পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার, বামফ্রন্টের সমস্ত নেতা, কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক ঠিক 
সময়ে সেটাকে তৎপরতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে বলেই আজকে পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি বজায় রয়েছে। মাননীয় সদস্য অন্বিকাবাবু বললেন এটা একটা ট্রাডিশান, এটার জন্য 
কিছু করার দরকার নেই। কিন্তু এটার জন্য একটা প্রচেষ্টা দরকার, স্বদিচ্ছা দরকার, একটা 
সরকারের, সমস্ত ব্যক্তির সেই স্বদিচ্ছা সেই চেষ্টা যদি থাকে এক সঙ্গে তবেই সেটা সম্ভব, 
আর পশ্চিমবাংলায় এটাই সম্ভব হয়েছে। গোটা দার্জিলিং-এর সমস্যা এটা কাদের দ্বারা সৃষ্টি 
হয়েছিল সেটা বোঝা গিয়েছিল যখন পার্লামেন্ট ইলেকশান হল, কারণ তখনই দার্জিলিংয়ে 
প্রার্থী নির্বাচনের সময় দেখা গিয়েছিল যে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। আজকে শত শত 
ভূমিহীন কৃষককে জমি বিলি করা হয়েছে, বর্গা রেকর্ড করা হয়েছে। কিন্তু একে কার্যকরী 
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করার জন্য চাই যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা একমাত্র সম্ভব পশ্চিমবাংলার বামক্রন্টের দ্বারা। এবং 
পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট গরীব দরদী ভূমিহীনদের পাশে আছে বলেই আজকে বর্গা অপারেশন 
সম্ভব হয়েছে। আজকে জমি উদ্ধার করা এবং সেই জমিকে খেটে-খাওয়া কৃষকদের মধ্যে 
বিলি করা সম্ভব হয়েছে। তার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র ভূমি সংস্কার 
নয় অন্যান্য টেকনোলজি চাষাবাদের জন্য যে সমস্ত প্রয়োজন মিনিকিট থেকে সারের জিনিষ 
সমস্তই কৃষকদের কাছে পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আজকে লক্ষ লক্ষ, টন টন খাদ্য শষ্য 
উৎপাদন বেড়েছে, আজকে আমরা ১ কোটি ২০ লক্ষ টনে পৌছেছি। এই ইতিবাচক দিকটার 
কথা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হল না। অশ্বিকা বাবু বললেন শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে আমরা 
পিছিয়ে গিয়েছি__এটা মনে রাখা দরকার, এটা '৮১-র সেন্সাস রিপোর্ট। এটা কংগ্রেসীদের 
দুঃক্কর্মের ফল, কংগ্রেসীদের অপকর্মের ফল। আমরা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলতে পারি '৯১-র 
সেন্সাসে যখন পৌছাব তখন পশ্চিমবাংলার শিক্ষার ক্ষেত্র অনেক উপরে চলে যাবে অন্যান্য 
রাজ্যের তুলনায়। আমরা জানি বছরে ১ হাজার করে প্রাথমিক বিদ্যালয় এই পশ্চিমবাংলায় 
করা সম্ভব হয়েছে, সেই স্বদিচ্ছা আছে বলেই ১২ বছর ধরে প্রতি বছরে এক হাজারটি করে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় করা সম্ভব হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি শতকরা ৭৫ 
জন ছাত্র বেড়েছে, তপশিলী জাতির ক্ষেত্রেও দেখেছি এই সংখ্যা বেড়েছে। আগে মধ্যস্তরের 
শিক্ষার জন্য যেখানে খুশি একটা করে কলেজ করে দেওয়া হোত। কিন্তু পশ্চিম বাংলার 
বামফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে কোথায় কত পপুলেশান, 
সেখানে কত জন তপশিলী জাতি ক্ষেত্রে অনগ্রসর, কোন কোন এলাকায় কি অবস্থা, সেইসব 
ক্ষেত্রের একটা কমিশন করা, এবং তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী বিল্ডিং ঠিক করে কলেজ করা 
এটা পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার করেছে। কোন একটা জায়গায় কাজ করতে গেলে যে 
ইমাজিনেশানের দরকার, কংগ্রেসীদের কালচারে সেই ইমাজিনেশান নেই। এই যে গ্রস্থাগারকে 
জেলার মধ্যে নিয়ে যাওয়া-_এটা সরকার অনুভব করতে পারে-__এবং সেই গ্রন্থকে যে 
পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া সম্ভব হয় সেটা ৭৭ সালের আগে কংগ্রেসীদের মধ্যে ধারণা 
ছিল না। অশ্থিকা বাবু বলেছেন রাজ্যপালের ভাষণে একটা লাইনও খেলাধূলার সম্বন্ধে লেখা 
নেই। পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকারের আমলে খেলাধূলার জন্য জেলায় জেলায় স্পোর্টস 
কাউন্সিল করা হয়েছে তার একটা লাইনও উল্লেখ নেই এই ব্যাপারে আমিও একমত। 
পশ্চিমবাংলায় খেলাধূলার যে উন্নয়ণ সেই উন্নয়ণের কথা লিপিবদ্ধ করা নেই, এটা আমরা 
ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। অশ্বিকাবাবু খেলার জগতের মানুষ। জেলায় জেলায় স্পোর্টস 
দরকার। এই কথা বলে, ধন্যবাদসুচক প্রস্তাবকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করে সমস্ত কটি মোশানকে 
বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ ঝরছি। 


[5-35 __ 5-49 ৮4] 


শ্রী শচীন হাজরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১৫ই জানুয়ারী এই বিধানসভা ভবনে 
মহামান্য রাজ্যপাল মহাশয় যে ভাষণ রেখেছেন এবং তার উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব 
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উত্থাপিত হয়েছে তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে এই ভাষণের 
মধ্যে যে সমস্ত কার্যকলাপ তাকে যেমন করে তৈরী করে দেওয়া হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে 
আগামীদিনে যে সমস্ত কর্মসূচী সেই কর্মসুচীটা আগামীদিনে রূপায়িত করতে হবে। সেজন্য 
তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। খুব দুর্ভাগ্য যে বিরোধী দলে যাঁরা আছেন তারা রাজ্যপালের ভাষণকে 
পুঙ্থানুপুত্বারূপে না পড়েই ওরা চিরাচরিত ভাবে শুধুমাত্র বিরোধীতা করবার জন্য তারা 
কতকগুলি কথা বলে গেছেন। তারা বলছেন যে, সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি ঘটেছে। আজকে দেখুন 
তো সারা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ শক্তি যে ভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, 
পশ্চিমবাংলার বামপন্থী বামফ্রন্ট সরকার না থাকলে অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবাংলাতেও 
এই সব জিনিস হতো। কিন্তু পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার খুব সতর্কতার সাথে, খুব 
দৃঢ়তার সাথে সাধারণ মানুষের শাস্তি বজায় রেখে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে দমন 
করে খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়টা যদি কংগ্রেসী বন্ধুরা স্বীকার করতেন তাহলে 
ভালো করতেন। এ ছাড়া ওরা বলছেন যে উন্নয়ণমূলক কাজকর্ম দেখতে পাননি, আজকে 
সারা ভারতবর্ষের দিকে দেখুন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে, আমরা মনে করি 
স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে ভারতবর্ষের যে সমস্ত কৃষিযোগ্য জমি সেই কৃষিযোগ্য জমি, 
যারা কৃষির সাথে যুক্ত আছেন, যাঁরা কৃষির উপর জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, ভূমিহীন কৃষক 
যারা আছেন তাদের কাছে সেই সমস্ত জমি বিলি করা হয়েছে। ভারতবর্ষের অগুত্তি কৃষক 
এবং ভূমিহীন মানুষের উন্নয়ণ ঘটাতে। জাতীয়সম্পদ বৃদ্ধিকরণে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি হতো, 
মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হতো। ভারতবর্ষের কংগ্রেস সরকার তারা যেমন 
ভারতবর্ষের যে সমস্ত উৎপাদনের উৎসগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন ঠিক একইভাবে জমিকে কেন্দ্রীভূত 
করে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যাতে না পান তার চেষ্টা তারা করে গেছেন। কিন্তু 
পশ্চিমবাংলার ফ্রন্ট সরকার এই ১১ বছরের মধ্যে কিছু করে দেখিয়েছেন। ১২.৬০ লক্ষ 
একর কৃষিজমি খাস করা হয়েছিলো, সেই খাসযোগ্য জমি ১৮.৪৫ লক্ষ ভূমিহীন কৃষকের 
মধ্যে বিলিবন্টন করতে পেরেছেন। বিশেষ করে অপারেশান বর্গার মধ্যে দিয়ে ১৪.৩ লক্ষ 
একর বর্গাদারদের নথিভূক্ত করতে পেরেছেন। গ্রামাঞ্চলে ২.৪৭ লক্ষ দরিদ্র মানুষের খেটে 
খাওয়া সাধারণ মানুষের মধো অমি বন্টন করে। অথনৈ।২ ₹ জোয়ার সৃষ্টি করতে পেরেছেন। 
বর্গাদার অপারেশানের ক্ষেত্রে আমরা কিছু করে দেখিয়েছি। গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত জোতদার, 
জমিদার আছেন তারা বেনামী করে সেই সমস্ত জমি, ফসল তারা ভোগ করতেন। আমরা 
অপারেশান বর্গার মধ্যে দিয়ে তারা যাতে সেই সমস্ত জমি উপযুক্ত ভাবে চাষবাস করতে 
পারেন তার ব্যবস্থা করেছি। বিভিন্ন সংস্থা থেকে, ব্যাঙ্ক থেকে, সরকারী সাহায্য নিয়ে গ্রামাঞ্চলে 
উন্নয়ণ ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এটাও কংগ্রেসী বন্ধুরা দেখতে পেলেন না। কাংগ্রেসী বন্ধু যাঁরা 
শহারাঞ্চলে আছেন তাঁদের কথা বাদ দিলে গ্রামাঞ্চলে যাঁরা আছেন তারা পরিষ্কার জানেন 
আপনাদের পাশে যাঁরা ভূমিহীন মানুষ আছেন তাদের কেমন করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 
সাহায্য এবং সহযোগিতা করে চলেছেন। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি স্বাধীনতার পরবর্তী 
সময়ে গোটা ভারতবর্ষে কৃষি বিপ্লব সাধন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ 
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করেছিলেন। খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হয়েছিল। কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে যে ডি. ভি. সি পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হল তার যে সমস্ত কাজ করার কথা তা পরিপূর্ণ করা হল না, মাত্র অর্ধেক কাজ 
করা হল। খুব স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদের বন্যার হাত থেকে যেখানে মানুষকে 
বাঁচানোর ব্যবস্থা করা, কৃষির ব্যবস্থা করা, বিদ্যুৎ শক্তির উন্নয়ণ ঘটান তা পরিপূর্ণভাবে করা 
হল না। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি দামোদর উপত্যকায় যে জল ধরা হয় সেই জলে 
পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অংশ যেমন হুগলী, হাওড়া এবং মেদিনীপুরের ঘাটাল এই অংশগুলি 
প্রায় প্রত্যেকটি বছর বন্যায় ডুবে যায়। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালের অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে এটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে 
বামফ্রন্ট না থাকলে পশ্চিমবঙ্গের অগণিত বন্যা গীড়িত মানুষের কি অবস্থা হত। কংগ্রেসীরা 
ভেবেছিলেন এ গ্রামাঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভাবে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে শহরে আসবেন 
ভিক্ষা করতে। কিন্তু তাদের সেই আশায় ছাই দিয়ে পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ খেটে 
খাওয়া মানুষেরা বামফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করে গেছেন। দ্বিতীয়তঃ আমরা লক্ষ্য করেছি 
আজকে নির্বাচনের পন্থা বলতে গিয়ে কংগ্রেসীরা বলেছেন নির্বাচনে নাকি সায়েন্টিফিক রিগিং 
হয়েছে। খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় যারা দীর্ঘদিন এই সরকার পরিচালনায় দায়িত্বে ছিলেন, যাঁরা 
বিভিন্নভাবে এই সমস্ত কাজ করেছিলেন তারা আজকে পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্র থেকে রাজ্যহারা 
হয়ে গিয়ে এমন একটা অবস্থায় পৌছে গেছেন যে দিশেহারা হয়ে গিয়ে কি বলবেন না 
বলবেন বুঝতে পারছেন না। তারা আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করে দেখছেন। 
উদ্বোধনী ভাষণে বিরোধী সহকারী নেতা বলেছেন যে আমার এলাকায় নাকি এই রকম বুথ 
রিগিং হয়েছে। আমি তার কাছে প্রশ্ন রাখি আমার এলাকায় ১ নম্বর বুথে কংগ্রেসীরা অনেক 
বেশী ভোট পেয়েছেন। ১২০/১২২/১২৩ নম্বর বুথে তারা অনেক বেশী ভোট পেয়েছেন। যদি 
সায়েন্টিফিক রিগিং করা হয় তাহলে আপনারা কিভাবে শতকরা ৪১ পয়েন্ট সামথিং ভোট 
পেলেন? মানুষ আপনাদের আজকে বুঝতে পেরেছে। আপনারা সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা 
যি না করেন তাহলে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যেমন করে আপনাদের সরিয়ে 
দিয়েছে তেমনি করে ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্য থেকে আপনাদের সরিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষে 
এমন একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত করবে যে সরকার খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের মঙ্গল 
সাধন করবে। আপনারা পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু দেখতে পান না। আপনারা 
ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে ঘোষণা করেছিলেন যে 
পঞ্চায়েত, নগরপালিকা বিল পাশ করে গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলের মানুষের কাছে ক্ষমতা 
বিকেন্দ্রীকরণ করে দেবেন। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন হল, সেই পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি যেখানে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, ভাগ চাষী, প্রান্তিক 
চাষীদের কথা কোনদিন কংগ্গ্সীরা গ্রহণ করেননি সেখানে আজকে সেই সমস্ত গ্রামাঞ্চলের 
খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষ তপশীলী জাতি উপজাতি সমস্ত মানুষ এক জায়গায় বসে 
আলোচনা করে ঠিক করছেন কোন এলাকায় কোন কাজ হবে, আগে কোন কাজ করতে 


[01১০0991008 00৬71২07২'5 /10707295 281 


হবে। পথ্ণয়েত এই দায়িত্ব পালন করছে এটা কংগ্রেসী বন্ধুরা দেখতে পান না। তারা 
বলছেন যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করব। কিন্তু তারা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে ক্ষমতাকে 
কেন্দ্রীকরণ করার চেষ্টা করেছেন। মানুষ তার যোগ্য জবাব লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে 
দিয়েছেন। শিক্ষার কথা ওরা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দেখতে পান নি। ১৯৭৭ সালে 
পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা কি দেখেছি? আমরা দেখেছি 
গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য তপসিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া 
মানুষের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শেখার কোন রকম সুযোগই পেত না। বামফ্রন্ট সরকার 
আসার পরে তাদের বিনা পয়সায় বই-পত্র ইত্যাদি সব কিছু দেওয়া হচ্ছে এবং মাধ্যমিক 
স্তর পর্যস্ত তাদের বেতন মুকুব করার ব্যবস্থা করা হয়েছে আমরা এ'ও লক্ষা করে দেখেছি 
স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যাদের বাড়ীর একটি ছেলেও লেখাপড়া শিখতে পারেনি, সে সমস্ত 
নিরক্ষর বাড়ীর ছেলে মেয়েরা বিদ্যালয়ে আসছে আজকে তারা লেখাপড়া শিখছে। আজকে 
তারা'ও যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিভা 
স্কুরণ করবার চেষ্টা করছে। এই সম্পর্কে তো কংগ্রেস বামফ্রন্ট সরকারের তো একটুও 

ংসা করলেন না! বিগত দিনেও সমবায় ছিল-_কিস্তু সেই সমবায় থেকে গ্রামাঞ্চলের 
মাথাওয়ালা, মাতব্বর ধনী কৃষকরাই খণ পেত, কো-অপারেটিভ থেকে বিভিন্ন রকমের সাহায্য 
পেত। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা দেখেছি যে, গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক, ক্ষুদ্র 
মাঝারি চাষীদের কো-অপারেটিভ থেকে খণ দেওয়া হচ্ছে, সাহায্য করা হচ্ছে পরবর্তী সময়ে 
যাতে তারা আরো বেশী খণ পেতে পারে সেইজন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আজকে তারা 
সময় মত ঝণ শোধ করতে'ও এগিয়ে আসছে তাই আমরা দেখছি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে আজকে 
৩০/৬/৮৯ তারিখের মধো ৩২৫ কোটি টাকা সঞ্চয় করা সম্ভব হয়েছে এবং ৩০/৬/৯০ 
তারিখের মধ্যে এটা বেড়ে ৪২৫ কোটি টাকার মত হবে বলে আমরা আশা করছি এই সমস্ত 
বিষয়গুলি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আছে বলে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি তাই এই 
ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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কংসাবতী স্পিনিং মিল 
*১৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২।) শ্রীঅমিয় পাত্র £ গত ৮ই মার্চ, ১৯৮৯ তারিখে 
প্রকাশিত তারকিত প্রশ্ন নং *৬২ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১০৫) £-এর উত্তর উল্লেখপূর্বক 
কুটির ও ক্ষুদ্রা়তন শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) বাঁকুড়া জেলায় কংসাবতী স্পিনিং মিলটির নির্মাণ কাজ বর্তমানে কি অবস্থায় 
আছে; এবং 
(খ) কবে নাগাদ উহার উৎপাদনের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়? 


শ্রী অচিস্ত কৃষ্ণ রায় £ 
(ক) নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। কারখানার প্রধান গৃহ, অফিসগৃহ, কর্মীদের 
আবাসন, পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিয়মিত জল সরবরাহ প্রভৃতি কাজ প্রায় 
সম্পূর্ণ। 
(খ) ১৯৯০ -এর জুন মাস নাগাদ পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা 
যায়। 
শ্রী অমিয় পাত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই কংসাবতী স্পিনিং মিল 
কাজ গুরু করলে পর কি কি ধরনের সুতো আপনারা তৈরী করবেন-_ সে সম্পর্কে 
আপনাদের কোন লক্ষ্যমাত্রা আছে কি? 


শ্রী অচিস্তকৃষ্ণ রায় ঃ আমাদের এই স্পিনিং মিলে মূলতঃ যে তাতশিল্প সেই তাতশিল্পের 
জন্য সৃতো উৎপাদন করা হবে। এ মোটা কাপড়ের জন্য এখানে উৎপাদন হবে আর 
হোসিয়ারির জন্য টুইসটেড সূতো তৈরী করা হবে। 
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শ্রী অমিয় পাত্র £ এই কংসাবতী মিলটির নির্মাণ কার্য চলাকালীন সেখানে একটি 
ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল-_ এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবহিত আছেন কিনা এবং 
থাকলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন জানাবেন কি? 

শ্রী অচি্ত কৃষ্ণ রায় ঃ ভয়াবহ কিছু নয়, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল এবং তাতে একজন 
কনট্রাকটরের অধীন সাব কনট্রাকটরের একজন শ্রমিক সেখানে মারা যায়। তার নাম হচ্ছে 
যোগী জানা। তার স্ত্রীকে সেই কনট্রাকটর কাজ দিয়েছেন এবং তার পরিবারকে ৪৫ হাজার 
৫৪৫ টাকা ৭৬ পয়সা ক্ষতিপুরণ বা কমপেনসেসান দেওয়া হয়েছে। 


শ্রী অন্বিকা ব্যানাজী ঃ আমরা জানি যে বহু স্পিনিং মিলের অনেক ছাঁটাই কর্মচারী 
আছেন। আমার প্রশ্ন, এই স্পিনিং মিলটি চালু হলে কত লোকের চাকরির সম্ভাবনা আছে 
এবং পুরোপুরি যখন চলবে তখন ক্কিলড লোক যাদের অন্য জায়গা থেকে চাকরি চলে 
গিয়েছে তাদের ওখানে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? 


শ্রী অচিত্ত কৃষ্ণ রায় ঃ এখানে যে নিয়োগ পদ্ধতি তাতে এমধপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের 
মাধ্যমে নেওয়া হবে-স্কিলড এবং আনস্কিলড। তিনশোর উপর লোককে সেখানে নেওয়া 
হবে। এরমধ্যে কিছু স্কিলড এবং কিছু আনস্কিলড। এটা কো-অপারেটিভ মিল, এদের বাই 
ল্য'তে আছে যে যারা শেয়ারহোলডার উইভার তাদের একটা অংশকে তারমধ্যে নিতে হবে। 


শ্রী সুমন্ত কুমার হীরা £ আপনি বলেছেন যে এখানে টুইসটেড সুতো তৈরী হবে। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, বর্তমানে আমরা এর যোগান কোথা থেকে পাচ্ছি? 

শ্রী অচিত্ত কৃষ্ণ রায় ঃ দুঃখের বিষয় আমাদের সরকারী স্পিনিং মিলে হোসিয়ারীর 
সুতো উৎপাদন হয় না। আমাদের দুটো মিলের পরিকল্পনা আছে। একটা মেদিনীপুরে, আর 
একটা কংসাবতী স্পিনিং মিল। এই দুটোতে সরকারই উৎপাদন করবে। আর কিছু উড়িষ্যার 
প্রাইভেট মিল থেকে আনা হবে। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন কংসাবতী স্পিনিং মিল 
সংস্থাপন করতে এপর্যস্ত ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কত হচ্ছে? 


শ্রী অচিন্ত কৃষ্ণ রায় ই এ পর্যন্ত আমাদের পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ২ কোটি 
৮১ লক্ষ টাকা দিয়েছি। কিন্তু মূল যেটা স্বীম আছে সেটাতে খরচ হবে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ 
টাকা। এই ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে আমরা এ পর্যস্ত দিয়েছি ২ কোটি ৮১ লক্ষ 
টাকা। নির্মাণ কার্য চলছে। 


ডাঃ মানস ভূইঞ্যা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, আপনি যে কথা বললেন 
যে মেদিনীপুরে একটা ম্পিনিং মিল হবে, আর একটা কংসাবতী ম্পিনিং মিল। এই দুটো 
মিলে নিয়োগের ক্ষেত্রে - ফ্িলড এবং আনঙ্কিলড যে সমস্ত শ্রমিক নিয়োগ হবেন তারা কি 
সম্পূর্ণভাবে এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নিযুক্ত হবেন না অন্য কোন পদ্ধতিতে হবেন? 


শ্রী অচিত্ত কৃষ্ণ রায় 8 আমরা অন্য কোন পদ্ধতির কথা বলছি না। ১৯৭৭ সালে 
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে তারা যে পদ্ধতি নিয়েছেন সেই পদ্ধতিতে নিয়োগ 
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হবে। আমি আগেও বলেছি যে ওখানকার বাই ল্য'তে এটা বলা আছে যে শেয়ার হোলডার 
ল্য। এবং উইভারদের একটা অংশকে -__ এই স্পিনিং মিল প্রজেক্ট রিপোর্টে এটা বলা আছে 
_- ইন্টারভিউ করা হবে সিলেক্ট করার সময়। 


শ্রী সুভাষ বোস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন এই যে সরকারী উদ্যোগ নেওয়া 
হয়েছে, ১৯৭৭ সালের আগে এমগ্লয়মেন্ট.একচেঞ্জ থেকে নিয়োগ হয়েছে কিনা এবং কেন্দ্রীয় 
সরকার কোন টাকা এই মিলের জন্য ধার্য করেছেন কিনা বা আপনারা চেয়েছেন কি না? 


শ্রী অচিন্ত কৃষ্ণ রায় ঃ ১৯৭৭ সালের আগে যে নিয়োগ পদ্ধতি ছিল তাতে সিগারেটের 
প্যাকেটের উপরে লিখে নিয়োগ হত। এখন আর সেই পদ্ধতি নেই। আর কেন্দ্রীয় সরকারের 
এখানে কোন টাকা বরাদ্দ নেই। তবে এই স্বীমে যে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন 
তা আমরা কিছুটা ব্যাঙ্ক লোনের মাধ্যমে সংগ্রহ করবো এবং এই বাবদে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ 
টাকা আমরা আই. ডি. বি. আই থেকে নেব। 


মুর্শিদাবাদ জেলার আখেরিগঞ্জ গ্রামের ভাঙ্গনরোধ 


*১৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩২।) শ্রীতোয়াব আলি £ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) ইহা কি সত্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত আখেরিগঞ্জ 
গ্রামটি গঙ্গার ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত ; এবং 


(খ) সত্য হইলে, ভাঙ্গন, রোধের জন্য সরকার কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে 
কিনা? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 
(ক) হ্যা 


(খ) ১৯৮৯ সালে বর্ষার পূর্বে আখেরীগঞ্জের ভাঙ্গনরোধের জন্য ৫৬ রাস্তার ধারে ৩৩ 
মিটার দীর্ঘ সাগর এবং সংলগ্ন ১২৩ মিটার বোল্ডার চিপিং এর কাজ করা হয়। 
পরে বর্ষার সময় ভাঙ্গনের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় জরুরী ভিত্তিতে আর কিছু 
কাজ করা হয়। এর ফলে, ভাঙ্গনরোধ সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত না হ'লেও ভাঙ্গনরোধ 
কমানো সম্ভব হয়। বর্তমানে আখেরীগঞ্জের ভাঙ্গনরোধের অন্যরকম পর্যায়ে ৩ 
কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যায়ে একটি প্রকল্প রচনা করা হয়েছে এবং উহার 
প্রশাসনিক অনুমোদনের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ওপর 
একটি প্রকল্প রচনা করা হচ্ছে। 


[1-10 -_- 1-20 7.৮] 


শ্রী তোয়াব আলি £ এই যে আখেরিগঞ্জের ভাঙনের কথা বললেন যে তৃতীয় পর্যায়ের 
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যে কাজ হয়েছে, এলাকার মানুষের অভিযোগ এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ না করে দু একজন 
অফিসারের যোগসাজসে বিল কমপ্লিট হয়েছে এবং বিল পেমেন্ট হয়েছে, এই রকম কোন 
অভিযোগ আছে কী না? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় সদস্যদের জানা উচিত আখেরিগঞ্জের ভাঙনের 
ব্যাপকতা, অন্য এলাকার গঙ্গার ভাঙনের থেকে বেশী। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন 
আখেরিগঞ্জের এমব্যাংকমেন্টের স্টিফনেস অন্য এলাকার চেয়ে গ্যাবনর্মাল স্টিফনেস। উপরস্ত 
ওখানকার ভেলোসিটি অব কারেন্ট, জলের তীব্র গতিবেগ অন্যান্য জায়গার তুলনায় বেশী 
থাকায় ওখানে প্যালিয়েটেড মেজার নেওয়া দরকার। ওখানে বেডবার, বোলডার পিচিং, বোলডার 
বাইনডিং আট দশ কিলো মিটার এলাকা জুড়ে না করলে আখেরিগঞ্জের ভাঙন রোধ করা 
সম্ভব নয়। এই কারণে যে অভিযোগ আনলেন, এইগুলো ঠিক নয়। 


, স্ত্রী তোয়াব আলি £ আখেরিগঞ্জে এই যে ব্যাপক ভাঙন হয়েছে এর ফলে কত 
সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে এবং কত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা 
করছেন কী? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পুনর্বাসনের ব্যাপারটা সেচ দপ্তর করে না, এটা রিলিফ 
দপ্তর এবং ওখানকার জেলা শাসক বিষয়টা দেখেন। তবে আখেরিগঞ্জের ভাঙনের ফলে যে 
হাজার হাজার মানুষ গৃহচ্যত হয়েছে, হাজার হাজার মানুষের সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তাদের 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত, আপনার সঙ্গে আমি একমত। 


শ্রী মান্নান হোসেন £ আমরা লক্ষ্য করছি ভাঙন রোধ করার জন্য যে সময়ে কাজ 
করা দরকার, সেই সময় কেন কাজ হচ্ছে না? 


মিঃ স্পীকার ২ নট গ্যালায়েড, এইভাবে কোশ্চেন হয় না। 


শ্রী আতাহার রহমন $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কী, এই কাজ করা সম্ভব 
এখনও পর্যন্ত, এই সময়ে কাজ না করে, কাজ বর্ষার সময় হয় কেন? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় $ কাজটা যেভাবে বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে যুক্ত - স্বাভাবিক 
ভাবে আপনারা জানেন, ভাঙন প্রতিরোধের ব্যাপারে আমরা রাজ্য সরকারের উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল নই, আমি এই সম্পর্কে কলিং এ্যাটেনশনের ওপর একটা উত্তর আজকে দেবো। 
অন্তত কয়েক কোটি টাকা লাগবে এই ভাঙন রোধ করতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেখানে মাত্র 
৬০ লক্ষ টাকা খরচ করে কিছু কাজ করতে পেরেছে একটা ফেজে। এই ভাঙন রোধের 
ব্যাপারে গঙ্গা ফ্লাডি কনট্রোল কমিশন এবং প্ল্যানিং কমিশনের উপর আমরা নির্ভরশীল। 
সুতরাং ইচ্ছা করলেই কাজ শুরু করে দিতে পারি না। 

শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই বিধানসভায় মেনসন আওয়ারে 
যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে __- আখেরিগঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পদ্মার গর্ভে চলে গেছে, 
ব্যাপক অংশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে - যারা প্রতিষ্ঠিত কনট্রাকটর নয়, তাদের দিয়েই কাজ 
করান হচ্ছে। 
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মিঃ স্পীকার ঃ প্রশ্ন হ'ল না। অভিযোগ উঠেছে, মানে কি? [খা ০2110 0০ ৪ 


00550101). ] 01591109% 


শ্রী অমর ব্যানার্জী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে বিভিন্ন 
জায়গায় গঙ্গার ভাঙন হচ্ছে। আমাদের উলুবেড়িয়াতেও হয়েছে। আগামী দিনে শুনব ডায়মণ্ড- 
হার্বারের বিশাল জায়গা নিয়ে গঙ্গার ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে, কেন না ওখানেও ধস নামছে বলে 
আমরা খবর পাচ্ছি। এই সব ভাঙন প্রতিরোধের কাজে খুব এফিসিয়েন্ট, “এ, থেকে “ডি' 
কি, তাদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে কি? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সব কাজই ঠিকাদারদের ওপর নির্ভর করে করা হচ্ছে না। 
মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন উলুবেড়িয়ার ভাঙনের ব্যাপারে আমরা ডঃ রাম বল্পভ চক্রবর্তীর 
নেতৃত্বে একটা কমিটি করে দিয়েছি এবং তাদের পরামর্শ মতই আমরা কাজ করছি। 
আখেরিগঞ্জেও উচ্চ পর্যায়ের একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। 


শ্রী কামাখ্যানন্দন দাসমহাপাত্র £ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন, - গঙ্গার ভাঙনের 
ব্যাপকতা এবং গভীরতা বিচার করে তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা একা রাজ্য সরকারের নেই, 
এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারেরও সহযোগিতা. করা উচিত। তিনি ঠিকই বলেছেন। এখন তিনি 
বলবেন কি, গত বাজেট অধিবেশনে এই বিধানসভা থেকে একটা সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল 
হয়েছিল। কিন্তু আমরা শুনেছিলাম রাজীব সরকার সেই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মিট করতে 
চান নি। এখন কেন্দ্রে নতুন মিত্র সরকার এসেছেন, তাদের সঙ্গে নতুন করে আলোচনা 
করার জন্য আপনি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এবিষয়ে একটা সুসংবাদ আপনাদের সামনে আমি পরিবেশন 
করতে চাইছি। ইতিপূর্বে কেন্দ্রে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে যে সরকার ছিল সেই সরকারের সঙ্গে 
এবিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা বার বার চেষ্টা চালিয়ে বিফল হয়েছি। এই বিধানসভা 
থেকে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেও তাদের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব হয় নি। ইতিমধ্যে 
লোকসভা নির্বাচন হয়ে গেছে এবং কেন্দ্রে একটি নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। গত ৬ দিন 
আগে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের জল-সম্পদ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমনুভাই কোঠারীয়ার সঙ্গে 
আমার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তার সঙ্গে বিস্তারিত কথা হয়েছে। তিনি মার্চ মাসের শেষভাগে 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, সেচমন্ত্রী এবং সর্বদলীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে গোটা ভাঙ্গন এলাকা ঘুরে 
দেখবেন তারপর আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য বসবেন। 


শ্রী আবুল হাসনাত খান $ আমরা জানতে পারলাম রাজ্য সরকার ৬০ লক্ষ টাকা 
পর্যস্ত খরচ করতে পারেন এবং ৬০ লক্ষ টাকা পর্যস্ত খরচ করার জন্য জি এফ সিসি'র 
কোন অনুমোদনের দরকার হয় না। কিন্তু তাদের অনুমোদন ছাড়া ৬০ লক্ষ টাকার বেশী খরচ 
করা যায় না। কিন্তু বর্তমানে সমস্ত জিনিসেরই দাম বেড়ে গেছে, এই অবস্থায় এ ৬০ লক্ষ 
টাকার সীমাটা বাড়াবার জন্য আপনি কি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন? 


288 /১9510281-% 200500105 
[ 240) 181)01215, 1990 ] 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় $ ৩১শে জানুয়ারী জি. এফ. সি. সি'র সঙ্গে আমাদের মিটিং 
হয়েছে, সেখানে আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব রেখেছি। আশা করছি উ্ধ্ব 


সিলিংটা বৃদ্ধি করা হবে। 
শিক্ষক, অশিক্ষক ও পুর +ঃঠটীরাতা জন্য তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর 


*২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৪1) শ্ীসুব্রত মুখার্জী £ অর্থ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) ইহা কি সত্য যে, তৃতীয় বেতন কমিশনে শিক্ষক, অশিক্ষক ও পুর কর্মচারীদের 
সংশোধিত বেতন হার কার্যকর হচ্ছে না ; এবং 


(খ) “ক” প্রশ্নের উত্তর “হ্যা” হলে, উহার কারণ কি? 
ডঃ অসীম কুমার দাশগুপ্ত £ 

(ক) না। 

(খ) প্রন্ম ওঠে না। 


শ্রীসৌগত রায় £ স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী জানাবেন কি যে, তৃতীয় পে কমিশনের 
ব্যাপারে সরকারের যে সিদ্ধান্ত উনি সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, সেই তৃতীয় পে কমিশনের 
রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষক, অশিক্ষক এবং.পৌর ঝআগরীভুল্প ক্ষেত্রে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হচ্ছে? 

ডঃ অসীম কুমার দাশগুপ্ত ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
সদস্যকে জানাতে চাই যে, এই মাসের মধ্যেই তাদের সম্বন্ধে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করব। 


[1-20 _- 1-30 ৮.৬.] 

শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করবেন বলেছেন এইজন্যে আমি 
আনন্দিত। কিন্তু শিক্ষক, অশিক্ষক এবং পুর কর্মচারীদের আশঙ্কা হচ্ছে ... ' 

মিঃ স্পীকার ঃ হল না, আশঙ্কা নিয়ে প্রশ্ন হয় না, পুট ইওর কোশ্চেন। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় দয়া করে এই বিধানসভাকে আশ্বস্ত 
করবেন কি, রাজ্যসরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যে বেতন হার উনি চালু করেছেন তার 
কোনরকম কাট-ছাট না করে শিক্ষক, অশিক্ষক এবং পুরী বেলায় করবেন কি? 


মিঃ স্পীকার £ না, হল না, 1015 13 011] 17090781101 ] গযা। 50119. [015 
15 101 11) 01001. 
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শ্রী সুভাষ গোস্বামী ৪ মাননীয় ভর্থমন্ত্রী মহাশয় এই সভায় ঘোষণা করলেন এই 
আর্থিক বছরের মধ্যেই সমস্ত কর্মচারীদের পে-প্যাকেট পৌঁছে দেবেন। এই মাসে যদি রোপা 
রুলস ঘোষণা করেন তাহলে এই আর্থিক বছরের মধ্যে শিক্ষক, অশিক্ষক এবং অন্যান্য 
কর্মচারীরা এই মার্চ মাসের মধ্যে পে-প্যাবেট পেয়ে যাবেন কি? 


ডঃ অসীম কুমার দাশগুপ্ত £ এই মাসের মধ্যে ঘোষণা করা মানে হচ্ছে, এই তায় যে 
কয়েকদিন বাকি আছে এবং পরে। আপনি জানেন, শিক্ষা দপ্তর রুল সঙ্গে সঙ্গে বলে দেন 
শিক্ষকদের যে মাসের যে বিল যেভাবে তৈরী হয়। আশাদের সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে 
দেখলাম ১২ তারিখে গেজেট নোটিফিকেশন-এর গর এই মাসের অর্থাৎ যে মাসে দাড়িয়ে 
আছি এই মাসের ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক কর্মচারী অপসন জানিয়ে পে বিলে অর্ভভুক্ত করেছে। 
এই ফেব্রুয়ারী মাসে যে বিল হবে যদি এই মাসের মবে। জানতে পারে এবং সকলের 
সহযোগিতা পায় তাহলে আমি আশা করছি, অনেক ক্ষেত্রে করা সন্তব হবে, হয়তো প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে সম্ভব হতে পারে। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, তৃতীয় পে-কমিশনে 
সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে শিক্ষক, অশিক্ষক এবং পুর কর্মচারীদের সংশোধীত বেতন হার 
কার্যকরী হবে কি? 


মিঃ স্পীকার $ উনি আগেই বলেছেন ঘোষণা হবে। সুতরাং এটা হয় না। 


শ্রী সুভাষ বসু ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাইবেন কি, ১৯৭৭ সালের আগে পে- 
কমিশনে অর্তৃভুত্ত শিক্ষক, অশিক্ষক এবং পুর কর্মচারীরা ছিল কিনা এবং কতদিন অন্তর 
রিপোর্ট বেরুতো? 


মিঃ স্পীকার £ না, না এটা হবে না,। নট নেসেসারী। 


শ্রী অশৌক ঘোষ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া কবে বলবেন কি, এর আগে যখন 
যেমন মহার্ঘভাতা ইত্যাদির ব্যাপার ঘোষণা করা হতো এখন সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে 
শিক্ষক, অশিক্ষক এবং পৌর কর্মচারীদের একসঙ্গে ঘোষণা করা হতো। এখারে দেখলাম, 
খালি সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ঘোষিত হল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এবারে তাবতমা হল 
কেন? একসঙ্গে ঘোষণা করা হল ন। কেন? 


ডঃ অসীম কুমার দাশগুপ্ত ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দ্বিতীয় পে- কমিশনের ইতিহাস 
আমার জানা আছে। সেবার বেতন কমিশনের ক্ষেত্রে যে ঘোষণা করা হয়েছিল তাতে সরবারা 
কর্মচারীদের সঙ্গে শিক্ষক, অশিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের একসঙ্গে ঘোষণা করা হয়নি। 
মাঝে একটা তফাত ছিল। আজকে আমি আপনাদের কাছে এইট্রকু আশ্বস্ত করতে চাই, যদিও 
ঘোষণা হবে তাই এটা বলা স্বাভাবিক যেহেতু মাননীয় সদসা অশোকবাবু বললেন, প্রতি স্তরে 
শিক্ষক, অশিক্ষক, পুর কর্মচারী, পঞ্চায়েত. কর্মী, ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের সাথে যারা যুক্ত আছে 
এঁদের ডেট অফ এফেক্‌ট সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যা ঠিক তাই হবে। (২) ফিকসেসনের 
ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের যা দেওয়া হবে, 0৩৩) এ বছর যে অর্থ ধরা আছে সরকারী 
কর্মচারীদের জন্য অন্যান্য ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের জনাও তাই ধরা আছে। 
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আমি আবার বলছি এ মাসে ঘোষণার মানে হচ্ছে - সরকারী কর্মচারীদের সর্বস্তরের সহযোগিতা 
আমরা পাচ্ছি-_ সেই রকম সর্বস্তরের সহযোগিতা পেলে নিশ্চয়ই ফেব্রুয়ারী মাসের মাহ্লি 
বিলের, অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে। ৰ 


মুর্শিদাবাদ জেলায় মদনপুর এলাকার ভৈরব নদীর ভাঙন রোধ 


*২১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৪।) শ্রীমোজাম্মেল হক £ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


(ক) ইহা কি সত্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর অন্তর্গত থানার মদনপুর এলাকাটিকে 
ভৈরব নদীর ভাঙন হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন ; 
এবং 


(খ) সত্য হইলে, কতদিনের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ 

(ক) হ্যা 

(খ) ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে স্কীমটি কারিগরী অনুমোদন লাভ করিয়াছে। স্বীমটি 
প্রশাসনিক অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় অর্থ পাইলেই কাজ আরম্ভ হইবে। 


শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি - ভৈরব নদীর যে সমস্ত 
ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে তাতে আর কোথাও এই ধরনের স্বীম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ অনেকগুলি স্বীম টেকনিক্যাল গ্যাডভাইসরী কমিটিতে 
আছে, আমরা খুব শীঘ্র কাজ 'শুরু করে ' দেব। 


শ্রী প্রভঞ্জন কুমার মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি -_- আপনাদের 
আযডমিনিস্ট্রেটিভ গ্যাপ্রভ্যালে বহু স্কীম টেকনিক্যাল এ্যাডভাইসরী কমিটিতে পাশ হয়ে যাবার 
পরও খুব দেরী হয়, এই সময়টা সরলীকরণ করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £$ আপনার কথা খুবই সত্য। টেকনিক্যাল গ্যাডভাইসরী 
কমিটিতে পাশ হওয়ার পর গ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ গ্রাপ্রভ্যালের কথা আসে, নি নাগান রসি 
দেরী হয়, এই সময়টা সরলীকরণ করার চেষ্টা করছি। 


শ্রী আতাহার রহমান £ ভৈরব নদীর উৎসমুখ বন্ধ হতে চলেছে। সেজন্য কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ ভৈরব নদীর উৎসমুখ বন্ধ হতে চলেছে এবং বন্ধ হয়ে 
গেলে মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি থানা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সেই কারণে রিধানসভার এই শর্ট 
অধিবেশন. শেষ হলে আমি নিজে, রর ইরা রর 
সেখানে যাব এবং সেধানে আলোচনার পর কাজ স্থির করব। 
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মুর্শিদাবাদ জেলায় নিধিনর এলাকার ভৈরব নদীর ভাঙন রোধ 


*২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৫।) শ্রীমোজাম্মেল হক £ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) ইহা কি সত্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার নিধিনগর এলাকাটিকে 
ভৈরব নদীর ভাঙন হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন ; 
এবং 


খে) সত্য হইলে, কাজটি কবে নাগাদ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 
(ক) হা ূ 
(খ) নভেম্বর ১৯৮৮ সালে স্বীমটি কারিগরী অনুমোদন লাত করিয়াছে। স্বীমটি প্রশাসনিক 
অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় অর্থ পাইলেই কাজ আরম্ভ হইবে। 
শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ এই যে নিধিনগরের ভাঙন প্রতিরোধের জন্য স্কীম গ্রহণ করা 
হয়েছে, এর দৈর্ঘ্য কত এবং কি পরিমাণ টাকা খরচ হবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় $ এর দৈর্ঘ্য হবে ২২০০ ফিট, এবং ২৪ লক্ষ ৯৩ হাজার 
টাকা খরচ হবে। 


শ্রী আবুল হাসানাত খান £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন গঙ্গা, ভৈরব, 
ভাগীরথীর ভাঙন রোধের জন্য বিরাট সংখ্যক বোল্ডার পেতে রাজ্যসরকারের কোন অসুবিধা 
হচ্ছে কি না? 


[1-30 -_ 1-40 27%.] 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়  বোল্ডার সংগ্রহের ব্যাপারে শুধু মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রেই নয়, 
উত্তরবঙ্গেও বড় বোল্ডার সংগ্রহের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই ব্যাপারে আমি এবং মুখ্যমন্ত্রী 
ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। আমি দিল্লী গিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং বেট সঙ্গে 
কথা বলেছি। আশা করছি, আগামী দুই মাসের মধ্যে কাজ শুরু করতে পারবো। 


ূর্শিদাবাদ জেলায় ভৈরব নদীর তীরবর্তী মালোপাড়া-পন্রনাতপুর ঘাটটির অসমাপ্ত অংশ 
বাঁধানো 


*২৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং +৬৬।) শ্রীমোজাম্মেল হুক £ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 
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(ক) ইহা কি সত্য যে, মুশির্গাবাদ জেলার ভৈরব নদীর তীরে হরিহরপাড়া থানা 
এলাকান্থিত মালোপাড়া-পদ্মনাভপুর ঘাটটির অসমাপ্ত অংশ বাঁধানোর জন্য সরকার 
সম্প্রতি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ; এবং 


খে) সত্য হইলে, কাজটি কবে নাগাদ সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ 

(ক) হ্যা 

(খ) পদ্মনাভপুর (মালোপাড়া) অঞ্চলের একটি অংশের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হইয়া 
গিয়াছে। অপর অংশের কাজের স্কীমটি গত ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে কারিগরী 
অনুমোদন লাভ করিয়াছে। স্বীমটি প্রশাসনিক অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় অর্থ পাইলেই 
কাজ আরম্ভ হইবে। 


শ্রী মোজাম্মেল হক £ গতবারে যে অংশের কাজ হয়েছে সেই অংশের কাজের ক্ষেত্রে 
কোন অর্থ আত্মসাৎ বা দুর্নীতির কোন অভিযোগ আপনার কাছে আছে কিনা? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £$ এই ধরনের কোন অভিযোগ আসেনি। এলে নিশ্চয়ই 
তদন্ত হবে। ৃ 


শ্রী আতাহার রহমান ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে, ভৈরব নদীর উপর অনেকগুলো 
কাজ হবে। আমরা মোটামুটি অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছি প্রশ্ন হল, গত বছর 
সেখানে কনট্রাকটররা যেসব কাজ করেছেন সেই বাবদ তারা সমস্ত টাকা-পয়সা পেয়ে গেছেন 
কিনা? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সমস্ত টাকা-পয়সা এখনো দিতে পারিনি। 
/৯00080117170716 1001071 
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0176 16100211099, 1109/691, 1680 ০080 0106 16) 01 115 11700101। 25 
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শ্রী মামান হোসেন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, জরুরী 
এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাততঃ তার কাজ 


মুলতুবি রাখছেন। | 


বিষয়টি হল, মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ এবং আজিমগঞ্জ পৌরসভা রাজ্য সরকারের 
তরফ থেকে উপযুক্ত পরিমান সরকারী অনুদান না পাবার ফলে উক্ত পৌরসভার পৌরপিতা 
পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে পৌরসভা দুই মাস ধরে পরিচালকহীন। পৌরসভার 
আর্থিক অনুদানের জন্য কর্মচারীরা প্রায় পাঁচ মাস বেতন পাচ্ছেন না। প্রতিবাদে কর্মচারীরা 
প্রায় তিন মাস ধর্মঘট চালিয়ে' যাচ্ছেন। শহরে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। 
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শ্রী সুপ্রিয় বসু $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে কিছু দিন আগে সল্ট 
লেক স্টেডিয়ামে ভারতবর্ষের প্রথম আত্তর্জতিক ক্লাব ফুটবল ট্যুরনামেন্ট হয়েছে জওহরলাল 
নেহেরুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই খেলাতে ল্যাটিন আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন দল পার্টিসিপেট করেছে। এই খেলার দিন ছিল ২০ তারিখ। গত ২০ 
ঘারিখে ল্যাটিন আমেরিকার দুটি দল পার্টিসিপেট করেছে এবং সাথে সাথে সেইদিন খেলার 
পরে একটা সমাবেশেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশান, অলিম্পিক 
ক্যাপটেন এবং এশিয়ান গেমস ক্যাপটেন এবং ভারতবর্ষের খেলোয়াড়দের মধ্যে যাঁরা পর্নশ্রী 
এবং অর্জুন এওয়ার্ড পেয়েছেন তাদের রিসেপশান দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
অনুষ্ঠানে মাননীয় রাজ্যপাল উপস্থিত ছিলেন এবং সেই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছিল 
এস.এস.এস কর্তৃপক্ষ এবং স্পোর্টস ডিপার্টন্ন্টে। সেই অনুষ্ঠানে মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর উপস্থিত 
থাকার কথা ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, যখন বিদেশীরা মাঠে উপস্থিত, যখন সারা 
ভারতবর্ষের নামজাদা খেলোয়াড়রা উপস্থিত একে একে করে এবং তাদের সম্মান জানানোর 
জন্য ডাকা হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে কোন একটি কালো হাত ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ করে 
দিলো __ অনুষ্ঠানটি বানচাল করে দিলো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সবাই আমরা দেখেছি 
যে, যতটুকু সময়ের জন্য রিসেপশান চলছিল ততটুকু সময়ের জন্যই আলো বন্ধ হয়ে গেল। 


সস রস 
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মিঃ স্পীকার £ মী বিরদ্ধে অভিযোগ আনতে গেলে নোটিশ আগে থেকে না দিল 
হবে না। এটা রেকর্ডেড হবে না। 


বিিল্রান্টবা না রিনা রন রাহালতা 
বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলতে চাই যে, মাননীয় রাজ্যপাল বিদেশীদের এবং 
সারা ভারতবর্ষের খেলোয়াড়দের এবং অলিম্পিক ক্যাপটেনদের যে সম্মান জানিয়েছিলেন ঠিক 
তখনই ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন কালো হাত বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিল, মাইক বন্ধ করে দিল। এতে 
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সমস্ত দেশের অপমান, সমস্ত জাতির অপমান, বাঙালীদের অপমান এবং ভারতবর্ষের 
খেলোয়াড়দের অপমান করেছে। এর বিরুদ্ধে বিচার-বিভাগীয় তদত্ত করা হোক এবং যারা 
অন্যায় করেছে তাদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী মোজান্মেল হক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় 
স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হল মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপুরে নওদা থানায় 
সমস্ত এলাকার জন্য একটি মাত্র সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টার রয়েছে। সেখানে বিগত আড়াই 
৩ বছর ধরে কোন চিকিৎসক নেই। অবিলম্বে সেখানে একজন চিকিৎসক দেওয়ার কথা ছিল 
কিন্ত আজ অবধি তার কোন উল্লেখ নেই। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির থেকে পি. এইচ. দি. নিয়ে 
যেতে গেলে বহরমপুর, বেলডাঙ্গা কিংবা আমতলায় যেতে হয়। এতে প্রায় ২০-২৫ কিলোমিটার 
দুর্গম পথ অতিক্রম করে যেতে হয়। অথচ পাশাপাশি হরিহরপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে দৈনিক 
প্রায় ৪০০-৫০০ রোগী চিকিৎসার জন্য আসে। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় পৌনে দু লক্ষ। 
ফলে ওখানে যে পরিমাণে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি আরো বাড়ান দরকার। এই 
্বা্থ্য কেন্দ্রটিতে ১০-২০টি বেড আছে, তাতে আর কতজন রোগীর চিকিৎসা হবে? সেইজন্য 
আমার অনুরোধ অবিলম্বে জনসংখ্যার অনুপাতে গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে গ্রামীণ 
হাসপাতাল হিসাবে উন্নতি করুন। 


শ্রী অমর ব্যানাজী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার 
পাশাপাশি ডাকাতি হচ্ছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে উলুবেড়িয়া থানার সামনে, থানার থেকে 
মাত্র ৫মিঃ, ৭মিঃ দূরে সন্ধ্যা ৫টা, সাড়ে ৭টা এবং সাড়ে ৯টার সময়ে ডাকাতি হয়ে গেল 
অথচ পুলিশ কিছু করলো না। কিছু কিছু জায়গায় ডাকাতদের ধরতে পুলিশ" গেছিল কিন্ত 
পুলিশ সেখানে সঙের মত দাঁড়িয়েছিল। সেখানে ডাকাতরা নির্বিবাদে সমস্ত এলাকা তছনছ 
করে গেল, পুলিশ কিছু করলো না সুতরাং আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আইন শৃঙ্খলা আজকে 
কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? 
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আজকে নূতন করে বলার কিছু নেই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে 'তিনি দাস্তিকতার সঙ্গে 
উক্তি করে গেলেন জুডিসিয়াল এনকোয়ারী হবে না। আমরা দেখেছিলাম সম্ট লেকে ডি. 
জি.-র গাড়ির আক্রাপ্ত -_ এই সংবাদটি আমরা সংবাদপত্রে দেখেছিলাম। আমরা দেখেছি যে 
৬ জায়গায় মানুষকে খুন করা হয়েছে, এবং এও দেখেছি এক জায়গায় এক তরুণীকে খুন 
করে পুকুরের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হল, খুন করার আগে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, এই 
সংবাদগুলি সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। কাগজে আরো দেখছি যে বিভিন্ন জায়গায় ৪ জন মানুষকে 
খুন করা হল, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় এই সরকার যে মানুষ খুনের রাজনীতি শুরু 
করেছে এবং সরকারি মদতপুষ্ট একটা দল যে কর্মকান্ড শুরু করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে 
এই ঘটনাগুলির আজ পর্যন্ত কোথাও ঝোন ফয়সালা হয় নি। আমার নিজের কেন্দ্রে 8 
জায়গায় মানুষ খুন হল, কিন্তু এ পর্যস্ত এর কোন কিনারা হল না। সেইজন্য আমি বলছি 
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পুলিশের এই নিস্ক্রিয়তা এবং 'পুলিশকে এ্যাকটিভিটিস করার কোন ব্যবস্থা যদি আপনারা 
অবিলম্বে গ্রহণ না করেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। আজকে 
পশ্চিমবঙ্গে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে, ডাকাতি হচ্ছে, খুন হচ্ছে, সাধারণ মানুষ তার 
কোন প্রতিকার পাবে না, এই জিনিষ চলতে পারে না, তাই এই বিষয়টি দেখার জন্য আমি 
মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর তথা মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মাধবেন্দু মোহাত্ত ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, আমি একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় সেমমন্ত্রীর। নদীয়া জেলার জলঙ্গী নদীর অপর 
নাম খড়িয়া এটা পদ্মা নদীর শাখা নদা। এবারেও এই নদীতে প্রয়োজনমত জল আসেনি, 
এবং গুল না আসার ফলে নদীয়ায় যে সমস্ত খাল, বিল, বাওড়া আছে সেখানে জল জমে 
নি। এই সমস্ত খিলে মা বাড়তে পারছে না জল না থাকার ফলে, এই জলঙ্গী নদীর মুখে 
টড়া পড়ে গিয়েছে, খার দরুণ এই দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সেই জন্য যাতে অবিলঙ্গে প্রয়োজনীয় 
বাধঠা নেওয়া যায় তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদে .ন কষ্ট থাকার 
জন্য নদীয়াতে কিছু পাট পচাবার জন্য থে জলের প্রয়োজন সেটা না থাকায়ও এই জলঙ্গী 
নদীতে জলাভাবেও প্রচুর মাছ মারা গিয়েছে, যার ফলে কৃষকদের এবং মংস্যজীবিদের মধ্যে 
একটা প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, সেই জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্রী তথা 
পশ্চিনধঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মানিক উপাধ্যায় ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে এই সভার 
তথা মন্ত্রী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার কম্টিটিউয়েলসীর রূপনারায়ণপুরে ভারতীয় 
কেশিক্যাপস লিঃ-র একটা কারখানা আছে, সেই কারখানায় সোডিয়াম গ্রাইকোনিয়েট তৈরী 
করে। এহ কীরখানাটি ঘন জনবসতিগর্ণ এলাকায় অবস্থিত, বিষাক্ত গ্যাসের ফলে পানীয় 
ওল, বাতাস ও ঘরখাড়ি প্রচুর পরিমাট। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত 
করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার জনা আমি অনুরোধ করছি এবং এই ব্যাপারে 
প্রোড:ঈ মডিফিকেশান করলে ভাল হবে। 


পুকুর, গুয়ো প্রত্ৃতি জায়গায় জল বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে শুধু মানুষই 
নয়, নানা ভাতের পশুপক্ষী ওই বিষাক্ত জল খেয়ে মারা যাচ্ছে। তাই আমি এই সভায় 
মনত্রীলীর কাছে অনুরোধ করছি ইমিডিয়েটলি এনকোয়ারী করে এটাকে মডিফিকেশান করা 
হোক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অশোক ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার 
মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হলো 
এই, অনেক ঢাকচোল পিটিয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনা, কেন্দ্র রাজ্যকে দিচ্ছে না এই সব বলে 
বক্রেশ্বর তাপ বিদুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলবার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। স্যার, এই বামফ্রন্ট 
সরকারের প্রস্তাবিত বক্রেম্বর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প যেখানে গড়ে তোলা হচ্ছে সেখানে ৩০০ 
ব্তা সিমেন্ট চুরি হয়ে গেল, লোহার বীম চুরি হয়ে যাচ্ছে, বালি চুরি হয়ে যাচ্ছে মাটি চুরি 
হচ্ছে। মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী দুদিন আগে এই বিধানসভায় বলে গেলেন যে, ওখানে মাটি এবং 
খুটি পোতার জন্য ৫৪ কোটি টাকা খরচা হয়েছে। কনট্রাকটাররা মাটি কাটার টাকা চুরি 
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করেছে। স্যার এখানে সি. পি. এম.-এর ক্যাডার বাহিনী বলছে রক্ত দাও, প্রশাসনিক চাপে 
বিভিন্ন কল-কারখানার শ্রমিকদের কাছ থেকে তিন দিনের বেতন কেটে নেওয়া হয়েছে এই 
বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য। এই ব্যাপারে সার আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পুলিশ মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে, কারণ ওই অপদার্থ বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীকে দিয়ে এইসব হতে পারে না। 


শ্রী শিবপ্রসাদ মল্লিক ৪ মাননীয় আধাক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় হুগলী জেলাতে 
সরকারী রয়্যালটি দিয়ে বে-আইনীভাবে বালি খাদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বালি খাদের 
মালিক গুধু চাষযোগ্য জমি নষ্ট করছে। আমাদের আরামবাগ থানাতে তারকেশ্বর নদীর 
ওপরে যে শ্রী রামকৃষ্ণ সেতু আছে সেখানে যেভাবে বালি তোলা হচ্ছে এই বালি 
খাদের মালিক শুধু রামকৃষ্ঃ সেতু ভেঙ্গে পড়বে। 8/৫টি জেলার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যাবে। সুতারাং অবিলম্বে আরামবাগ থানাতে তারকেশ্বর নদীর উপর যে শ্রী রামকৃষও 
সেতু আছে সেখান থেকে বালি তোলা বদ্ধ করবার জন্য আমি মাননীয় ভূমি রাজস্ব 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


গ্ী ভ্তুহীহাল অন্তান 3- মালনীষ অগসলা মভ্তীহ্য, নী আমন 
মা্সন আল তক মুকত্লঘুত নিন লগা মল. উন্টন্র ক্কবলা ্তান্তলা 
ত। তলব্নযাল ক্র লম্বা নাল আনল মাহলনর্ম ক লিঘু নিবৃদ্থী 
মুলা অর্জন ন্ধকা মন্তন্নঘুর্ট প্রন ভান কক ন্নানত্ুত আজ থী 
অনষ্টলিন উ। তলহ্নশাল কক লমভ্দসা নী জাহ গাল লী বিয়া 
আ হন্তা ই | হুল হীন মল তলন নান ক্কা অন্বাই লনা 
অজ শী হঘাদিনল নম্ভী ভী হামা উক্ত | হাক্ণ আহ লক্তক্কা ক্রী 
এনহ্খা অআন্ৰল্ন ব্যলীঘ স্ত | তভীক লন্ভ ভি তলর্ধী লন্ম্নল লল্তী 
ভীলী | হনাহ্খ নবিনঙ্গা মমাল ভী বানা স্: | ন্নান লশাল 
ক মজনূ্ী ক্বা ভন্িল মজনুহী লর্তী লিললী | তলন্ক নম্বী ন্কী 
নন্তা লী বান লনংখা নর্ভতী স্ত | কুল ক্রী হ্বনাহ্ণী তত 
বাত স্ত | ওঝন্ধী মহ্ম্মল লন্ভী ভবীলী সত | ম্বাঘ সমিন্কী কী 
তিল নীনল লম্তী মিললা | কিবাজন উল ক্কা লন্ষত বিন্রাহ্থ ব্রলা 
ই | তলব নরমাল মল যি জনন মুকঘুতট ললকনা লী আহ ছমান 
ইন ক লিঘ শি অক্তিঘ্র নিলাশীঘ অ্রন্জী মভ্তীব্য ক্কা চান জানু 
কলা ওঁ | 
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স্্ী সুভাষ গোস্বামী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা অত্যত্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কলকাতার রাজপথে বিশেষ করে চৌরঙ্গী এলাকার 
ফুটপাত দিয়ে যেতে যেতে একটা অত্যন্ত বিরক্তিকর দৃশ্য চোখে পড়ে, কিছু কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত 
ব্যক্তি পথচারীদের করুণা আদায় করার জন্য দু'হাত তুলে তাদের পথ রোধ করার চেষ্টা 
করে এবং তাদের বিরক্তি উৎপাদন করে। এইসব রোগীরা বিপদমুক্ত কিনা জানি না, এটা 
অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। তাই আমার দাবি আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে যে এই সমস্ত 
রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হোক, তারা নেগেটিভ কিনা দেখা হোক এবং তারা যাতে এ 
ফুটপাতের কোন ধারে বসে ভিক্ষা করে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে 
ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে পথচারীদের পথ রোধ করবে এটা ঠিক নয়, এতে সকলেই বিরক্তি 
বোধ করেন। তাই এই বিষয়ে বিহিত ব্যবস্থা করার জন্য আমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী অগ্বিকা ব্যানাজী £ মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত ১০/১/৯০ তারিখে 
প্রকাশ্য দিবালোকে ২।। টার সময় হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার অঙ্কুরহাটি অঞ্চলে একটা 
ঘটনা ঘটে যায় সামান্য একটা গ্রাম্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে। এখানকার বিরাট জনতা ৪০টি 
বাড়ীতে গিয়ে আক্রমণ করে, বিশেষ করে শেখ আলি আহম্মদ নামে এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর 
বাড়ী থেকে ৫০ হাজার টাকার কাপড়, গহনা-গাটি নিয়ে প্রায় ২ লক্ষ টাকার জিনিস ডাকাতি 
করা হয় এবং বাড়ী বাড়ী গিয়ে হামলা করা 'হয়। আলি আহম্মদ, শেখ নাজির, শেখ 
সাহানাবাজ, শেখ আয়ুব, শেখ' আসলাম ইত্যাদি ১২ জন লোকের নামে স্পেসিফিক এফ. 
আই. আর. করা হয়। কেস নম্বর ৫, আন্ডার সেকসান ১৪৭, ১৪৮, ৩২৩, ৩২৯, ৪২৭, 
৪২৮। স্পেসিফিক কেস দেওয়া সত্বেও আজ পর্যস্ত একটা বাড়ীতে গিয়ে কোন এনকোয়ারী 
পর্স্ত করা হয় নি। অপরদিকে সেখানে যারা কংগ্রেস করে তাদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে, 
অথচ যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। কারণ, 
দেখা গেল তারা সি. পি. এম.-এর কর্মী বলে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ উপরওয়ালাদের সেখানে পাঠিয়ে এনকোয়ারী করে ডাইরেক্ট 
এক্টিভিস্টদের ধরে বিচারের ব্যবস্থা করা হোক। | 


্্ী সুখেন্দু মাইতি ঃ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি সম্ভাবনাময় 
আকর্ষণ করছি। কাধির লবণ শিল্প, বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর সরকারী অংশীদার হচ্ছে ২৩ 
ভাগ এবং এর পব্িচালন ব্যবস্থায় সরকারী প্রতিনিধি আছে। লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই 
শিল্পের একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এবং লবণের গুণগত মান থেকে শুরু করে 
শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন হার, নানা রকম সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে একটা 
উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত স্থাপন করেছিল।' গত ৩/৪ বছর ধরে পরিচালন ব্যবস্থায় ক্রটির জন্য বর্তমানে 
এই শিল্পটির করুণ অবস্থা দেখা দিয়েছে। ৩ মাসের উপর শ্রমিক কর্মচারীরা বেতন পায় নি। 
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৪/৫ বছর আগে যারা রিটায়ার করেছে তারা গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফাল্ড-এর টাকা পায় নি। 
৫ লক্ষের বেশী টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা পড়ে নি। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এই, 
এর উৎপাদন. হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ কেটে দিয়েছে, 
ডিজেল নেই এবং উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হল সমুদ্রের জল, মাঠে সেই জল পর্যন্ড 
নেই। উৎপাদনের সামগ্রিক যোগান নেই। আমি তাই আপনার মাধ্যমে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী, 
শিল্পমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, সরকার রুগ্ন শিল্পে সাহায্য করার যে 
নীতি গ্রহণ করেছেন -_ এই শিল্পকে বাচাতে তারা অতি শীঘ্ব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন 
সরকারী নীতি অনুযায়ী। আমি এই বিষয়ে বার বার এই হাউসে আবেদন নিবেদন করে ব্যর্থ 
হয়েছি, কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থ সব সময় 
রক্ষা করে চলেছে বামফ্রন্ট সরকার যেখানে নিজেই এই শিল্পের অংশীদার, সেখানে এই 
শিল্পটি কখনই নষ্ট হতে পারে না, এই বিশ্বাস আমার আছে আমি তাই সরকারের কাছে 
আবেদন জানাব যে, এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে আপনারা রক্ষা করুন এবং শ্রমিক বশ্চিনিল 
বাঁচান। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জীন বাপুলী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দল মার্কসবাদী 
কম্যুনিস্ট পার্টি মথুরাপুর থানায় একটি ৭/৮ জনের দল করে সকাল থেকে রাত্রি পর্যস্ত বসে 
থাকে। থানার মধ্যে একটা বেঞ্চ দেওয়া হয়েছে উইদিন দি থানা, সকাল থেকেই সেখানে 
তারা বসে থাকে। আর সেখানে বসে থেকে তারা দালালি করে এবং দালালির জিনিস 
দারোগার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়। কোন কংগ্রেসী কেস করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে দারোগাকে 
বসিয়ে রেখে কাউন্টার কেস স্টার্ট করে দেয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মথুরাপুর থানায় দুটি ডেপুটেশন 
হাজার হাজার লোক দিয়েছে আমি সেই ডেপুটেশনের কপিটা আনতে ভুলে গেছি, কালকে 
আপনাকে দিয়ে দেব। আপনি সেখানে দেখতে পাবেন, দুটি ডেপুটেশনেই স্পেসিফিক নাম দিয়ে 
দিয়েছে কোন্‌ কোন্‌ সি. পি. এম. থানার দারোগাকে বসিয়ে মিথ্যা কেস স্টার্ট করেছে। 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কেস করেছে। প্রাকটিক্যালি থানাটা পার্টি অফিস হয়ে গেছে। বহুদিন ধরে 
এটা চলছে। আমি তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, থানাটা যদি পার্টি 
অফিসই হয় তাহলে থানার সাই বোর্ডটি পাল্টে দিয়ে মথুরাপুর থানা, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট 
পার্টি অফিস এইটা করে দিতে বলুন। কেন না, এই ধরনের আচরণ চলতে থাকলে সাধারণ 
মানুষ কোন্‌ বিশ্বাসে থানায় যাবে? সাধারণ মানুষ থানায় গিয়ে কোন বিচার পাবে না। 
সেখানে ৭/৮ জন কমরেড বসে আছে কিছু হলেই দারোগা তাদের ডেকে বলবে, কি করা 
যাবে বলুন __ দুর্ভাগ্যের বিষয়, সুদীপ বন্দোপাধ্যায় বলে দিল এটা শুধু মথুরাপুর থানায় 
নয়, সারা পশ্চিমবাংলায় সব থানাতেই এই জিনিস হচ্ছে। আমি আপনার কাছে জানতে চাই 
যে, থানার দালালি করে, থানা পুলিশকে হাত করে আর কতদিন এই ভাবে রাজত্ব চলবে? 
এই. ভাবে বেশি দিন রাজত্ব চলে না। সি. পি. এম.-এর থানা পুলিশের দালালি অবিলম্বে 
মুখ্যমন্ত্রীকে আপনি বন্ধ করতে বলুন। 


সী সূর্য চক্রবর্তী ২ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে ভূমি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মহিষাদল থানার মায়াচর মৌজায় নদীর চরে যে নৃতন জমি সৃষ্টি হয়েছে 
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দীর্ঘ দিন ধরে সেখানে জমি জরিপের কাজ চলছে। জমি জরিপ না হওয়া পর্যস্ত সেখানকার 
ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের মধ্যে সেই জমি বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি বারে বারে এই 
বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি যে, এই জরিপের কাজে একটু 
গতিবেগ সৃষ্টি করা দরকার, কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় সেটা দেখা দরকার। কিন্ত 
কোন এক অজানা কারণে এই জমি জরিপের কাজটি ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে। এবং তার 
ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজন এবং পাশাপাশি মৌজার লোকজন যাঁরা সেখানে জমিজমা 
দখল করে চাষবাস করছে এবং যাঁরা প্রকৃতপক্ষে সেই জমি পাবার অধিকারী তাদের মধ্যে 
সেই জমির পাট্র। বিলি করা যাচ্ছে না। কিছু মানুষ, যাঁরা সেই জমি পেতে পারেন লা তারা 
সেই জমি দখল করে বসে থাকছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ঠ করে 
আমি অনুরোধ জানাবো, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ প্রহণ করা 
হোক যাতে অত্ান্ত দ্রুততার সঙ্গে সেখানে জরিপের কাজ শেষ হয় এবং পধ্গয়েত সমিতির 
মাধ্যমে প্রকৃত ভূমিহীন গরিব মানুষদের মধ্যে সেই জমি বিলি বন্টন করা যায়। 


[7-10 -_ 2-20 ৮7৬.] 


শ্রী কামাখ্যা নন্দন দাসমহাপাত্র $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, 
আপনি জানেন যে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারের নানান ওজর আপত্তি সত্তেও শেষ পর্যন্ত সি. 
ডব্ু সি এবং কেন্দ্রীর় সরকারের অনুমোদন আদায় করা গিয়েছে আমাদের মেদিনীপুর জেলার 
প্রস্তাবিত সুবর্ণরেখা ব্যারেজ প্রজেক্ট নিয়ে। কিন্তু স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, 
আমাদের রাজ্যের মধ্যে সেচ দপ্তরের একটি প্রভাবশালী অংশ এই প্রস্তাবিত ব্যারেজ প্রকল্পকে 
'বানচাল করার জনা উদ্যোগ নিয়েছেন। তারা ইতিমধ্যেই একটি নৃতন প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন 
প্রস্তাবিত সাইট বসরাঘাট থেকে শিফুট করে দেওয়ার। সৌভাগ্যের বিষয় যথাসময়ে হস্তক্ষেপ 
করায় তা কার্যকরী হয়নি। স্যার, আপনি জানেন যে গত বছরের বাজেটে সুবর্ণরেখা প্রজেক্টের 
জন্য কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার আছেন, একটি 
ডিপার্টমেন্টও চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে চার চার জন চিফ ইর্জিনিয়ার সুবর্ণরেখা ব্যারেজ 
প্রজেক্টে এলেন আর গেলেন অথচ ফাইলটা আজও খোলা হল না। স্যার, এই প্রকল্পের 
কাজে ডেডলক করে সেখানে একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে এবং খুব 
দৃঢ়তার সঙ্গে আমি জানাচ্ছি যে আমাদের সেচ দপ্তরের এক অংশ এর মধ্যে ইনভলভ 
আছেন। স্যার, বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে আমার দাবী, গত রাজ্য বাজেটে এর জন্য বরাদ্দকৃত 
অর্থ, ডিপার্টমেন্ট, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সবই চালু হয়েছে কাজেই কাজটি সেখানে যাতে অবিলম্বে 
শুরু হয় সেটা আপনি দেখুন। 


ডাঃ মানস ভূইএ্যা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয়্থাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক 
ইত্যাদি সমস্ত জায়গায় বিগত কয়েক মাস ধরে -_ ৬ মাস ধরে __ একটি অপরিহার্য বধ 
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ফ্রেপটোমাইসিন ইঞ্জেকসান পাওয়া যাচ্ছে. না ফলে টি. বি. রোগীদের চিকিৎসা হচ্ছে না। 
অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার স্যার, এখানে স্বাস্থ্য মন্ত্রী আছেন, না অস্বাস্থ্য মন্ত্রী আছেন আমরা 
বুঝতে পারছি না, কুকুরে কামড়ানোর ওঁষধও পাওয়া যাচ্ছে না। পাগলা কুকুরে লোককে 
কামড়াচ্ছে আর এই সরকার এমনই চলছে যে তার ভ্যাকসিন দেবার অবস্থা পর্যস্ত এই 
সরকারের নেই। স্যার, দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে এই অবস্থা চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে পাগলা কুকুরে 
কামড়ানো অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে অথচ এই সরকারের অস্বাস্থ্য মন্ত্রী সেই পাগলা কুকুরে 
কামড়ানোর চিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যস্ত করতে পারছেন না। স্বাভাবিক ভাবেই স্যার, এর ফলে 
জলাতঙ্ক রোগ বিরাট ভাবে বিস্তার লাভ করবে। একদিকে কনভেন্ট লেনের পাস্তুর ইন্সটিটিউটে 
ভ্যাকসিন তৈরি হচ্ছে না, সেখানে জালিয়াতি চলেছে অপর দিকে সারা পশ্চিমবাংলায় স্বাস্থ্য 
কেন্দ্র, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, জেলা, মহকুমা হাসপাতালে এর ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না। স্যার, 
আপনি যদি মনে করেন এটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাহলে অবিলম্বে, এমারজেলী ভিত্তিতে স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীকে বলুন একটা স্টেটমেন্ট করতে -__ হোয়াট ইজ দি টেট অব গ্যাফেয়ার্স। কেন 
পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের লোকদের এর জন্য কয়েকশত মাইল দূরে কোলকাতায় আসতে 
হবে? স্যার, ডাক্তাররা ইনডেন্ট করেন এবং এগুলি কোলকাতা থেকে প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, 
সাবসিডিয়ারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা অথচ স্যার, আপনি শুনলে 
অবাক হয়ে যাবেন যে গ্রামের দরিদ্র কৃষকরা যখন হাসপাতালে আসছে তখন তাদের বলা 
হচ্ছে যে কোলকাতায় যাও এবং সেখান থেকে ভ্যাকসিন নিয়ে এসো। তারা কলকাতার 
রাস্তায় ঘুরছে, কোন ঠিকানা জানে না পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে যদি কুকুরে 
কামড়ায় ১ মাস পরে তার ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। আপনি জানেন যে কুকুরে কামড়ালে 
জলাতঙ্ক রোগ হয় এবং রোগ বহুদিন পরেও দেখা দিতে পারে। কাজেই প্রথম থেকে যদি 
ডিটেক্ট না হয়, যদি ভ্যাকসিন না দেওয়া যায় তাহলে একটা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে 
পারে। এই বিষয়ে বিধানসভার বিভিন্ন সদস্যরা বলেছেন। কিছুদিন আগেও আমাদের মাননীয় 
সদস্য অসিত মালও উল্লেখ করেছেন। আজকে টি. বি. রোগের জন্য স্টেপটোমাইসিন এবং 
জলাতঙ্ক রোগের জন্য ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই আপনি এই বিষয়টা হস্তক্ষেপ 
করুন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই ব্যাপারে একটা বিবৃতি দেবার জন্য বলুন। 


শ্রী কামাক্ষ্যা চরণ ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্থায়ত্‌ 
শাসন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর 
পৌরসভা এলাকায় রাস্তা জনজীবনের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই রাস্তার অবস্থা 
অত্যন্ত করুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে রিক্সা চালাতে পারছে না, ঠেলা চালাতে পারছে না, 
গাড়ী চালাতে পারছে না। মেদিনীপুর পৌরসভার মধ্যে রাস্তা-ঘাটের কোন সংস্কার করার 
লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আছে। আমি 
আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি যে সেই ডিপার্টমেন্টকে বলা হোক যে পৌরসভার রাস্তা- 
ঘাটের সংস্কার করার জন্য এবং প্রয়োজনে নূতন করে গড়া হোক। এই কথা বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


তরী মান্নান হোসেন $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা দুঃখজনক 
ঘটনার প্রতি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকাল সংবাদপত্রে দেখেছি যে রাজ্যের 
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ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশের গাড়ী ইন্টার্ণ বাইপাসের কাছে আক্লাড হয়েছে। আজকে 
রাজ্যের একজন পুলিশের সব্বচ্চি পদাধিকারীর গাড়ী যদি এই ভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে 
এই ঘটনার থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে সারা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ আজকে কি দৃরবস্থার 
মধ্যে দিয়ে চলেছে। প্রতিদিন গ্রামেগঞ্জে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এমন কি মানুষ খুন হচ্ছে। 
মানুষ খুন হবার পরে থানায় ডায়েরী করতে গেলে পুলিশ ডায়েরী ঠিকমত নিচ্ছে না। যাদের 
নামে এফ. আই. আর. করা হচ্ছে, খুনের জন্য কেস করা হচ্ছে সেই সব আসামীকে গ্রেপ্তার 
করা হচ্ছে না। ১৪/১/৯০ তারিখে পেঁচেরপাড়া, ডোমকল থানার অজিতুল্লা মন্ডল এবং সুক্ক 
মন্ডল এরা হত্যা হয়েছে এবং আরো বেশ কিছুকে আহত করা হয়েছে। এরা দুইজন 
কংগ্রেসের সমর্থক ছিল। সি. পি. এম.-এর লোকেরা প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের হত্যা করে। 
তারপরে তার বিরুদ্ধে থানায় এফ. আই. আর. করা হয় এবং যাদের নামে এই এফ. আই. 
আর. করা হয় তাদের গ্রেপ্তার করা দূরের কথা একটা তদস্ত পর্যস্ত করতে চায় না। এই 
রকম একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে সারা রাজ্যের মানুষ চলছে। আজকে ডি. আই. জি. পি. 
আর.-এর গাড়ী আক্রান্ত হয়েছে এবং সেখানে পুলিশের বড় বড় অফিসাররা গিয়ে সেই 
এলাকায় তল্লাসীর অভিযান চালিয়েছে এবং বহু নিরীহ মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে, অত্যাচার 
করা হয়েছে। আজকে গ্রামবাংলায় পুলিশ সাধারণ মানুষকে শেলটার দিতে পারছে না। আমি 
তাই আপনার মাধ্যমে দাবী জানাচ্ছি যে, যখন পুলিশের একজন সব্বোচ্চ পদাধিকারীর উপরে 
হামলা হয়েছে তখন পুলিশ মন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। এই কথা বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বীস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা 
প্রকৃত পক্ষে অবর্ণনীয় দূরবস্থার মধ্যে পড়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ৩০/৩৫টি প্রাথমিক 
এবং সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দীর্ঘ ৪ বছর যাবৎ কোন চিকিৎসক নেই। গোটা পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় 
এই ধরনের অবস্থা হয়ে আছে। প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে যে তথ্য দেখছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে 
প্রায় শতাধিক হাসপাতালে -_ প্রাথমিক এবং সহায়ক _- কোন কমপাউন্ডার নেই, জি. ডি. 
এ. নেই, কোন এ্যাটেনডেনস নেই। হাসপাতালগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। 
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এই ধরনের একটা অবস্থা চলছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে এই প্রহসন বন্ধ করা হোক। অবিলম্বে যদি অন্য কোন আইনগত 
বার না থাকে তাহলে গ্যাডহক বেসিসে গ্যাপয়েন্ট দেওয়া হোক ডাক্তারদের। গ্রামে ডাক্তারদের 
থাকার জন্য ঘর বাড়ি আছে, সেখানে স্টাফরা থাকছে, অথচ কোন ডাক্তার থাকছেন না, জি. 
ডি. এ.-রা হাসপাতাল চালাচ্ছে। এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা। এই বিষয়টা গ্রামাঞ্চলের স্বার্থের 
সঙ্গে জড়িত, এই বিষয়েশ্দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং ডাক্তার নিয়োগের.জন্য সরকার 
যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 
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শ্রী সন্তোষ কুমার সিংহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন, আমার নির্বাচন 
কেন্দ্রে শিবপুর থেকে বেখুয়াডহরী, এই রাস্তাটা একমাত্র রাস্তা হচ্ছে এঁ অঞ্চলের কৃষকদের 
কৃষিপণ্য বাজারজাত করার। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটা অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, 
কারণ সংস্কার না হওয়ার জন্য রাস্তাটা খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে, কৃষকরা তাদের কৃষিপণ্য 
বাজারজাত করতে পারছে না। ফলে তারা প্রভূত আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাই 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সাধন চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর প্রতি রাজ্য মন্ত্রীসভা এবং কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। শিয়ালদহ থেকে লালগোলা পর্যস্ত, রাণাঘাট লালগোলা অংশটা বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দশকে তৈরী হয়। তখন থেকে সিঙ্গল লাইন। এরপর গত ৮০ বছর বিশেষ করে ১৯৪৭ 
সালে দেশ বিভাগের পর এই রেল লাইনের, পার্বতী জেলা নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ, সেখানে 
বিপুল পরিমাণ মানুষ বাংলাদেশ থেকে এসে বসবাস করছে। তার ফলে রেল যাত্রী এবং 
মাল চলাচল বহু গুণ বেড়েছে। তার জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে গাড়ি বাড়াতে হয়েছে। কিস্তু 
সিঙ্গল লাইন থাকার জন্য সেই ট্রেন ঠিক মত যেতে পারে না, বিলম্ব হয়। এর ফলে রেল 
কর্মী এবং যাত্রীদের মধ্যে প্রায়ই বচসা হয়, এমন কী সম্পত্তি ভাঙচুর হয়, ক্ষয় ক্ষতি হয়, 
এমন কী জীবনহানি পর্যন্ত ঘটে। তাই আমি এই বিষয়টার প্রতি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় 
রেল মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অতি দ্রুত রাণাঘাট লালগোলা লাইনটি ডবল লাইন 
করা হয় এবং কৃষ্ণনগর থেকে লালগোলা পর্যস্ত ডবল লাইন করা হয়, তার জন্য আবেদন 
বাখছি। 


শ্রী অসিত কুমার মাল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে খুব দুঃখের 
সঙ্গে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, রাজীব গান্ধী সরকার মানুষ এর দুঃখের কথা ভেবে 
জওহর রোজগার যোজনা বিল এনেছিলেন, গরীব মানুষের স্বার্থের কথা ভেবে। কিন্তু আপনাদের 
রাজ্য সরকার, বামফ্রন্ট সরকার এবং কংগ্রেসের বিরোধী দল সেই বিলটা পাশ করতে দেয় 
নি। এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার জওহর রোজগার যোজনার যে কোটি কোটি টাকা এসেছিল, সেই 
টাকা পঞ্চায়েতগুলো কাজ না করে লুঠতরাজ করেছে এইগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। 
আমার প্রশ্ন, নির্বাচনের আগে এই জওহর রোজগার যোজনার টাকাগুলো কুক্ষিগত করে নিয়ে 
নির্বাচন করেছে এবং পঞ্চায়েতগুলোকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছে। তাই আপনার 
মাধ্যমে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এবং দাবী জানাচ্ছি প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতকে অডিট 
করা হোক যে জওহর রোজগার যোজনার টাকা কোথায় গেল? আমরা জানি একদিকে 
বামফ্রন্ট জওহর রোজগারের বিরোধিতা করেছে, অপর দিকে টাকাগুলো ক্যাডারদের মধ্যে 
বিলিয়ে দিয়েছে। আমি বিষয়টির প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে অনুরোধ 
করছি যে, তিনি অডিট টিম পাঠিয়ে বামফ্রন্টের পঞ্চায়েতগুলির অডিট করার ব্যবস্থা করুন। 
দেখা হোক কোথায় কত মাটি ফেলা হয়েছে, কটা ডিউবওয়েল বসান হয়েছে এবং অন্যান্য 
ডেভালপমেন্টের কাজ কি কি' হয়েছে। কারণ আমরা জানি এই টাকা নিয়ে শুধুই দুর্নীতি 
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হয়েছে এবং টাকা আত্মসাৎ হয়েছে, কাজ কিছুই হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা এবং রাজ্য 
সরকারের টাকা, সমস্ত টাকাই জনগণের টাকা, কারো ব্যক্তিগত টাকা নয়। তাই আমি 
অডিটের দাবী করছি, সমস্ত পশ্চিমবাংলায় অডিট করা হোক। 


শ্রী ব্রজ গোপাল নিয়োগী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় এই সভায় উত্থাপন করছি এবং বিষয়টির প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। গত শনিবার, ২০শে জানুয়ারী টুচুড়া এবং চন্দননগর রেল স্টেশনের মাঝে ব্যান্ডেল 
-__ হাওড়া মেন লাইনে একটা বগিহীন ডিজেল ইঞ্রিন নং-১৯০৫৭ বিকল হয়ে যায়, ফলে 
তিন ঘন্টা ধরে যাত্রী বিক্ষোভ হয়। সমস্ত গাড়ি আটকে যায়। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি 
যে, উক্ত ইঞ্জিনের ড্রাইভার জি. আর. মালাকার এবং ই. আর. আলি ইঞ্জিনটি খারাপ বলে 
সেটি চালাতে চান নি। সেটিকে একটি ফিটার দিয়ে চালান হয়েছিল। এই ভাবে কোন ইঙঞ্জিনই 
সঠিক পদ্ধতিতে মেনটেনান্স না করেই চালান হচ্ছে। ফলে হাজার হাজার যাত্রীকে অসুবিধায় 
পড়তে হচ্ছে। প্রতি বছর রেলের ভাড়া বাড়ান হচ্ছে, কিন্তু যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি 
রেলওয়ে দৃষ্টি দিচ্ছে না। এঁদিন ওখানে যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তখন চুঁচুড়া স্টেশন 
থেকে হাওড়ার ডি. আর. এম.-এর সঙ্গে আমি যোগাযোগ করি, তারপর হাওড়া কন্ট্রোল 
থেকে একটা পাওয়ার ইঞ্জিন ওখানে গিয়ে এ খারাপ ইঞ্জিনটিকে টেনে নিয়ে যায়। তারপর 
আবার গাড়ি চলে। আজকে এরকম ভাবে, ইচ্ছাকৃত ভাবে গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি 
করা হচ্ছে। তাই আমি বিষয়টির প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে রেল দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
অনুরোধ করছি। তাকে অবিলম্বে রেল দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়ে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি একটি বিষয়ের প্রতি এই 
সভার সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। “কনসার্ন ফর ক্যালকাটা” নামে একটি অরাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান বিগত লোকসভার নির্বাচনের পর থেকে কলকাতার দেয়ালগুলি পরিচ্ছন্ন করার 
একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তারা সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে কয়েকজন সাংসদের কাছে 
প্রচার সংক্রাত্ত দেয়াল লিখনগুলি যদি নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে মুছে দেন, তাহলে খুশী হব। 
কলকাতার ৩০০ বছরে কলকাতা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে'। এই প্রসঙ্গে আমি আমাদের 
সরকারী দলের চীফ হুইপের কাছে আবেদন করছি যে, বিধানসভার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
সদস্যরা এ বিষয়ে কে কি ভাবছেন তা নিয়ে একটা মনোজ্ঞ বিতর্কের ব্যবস্থা করুন। 
সংবাদপত্র পড়ে আমার মনে হচ্ছে বিষয়টি বিতর্কিত। তবে কিছু কিছু সাংসদ ইতিমধ্যেই 
দেয়াল লিখন মুছতে শুরু করেছেন। আবার কিছু কিছু সাংসদ বিষয়টিকে বিতর্কিত মনে 
করছেন। কারণ এটাকে কেন্দ্র করে কলকাতার মানুষদের মধ্যে দু রকমের মতামত আছে। 
তবে অধিকাংশ মানুষেরই মত হচ্ছে দেয়াল লিখন মুছে ফেলা হোক। তাই আমি এ বিষয়ে 
সরকারী চীফ হুইপের কাছে আবেদন করছি যে, এই সভার সকল পক্ষের মতামত এ বিষয়ে 
ব্যক্ত করার জন্য একটা বিতর্কের ব্যবস্থা করা হোক। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সমস্ত 
আতিক দলগুলি যদি নির্বাচনের পরে রাজ্যের সর্বত্র নির্বাচনী দেয়াল লিখনগুলি মুছে 
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পারব। সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা 
তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলেই আমার বিশ্বাস। 


[2-30 -- 2-40 27%.] 


শ্রী এম. আনসারুদ্দিন $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পরিবহন মন্ত্রীর একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর আগে আমি উল্লেখ 
করেছি যে হাওড়া এবং হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ অংশে যাতায়াতের প্রচন্ড অসুবিধা। আগে 
মার্টিন রেল ছিল, এখন সেটা নেই। ব্রডগেজ রেল লাইন হয়েছে হাওড়া থেকে বড়গাছিয়া 
অবধি, ৩১ কিলোমিটার। হাওড়া এবং হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ অংশের মানুষ আগে মার্টিন 
রেলে যাতায়াত করতো। এখন সেটা উঠে যাওয়ার ফলে বেশীর ভাগ লোককেই বাসের 
উপর নির্ভর করতে হয়। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর কাছে আবেদন 
রাখছি -- আমি সংবাদ পেয়েছি সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের কিছু বাস গ্রামাঞ্চলে 
বামফ্রন্ট সরকার দিতে চাইছেন __ জেলায় হাওড়া থেকে পানপুর ভায়া ডোমজুর, বড়গাছিয়া, 
মুলীরহাট, মাজু আর একটা হচ্ছে হাওড়া থেকে জয়নগর ঘাট পর্যস্ত আর একটা হচ্ছে 
হাওড়া থেকে উদয়নারায়ণপুর ভায়া জগৎবল্পভপুর আর একটি হচ্ছে, হাওড়া থেকে শিয়াখালা 
ভায়া জগৎ্বল্পভপুর পর্যস্ত এই কয়েকটি রুটে অস্তত ৪০খানা সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রা্সপোর্টের 
বাস দেওয়া হোক। 


রী সুধাংশু মন্ডল $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত 
দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তর ২৪-পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ এলাকা যোগাযোগ 
ব্যবস্থাটা মধ্যযুগীয় ব্যবস্থায় পড়ে আছে। ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে বারবার বলা হয়েছে, আবার 
আমি বলছি। হাসনাবাদ থেকে শীতলিয়া পর্যস্ত প্রায় ৩৩ কিলোমিটার রাস্তা সুন্দরবন উন্নয়ণ 
পর্ষদ থেকে ইট বিছানো হয়েছিল, সেটা অবিলম্বে পূর্ত বিভাগ গ্রহণ করে বাস চলাচলের 
উপযোগী রাস্তা হিসাবে তৈরী করুন এবং হিঙ্গলগঞ্জ থেকে হেমনগর পর্যস্ত প্রায় ৩০ 
কিলোমিটার রাস্তা যেটি অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকার জন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আর. এল. 
ই, জি. পি.-র টাকায় কোন রকমে কাজ চালানোর মতন উপযোগী করা হয়েছে, এই 
রাস্তাটিও পূর্ত বিভাগ গ্রহণ করে বাস চলাচলের উপযোগী করে তুলুন। এছাড়া এ এলাকায় 
হাসনাবাদের কাটাখালে একটা বার্জ ব্রীজ নির্মাণ করলে এবং দুলদুলি নেবুখালিতে একটা বার্জ 
ব্রীজ করলে এবং কাটাখালের গৌরেশ্বর নদীতে একটা সেতু নির্মাণ করলে কলকাতা শহরের 
সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা হতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যোগাযোগ ব্যবস্থা 
উপর গত ২১ তারিখে এ এলাকার সমস্ত মানুষদের নিয়ে একটা কনভেনশন করা হয়েছিল। 
সেই কনভেনশনে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষেরা এসেছিলেন। সেখানে কংগ্রেসী বন্ধুরাও 
এসেছিলেন এবং এ কনভেনশনে যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ণের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধাত্ত 
গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই, এ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
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দরকার। কারণ, এ এলাকাটি দীর্ঘ দিন ধরে অনুন্নত এলাকা এবং তপশিলী আদিবাসী 
. সম্প্রদায়ের বসবাস। আশা করি, অবিলম্বে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 


শ্রীমতী শান্তি চ্যাটাজী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় উল্লেখ করতে চাইছি। আপনি জানেন, তারকেম্বর একটা মহা তীর্থস্থান। এই তারকেম্বরে 
বহু তীর্থযাত্রী যান। গাজন মেলা এবং শ্রাবণী মেলার সময় প্রচুর লোকের ভীড় হয়। এছাড়া 
বারো মাসই প্রচুর লোক সেখানে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে মানুষেরা রাজবাড়ীর মাঠ, 
কালীবাড়ীর মাঠ এবং রাসবাড়ীর মাঠে গিয়ে থাকেন। আজকে মন্মথ মহারাজ সেখানে সমস্ত 
জায়গা পৌরসভাকে মোটা টাকায় লীজ দিতে চাইছেন, এর ফলে ওখানকার মাঠে যে সমস্ত 
ছোট ছোট দোকানদার বা ছোট শিল্পী আছে বা সামান্য রুজি রোজগার করে খাচ্ছে তাদের 
খুবই অসুবিধা হবে। তাই আমি আপনার কাছে জানাচ্ছি যে যদি এ জমি লীজ দেওয়া হয় 
তাহলে তাদের যেন প্রথমে জায়গা দেওয়া হয়। তারপর রাজবাড়ী স্টেটের কর্মচারীরা সব 
কুকুর পুষেছেন, শোনা যাচ্ছে যে তাদের পোষা কুকুরে না কি নারায়ণের ভোগ এটো করে 
নষ্ট করে দিচ্ছে এবং তা নিয়ে স্থানীয় লোকেরা অভিযোগ করছেন, সেখানে এই সমস্ত 
কার্যকলাপ চলছে, এইগুলি প্রতিকারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি আপনার 
মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়কে জানাচ্ছি। 


শ্রী শক্তি প্রসাদ বল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ 
মন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনস্বার্থ বিজড়িত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার 
বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র নন্দীগ্রাম হলদী নদীর সন্নিকট স্থান। গঙ্গার ভাঙ্গন নিয়ে অনেক 
কথাই হল, বেশ কিছু বছর যাবৎ আমাদের এখানে দীনবন্ধুপুর, বাসুলীচক এবং জেলেমারার 
বিশাল একটি এলাকা ভাঙ্গছে, এবং ভাঙ্গনের ফলে বেশ কিছু অধিবাসীকে দূরে সরিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি গতবার বিধানসভায় লিখিত প্রন্ন দিয়েছিলাম এবং মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় তার উত্তরে বলেছিলেন যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যেটা প্রয়োজনীয় সেটা 
মাননীয় সেচ মন্ত্রী মহাশয় জবাব দেবার সময় বলে দিলেন কিন্তু এ টেকনিক্যাল কমিটি, 
ইঞ্জিনীয়ারিং কমিটি ইত্যাদি জায়গায় লাল ফিতা ঘুরতে ঘুরতে এমন একটি জায়গায় এখন 
এসেছে যে কিছু করা যাচ্ছে না। তারপর এবারেও ভাঙ্গনের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত বেশ কিছু 
মানুষ গত কয়েক দিনের মধ্যে চলে এসেছেন। এর মধ্যে চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং কিছু অফিসার 
তদস্ত করে এসেছেন। মাননীয় সেচ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ যেন অবিলম্বে এই 
কাজ আরম্ভ করা হয়। 


শ্রী সুহৃদ বসুমলিক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বার্ণপুরের 
মার্কেটে ব্যবসায়ীদের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 
তাঁদের বলা হয় যে এরপর থেকে তাঁদের মনোনীত একজন বিক্রেতা যীশু বিশ্বাস, তার 
মাধ্যমে সব জিনিস __ আলু, পিঁয়াজ __ ইত্যাদি কিনতে হবে। ছোটখাট ব্যবসায়ীরা সেই 
প্রস্তাবের রাজী না হওয়ায় বাইরে থেকে যে সমস্ত লোডেড ট্রাক বাইরে থেকে বার্ণপুরে যেত 
সেগুলিকে আটকে দেওয়া হয়েছে। পরে থানাতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান হয়েছে এবং ও. সি.-র 
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মাধ্যমে থানার ভিতরে সেই ট্রাক থেকে আলু পিঁয়াজ বের করে নেওয়া হয়েছে। হাজার 
হাজার মানুষ আমাদের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছে যে যীশু বিশ্বাস আলু পিঁয়াজের বেশী করে 
দাম নিচ্ছে, ফলে বার্ণপুর মার্কেটের জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে। একজন ক্রিমিন্যাল, রবিলোচন 
নাথ, এ. এস. আই. কে মার্ডার করেছিল, তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট অফ গ্যারেস্ট আছে। 
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে বলা হয়েছে যে, এর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট অফ গ্যারেস্ট কার্যকরী 
করছেন না কেন? পুলিশ গ্রেপ্তার করছে না, তারা ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ করে দেবার 
হুমকী দিচ্ছে। 


[2-40 -_ 2-50 1797৬.] 


করা হয়। ফলে সে ইফ্কোতে আর কনট্রাকটরী করতে পারছে না। আজকে তার রূজি 
রোজগার ঠিক রাখার জন্য মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি তাকে এইভাবে মদত দিচ্ছে, সাধারণ 
মানুষের উপর অত্যাচার চালান হচ্ছে। বার্ণপুরে যেসব অবাঙ্গালী, বিহারী ব্যবসায়ীরা রয়েছেন, 
তাদের বলা হচ্ছে, বার্ণপুরে ব্যবসা করতে হলে যীশু বিশ্বাসের কাছ থেকে মাল কিনতে 
হবে। এইভাবে সেখানে একটা সাম্প্রদায়িক ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি ..... | 


(এই সময় মাইক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরবর্তী বক্তা বলতে ওঠেন।) 


শ্রী শাস্তি রঞ্জন গাঙ্গুলী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শ্যামবাজার স্ট্রীট এবং চিত্তরঞ্জন এভিনিউর সংযোগ 
স্থলে বহু পুরাতন একটি স্কুল হল শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল। এ স্কুল থেকে লেখাপড়া করে 
বহু ছাত্র চাকরী জীবনে প্রবেশ করেছে। কিন্তু মেট্রো রেলের কার্যকলাপের ফলে এতিহ্যপূর্ণ 
এ স্কুলটি ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে এ স্কুলের ল্যাবরেটরীর উপরের দেয়াল ভেঙ্গে 
পড়বার ফলে ছাত্র ছাত্রীদের ল্যাবরেটরীর কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাই আপনার 
মাধ্যমে সবিনয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি, এ স্থানটি সারাবার ব্যবস্থা হোক। এঁ স্কুলে 
সমস্ত ছাত্র ছাত্রী স্থান সঙ্কুলান হয় না বলে ৩নং শশীভূষণ ঘোষ লেনে আর একটি বাড়ি 
কতৃপক্ষ কিনেছিলেন, কিন্তু সেই বাড়িতে ভাড়াটে থাকায় বাড়িটি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে 
না। তাই আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সবিনয়ে আবেদন করছি যে, এ শশীভূষণ ঘোষ 
করার ব্যবস্থা করা হোক এবং তারপরই এ স্কুলের পুরানো বিল্ডিংটি রিপেয়ারের ব্যবস্থা করা 
হোক। 


মিঃ স্পীকার ৪ এবারে শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র নক্কর। কিন্তু গোবিন্দ বাবু, আপনি যে 
নোটিশটা দিয়েছেন সেটা ইরেগুলার এবং ইন্লিগ্যাল। প্রাইভেট কোন সংস্থা নিয়ে কি এখানে 
আলোচনা হবে? এটা হয় না। 
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শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র ন্কর £ রেড ক্রস সোসাইটিটি স্বাস্থ্য দপ্তরই দেখাশুনা করেন। কাজেই 
বলতে দিন। 


মিঃ স্পীকার £$ কোন প্রাইভেট অর্গানাইজেশন নিয়ে এখানে আলোচনা হয় না। 
811 00693010। 21565 01) [15806 01881019800), 1006) 0000081) 006 1011013161 
0৪1) 16101) ?11] ৬11] 110. 8119৬ 1. এটা বলতে দিলে কাল হয়ত কোন প্রাইভেট ক্লাব 
বা কোন ফুটবল ক্লাবের বিষয় নিয়ে চলে আসবেন। আই উইল নট এ্যালাউ ইট। আপনি 
কোয়েশ্চেন প্লেস করুন, মন্ত্রী উত্তর দিবেন। 


(গোলমাল) 


রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি বিশেষ 
বিষয়ের প্রতি পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলকাতায় ট্যাক্সীওয়ালাদের অত্যাচার 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেখানে তাদের খুশী হবে সেখানে তারা যাবে। যাত্রী সাধারণ যে দিকে 
যেতে চাইবে কেবল সেদিকেই সে যাবে না। গতকাল “আজকাল, পত্রিকায় এবিষয়ে খবর 
বেরিয়েছে যে, প্রান্তন দক্ষ ফুটবলার ভাস্কর গাঙ্গুলীর মাথায় ট্যাক্সী ড্রাইভার রড দিয়ে মারায় 
তিনি আহত হয়েছেন। আমাদেরও বিধানসভায় আসার সময় দশজন ট্যাক্সীওয়ালাকে বললাম 
হয়ত একজন এলো। রোগী নিয়ে হাসপাতালে যাদের যেতে হয় তারা এটা ভালভাবে টের 
পান। এর আগেও ট্যাক্সীওয়ালাদের অত্যাচারের কথা বলেছি। তাদের ইউনিয়ন আছে, কিন্তু 
তাদের সঙ্গে আমাদের কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপার নিয়ে কোনদিন বসেছেন কি না জানি না। এই 
নিয়ে বিধানসভায় মেনসন করেছি। যখন তারা দাবীর ব্যাপারে বন্ধের দিকে যায় তখন 
দেখতে পাই সরকার থেকে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়, কিন্তু আমরা যখন এইসব 
কথা বলছি তখন যাতে অন্ততঃ তারা আমাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন তার জন্য তাদের 
সঙ্গে বসে আলোচনা করা যায় না? কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তি উৎসব চলছে, কিন্তু 
দেখতে পাচ্ছি ট্যাক্সীর কনডিসন আরো খারাপ হয়েছে। এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
অনুরোধ, এই ব্যাপারে তাদের ডেকে আলোচনায় বসুন। প্রয়োজনে রাস্তায় ডিজেল ট্যাক্সী 
নামান। ১৯৮৯ সালে ট্যাক্সীর মিটার পরিবর্তন করা হয়েছে। সকলের করার কথা। কিন্তু 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ট্যাক্সীর মিটার চেঞ্জ করা হয় নি। যারা মিটার বদল করেছে তাদের পুরো 
সিডির টের রবী 
মন্ত্রীকে অনুরোধ করবো এই ব্যাপারটা দেখার জন্য। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই বিধানসভার এবং বিশেষ করে 
নগর উন্নয়ণ মন্ত্রীর নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্প্রতি গত ১৪ই 
ডিসেম্বর রাজ্য সরকার একটা নির্দেশের বলে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন উন্নয়ণ পর্যদ গঠন 
করেছেন। এই উন্নয়ণ পর্যদ গঠন করে রাজ্য সরকার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নামে ক্ষমতা 
কেন্দ্রীকরণ করতে চান এবং স্বশাসিত পৌরসভার উপর স্পষ্ট আঘাত হেনেছেন। বিশ্বভারতী 
রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকার চালান। রাজ্য সরকার 
দীর্ঘ দিন ধরে এখানে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছিলেন। এই উন্নয়ণ পর্যদ গঠন করার মূল 
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উদ্দেশ্য হৃ*ল বিশ্বভারতীর ব্যাপারগুলির মধ্যে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ করা। কিন্তু তার 
থেকে দুঃখের কথা, এই যে ৪৩টি মৌজা নিয়ে উন্নয়ণ পর্যদ তৈরী হয়েছে সেই ৪৩টি 
মৌজার মধ্যে বোলপুর পৌরসভা এলাকা পড়ে এবং বোলপুর পৌরসভায় বামফ্রন্ট-এর তৈরী 
বোর্ড আছে, তাতে সি. পি. আই,-এর সদস্য চেয়ারম্যান এবং নকশালপন্থী সদস্য উপসভাপতি। 
সেখানে বিভিন্ন দলের সদস্য আছেন। বোলপুর পৌরসভাকে উন্নয়ণ পর্যদে পরিণত করায় 
তারা সকলে তার সমালোচনা করেছেন। আরো আশ্চর্যের বিষয় হ'ল ওই উন্নয়ণ পর্যদে সি. 
পি. এম.-এর একজন নেতাকে চেয়ারম্যান করে দেওয়া হয়েছে যিনি লোকসভার পরিষদীয় 
দলের নেতা। সেখানকার স্থানীয় বিধায়ককে সেখানে যুক্ত করা হয় নি। সেখানকার বিধায়ক 
তর. এস. পি. দলের সদস্য। তিনি এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছেন, পৌরসভার যিনি 
চেয়ারম্যান সি. পি. আই. দলের তিনি প্রতিবাদ করেছেন, উপসভাপতি, তিনি প্রতিবাদ 
করেছেন। আজকে দেখতে পাচ্ছি পৌরসভা একটা স্বশাসিত সংস্থা, স্বশাসিত হিসাবে তার যে 
অধিকার সেই অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে তার জমি-জমা, ঘর- 
বাড়ী বিক্রি করার যে ক্ষমতা ছিল সেটা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং সেটা আমলাতন্ত্রের হাতে 
দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত সংস্থায় রাজ্য সরকার নগ্ন ভাবে হস্তক্ষেপ 
করছে। 


£57২9 0001২ 


শ্রী অশোক ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে শ্রম মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। হাওড়ায় নৃতন সাংসদ এসে হাওড়ার সাড়ে চার হাজার শ্রমিকের হাতে 
রাতারাতি একটা চাবিকাঠি দিয়েছেন। স্যার, হনুমান জুট মিল বন্ধ হয়ে গেছে। কারখানা 
গেটের চাবি শ্রমিকদের হাতে দিয়ে তিনি দিল্লী চলে গেলেন। জে. পি. জালান এবং বি. 
জালান এই দুই ভাইকে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শাস্তি বাবু রাইটার্স বিল্ডিং-এ ডেকে পাঠিয়েছিলেন। 
কিন্তু তারা শাস্তি বাবুর কথা শোনেন নি। এক ভাই ২৭ তারিখে এলেন। সেখানে আলোচনার 
পর লক আউট হবে না এই রকম সিদ্ধান্ত হয়। তারপর আমরা দেখলাম স্যার, ৪০ লক্ষ 
টাকা তারা ফাকি দিল, কর্মচারীরা মাইনে পেল না। তারপর রাতের অন্ধকারে হনুমান জুট 
মিল লক আউট করে দিয়ে পালিয়ে গেল। তাই আমি শ্রম মন্ত্রীকে অনুরোধ করবো তিনি 
অবিলম্বে যেন এখানে যে সমস্ত ইউনিয়ন আছে তাদেরকে ডেকে এবং বন্ধ কারখানার 
মালিককে ডেকে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটান, কারখানা খোলার ব্যবস্থা করেন। আবার 
নৃতন করে যাতে আরো সাড়ে চার হাজার শ্রমিক বেকার না হয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করেন, 
যাতে তারা আশার আলো দেখতে পায় তার ব্যবস্থা করেন। 


রী প্রভপ্রন মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলকে নিয়ে একটা আস্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য আমরা দাবি 
জানাচ্ছি। কয়েকদিন আগে সুভাষ ঘিসিং মহাশয় ওখানে গিয়েছিলেন, ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত 
গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন পাহাড়ের যে সৌন্দর্য সেই তুলনায় এখানে নদী এবং জঙ্গলকে 
নিয়ে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে সেটা কম উপভোগ্য নয়। 
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[2-50 -- 3-00 চ5.৬.] 


ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট যে পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন, আমাদের কাছে সংবাদ আছে 
যে কয়েক দিন আগে ওখানে ফিশারম্যানকে দুর্গম অঞ্চলে, দুর্গম অরণ্যের মধ্যে লুকিয়ে রাখা 
হয়েছিল। সেই সমস্ত জেলেদের সেখানে বেঁধে আটকে রাখা হয়েছিল। এরপর পুলিশ যে 
সমস্ত জেলেদের উদ্ধার করতে গেলে দস্যুবৃত্তির সম্মুখীন হলো। এই ধরনের দস্যুবৃত্তির মাধ্যমে 
গোটা পরিবেশকে বিষাক্ত যারা করছে তীরা সবাই কংগ্রেস এবং এস. ইউ. সি. আই.-এর 
সমর্থক। এই সমস্ত গুন্ডারা দস্যুবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। আমরা মনে করছি যে আস্তর্জাতিক মানের 
পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যাপারে যখন চিত্তা-ভাবনা চলছে তখন এই ধরনের দস্যুবৃত্তির 
বিরুদ্ধে উপযুক্ত ভাবে মোকাবিলা করা দরকার। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্যার, আমি এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করবো তা নিয়ে, 
একই বিষয়ের উপরে, মান্নান হোসেন উল্লেখ করেছেন। গত শনিবার রাজ্য পুলিশের ডিরেকটর 
জেনারেল যখন রাত্রি বেলাতে প্রায় পৌনে দশটা নাগাদ ইস্টার্ণ মেট্রোপোলিটান বাইপাস দিয়ে 
আসছিলেন, তখন তার গাড়ির উপরে বোমা দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তার গাড়ির কাচ 
ভেঙে দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই এই ঘটনা একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। 
কারণ রাজ্য পুলিশের ডিরেকটর জেনারেল এর গাড়ি যদি ইস্টার্ণ মেট্রোপোলিটান বাইপাস 
দিয়ে আসতে গিয়ে আক্রাস্ত হয় তাহলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন নিয়ে 
আমাদের ভাবতে হয়। স্যার," আপনি জানেন যে ইস্টার্ণ মেট্রোপোলিটান বাইপাস একটি 
অন্ধকার এলাকা। ওখান দিয়ে একটু রাত্রি করে গেলে গাড়ি থামিয়ে দেওয়া হয় এবং 
লুটপাটের চেষ্টা করা হয়। এদিনের ঘটনাটি হঠাৎ করে ডি. জি.-র গাড়ির উপরে ঘটে 
যাওয়ায় হৈচৈ পড়ে যায়। ওখানে ব্যাপক 'চল্লাসী চালিয়ে বিপুল পরিমাণে বোমা, অস্ত্রশস্ত্র 
উদ্ধার করা সম্তব হয়েছে। আমার মনে হয় মমাজ বিরোধীরা কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন 
এলাকায় যে ভাবে দাপট বাড়িয়ে চলেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ, প্রশাসন এবং সরকারের 
উচিত তাদের দমনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই সমস্ত সমাজ বিরোধীরা রাজনৈতিক 
দলের ছত্রছায়ায় যে উদ্যোগ ও উদ্দেশ্যের জন্য মদত পায় তা বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা 
জানি যে এই সমস্ত সমাজ বিরোধীরা বিশেষ ভাবে সরকারী দলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে 
বেঁচে থাকতে চায়। এই ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে৷ 


শ্রী শক্তি প্রসাদ বল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, বিশেষ 
করে জনস্বার্থের বিষয়ে আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে অবগত করাতে চাই। 
স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে, বিশেষ করে আমার নির্বাচনী কেন্দ্র নন্দীগ্রাম সম্পর্কে বলবো 
যে সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না, আজও নেই। ১৯৮৭ সালের নির্বাচনের পরে জেলাস্তরে জেলার 
মধ্যে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজ শুরু হয়। আমার কনস্টিটিউয়েন্সী নন্দীগ্রামে দুটি ব্লক। এর 
মধ্যে একটি ব্লকে আংশিক কাজ হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। যেটুকু তার জড়ানোর কাজ হয়েছিল 
তাও চুরি হয়ে গেল। আমরা অনেক চেষ্টা করে, পঞ্চায়েত সমিতি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে 
তিন একর জমি একোয়ার করার ব্যবস্থা করেছিল সাব-স্টেশন নির্মাণের জন্য। উক্ত একোয়ার 
করা জমিতে সাব-স্টেশনের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে বলে গত বিধানসভার অধিবেশনে 
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মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি লিখিত প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে শীঘ্রই 
কাজ আরম্ভ হবে। দুঃখের বিষয় মন্ত্রী মহাশয়ের প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নি। এমন কি যে তার 
জড়ানো হয়েছিল তাও কেটে নিয়ে চলে গেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ মনে করছে যে এই 
পরিকল্পনা রূপায়িত হবে না। লোকে এটাকে একটা প্রহসন বলে মনে করছে। আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে আবেদন করবো যাতে এই প্রকল্পটি অবিলম্বে কার্যকরী 
করা যায় তা যেন তিনি করেন। 


ডাঃ মানস ভূইঞ্টা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার সবং পটাশপুরের মাঝখানে কেলেঘাই নদীতে একটি 
ব্বীজ নির্মিত অবস্থায় পড়ে আছে। এই দুটি ব্লকের মধ্যে এর ফলে আজ অবধি বাস রুট 
চালু হল না। ১লা আগস্ট তারিখে ওই ব্রীজটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের দিন ফিক্সড 
হয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সেই প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যায়। আমি বিশেষ 
আবেদন করছি, ওই ব্রীজটি উদ্বোধনের জন্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়ার কথা ছিল, সেটা 
গিয়ে অবিলম্বে উদ্বোধন করুন। ওই ব্রীজটি শহীদ অনাথবন্ধু এবং হেমচন্দ্র কানাঙুর নাম 
অনুসারে অনাথবন্ধু হেমচন্ত্র ব্রীজ নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে 
আপনার মাধ্যমে আবেদন করছি এই ব্রীজটি চালু করে দিন। কারণ ওই ব্রীজটি চালু হলে 
পরে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে উড়িষ্যার সদর মহকুমা থেকে কীথি মহকুমা এবং সবং, 
পটাশপুরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবে। সুতরাং অবিলম্বে ওই ব্রীজটির উদ্বোধন করা 
হোক এই আবেদন আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখছি। 


শ্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী এবং সরবরাহ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি বহুদিন আগে গ্রামে কিষাণ সভার 
পক্ষ থেকে পাটের দাম যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য আন্দোলন করে এসেছি। পাট চাষীরা 
তাদের মূল্য পায় না। কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী শারদ যাদব এখানে এসে বলে 
গেলেন যে মিল মালিকরা এবং ব্যবসায়ীরা পাট হোল্ডিং করছে, এদের উচ্ছেদ করতে হবে। 
এর ফলে ২০০ টাকা কুইন্টাল পাটের দাম পড়ে গেছে। উনি বলার সঙ্গে সঙ্গে ডি-হোল্ডিং 
করার জন্য সরবরাহ বিভাগের নির্দেশমত সমস্ত পুলিশ, এস. ডি. ও. পাট ব্যবসায়ীদের 
হেনস্তা করতে আরম্ভ করেছে। ফলে হাটে চাষীরা পাট নিয়ে কোন কেনার লোক পাচ্ছে না। 
আবার একথাও বলা হয়েছে যে, চাষীদের ঘরে না কি পাট নেই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
তথা সরবরাহ মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি তিনি যেন সরবরাহ ডিপার্টমেন্ট থেকে এখনই 
এইরকম যে ডি-হোল্ডিংয়ের জন্য যে পুলিশী জুলুম শুরু হয়েছে তা বন্ধ করুন এবং 
অনুসন্ধান করুন যে সত্যি চাবীদের কাছে পাট আছে কিনা। 


স্ত্রী সত্যরপ্ন বাপুলী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে বিষয়টির প্রতি আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি তা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং আমি সেটা সমস্ত সদস্যদের কাছে জানাতে 
চাই। আমি কয়েক দিন আগে টেলিফোনেও এই কথা বলেছিলাম যে ২০.১০.৮৯ তারিখে 
৮টা ১০ মিঃ আমার গাড়ী নং ডি. আই. বি. ৩৭০২ গাড়ীটি এম. এল. এ. হোস্টোলে রেখে 
ওপরে গেছিলাম। আমার ড্রাইভারও জামা কাপড় ছাড়ার জন্য গেছিল। কিছুক্ষণ পরে ৮:২০ 
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মিঃ এসে দেখি এবং ড্রাইভারও দেখলো যে গাড়ীটা কোন একজন লোক চালিয়ে নিয়ে চলে 
গেল। এম. এল. এ হোস্টেলে লোক ছিল এবং গাড়ীটা গেটের ভেতরে পার্ক করা ছিল, 
এম. এল. এ. হোস্টেলের এনক্লোজারের মধ্যে গাড়ী বারান্দায় গাড়ীটা রাখা ছিল। এই 
ঘটনাটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আমি পার্ক স্ট্রীট থানার ও. সি. কে ফোন করে বললাম যে আমার 
গাড়ীর এইরকম রং, স্টিকার আছে এবং ভেতরে স্টিরিও আছে। ১০মিঃ এর আগে গাড়ীটা 
নিয়ে গেছে, এক্ষুণি চেজ করলে পাওয়া যাবে। এরপরে আমি সি. পি. পুলিশ কমিশনারকে 
সমস্ত বিষয়টা বললাম, হোম সেক্রেটারিকে সমস্ত বিষয়টা বললাম এবং ডি. জি. কেও সব 
ব্যাপারটা বলেছিলাম। তারপরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা ব্যাপারে গিয়েছিলাম সেখানে উনি 
বললেন যে কাগজে সকালে পড়লেন যে গাড়ী আপনার চুরি হয়ে গেছে। ১০মিঃ মধ্যে 
একটা গাড়ী চুরি হয়ে গেল? আমি এম. এল. এ. হিসাবে আমার গাড়ীটা একটু খোঁজ 
নেওয়ার দরকার নেই, আর যেখানে এম. এল. এ. হোস্টেলে মাত্র ১০মিঃ জন্য গিয়েছি 
সেখানে থেকে গাড়ী চুরি হয়ে যাবে, এটা তো ভাবা যায় না। 


[3-090 -_ 3-10 চ2.%.] 


আমি এতদিন পুলিশের মুখাপেক্ষী হয়ে ছিলাম যে পুলিশ বোধ হয় এটা উদ্ধার করে 
দেবে এবং চেষ্টা করবে যাতে এটা উদ্ধার হয়। আজ প্রায় দেড় দুই মাস হয়ে গেল কোন 
ফল হল না, আমি তো কোন জায়গায় বলতে বাকি রাখিনি, সি. পি. কে ১৪ বার বলেছি, 
ও. সি. পি. এস. কে বার আটেক বলেছি সে বলেছে এটা তো ডি. সি. ডি. ডি. দেখছে। 
আমি আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছি আমার প্রচেষ্টায় হয় নি, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি, আমি 
সমস্ত জায়গায় বলেছি। স্যার, আপনি জাতেন একজন এম. এল. এ.-র অনেক কাজ থাকে, 
তাই গাড়ি না থাকলে যাতায়াতের অনেক কষ্ট হয়। এম. এল. এ. হোস্টেল থেকে আমি 
সঙ্গে সঙ্গে থানাতে জানিয়ে ছিলাম, কিন্তু এই ১০ মিনিটের মধ্যে একটা গাড়ি কতদূর যেতে 
পারে। আমার এটাই দুঃখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই গাড়ি চুরি হওয়ার ঘটনা জানিয়ে ছিলাম 
কিন্তু আজ পর্যস্ত এটা উদ্ধার হল না, এটাকে ট্রেস পর্যস্ত করা গেল না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
ব্রীফকেস চুরি গিয়েছিল সে সব উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু আমার গাড়িটা উদ্ধার হল না কেন? 
এটার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক চক্রাত্ত আছে বলে আমার জানা নেই, এটা আমার কাছে 
দুঃখের বিষয়। আমি আজকে এটা হাউসে বলতে বাধ্য হলাম। আজকে এই যে ডি. জি.- 
র গাড়িতে বোমা মেরেছে এতে, আমি খুশি হয়েছি, ডি. জি. যদি বেশি আক্রান্ত হতো তাতেও 
আমি খুশি হতাম। আমি এটা এম. এল. এ. হিসাবে বলছি না একটা গাড়ি চুরি হয়ে গেল 
১০ মিঃ মধ্যে অথচ সেটা পাওয়া যাবে না, কলকাতার পুলিশের এত নাম ডাক উই আর 
স্পেনডিং ..... 7২5. 160 0195 [0 (11936 79019 অথচ গাড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না এর 
জন্য আমি ভীষণ মর্মাহত, তাই আমি আপনার মাধ্যমে আশা করি শেষ বারের মত আপনি 
দেখুন, আপনি দেখলে, যদি হস্তক্ষেপ করলে গাড়িটা উদ্ধার হয়। 


মিঃ স্পীকার £$ আপনি আমাকে একটা লিখিত সাজেসান দিয়ে দেবেন, এম. এল. এ, 
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হোস্টেলে ফারদার সিকিউরিটির ব্যাপারে কি সাজেসান করা যায় এটা আমাকে লিখিত ভাবে 
দিয়ে দেবেন। 


রী সত্যরঞ্জন বাপুলী £ স্যার, আই উইল গিভ ইট। 


শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস £ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এবারে পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন 
জেলায় হেড কোয়ার্টার থেকে অনেক পুলিশ কর্মচারী নিয়োগের জন্য আহবান করা হয়েছিল, 
লাইন দিয়েছিল। সেখানে যে অভিযোগ উঠেছিল সেটা হচ্ছে মারাত্মক অভিযোগ। পুলিশে 
চাকরী করতে সাধারণতঃ যায় নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা, কিন্তু সর্বত্র দেখা 
যাচ্ছে মেজারমেন্টের জন্য টাকা নেওয়া হয়েছে, মেডিকেলের জন্য টাকা নেওয়া হয়েছে, 
মেডিকেলে আনফিট ফিট হওয়ার জন্য ১০০ টাকা দিতে হবে, তার ফলে যারা আনফিট 
হচ্ছে তাদেরকে ফিট হওয়ার জন্য টাকা দিতে হচ্ছে। ভেরিফিকেশান ফর্মের জন্য টাকা দিতে 
হচ্ছে। অথচ রিক্রুটমেন্ট অফিসার হিসাবে জেলাতে এস. পি. ছিলেন, এবং রিত্রুটমেন্ট বোর্ডে 
ডি. আই. জি. স্তরের অফিসার তারা সর্বত্র জেলায় গিয়েছেন আগের দিন থেকে। রিক্রুটমেন্টের 
অফিসে তারা থেকেছেন। সিলেকশান কমিটিতে এই ধরনের উচ্চ পদস্থ অফিসার থাকা সন্তেও 
এই রকম ঘটনা হয়েছে, এর ফলে বহু যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হয়েছে। এই ঘটনা ব্যাপকভাবে 
হয়েছে। কিছু ছেলে হয়ত চাকরী পাবে। কিন্তু আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে সমস্ত গরীব ছেলেরা চাকরী পেল না ইন্টারভিউ দিয়েও, অথচ এই 
যে পুলিশের ইন্টারভিউতে ব্যাপক দুর্নীতি অফিসাররা ইচ্ছামত কাজ করছে প্রত্যেক জেলাতেই, 
লাইনে যাচ্ছে তারা টাকা নিচ্ছে এবং টাকা নিয়ে যা খুশি তারা করছে এই অবস্থা চলতে 
পারে না। এই ব্যাপারে অবিলম্বে দৃষ্টি দিতে হবে। এই জিনিস প্রমাণ করা খুব কঠিন, আমি 
এটা দায়িত্ব নিয়ে বলছি প্রত্যেক জেলাতে ব্যাপক দুনীতি হয়েছে। পুলিশ রিক্রুটমেন্টের 
জন্য টাকা নিচ্ছে, সর্বত্র ১০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার। আমি সেইজন্য আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটা বিষয়ে তদস্ত 
হোক, যাতে এই বিষয়ে যারা দোষী বা যারা দায়ী তারা ধরা পড়তে পারে। এ না. হলে প্রশাসন 
কি করে সাধু থাকবে, সেইজন্য আমি বারবার দাবী করছি এই যে ইন্টারভিউ হয়েছে, সিলেকশান 
হয়েছে, সেই ব্যাপারে তদন্ত হোক, জনসাধারণের স্বার্থে, বেকার ছেলেদের স্বার্থে। 


শ্রী সুভাষ বোস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। গত শনিবার গয়েসপুর কল্যাণী সংলগ্ন জায়গাতে কতকগুলি লোক নির্বাচনের 
সময় রাতারাতি কল্যাণী সংলগ্ন, কল্যাণী নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির জমিতে সেই 
লোকগুলিকে তুলে দেওয়া হয়েছে। ১০ দিন আগে সেখানে কিছু ঘরবাড়ী তৈরী করা হয়েছে 
বি. জে. পি.-র পতাকা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে বি. জে. পি. সরকারী জমি দখল করে। 
আমরাও বলেছি সংবাদপত্রেও বেরিয়েছে যদি নিরপেক্ষ নাও হন একজন সাংবাদিক পাঠান, 
নৃতন টালি, নৃতন বাঁশ সবই নূতন দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এগুলি ৭৫ সালে তৈরী 
হয়েছিল না কি ১০ দিন আগে এই ঘর বাড়ীগুলি তৈরী করা হয়েছে? এইগুলি যদি প্রশ্রয় 
দেওয়া হয় এবং বি. জে. পি.-র অফিসে যদি কিছু লোক বসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে দেখবো 
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কি রকম হয়? রাইটার্স বিশ্ডিং-এ কিছু লোককে বলতে শুনছি যে বি. জি. পিকে ভোট 
দেওয়া হয় নি বলে এইসব হচ্ছে এবং এই রকম করে সব আযাঢ়ে গল্প ফাঁদা হচ্ছে। 
তাহলে এইভাবে যদি সরকারী জমি দখল হয়ে যায় তাহলে তো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। 
সবাই নূতন জার্সি পাল্টেছে, আসলে ওরা কংগ্রেসের লোক। ৮/১০ দিন আগে বি. জে. পি.- 
র পতাকা তুলে এই সব সরকারী জমি দখল করেছে। আমি বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
তার প্রশাসনকে সতর্ক রাখুন, কারণ এই রকম ভাবে বি. জে. পি.-র নাম ভাঙ্গিয়ে কংগ্রেসের 
লোক সরকারী জমি দখল করবার ষড়যন্ত্র করছে। এই ব্যাপারে তদন্ত করা হোক যে ওই 
বাড়ীগুলি ৭৫ বছরের আগে তৈরী নাকি ৫ দিন আগের তৈরী? সেজন্য আমি মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ এই রকম ভাবে বি. জে. পি.-র পতাকা দিয়ে 
কংগ্রেসের লোক যাতে ওই জমিতে পুনরায় না বসতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য 
অনুরোধ করছি। | 


মিঃ স্পীকার £ মিঃ সৌগত রায়, আপনার জিরো আওয়ার আউট অফ অর্ডার, এটা 
বলা যাবে না। এটা কোনো পলিটিকাল ঘটনা নয়। দ্যাট ইজ সাম সর্ট অফ আযডমিনি- 
সট্রেটিভ ম্যাটার। 


শ্রী কাশীনাথ আদক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পরিবহণ মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্রে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাতগাছিয়া কেন্দ্রে একটা বাস চলে, 
বাসটির নম্বর হচ্ছে ৭৬ এ। আজকে প্রায় ১৪/১৫ দিন ধরে বাসটি বন্ধ আছে। এস. ডি. 
ও. এস. পি., ডি. এম. প্রত্যেককে বলা সত্তেও বাসটি চলছে না। এই এলাকার জনসাধারণ 
যেমন বজবজ, বিড়লাপুর প্রভৃতি জায়গার লোক এই বাসটিতেই কোলকাতা যাতায়াত করেন। 
বাসটি বন্ধ হয়ে যাবার ফলে তারা খুব কষ্ট ভোগ করছেন। তা ছাড়া ওই রুটে একটি বাসই 
চলে বলে মালিকরা গা করছেন না। আমরা জানি আর. টি. এ. বোর্ড আর একটি নূতন 
রুট স্যাংসান করেছেন প্রায় ১ বছর হোলো কিন্তু রুট নোটিফিকেশান না হবার ফলে বাস 
চলছে না। সেজন্য আমি পরিবহণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং যাতে এক্ষুণি বাস চলে 
সেজন্য আমি আবেদন করছি। 
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শ্রী অসিত কুমার মাল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৭৬ সালের পর থেকে মাদ্রাসা 
ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারী এডুকেশানের আন্ডারে যে সমস্ত স্কুলশুলি আছে এবং 
যে সমস্ত ছেলেমেয়ে সেখান থেকে পাশ করছে ১৯৭৭ সাল থেকে তাদের সার্টিফিকেট ইস্যু 
করা হয় নি। এর ফলে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে চাকরি-বাকরি পাচ্ছে সার্টিফিকেটের অভাবে 
তাদের জয়েন করতে অসুবিধা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন এই সরকার এমধপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ করার 
পর বেকারদের চাকরি দিতে পারছে না, চাকরি দেওয়া তো-দুরের কথা তারা কল পাচ্ছে 
না, তাদের বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে, যদিও বা কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তারা চাকরির 
এ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছে, কিন্তু এই সার্টিফিকেটের অভাবে তারা সেই চাকরিতে জয়েন করতে 
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পারছে না। আপনার মাধ্যমে অনুরোধ ১৯৭৬ সালের পর থেকে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে পাশ 
করেছে মাদ্রাসা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারী এডুকেশানের আন্ডারে যে সমস্ত স্কুল 
আছে সেই সমস্ত স্কুলগুলিতে অতি সত্তর সার্টিফিকেট পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক। আমার 
কাছে এমন দৃষ্টান্ত আছে ছেলেরা চাকর পাওয়ার পর সার্টিফিকেটের অভাবে তাদের জয়েন 
করতে দিচ্ছে না। অথচ এই সরকার একটা বৃহৎ ভূমিকা পালন করছে। ১৩ বছর পার হয়ে 
যাবার পর তারা যদি সার্টিফিকেট না পায় তাহলে আর কবে সার্টিফিকেট পাবে? তাই আমি 


আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি যাতে অতি সন্ত্বর সার্টিফিকেট স্কুলে স্কুলে পৌছে যায় তার 
ব্যবস্থা করা হোক। 


(46 11015 50950 (10০ 1101150 %205 98000911700 (111 3-45 [)-1),) 
[3-45 -- 3-95 127৬.] 
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শ্রী সত্যরপ্ীন বাপুলী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার কাছে আমি একটি কথা 
নিবেদন করছি। এখুনি আমরা জানতে পারলাম যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রবীন 
সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতার অবস্থা নাকি খুবই উদ্বেগজনক __ এই বিষয়টি আপনি হাউসে 
জানালে আমরা বাধিত হব। আমরা সকলেই তার আরোগা কামনা করে প্রার্থনা করছি। 


আপনি এটা এনলাইটেন করুন, আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। 


মিঃ স্পীকার £ অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক আছে, কনডিসন খুবই সিরিয়াস। অবস্থা ভাল 
নয়। আমরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। লেট আস হোপ ফর দি বেস্ট। 
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তরী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ রাজাপালের ভাষণের উপর 
বিতর্কের শেষ দিন। আমি প্রথমেই কতকগুলি বিষয় এখানে আলোচনা করব, যেগুলি অতীতে 
বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয় নি। আমরা জানি যে, গত লোকসভা নির্বাচনের পর ভারতবর্ষে 
₹গ্রেস দল পরাজিত হয়েছে এবং কংগ্রেসের বিকল্প একটি রাষ্ট্রীয় মোর্চার নেতৃত্বাধীন 
সংখ্যালঘু সরকার সি. পি. এম. সহ বামফ্রন্ট ও বি. জে. পির সমর্থনে কেন্দ্রের দায়িত্বভার 
গ্রহণ করেছে। স্যার, আমরা নিশ্চয় জানি যে, গত লোকসভা নির্বাচনের মূল ইস্যু ছিল 
বোফর্স. ফেনারফ্যাক্স এবং আমরা ভেবেছিলাম হয়ত বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে বোফর্স, 
ফেয়ারফ্যাক্স নিয়ে কংগ্রেসকে বেশী আক্রমণ করবে। পশ্চিমবাংলাতেও আমরা ভেবেছিলাম 
বেঙ্গল ল্যাম্প, ট্রাম কেলেঙ্কারী ইত্যাদি নিয়ে বাময্রন্টের দুর্নীতি এখানে তুলে ধরব। কিন্ত 
অত্যন্ত উদ্বেগজনক ভাবে আমরা দেখতে পেলাম যে, গত লোকসভা নির্বাচনে এই ধরনের 
কোন রাজনৈতিক ইস্যু না হয়ে গোটা নির্বাচনটাই দাঁড়িয়ে গেল আমাদের দেশের হিন্দু ভোট 
কোন্‌ দিকে যাবে, আর মুসলিম ভোট কোন্‌ দিকে যাবে। অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে ভারতবর্ষের 
নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক শ্লোগান এবারে যেমন ভাবে সমগ্র দেশের নির্বাচনকে প্রভাবাধিত করেছে, 
এটা গোটা দেশের পক্ষে, সমস্ত রাজনৈতিক সচেতন মানুষের পক্ষে এবং সমস্ত দেশপ্রেমিক 
রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে একটা ভয়াবহ বিপদজনক নজির হিসাবে চিহিন্ত হয়ে থাকবে! 
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[ 240) 1810081%, 1990 ] 
নির্বাচন হয়ে গেছে একদল সরকার থেকে চলে গেছে, আর একদল সরকারে এসেছে। কিন্ত 
যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ভারতবর্ষের মাটির গভীরে প্রথিত হয়ে গেল, এই গভীর ক্ষত 
আমাদের দেশের মাটিতে দীর্ঘদিন থেকে যাবে এবং এর মোকাবিলা করার জন্য আমাদের 
সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে এব/খবভা্ এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামতে হবে 
যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। স্যার, নির্বাচনের পরে কেন্দ্রে ভি. পি. সিং-এর নেতৃত্বে 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাউসে দাঁড়িয়ে আমাদের বলা হচ্ছে আমরা নাকি জনগণ দ্বারা 
সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি বিগত লোকসভা নির্বাচনে। কথায় কথায় এখানেও বক্তারা 
উল্লেখ করেছেন যে, জনগণ দ্বারা কংগ্রেস প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। স্যার, আমি আপনার কাছে 
একটি হিসাব দিয়ে বলতে চাই যে, এবারের লোকসভা নির্বাচনের হিসাব শুনলে সম্ভবতঃ 
ওদের মুখ থেকে এই ধরনের কথাগুলি আর বেরবে না। | 


যাদেরকে বলছেন যে আমরা জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত সেই কংগ্রেস দল গত লোকসভা 
নির্বাচনে এককভাবে ভোট পেয়েছেন ৪০.৭৪ ভাগ আর আসন পেয়েছে ১৯৪টি। সেখানে 
জনতা দল কত ভোট পেয়েছেন জানেন? জনতা দল ভোট পেয়েছেন ১৭.৯৩ বা ১৮ 
পারসেন্টের কাছাকাছি। তেলেগু দেশম ৩.৫০ পারসেন্টের কাছাকাছি, বি. জে. পি. পেয়েছেন 
১১৮৩ পারসেন্টের কাছাকাছি, সি. পি. এম. পেয়েছেন ৬.৬০ পারসেন্টের কাছাকাছি, সি. 
পি. আই. পেয়েছেন ২.৬৭ পারসেন্টের কাছাকাছি। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় 
মোর্চা, যাদের অধীনে তেলেগু দেশম, ডি. এম. কে., সি. পি. এম. সি. পি. আই, ফরোয়ার্ড 
ব্রক _- সবাই মিলে আপনারা ভোট পেয়েছেন ৪২৮৬ পারসেন্টের কাছাকাছি, বি. জে. পি- 
কে বাদ, দিয়ে। আর কংগ্রেস এককভাবে পেয়েছে ৪০ পারসেন্টের উপর এবং সেখানে 
সহযোগী এ. আই. এ. ডি. এম. কে.-কে ধরলে পেয়েছে ৪৩ পারসেন্ট ভোট। আমরা হয়ে 
গেলাম ভারতবর্ষের জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত দল আর আপনারা হয়ে গেলেন ভারতবর্ষের 
জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য দল। এককভাবে কংগ্রেস দল যা জনসমর্থন পেয়েছে সেখানে বি. 
জে. পি. কে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি তারা ভোট পেয়েছেন ৪২ 
পারসেন্ট। কাজেই কংগ্রেস জনতার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় নি। গণতন্ত্রের আশীবাদই বলুন আর 
অভিশাপই বলুন সেখানে ১/২ পারসেন্ট ভোটের আনুপাতিক হারে নির্বাচনে আসনের ব্যাপারে 
বহুল পরিমাণে পার্থক্য এসে যায়। কংগ্রেস একক ভাবে আপনাদের সকলের চেয়ে বেশী 
আসন পেয়েছে কাজেই এ সম্পর্কে আপনাদের কোন রকম বিভ্রান্তি থাকার কথা নয়। এর 
পর ভারতবর্ষে ভি. পি. সিং-এর সরকার এলো। সেই সরকার গদিতে বসার পর আমরা 
প্রথমেই দেখলাম যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুফিত মহম্মদ সঈদের কন্যাকে অপহরণ করে ৫ জন 
অত্যন্ত উগ্রপন্থীকে ওরা ব্ল্যাকমেল করে মুক্ত করে নিল। অথচ সেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীরাজীব গান্ধী অতীতে ভারতীয় কুটনীতিক শ্রী রবীন্দ্র মাত্রের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেন নি। স্যার, কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে পার্লামেন্টে আমরা অভিযোগ করে বলেছিলাম 
যে সৈয়দ মুফিতর কন্যার অপহরণের মধ্যে দিয়ে যেভাবে ব্লযাকমেলের কাছে আত্মসমর্পণ করা 
হল তাতে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে বাধ্য। আজকে আমরা 
দেখছি কি ধরনের অস্থির এবং উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষের জম্মু কাশ্মীরের 
বুকে। রাজ্যপালকে বদলের মধ্যে দিয়ে __ জগমোহনকে রাজ্যপাল হিসাবে নিয়োগ করার 
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পর যে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির সেখানে সৃষ্টি হল তাতে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতাবাদী 
শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ পেয়ে গেল। ওদ্ধত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো পাকিস্থানের 
প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো আমাদের দেশের আভ্যত্তরীণ বিষয় মতামত প্রকাশ করতে শুরু 
করায়। তিনি এমনভাবে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করতে শুরু 
করলেন যা দেখে আমাদের উদ্বেলিত হবার যথেষ্ট কারণ ঘটলো। পাকিস্থানের প্রত্যক্ষ প্ররোচনার 
মধ্যে আমরা দেখলাম সেখানে পাকিস্থানী পন্থী শ্লোগান দেওয়া হতে লাগলো। বিচ্ছিন্নতাবাদী, 
উগ্রপন্থী শক্তি সেখানে পাকিস্থান জিন্দাবাদ নাম করে শ্রীনগরের বুকে আন্দোলন শুরু করলো। 
পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হয়েছে। দেশের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে 
আমরা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমরা মনে করছি, দলমত নির্বিশেষে 
ভারতবর্ষের অখন্ডতা রক্ষার জন্য সকলের এগিয়ে আসা দরকার। ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতাবাদী 
শক্তিগুলির বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে আমাদের সকলকে এঁক্যমত্ব হয়ে 
দড়াতে হবে। তা না হলে আমাদের দেশে কিন্তু সমূহ বিপদ দেখা দিতে বাধ্য। স্যার, মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে এই সমস্ত কথার উল্লেখ করা হয় নি। দেশের ও রাজ্যের প্রকৃত 
পরিস্থিতিকে বাইপাস করে নিছক কতকগুলি উল্টোপাল্টা কথা ও মন্তব্য রাজ্যপালের ভাষণের 
মধ্যে দিয়ে বলিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা এমন অভিযোগেও 
অভিযুক্ত হয়েছি এই সভায় যে, আমরা, কংগ্রেস নাকি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এবং সাম্প্রদায়িক 
শক্তিকে মদত দেয়। এই প্রসঙ্গে আপনাদের বলব, আপনারা অতীতকে একটু স্মরণ করুন। 
এই ভারতবর্ষের মাটিতে বুকের রক্ত দিয়েছিলেন। আমাদের নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে আপোষ করেন নি বলে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। 
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ইন্দিরা গান্ধী যদি সেদিন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে আপোষ করতে পারতেন তাহলে 
তিনি প্রাণে বেঁচে যেতে পারতেন। পাঞ্জাবের বুকে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং তার প্রথম দর্শনে 
দু'হাত তুলে অভিনন্দন নিতে নিতে ফিরে যান। ইন্দিরা গান্ধী তা পারেন নি, তার কারণ 
ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বা কংগ্রেসের কাছে ভারতবর্ষের সংহতি, এঁক্য এবং অখন্ডতা অনেক 
বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। তাই বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ইন্দিরা 
গান্ধী, মোহন দাস করমণাদ গান্ধীকে বুকের রক্ত দিতে হয়েছে। কেবল ১৯৪২ সালের 
বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করেন নি। গোর্খাল্যান্ডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময়ে 
দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ত করে আপনাদের অন্যান্য নেতারা কলকাতা শহরের ঠান্ডা ঘরে 
বসে লড়াই করেছেন। লড়েছিল আপনাদের দলের সাধারণ কর্মীরা এবং তারা প্রাণ দিয়েছিল। 
আপনাদের নেতাদের সেদিন সেই আন্দোলনে সামিল হতে দেখি নি। পরে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেছি 
সেই আন্দোলনের মোকাবিলা করতে। পরবর্তীকালে সেই গোর্াল্যান্ডের সমস্যার সমাধান 
হয়েছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিংয়ের মধ্যস্থৃতায়। কাজেই একথা 
মনে রাখতে হবে যে বিচ্ছিন্নতাবাদের বা সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে কংগ্রেসই লড়াই করেছে। 
নির্বাচনের আগে আপনারা যে ভাবে বি. জে. পি. কে সাম্প্রদায়িক বলেছিলেন নির্বাচনের পরে 
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সেই ভাবে আর বি. জে. পি. কে সাম্প্রদায়িক বলতে শোনা যায় না। আপনাদের কাছে প্রশ্ন 
করতে হয় যে ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতিকে এক্যবদ্ধ রাখতে গেলে কংগ্রেস এবং বি. জি. 
পি. এই দুটোর মধ্যে কোনটা গ্রহণযোগ্য? আজকে নির্বাচনের পরে প্রকাশ্যে একথা আপনাদের 
বলতে হবে। কারণ দেশের রাজনীতি যে ভাবে চলছে, যেভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠছে তাতে ভারতবর্ষের সমূহ বিপদ। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রীয় মোর্চা প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিল যে বোফর্সের দালালদের নাম এক মাসের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। আজকে 
কংগ্রেস দলের পক্ষে আমরা এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আওয়াজ তুলছি যে বোফর্সের দালালদের 
নাম প্রকাশ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মোর্চা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রতি পালন করতে 
তারা বার্থ হয়েছে। নির্বাচনের পরে সেই প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করতে পারেন নি। আমি 
আপনাদের একথা বলতে চাই, আজকে যে চিৎকার আপনারা করছেন, সেই চিৎকার একদিন 
আপনাদের কাছে ব্যুমেরাং হয়ে দীঁড়াবে। বিরোধী দলের ভূমিকায় থেকে সরকারের দিকে 
আঙ্গুল তুলে তার সমালোচনা করা যত সহজ, শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব কাধে নিয়ে সরকার 
চালান তত সহজ নয়। এই দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। বোফর্সকে নিয়ে যখন সি. 
বি. আই. মামলা রজ্জু করেন তখন হিন্দুজার বিরুদ্ধেও করেন, উইন চাড্ডার বিরুদ্ধেও 
করেন। রাজীব গান্ধীকে জেরা করার কথা বলেছেন। রাজীব গান্ধীকে জেরা করতে আমরা 
কুষ্ঠিত হব না। আমরাও দলের পক্ষ থেকে বলবো যে করুন জেরা রাজীব গান্ধীকে, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকেও জেরা করতে হবে। বোফর্স কেলেঙ্কারীর 
সঙ্গে এরাও জড়িত হয়ে আছেন কিনা এই বিষয়েও তদন্ত করা প্রয়োজন এবং সি. বি. 
আইকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে তদস্ত নিরপেক্ষ। তদন্ত নিয়ে আমরা কেন 
চিন্তিত? কারণ বাংলার আই. পি. এস. অরুণ প্রকাশ মুখাজী, তিনি সি. বি. আই.-এর 
ডাইরেক্টর ছিলেন, তাকে অন্যায় ভাবে সরিয়ে দেওয়া হল। এই ঘটনা যখন হল তখন 
মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবাদ করলেন না কেন? একজন সৎ, দক্ষ প্রশাসক হিসাবে সি. বি. আই.-এর 
বিশ্বাসযোগ্যতা যখন দেশের মানুষের মধ্যে ফিরে আসছিল, সৈয়দ মোদির হত্যাকান্ডের জন্য 
অভিযোগ যখন গঠিত হয়েছিল সঞ্য় সিংয়ের বিরুদ্ধে, আমরা সেই সময়ে দেখেছি যে 
বোফর্স কেলেঙ্কারীর তদন্ত করতে গিয়ে ভি. পি. সিংয়ের মন্ত্রীসভার কোন সদস্য সম্পর্কে 
যখন কাগজপত্র তৈরী হয়ে আসছিল তখন অরুণ প্রকাশ মুখারজীকে সরিয়ে দেওয়া হল। 
আজকে কেন তাকে সরিয়ে দেওয়া হল এই প্রশ্ন মানুষ আমাদের কাছে জানতে চাইবে না? 
পশ্চিমবঙ্গের একজন দক্ষ, সং প্রশাসক হিসাবে অরুণ প্রকাশ মুখাজীর অপসারণের মধ্যে 
দিয়ে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী যে সৎ, প্রচ্ছন্ন প্রশাসনের 
প্রতিশ্রুতি দেশের মানুষের কাছে দিয়েছিলেন আজকে তার যথার্থ প্রতিফলন হয় নি এবং 
সেটা এই কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। আজকে তাই এই সমস্ত কাজের জন্য দেশের 
মানুষের কাছে আমাদের প্রতিবাদ জানাতে হবে, তার কারণ সমস্ত বিষয়গুলির সঙ্গে আমাদের 
দেশের স্বার্থ জড়িত হয়ে আছে। 


রাজ্যপালের ভাষণ এবার আমাদের সামনে যে উপস্থিত হয়েছে, আমরা রাজ্য সরকারের 
কাছে জানতে আগ্রহী ছিলাম কেন্দ্রের বন্ধু সরকারের কাছে আপনারা কী দাবী সনদ পেশ 
করলেন, বাংলার মানুষকে তা জানান। কী কী দাবী সনদ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আপনারা 
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উপস্থিত করলেন? ৬৩ দফা দাবী আপনারা পেশ করেছেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমি 
পড়েছি, বিধানসভা এখন চলছে, বিধানসভার মধ্যে ৬৩ দফা দাবী পেশ করে আমাদের 
অবহিত করতে পারা গেল না, কেন্দ্রীয় বন্ধু সরকারের কাছে আপনারা কী কী দাবী পেশ 
করেছেন, ৬৩ দফা দাবী আপনারা শিকেয় তুলে রাখলেন, এখন হলদিয়া এবং বক্রেশ্বর এই 
দুই দফা দাবী নিয়ে আপনারা সেই ৬৩ দফা দাবীকে দুই দফায় সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন 
এবং বাকী দাবীগুলোকে আপনারা বিধানসভায় উপস্থিত করতে পারলেন না। আমরা বিধানসভা 
চলাকালীন নিশ্চয়ই এটা প্রত্যাশা করবো যে বিধানসভাকে সম্পূর্ণ ভাবে অন্ধকারে রেখে 
সরকার চালানো ঠিক নয়। অতীতের রাজ্যপালের ভাষণগুলো যখন পড়তাম, তাতে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে আমরা দেখতাম কেন্দ্রের বন্ধু সরকারের কাছে দাবীতে দাবীতে সেই রাজ্যপালের 
ভাষণগুলো পরিপূর্ণ থাকত। আজকে কেন্দ্রের বন্ধু সরকারের কাছে দাবী পেশ করেছেন, সেই 
সম্পর্কে কোন বক্তব্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আপনারা আমাদের বক্তব্যের প্রতিবাদে কেউ 
কেউ বললেন যে এ সব আপনাদের আশায় ছাই, এই সরকার ভাঙবে না, অটুট থাকবে। 
আমাদের ভরসা ওখানেই। কেন্দ্রীয় সরকার আপনাদের উপর ভরসা করে টিকে আছে, 
মোরারজী দেশাই আপনাদের উপর ভরসা করে টিকে ছিলেন, তারপর মোরারজী দেশাই এর 
সরকারকে এই ভারতবর্ষের মাটি থেকে আবার বিদায় দেবার ক্ষেত্রে যে দলগুলো প্রথম 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সে. তো আপনারাই। তাই আপনাদের সমর্থনে যখন কেন্দ্রীয় 
সরকার টিকে আছে, আমাদের নিশ্চয়ই বিশ্বাস, আজ হোক, কাল হোক আপনাদের জন্যই 
এই সরকারের একদিন পতন ঘটবে এবং আপনারাই প্রমাণ দেবেন সেদিন, যুক্তি খাড়া 
করবেন, যুক্তি উপস্থিত করবেন যে আপনাদের এর পেছনে কত যুক্তি ছিল। হলদিয়া এবং 
বক্রেশ্বর নিয়ে আপনারা এখানে অনেক কথা বলছেন, গৌতম বাবু তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, 
আমি সংবাদপত্র পড়েছিলাম এবং শুনেছিলাম যে পুঁজিপতিদের ক্যাডলক কংগ্রেসের কাছে 
আছে নাকী, ওরা কী বলে দেবে, কার সঙ্গে শিল্প করা যায়, কার সঙ্গে করা যায় না? 
আমাদের সৌগত বাবু যখন তীব্র ভাবে সরকারের হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে আম্মানি, মিত্তাল, 
গোয়েঙ্কাদের উপস্থিতিতে সমালোচনা করেছিলেন, তিনি এই ভাষায় বলেছিলেন, আমি গৌতম 
বাবুকে বলি, তিনি তরুণ, তিনি সম্ভাবনাময় নেতা দলের, নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি কী জানেন, 
নিশ্চয়ই জানেন, একদিন তো আপনাদের এই দলই বাংলার বুকে এই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের 
বিরুদ্ধে লড়তে হবে এক সাথে, টাটা, বিড়লা, গোয়েক্কার কালো হাত, গুঁড়িয়ে দাও, ভেঙে 
দাও, এই শ্লোগান দিয়ে তো ব্রিগেডে কত সমাবেশ এককালে করেছেন আর আজকে সকালে 
টাটা, দুপুরে বিড়লা, রাতে গোয়েঙ্কা, মধ্য রাত্রে মিত্তাল, কোন সময় আজকে বীরেন সাহা, 
এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যখন দেশের শিল্প গঠন করবার জন্য একজন তরুণ কণ্ঠ থেকে 
এই সব কথা প্রতিধ্বনিত হতে শুনি তখম এই কথা ভেবে আমাদের করুণা হয়, আপশোস 
হয়, আপনারা যুব শক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে বিপথগামী করে তাদের দলীয় নীতিকে অন্যায় 
ভাবে এদের মাথায় চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এদেরকে দিয়ে কথাগুলো 
সভার মধ্যে বলানো হচ্ছে। এই মার্কসবাদের বিচ্যুতি। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে মার্কসবাদের 
সহবস্থান, সমান্তরাল অর্থনীতির এই রাজনীতি কোন মার্কসবাদের তত্বে এই কথা উল্লেখ 
আছে? আপনারা আজকে সেই কারণে টাটার সঙ্গে পাঁচতারা হোটেল করছেন, বিড়লার সঙ্গে 
ইলেকট্রনিক্স কম্পলেক্স তৈরী করছেন, গোয়েঙ্কাদের সঙ্গে, মিস্তলদের সঙ্গে আপনারা 
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পেট্রোকেমিক্যাল তৈরী করেছেন। মার্কসবাদের সমস্ত তত্বকে আজকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন আর 

সরকারী সমস্ত পরিকল্পনাগুলো কারখানাগুলো আজকে লসে রান করছে। আজকে আপনাদের 

তাই মনে রাখতে হবে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য একদিন যাদের 

উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, আজকে সেই পুঁজিপতিদের দোসর হয়ে আপনারা ভারতবর্ষে একচেটিয়া 

পুঁজিপতিদের সঙ্গে সহবস্থান করছেন। 

[4-05 __ 4-15 চ.%.] 


আর কালো হাত ভেঙে দাও, শুঁড়িয়ে দাও নয়, আজকে সেই হাতের সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে আপনারা বাংলাকে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন। অথচ এক সময়ে কংগ্রেস দলকে টাটা 
বিড়লার দালাল, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দালাল বলে এই দেশের যুব-শক্তিকে কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে তাদের অনেক রঙ্গিন স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলেন। তাই আজকে যুব-শক্তি 
বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আপনারা বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প করছেন, ৫০ কোটি টাকা মাটি 
কাটতেই খরচ হয়ে গেছে। আপনারা ওখানে কনসালটেন্ট নিয়োগ করেছেন, ৫% কমিশন 
হিসাবে তাকে ৫০ কোটি টাকা দেবেন। অথচ যে তরুণ, কিশোর, যুবকরা সত্যি সত্যিই স্বপ্ন 
দেখেছিল যে, বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়িত হবে এবং সেই হিসাবে হাজার হাজার 
তরুণ যুবক যে রক্ত দান করেছিল সেই রক্তের হিসাব আপনারা এই বিধানসভায় উপস্থিত 
করতে পারলেন না। বক্রেশ্বর নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, সাপ্লিমেন্টরি প্রশ্ন হয়েছে __ 
কত রক্ত সংগৃহীত হয়েছে এবং সেই রক্তের বিনিময়ে কত অর্থ সংগৃহীত হয়েছে? আমরা 
উত্তর পাই নি। এটা বাংলার মানুষ জানতে চায়, কিন্তু তারা জানতে পারে নি। মানুষ 
বক্রেশ্বর প্রকল্পকে সমর্থন করেছে, বহু মানুষ, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়েছে, 
তার হিসাব বাংলার মানুষ চাইলে অন্যায় করবে? আমরাও চাই আপনারা হলদিয়া, বক্রেশ্বর 
করুন, আমরাও হলদিয়া বক্রেশ্বরের দাবীকে সমর্থন করে এই বিধানসভা থেকে সর্বদলীয় 
প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। আমরা কখনই আপত্তি করি নি। আমরা আপনাদের দাবীকে সমর্থন 
জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু আপনারা হলদিয়া, বক্রেশ্বরের নামে রাজনীতি করছেন। আমরা বলেছিলাম 
আপনারা এই রাজনীতি বন্ধ করুন। আজকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে একটা সরকার 
বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, বাংলার বুকে আজকে সেই পরিস্থিতি এসে দীঁড়িয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণে 
অনেক বড় বড় কথা বলা হয়েছে। অথচ আমরা দেখছি গোটা রাজ্যে বিদ্যুতের বেহাল 
অবস্থা। কিন্তু বিদ্যুৎ পরিস্থিতি বা বিদ্যুৎ সঙ্কট নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একদিনও এই বিধানসভায় 
বিবৃতি দেওয়াটা প্রয়োজন মনে করলেন না। আমরা এই বিধানসভায় বার বার প্রশ্ন করছি 
যে, শীতকালেও এই লোডসেডিং কেন, এইরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি কেন? মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা 
চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। অথচ রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী এই বিধানসভায় এসে একদিনের 
জন্য পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখছেন না। গত বিধানসভায় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন 
রেখেছিলাম যে, কোথায় সমস্যা তা বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলুন? তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা 
করুন। কিন্তু তার কাছ থেকে কোন সাড়া পাইনি, উত্তর পাইনি। পথ-ঘাটের দুরবস্থা, কলকাতার 
ট্রাফিক জ্যাম-এর কথা নূতন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকেই কাগজে আছে পথ 
দুর্ঘটনার কথা। কোন কাগজে লিখেছে ৫০ জন আহত, কোন কাগজ লিখেছে ৯৯ জন 
আহত। পথ-ঘাটের দুরবস্থাকে, ট্রাফিক জ্যামকে আপনারা কোথায় নিয়ে গিয়ে পৌছেছেন! 
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হকারদের জন্য আজকে কলকাতার রাস্তায় চলা বিপদজনক হয়ে পড়েছে। সর্বত্র হকাররা 
রাস্তা জবর-দখল করে নিয়েছে, এমন ভাবে তারা ফুটপাথ দখল করেছে যে মানুষকে 
বিপদজনকভাবে রাস্তায় নেমে চলতে হচ্ছে, ফলে পথ দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে এই 
হচ্ছে পথ-ঘাটের অবস্থা, অপর দিকে নগর উন্নয়ণের জন্য বরাদ্দ ধরা হচ্ছে! আমি খুব 
দায়িত্ব নিয়ে বলছি কলকাতা শহরে বে-আইনী বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বর্গ-রাজ্যে রূপাস্তরিত 
হয়েছে, ইনল্লিগ্যাল কনসট্রাকশনের প্যারাডাইজে রূপান্তরিত হয়েছে। শুনেছি বুদ্ধদেববাবু আগামী- 
কাল এ বিষয়ে কি সব বিল আনছেন। যদি আনেন তখন এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। 
কলকাতা শহর বে-আইনী বাড়ির স্বর্গ রাজ্য হয়ে গেছে এবং হাওড়ার একই পরিস্থিতি। ছোট 
ও মাঝারী শহর উন্নয়ণ প্রকল্পের কাজও ভাল হচ্ছে না। এ বিষয়ে গত বাজেটে রাজ্য 
সরকারের যে অর্থ বরাদ্দ ছিল সেই অর্থও রাজ্য সরকার খরচ করতে পারেন নি। বুদ্ধদেব 
বাবু গত বছর বাজেট বক্তৃতায় আমার অভিযোগকে স্বীকার করে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 
হ্যা, আপনার অভিযোগ স্বীকার করছি, ছোট, মাঝারী শহর উন্নয়ণের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা 
খরচ করতে পারি নি। রাজ্যের হাসপাতালগুলি নরক-কুন্ড হয়ে গেছে, কোন চিকিৎসা হয় 
না। প্রশান্ত শুর যদি অস্তত সাতটি বিষয়ে একটু নজর দেন তাহলেই সেগুলির অবস্থার 
অনেক উন্নতি হয়, অনেকটা সুষ্ঠুভাবে চলে। আমি তাকে অনুরোধ করছি যে, তিনি 
হাসপাতালগুলির জন্য বেসিক এ্যামিনিটিসের ব্যবস্থা করুন। হাসপাতালের কর্মচারীদের মধ্যে 
ডিসিপ্লিন ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন। হাসপাতালগুলিকে পরিচ্ছন্ন করুন, ক্রিনলিনেসের 
দিকে দৃষ্টি দিন। কমিউনিকেশন উইথ দি পেসেন্টস সঠিক ভাবে চালু করুন। পানিসমেন্ট টু 
দোজ রেসপনসিবল ফর ব্রেকিং ডিসিপ্লিন, তার জন্য একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এ্যাটেনডেল্স 
খাতাটার দিকে ভাল ভাবে নজর রাখুন। আর সুপারভিসন করুন। এই সমস্ত কাজগুলি 
করতে হবে। তবেই কিছুটা অবস্থার উন্নতি হবে। আজকে হাসপাতালে গিয়ে রোগী মনে করে 
না যে, সে হাসপাতালে রোগ সারাতে এসেছে, সে মনে করে যে, সে এমন জায়গায় 
পৌছেছে যে, তার মৃত্যু অনিবার্ধ। 


মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অসীম দাশগুপ্ত একটি উত্তর 
দিয়েছেন ২৭শে অক্টোবর ১৯৮৯ সালে। তিনি বলেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১০ বছরে ১২ 
বার বিদেশ সফর করেছেন। এই ১০ বছরে ১২ বার বিদেশ সফরের খরচ হিসাবে তিনি 
হিসাব দিয়েছেন মোট ২ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৩২ টাকা ১৬ পয়সা খরচ হয়েছে। এছাড়া তিনি 
এর পরেও বিদেশ সফর করেছেন যার হিসাব মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় আমাদে? দেন নি। 
আমার একটাই অনুরোধ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের ব্রেকআপ এ্যকাউন্টস আমাদের 
সামনে উপস্থাপিত করা হোক। ইয়ার উয়াইজ ব্রেক-আপ এ্যকাউন্টস এখানে উপস্থাপিত 
করবার দাবী এই সরকারের কাছে আমি রাখছি। এই সরকারের কাছে বেঙ্গল ল্যাম্প 
রোড রোলার ক্রয় কেলেঙ্কারী, কোরিয়ার সিমেন্ট ক্রয় কেলেঙ্কারীর কথা বলেছি। কিন্তু এই 
সরকার সংখ্যাধিক্যের জোরে আমাদের সমস্ত কিছু দাবী বাতিল করে দিয়েছেন, একটি ক্ষেত্রেও 
কোন গুরুত্ব এই সরকার দেন নি, একটি ক্ষেত্রেও হাউস কমিটি নিয়োগ করছেন না। অতীতে 
উত্থাপিত এতগুলি অভিযোগ নিয়ে আমরা এই বিধানসভায় বলেছিলাম হাউস কমিটি ঘোষণা 
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করে দিন, কিন্তু তা করলেন না। এদিকে বোফর্স, ফেয়ারফ্যাক্স নিয়ে হাউস কমিটি করার জন্য 
আপনারা তো এত স্বোচ্চার ছিলেন, এখানে কেন নয়? আজকে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প পরিস্থিতি 
ভয়াবহ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আজকে নৌহাটিতে গৌরিপুর জুট মিল এবং নদীয়া জুট 
মিল ১৯ মাস ধরে বন্ধ। নফরটাদ জুট মিল বন্ধ, হাওড়ার নস্করপাড়া জুট মিল বন্ধ, জয় 
ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উষা ফ্যান বন্ধ, মেটাল বক্স বন্ধ, কেশোরাম কটন মিল বন্ধ, বেঙ্গল ল্যাম্প 
বন্ধ, এম. এম. সি. বন্ধ, হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্রাস ফ্যাকটরী বন্ধ __ এতগুলি কোম্পানী 
বন্ধ, অথচ এখানে কিছু কিছু কোম্পানী ফুলে ফেঁপে উঠছে -__- কোনগুলি. ফুলে ফেঁপে 
উঠেছে __ ইস্টার্ণ বিস্কুট কোম্পানী, নর্থ ইস্টার্ণ বিস্কুট কোম্পানী, ইস্টার্ণ স্ন্যাক্স ফুড প্রডাকটস, 
ডানকুনি, ইস্টার্ণ প্যাকেজিং কোম্পানী, স্টার ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী, সিদ্ধার্থ ফুড প্রডাকটস 
_- এই এতগুলি কোম্পানী আজকে ফুলে ফেঁপে উঠছে। এই কোম্পানীগুলির মালিকানা 
কাদের? ২১ হাজার ক্ষুত্র শিল্প যেখানে বন্ধ সেখানে কোন শিল্পপতির এতগুলি শিল্প আজকে 
ফুলে ফেঁপে উঠছে? ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনানসিয়াল করপোরেশনের মদতে এই ৭টি কোম্পানীতে 
লক্ষ,লক্ষ কোটি কোটি টাকা নিয়োগ করে সরকারী অর্থে কোন্‌ শিল্পপতিরা গত ১২ বছরে 
এই কোম্পানীর মালিক হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে আমি তা শুনতে চাই। তাদের 
মালিক কে আমি তাও জানতে চাই। এই ৭টি কোম্পানীর নাম অন্‌ রেকর্ড লেখা থাক। 
ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনানসিয়াল করপোরেশনের মদতে এবং সরকারী তহবিল থেকে এক-একটি 
কোম্পানীকে কখন কখন ২৫ লক্ষ টাকা, কখন কখন ২০ লক্ষ টাকা, কখন কখন ৩০ লক্ষ 
টাকা এক-এক খেপে অনুদান দেওয়া হয়েছে কেন? এদের বিরুদ্ধে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কোন 
অভিযোগ আছে কিনা, কোন সম্পর্ক আছে কিনা এটা আজকে জানতে চাই। আমার বিশ্বাস 
কোন সম্পর্ক নেই, তবুও আমি ওনার মুখ থেকে শুনতে চাই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
কতকগুলি প্রশ্ন রাখতে চাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তার জবাব দেবেন আশা করি। জন্ম 
ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল জগমোহনের নিয়োগকে উনি সমর্থন করেন কি না? লোকসভার 
নির্বাচনের সময় যেমন ওনারা ভেবেছিলেন বি. জে. পি. সাম্প্রদায়িক দল তেমনি এখন 
ভাবেন কি না? বোফর্স-এর দালালদের নাম প্রকাশ করার জন্য রাষ্ট্রীয় মোর্চার সঙ্গে যে 
একজোট হয়েছিলেন, সেই দালালদের নাম আজ পর্যন্ত প্রকাশ না হওয়ায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি 
লঙ্ঘিত হয়েছে কি না? প্রাক্তন সি. বি. আই. ডিরেকটর, অরুণ প্রকাশ মুখাজীর অপসারণকে 
উনি সমর্থন করেন কি না? রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে উপস্থাপিত দুর্নীতির যে 
সমস্ত অভিযোগ উঠেছে সেইসব ব্যাপারে হাউস কমিটি গঠন করবেন কি না? রাজ্যে রাজনৈতিক 
খুন এই মুখ্যমন্ত্রীর আমলে বেড়েছে কি না? কলকাতায় বে-আইনী গৃহ নির্মাণের প্রবণতা 
বেড়েছে কি না? দেশে শিল্প পরিস্থিতি উদ্বেগজনক কি না? সল্টলেকে জমি হস্তান্তর হয়েছে 
কিনা এবং বড়লোকরা এসব জমি কিনে নিয়েছে কি না? কৃষি খণ মকুবের জন্য কেন্দ্রের 
বন্ধ সরকারের উপর চাপ দেবেন কি না? এটাই আমার জিজ্ঞাস্য। সি. পি. আইয়ের সদস্য 
শ্রী ওমর আলি এই সরকারের ব্যর্থতা সম্পকে এবং পঞ্চায়েতের দুর্নীতি সম্পকে গত 
পরণগুদিন যে বক্তব্য রেখেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সেই বক্তব্যের সঙ্গে একমত কি না? 
এবং মাননীয় সদস্য শ্রী বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় যে বক্তব্য রেখেছেন (বামফ্রন্টের শরিকদল) 
সেই বক্তব্যের সঙ্গে এই সরকার একমত কি না? 
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কলকাতার বুকে সল্ট লেকে যে নেহেরু ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছিল, অরুণ 
নেহেরু মহাশয়, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এর স্পনসরশিপ বাতিল করে দিলেন। ৩৭ লক্ষ টাকা, 
এটা কলকাতার গর্ব, নেহেরু ফুটবল পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। আমার মনে 
হয় কলকাতা শহরের বুকে এতবড় নেহেরু ফুটবল খেলা কখনও হয় নি, সেটা কেন বাতিল 
করা হল সেটা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই এবং সেই সঙ্গে 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করে এবং আমাদের বক্তব্য সমর্থন করে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সুভাষ বসু ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর 
মাননীয় ননী কর মহাশয় যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব রেখেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। 
আমি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যেই আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব, কারণ আমি মাননীয় 
সদস্য শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী মহাশয় এবং শ্রী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্য শুনলাম। 
বক্তব্য রাখবেন, কিন্তু ওরা ওঁদের বক্তব্যকে কোথায় নিয়ে গেছেন? আমাদের দেশটা মূলতঃ 
কৃষি প্রধান দেশ, তার মধ্যে কি ওঁরা গেছেন? যেটা প্রতি পাতায় পাতায় রয়েছে। ওরা 
একটা জনসভার বক্তৃতা এখানে করে গেলেন, বাইরে একটা মঞ্চ করেই তো ওটা করতে 
পারতেন। কিন্তু যে বক্তব্য এখানে রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে ১৩ বছরের মধ্যে গত বছর 
থেকে এখানকার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে নিনেন ক্ষোত্রে কতটা উন্নতি হয়েছে এই 
সীমিত ক্ষমতার মধ্যে, সে বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নি। ওঁরা নির্বাচন নিয়ে শুরু করলেন 
__ আমি যদি ভুল না করে থাকি -- তাহলে অভ্তত ২৭ বার মাননীয় সত্যরঞ্জন বাপুলী 
মহাশয় বলেছেন যে, বামফ্রন্ট বৈজ্ঞানিক রিগিং করেছে। আমার বক্তব্য হল রিগিং কারা শুরু 
করেছিলেন? গণেশ ঘোষ, যিনি অস্ত্রাগার লু্ঠনের বিপ্লবী নেতা ছিলেন তার নির্বাচনে মাননীয় 
প্রিয়রঞ্জন দাশমুল্সী মহাশয় দাঁড়িয়ে সেই সময় রিগিং শুরু করেছিলেন। বুথ দখল করে ছাপ 
মেরে রিগিং শুরু করেছিলেন। ১৯৭২ সালে জ্যোতি বসু মহাশয় বরানগরে দাঁড়ালে রিগিং 
করে ৪০,০০০ ভোটে তাকে হারিয়ে ছিলেন। যদি ফেয়ার ইলেকশন হোতো তাহলে মাননীয় 
জ্যোতি বসু মহাশয়কে হারানোর মত কেউই পশ্চিমবঙ্গে ছিল না। আজ জ্যোতি বসু মহাশয় 
একমাত্র লোক যিনি বেঁচে আছেন ও যিনি স্বাধীনতার আগে শিয়ালদহ থেকে আসাম রেলওয়ে 


1৭05 | 
রহ টিন রিসানি। [ 24) 1210121/, 1990 ] 
কনস্টিটিউয়েল্সীর হুমায়ুন কবীর একজন পুরোধাকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু ওখানে আপনারা 
মাত্র ৩ ঘন্টার মধ্যে ইলেকশন শেষ করে দিলেন। গুলি, বন্দুক ইত্যাদির সাহায্যে ছাপ মেরে 
মাননীয় জ্যোতি বসুকে হারিয়ে দিলেন। কাজেই রিগিংয়ের কথা আপনাদের মুখে সাজে না। 
আবার বক্তৃতায় বলেছেন যে, অন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে পদত্যাগ করত। যে প্রধানমন্ত্রীর 
কনস্টিটিউয়েলসীতে একজন বিধানসভার সেগমেন্ট প্রার্থী সঞ্জয় সিং গুলি বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর 
সাথে পাঞ্জা লড়া শুরু করেছেন। 


এঁ কংগ্রেস সরকারের আমলে পেরী শান্্রী নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই 
নির্বাচন কমিশনার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সিটের ১০০টি বুথে যখন রিগিং হল তখন সেই 
১০০টি বুথেই পুনরায় নির্বাচনের আদেশ দিলেন। এরপরও রিগিং-এর কথা বলছেন কংগ্রেস 
দল! সেই ১০০টি বুথে পুনর্নিবচিন হয়েছে। লজ্জা করে না? বক্তৃতায় ওরা রাজমোহন গান্ধীর 
কথা উল্লেখ করলেন না। রাজমোহন গান্ধীকে সাংবাদিকদের সামনে পেটান হল। এরপরও 
রিগিং-এর কথা বলছেন? স্যার, নির্বাচন যদি কোথায়ও হয়ে থাকে সেটা হয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গে 
এবং এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের পীঠস্থান। ওরা কথায় কথায় রাস্তায় বসে পড়েন, আগুন লাগান, 
মৃত্যুমুখী শিশুর নাক থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডারের নল খুলে নেন, কিন্তু তবুও পেটান হয় 
না। কাজেই গণতন্ত্র কোথায়? ওরা বহালতবিয়তে বাস করছেন। কিন্তু আমরা স্ত্রী-পুত্র পরিবার 
নিয়ে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যস্ত বাস করতে পারি নি। আমরা দেখেছি, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় 
পশ্চিমবঙ্গ সার্ভে করতে বেরিয়েছেন, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। আমরা জানি, সোনারপুরে 
নির্মল চ্যাটাজীকে খুন করা হল এবং সদ্য স্বামীহারা গীতা মুখাজীর উপর সেই খুনে জল্লাদ 
বলাৎকার করলো। সেই ধনা গুভ্ডা সিদ্ধার্থ রায় সেখানে গেলে বলে যে, ওখানে নাকি সুষ্ঠ 
নির্বাচন হয় নি! সেইজন্যই রাজ্যপাল তার ভাষণে বলেছেন -_ “আমার সরকার সুষ্ঠুভাবে 
নির্বাচন সমাধান করতে পেরেছেন” । ভূমি সংস্কার এবং জমিদারী উচ্ছেদ বিলের কথা কংগ্রেস 
সরকার ১৯৫৫ সালে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তারা মহিষের নামে, গরুর নামে জমি 
বেনাম করে রেখেছিলেন। এক ভদ্রলোক মেনকা নাম ধরে ডাকায় দেখা গেল যে, যে হেঁটে 
আসছে সে কোন মেয়েছেলে নয়, একটি গরু। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৯২ লক্ষ 
৬০ হাজার একর জমি খাস করা হয়েছে এবং ৮ লক্ষ ৭৭ হাজার একর জমি ভূমিহীন 
কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। এসব কথা তো বললেন না? আমি বলতে চাই, একমাত্র 
পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে এইরকম ভূমি সংস্কার হয় নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
সেটা করতে পেরেছেন বামফ্রন্ট সরকার। ভারতবর্ষের ২৫টি রাজ্যে টোটাল যে খাস জমি তার 
পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই পশ্চিমবঙ্গে বিলি করা সম্ভব হয়েছে। 


[4-25 -_ 4-35 চ7৬.] 


আজকে ওনারা বলছেন যে কাশ্মীর উত্তাল। কারা এর জন্য দায়ী? কাশ্মীরে এই যে 
উত্তাল হয়েছে এর, বিষবৃক্ষ তো আপনারা রোপণ করেছেন। যখন ফারুক আবুল্লা এই 
ময়দানে এসে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক উন্নতি করার জন্য অ-কংগ্রেসী সরকারগুলি মিলিত হয়েছিল 
ঠিক সেই সময় আপনারা কাশ্মীরে গন্ডগোল বাঁধিয়ে দিলেন। তার সরকারকে ফেলে দিয়ে 
একজন পাকিস্থানের গুপ্তচর তাকে বসিয়ে দিলেন সেখানে। আপনারা সেই যে বিষবৃক্ষ রোপণ 
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করেছিলেন এখন সেটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কাশ্মীর সম্পর্কে আপনারা আবার কথা বলেছেন? 
তারাই আজকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আপনারা পাঞ্জাবের কথা বলছেন? কয়েক বছর ধরে 
তো সিদ্ধার্থ বাবু সেখাৰে ছিলেন। সেখানে দিনেও সরকার ছিল না আর রাতেও সরকার 
ছিল না। যে কোন লোক যখন খুশী গিয়ে যে কাউকে মেরে চলে আসতে পারতো। আজকে 
পাঞ্জাবে স্বাধীনতার জন্য তারা আত্মত্যাগ করছে খালিস্থান চাইছে। কংগ্রেসের ভ্রান্ত নীতি ভ্রান্ত 
অর্থনীতি এবং কৃষিনীতির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে। কারণ কোন একটা বাড়িতে যদি ৫ ছেলে 
থাকে তার মধ্যে কোন একটা ছেলেকে যদি সিক্ষের কাপড় দেওয়া হয় আর অন্য ছেলেকে 
যদি সুতীর কাপড় দেওয়া হয় তাহলে তো ভায়ে ভায়ে ছন্দ লাগবেই। কেন্দ্রের বিগত 
সরকার পশ্চিমবাংলাকে বঞ্চিত করেনি£ আমরা এখানে পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স তৈরী করবো 
বলে অনুমোদন চেয়েছিলাম। গত ৫ বছরে পীঁচ-পাঁচটা রাজ্য পেন্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সের 
অনুমোদন পেল আমরা পেলাম না। পশ্চিমবাংলা আপনাদের অন্ন দেয় নি, জল দেয় নি, 
আলো দেয় নি? আপনারা বিরোধী দল বলে একটা কথাও বলবেন না? দিল্লী গিয়ে ১৬ 
জন এম. পি. মুখে কুলুপ বেঁধে বসে রইলেন এক মাত্র অশোক সেন ছাড়া। মনুমেন্টের 
তলায় আপনাদের সম্বর্ধনা সভায় __- আমরা রাজনীতি করি, আমাদের সব কথা মনে থাকে 
_ আপনাদের সমস্ত এম. পি.-রা মিলে শপথ করেছিলেন যে পশ্চিমবাংলার স্বার্থ রক্ষা 
করবেন, তা না হলে পদত্যাগ করবেন। কোথায় পদত্যাগ করেছেন? একমাত্র অশোক সেন 
মহাশয় পদত্যাগ করেছেন। কারণ মাথার পাশের দুটো না থাকায় লজ্জা নেই। সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার বীজ আপনারা বপন করেছেন। টালাপার্কে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছেন 
আপনাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আবার ওই প্রধানমন্ত্রী কেরলে গিয়ে মুসলিম লীগকে পাশে 
বসিয়ে তাদের হয়ে ওকালতি করেছেন। এই জিনিস আমরা দেখেছি। সাম্প্রদায়িকতার কথা 
বলছেন আপনারা? আজকে আপনারা শিল্পের কথা বলছেন। আমরা মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত 
হই নি। এই পারলামেন্টারী ডেমক্রেসীর মধ্যে আমরা কাজ করছি। অতএব আমরা শিল্প গড়ে 
তুলবই। কারণ শিল্পের জঠর থেকেই বিপ্লবের জন্ম নেয়। আমরা নূতন শিল্প গড়ে তোলার 
অনুমোদন চাইছি। লক্ষ লক্ষ বেকার থাকবে এই অবস্থায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শিল্প গড়ে তুলবে 
না এটা হতে পারে না। এই কথা বলে মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করে ছাঁটাই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অশোক ঘোষ ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপরে ধন্যবাদসূচক 
যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য ননীবাবু এনেছেন, সেই ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবকে আমি সমর্থন 
করতে পারছি না। আমি সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে যে ভাষণটিতে এককালের 
ইনটেলিজেন্স বুরোক্রাট, বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের প্রিয় রাজ্যপালকে দিয়ে প্রতিটি ছত্রে যে 
দপ্তরের কথা বলা হয়েছে তার প্রতিটিই অসত্যে ভরা। স্যার, আমরা দেখছি যে এক যুগ 
ধরে অপদার্থতা, অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা এই বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলাকে দিচ্ছে । আমরা 
এও লক্ষ্য করলাম যে সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি দিয়ে কেন্দ্রের নয়া দোস্ত এই বামফ্রন্ট 
সরকার তাদের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধেছে। আমি চেষ্টা করছি, প্রতিটি ছত্র কি ভাবে অসত্য 
দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে তা দেখাবার। বলা হয়েছে যে, “রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ 
বিতর্ক এবং তৎসম্পর্কিত ঘটনাবলী এই রাজ্যের কোনো কোনো অংশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
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মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু প্রশাসনের সময়োচিত হস্তক্ষেপ ও এই রাজ্যের জনগণের 
শুভচেতনার দরুণ কোনো অবাঞ্থিত ঘটনা ঘটেনি।” স্যার, আমি বলছি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং 
ভোটের লোভে বাবরের জীবন-পন্ভী নিয়ে যেখানে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা সেখানে বললেন, 
আমার বগলে বাবরের জীবন-পঞ্ভী আছে। কিন্তু কে রাম? কোথায় জন্মেছিলেন তিনি তা 
মানুষ তো জানে না। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসু মুসলিমদের সুড়সুড়ি দিয়ে 
আসলেন। আবার হিন্দু এলাকায় গিয়ে অযোধ্যা রাজার পূজা করে এলেন। ভারতবর্ষে 
অভিনয়ে পারদর্শীতার জন্য পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ পদক দেওয়া হয়। রামারাও তার পারদর্শীতা 
দেখিয়েছেন অভিনয়ে, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু সেই অভিনয় দেখিয়েছেন এই 
পশ্চিমবাংলায়। আমরা লক্ষ্য করলাম-_এখানে বলা হয়েছে__“অশাস্তির সব আশঙ্কা নিরসন 
করে লোকসভার সাম্প্রতিক নির্বাচন যে শান্তিপূর্ণ ভাবে অবাধে অনুষ্ঠিত হতে পেরেছে__এটাও 
আমাদের পক্ষে শ্লাঘাজনক ও তৃপ্তিদায়ক।” এই রাজ্যে নির্বাচন যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে 
তারজন্য মাননীয় রাজ্যপাল তৃপ্তি পেয়েছেন। স্যার, 'আামি আপনার মাধ্যমে একটি কথা বলছি, 
লোকসভার এই যে নির্বাচন এই রাজ্যে হয়ে গেল, সেই নির্বাচনে যদি হিটলারের ন্যাৎসী 
বাহিনীর লোকেরা বেঁচে থাকতো তাহলে তারাও লজ্জা পেত। ভোটার লিস্ট কি ভাবে তৈরী 
হয়েছিল? কো-অর্ভিনেশন কমিটি, নন-গেজেটেড পুলিশ আর সি. পি. এম.'এর মস্তান বাহিনী, 
এই তিনজন মিলে ভোটার লিস্ট তৈরী করেছিল আর মানুষকে ভোট দিতে বাধা দিয়েছিল। 
এর পরেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দাবী করেন নির্বাচনে তিনি তৃপ্তি পেয়েছেন! নির্বাচনে এও দেখা 
গেছে যে একটা বুথে কংগ্রেস পেয়েছে তিনটি ভোট আর সি. পি. এম. পেয়েছে আটশো 
ভোট। এই নির্বাচন অতীতের সমস্ত নির্বাচনকে ল্লান করে দিয়েছে। আমি প্রতিটি বুথের হিসাব 
দিয়ে বিরক্ত করতে চাইছি না। প্রিয়রঞ্জন দাশমুগীকে ভোটের দিন বুথের সামনে বোমা দিয়ে 
মারা হয়েছে। এর পরেও মুখ্যমন্ত্রী বলবেন এখানে নির্বাচন অবাধ এবং শাস্তিপূর্ণ হয়েছে? 
মাননীয় কেন্ড্ীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজার বাড়িতে ভোটের সময়ে বোমা মারা হয়েছে। এই যেখানে 
অবস্থা ছিল সেখানে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে যাবে কি করে? স্যার, আমরা দেখছি মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী তৃপ্তি পেয়েছেন। তার বয়স হয়েছে। তার ৭৬ বছর বয়স হয়েছে। তিনি বিধানচন্দ্ 
রায়ের সময় থেকে আজ পর্যস্ত এই যে বয়সে এসে পৌছেছেন এবং তিনি যা বলছেন তাতে 
এটা বোঝা যাচ্ছে যে বয়সের ভারে তিনি হিসাব রাখতে পারছেন না। বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় আসার পর পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বসে পুলিশ কমিশনারকে বলে দিলেন 
কনষ্টেবলদের নন-গেজেটেড নাম দিয়ে এ্যাসোসিয়েশন করার অধিকার দিতে । আজকে যখন 
দেখছেন পুলিশ বাহিনীর মধ্যে নানা রকম বিশৃঙ্খলা তখন বলছেন দুষ্টের দমন সৃষ্টের পালন 
করো। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই কথা লজ্জাকর। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই কথা মানায় 
না। তিনি থানায় থানায় একটি করে লোক্যাল কমিটির অফিস খুলে দিয়েছেন। তাদের দাপটে 
পুলিশ স্বইচ্ছায় কাজ করতে পারে না। গত আট বছরের মধ্যে কোন পুলিশ কর্মচারীর কোন 
প্রমোশন হয়েছে? পুলিশের মধ্যে প্রমোশন আজ বন্ধ হয়ে আছে। নীচের তলাকার মানুষ 
আজ কোনো বিচার প্রায় না-_বিচারের নামে তারা যা পায় তা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। 
বিচার মানুষ পাবে কি করে? শুধু কমরেডদের তেল দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। 
আজকে এই অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষের সামনে। সাধারণ মানুষ পুলিশের কাছে 
গেলে তারা উপেক্ষিত হয়। প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী হেমস্ত মুখোপাধ্যায় মারা যাবার কিছুদিন 
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আগে তীর সারা জীবনের স্বীকৃতি সোনার মেডেল চুরি যায়। তিনি তখন প্রায় কাদতে কাদতে 
থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে বলেন, তোমরা আমার মেডেলগুলো উদ্ধার করে দাও। কিন্তু 
তার সেই আবেদনে পুলিশের ঘুম ভাঙেনি। | 


[4-35 __ 4-45 ৮... 


পুলিশের ঘুম ভাঙলো তখন যখন ভি আই পির আত্মীয়ার গড়িয়াহাটে শাড়ী কিনতে 
গিয়ে শাড়ী চুরি গেল। পুলিশের তখন রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া হল। শেষ পর্যস্ত সেই শাড়ী 
পুলিশ দিয়ে উদ্ধার করা হল। সুতরাং পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজে লাগান হচ্ছে না। 
পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছে না। রাইটার্স বিম্ডিংসের ঠান্ডা ঘরে বসে স্টোন 
ম্যান পুলিশী মন্ত্রী যে ভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন সেইভাবে পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে। সেই অনুযায়ী 
থানায় থানায় কাজ হচ্ছে। আজকে পুলিশের মধ্যে নিরপেক্ষতা থাকলে আসানসোলের বালক 
সহ তুষ্ঠ মন্ডল, বঁনগার কালিপদ বিশ্বাস এঁদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যেত। এদের 
আত্মা বিচার চাইছে, স্টোন ম্যানের কাছে এরা বিচার চাইছে। সারা পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীরা 
আজকে নিরাপত্তা চায়। তাই তারা চিৎকার করে বলছে যে প্রয়োজনে দিব মোরা এক নদী 
রক্ত, হোক না পথের বাধা, প্রস্তর শক্ত। আজকে তাই আমরা বলতে চাই যে আমরা আর 
এই সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গের বুকে চলতে দেবো না। যখন এঁদের সরকারী অপদার্থতা দপ্তরে 
দপ্তরে দেখা গিয়েছে, যখনই এঁদের বিরুদ্ধে দুর্ণীতি কথা বেশী শোনা যায় তখনই এরা একটা 
বই বার করে ফেলে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একটা বই বার করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে, তার নাম 
হল অপপ্রচার পুস্তিকা। আমাদের তো বেঙ্গল ল্যাম্প এবং ট্রাম কোম্পানির ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী 
বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল, তার আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করেছিলাম। আমি 
তো বলছি রাজীব গান্ধী বাপের ব্যাটা ছিলেন বলে যখন তার বিরুদ্ধে বোফর্স কেলেক্কারীর 
অভিযোগ উঠলো তখনই তিনি এনকোয়ারী কমিশন বসাতে বললেন এবং সেইভাবে এনকোয়ারী 
কমিশন বসানো হল। আমার প্রশ্ন জ্যোতি বাবু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেখানে 
বেঙ্গল ল্যাম্প এবং ট্রাম কোম্পানির অভিযোগ উঠলো তখন তিনি কেন বলতে পারলেন 
না যে তদন্ত কমিটি বসিয়েছি। এটুকু সাহস তিনি দেখাতে পারলেন না? উল্টে তিনি 
অপপ্রচার পুস্তিকা নামে একটা বই বার করে দিলেন। আর তাদেরই বন্ধু আর এস পির 
বিরুদ্ধে কথা বলে একটা হাস্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করলেন। 'এই অবস্থার উন্নতি করার 
জন্যে জ্যোতি বাবু এমন একজন মন্ত্রীর হাতে এর তদস্তের ব্যবস্থা করলেন যিনি সকালে উঠে 
জ্যোতি বাবুর পায়ে হাত দেন আবার বিকেলে জ্যোতি বাবুকে প্রণাম করে কাজে বসেন। সেই 
মন্ত্রীর নাম অসীম দাশগুপ্ত, তাকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়ে জ্যোতি বাবু চলে গেলেন। অসীমবাবু 
অনেক সার্টিফিকেট টিকেট জোগাড় করে' বললেন যে না আপনি চোর নন। সেইভাবে জ্যোতি 
বাবু প্রকাশ্যে বললেন যে না আমি চোর নই, আমি সাধু। যতীন চক্রবর্তী মিথ্যা কথা 
বলেছেন। এইভাবে তো বামফ্রন্ট সরকার বেঁচে আছে, আর এতসব ঘটনার পরেও আর এস 
পি বামফ্রন্টের পদলেহন করে চলেছে। আবার জ্যোতি বাবু যতীন চক্রবর্তীর জায়গায় মতীশ 
রায়কে মন্ত্রী করতে চাইছেন। এইতো আপনাদের অবস্থা এবং এরপরেও আর এস পি 
আজকে পরিণতি কি দেখছি__তারা কুচবিহারে মার খাচ্ছে, সারা উত্তরবঙ্গে মার খাচ্ছে, তাও 
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সি. পি. এমের পদলেহন করে চলেছে। নেতাজীর জন্মদিনটিকে জাতীয় ছুটির দিবস হিসাবে 
পালন করার জন্যে আমরা সবাই মিলে বিধানসভাতে প্রস্তাব করেছিলাম এবং তাতে সকলেরই 
সমর্থন ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী উপেন্দ্র এসে কি বললেন? তিনি এসেই বললেন ওসব 
জাতীয় ছুটি ফুটি হবে না। 
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আপনাদের ভাবতে লজ্জা করে না যে বীর সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা সংগ্রামী আপনাদের 
দলের নেতা, যে দলের প্রতীক সিংহ, সেই সিংহ এখন কোথায়? সেই সিংহ কি এখন 
খাঁচায় বন্দী হয়ে আছে? সেই সিংহ কি এখন জ্যোতি বাবুর পদলেহন করে ভেড়ার মত 
ঘুরে বেড়াচ্ছে? স্যার আমরা দেখেছি যে পশ্চিমবাংলায় সেই অবস্থা নেই। স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তরের 
ব্যাপারে আপনারা দেখেছেন স্বাস্থ্যদপ্তরের মন্ত্রী হচ্ছেন প্রশান্ত শুর মহাশয়, হসপিটালগুলিতে 
যদি যান তাহলে দেখবেন যে মানুষ যখন হসপিটালগুলিতে যায় তখন দুই পায়ে হেঁটে যান 
আর চার পেয়েতে আসে, এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে প্রশাস্তবাবুর দৌলতে। হাসপাতালগুলিতে 
শিশুরা যারা যাচ্ছে, নবজাতক শিশুরা মারা যাচ্ছে, অথচ প্রশান্তবাবু ঠান্ডা ঘরে বসে আছেন। 
নব জাতক শিশুদের কুকুরে খেয়ে যাচ্ছে, অথচ মন্ত্রী ঠান্ডা ঘরে বসে আছে। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী 
নির্মলবাবুকে পশ্চিমবাংলার মানুষ খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে জানেন, পশ্চিমবাংলার রেশন ব্যবস্থা ভেঙে 
পড়ার পিছনে তিনি হচ্ছেন একটা কারণ। আমরা খাদ্যমন্ত্রীকে দেখেছি বেহালায় যখন ভেজাল 
তেল খেয়ে মানুষ পঙ্গু হয়ে যায় তখনও সেই নির্মলবাবু বহাল তবিয়তে মন্ত্রীতে আছেন; 
মুখ্যমন্ত্রী তাকে বরখাস্ত করেননি। পশ্চিমবাংলার নগর উন্নয়ণ মন্ত্রী যিনি আজকে নিজেকে 
দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দাবী করেন, যিনি দুর্যোধন হিসাবে বসে আছেন তিনি যদি দেখেন 
তাহলে দেখতে পাবেন যে আজকে প্রচুর বহুতল বাড়ী হাওড়া এবং কলকাতা জুড়ে রয়েছে। 
আজকে তিনি চিন্তা করছেন এই সমস্ত বেআইনী বহুতল বাড়ীগুলি বন্ধ করতে হবে যাতে 
প্ল্যান পাস আর না হয় তার জন্য একটা অর্ডিনাল আনা দরকার । কুন্দলিয়ার বাড়ী ভেঙে 
যাবার পর মানুষ যখন চিৎকার করতে শুরু করলো বেআইনী বাড়ী হচ্ছে, ঠিকমত মেটিরিয়ালস 
দেওয়া হচ্ছে না তখন পূর্তমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুর ঘুম ভাঙল। এই রকম হাজার হাজার কুন্দলিয়া 
চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। স্যার, আপনি যদি স্টেশান থেকে হাওড়ার দিকে যান তাহলে মনে 
হবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ সেখানে সূর্যের কিরণ বা টাদের জ্যোৎস্না প্রবেশ করে 
না। আজকে হাওড়া শহরে এই রকম বহু বেআইনী বহুতল বাড়ী মাথা তুলে দীড়িয়ে আছে। 
আজকে দ্বিতীয় হুগলী সেতু এখনও তৈরী হলো না-_কেন? কেনই বা সেটা রাজ্যপালের 
ভাষণে উল্লেখ নেই যে, আমরা যা টার্গেট করছি সেটা হচ্ছে অমুক দিনের মধ্যে এটা করতে 
পারব। নগর উন্নয়ণ ও নগর সংস্কারে এলেন সাংস্কৃতিক মন্ত্রী, যিনি অভূতপূর্ব আয়োজন 
করলেন সারা দেশের প্রতিথযথা শিল্পী ও বিভিন্ন দেশের চিত্র পরিচালকদের নিয়ে। আমরা 
লক্ষ্য করলাম সেই অনুষ্ঠানে এমন অবস্থা হল যার ফলে আমাদের মাথা হেট হয়ে গেল, 
ও পশ্চিমবাংলার চনুচ্চিত্র আস্তজার্তিক কলঙ্ক হিসাবে দেখা গেল। সাধারণ মানুষ টিকিট 
কেটেও হলে প্রবেশ করতে পারলো না তারা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, দাঁড়িয়ে থেকে থেকে চলে 
গেল। তার কারণ রাইটার্সের জ্যোতিবাবুর ঘর থেকে ও বুদ্ধদেববাবুর ঘর থেকে এত বেশী 
ডে ন্লিপ বিলি হয়েছে যে সেখানে শিল্পীদেরও প্রবেশাধিকার ছিল না, চলচ্চিত্রকারদেরও হলে 
প্রবেশাধিকার ছিল না, যার ফলে তারা বদনাম করে চিত্র পরিচালকরা ধিক্কার জানিয়েছেন, 
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এর পরেও বুদ্ধদেববাবু বলেন আমি ঠিক আছি। আজকে পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতের যে অবস্থা 
দাড়িয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে এত শীতেও লোডশেডিং হচ্ছে, এই জিনিস কি পশ্চিমবঙ্গে 
কোনদিন হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রবীরবাবু যার ডাক নাম হচ্ছে পাখী, পাখী যেমন 
দীড়ে বসতে পারে না এই আছে, এই নেই; ঠিক তেমনি এই শীতেও বিদ্যুতের অবস্থা এ 
রকম। কেন এত লোডশেডিং হচ্ছে সেটার ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে এই ভাষণের মধ্যে উল্লেখ 
নেই। আপনারা বক্রেম্বরের কথা বলছেন, অথচ আপনারা একটা খুঁটি গেড়ে ৫৪ কোটি টাকা 
শেষ করেছেন। আর তরুণ বালক, যুবকদের আপনারা বললেন রক্ত দাও, আমরা বক্রেশ্বর 
দেব। আপনাদের মনে আছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন রক্ত দাও, স্বাধীনতা দেব, তার 
পরেই জ্যোতিবাবু বললেন রক্ত দাও, বক্রেশ্বর দেব। ক্যাডাররা লাইন দিয়ে রক্ত দিয়েছিলেন, 
আর যে সমস্ত শ্রমিকরা কলে কারখানায় কাজ করে তাদেরকে বলেছিলেন তিন দিনের 
পারিশ্রমিক দৈনিক ভাতা হিসাবে দিতে হবে। শ্রমিকরা যখন দিতে রাজি হল না, তারা 
বললো যে তিন দিনের রোজ কোথা থেকে দেব, তারা ইউনিয়নকে বলল, তারা বললো 
এসব শুনব না, তখন প্রশাসনিক চাবুকের আঘাতে তিন দিনের যা রোজ তা কেটে নেওয়া 
হলো। সেই চোখের জল ফেলা পয়সা দিয়ে বক্রেম্বর কি হচ্ছে-_সেখানে বস্তা বস্তা সিমেন্ট 
চুরি হচ্ছে, বীম চুরি হচ্ছে, মাটি কাটার টাকা চুরি হচ্ছে-_সি. পি. এম.-র কক্ট্রাকটাররা চুরি 
করছে, যার জন্য সেখানকার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে এফ. আই. আর. করেছে 
তাদেরকে গ্যারেস্ট করানোর জন্য। 
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বক্রেশ্বর নিয়ে জ্যোতিবাবু তার প্রতিশ্রুতি এখানে রাখতে পারবেন না। তিনি ভাবছেন, 
“স্বপ্ন দেখছেন, যে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কল্যানী করেছেন, দুর্গাপুর করেছেন, চিত্তরঞ্জন 
বলতে পারেন। কিন্তু স্যার, তিনি কিছু করতে পারবেন না। এর পরে স্যার, অসীম দাশগুপ্ত, 
যিনি এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী, এই মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখন শিল্প দপ্তর দেখাশোনা করছেন। 
তিনি শিল্পের জন্য কি করেছেন? ভারতবর্ষ শিল্পে শীর্ষস্থান ছিলো, পশ্চিমবাংলাকে আজকে 
পঞ্চম, ষষ্ঠ স্থানে নামিয়ে এনেছেন, এই ১২ বছর ধরে। আমরা অসীমবাবুকে দেখছি স্যার, 
সকালে তাজ হোটেলে ব্রেক ফাস্ট করছেন, এর পরে পার্ক হোটেলে লাঞ্চ করছেন, আর 
রাত্রিরে গ্রান্ড হোটেলে ডিনার খাচ্ছেন। এই তো অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে। পুঁজিপুতিদের আশ্রয়ে 
মদতপুষ্ট এই বামফ্রন্ট সরকার কতকগুলি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, কম্যুনিস্ট নেতা জ্যোতি 
বসু এই ভাবে রাজ্য শাসন করছেন। স্যার, যাঁরা এই বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে 
এলেন সেই সমস্ত গরীব সরকারী কর্মচারীদের পে-কমিশন বেরোলো ঠিকই, কিন্তু অনেকদিন 
পরে বেরোলো কারণ তখন জ্যোতিবাবু তিনি ওই সমস্ত শিল্পপতিদের নিয়ে বাস্ত। সরকারী 
কর্মচারীদের নিয়ে ভাববার সময় তখন তার নেই। এর পর স্যার, দেখুন, পে-কমিশন 
বোরোলো ঠিকই কিন্তু স্যার এর থেকে বাদ পড়লো পুরসভার কর্মী এবং শিক্ষকরা। 
শিক্ষকরা চিরকালই অবহেলিত। এটা আমাদের সমাজে প্রচলিত। পুরকর্মীরা খাদ পড়লো তার 
একটা কারণ আছে স্যার-_কারণটি হলো কলকাতা কর্পোরেশানের নিরাচন এই বছরের জুন 
মাসে। কোলকাতা কর্পোরেশান সহ ৮২ টি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন হবে এই বছরে। ঠিক 
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নির্বাচনের মুখে দাদন দেবেন, তখন পুরকর্মীদের তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যাকর 
করবেন। অর্থমন্ত্রী সুপরিকল্পিতভাবে এই জিনিস করে চলেছেন। আমরা রাজ্যপালের ভাষণে 
লক্ষ্য করেছি যে এই রাজ্যে দুধ, মাংস, ডিম এবং পশমের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বারবার 
বলেছেন। স্যার, এই সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছেন, কি কর্মসূচী নিয়েছেন? স্যার দুধের 
অবস্থা দেখুন, দুধের লাইনে লোক দাঁড়িয়ে থাকে, তারা পায় না। খালি হাতে ফিরে আসে। 
এই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের দুর্ধীমন্ত্রী শ্রী প্রভাস ফদিকার করেছেন। স্যার, আজকে এই মাদার 
ডেয়ারীকে অরফ্যান ডেয়ারীতে পরিণত করেছেন। কলিকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুরে এই প্রকল্প 
চালু আছে। ১৯৮৭-৮৮ সালে ২০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে, ১৯৮৮-৮৯ সালে ১৭ 
কোটি টাকা লোকসান হয়েছে, ১৯৮৯-৯০ সালে ২০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। এই 
অবস্থা দুগ্ধ প্রকল্পের নামে চলছে। প্রভাস বাবুর কোনো ক্ষমতা নেই। সি. পি. এম. এবং ডি. 
ওয়াই, এফ, আই-এর যখন সম্মেলন চলে তখন সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয় প্রভাস বাবুর কাছে 
বলেন যে লিটার লিটার দুগ্ধ পাঠাও, প্রভাসবাবুর কোনো ক্ষমতা নেই, কারণ সুভাষবাবু 
জ্যোতিবাবুর খুব কাছের লোক। তারপর স্যার, পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ ব্যবস্থার অবস্থা দেখুন, 
শেষ দিকে রবীনবাবু যখন দপ্তরের মন্ত্রী এবং শ্যামলবাবু কমিটির চেয়ারম্যান তখন বাইরে 
থেকে ঘুরে এসে এক্সপিরিয়েল গ্যাদার করলেন, ভাবলেন যে পরিবহণ ব্যবস্থার একটু উন্নতি 
হবে কিন্তু কলিকাতার পরিবহণ ব্যবস্থা অপদার্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যথা পূর্বং তথা পরং। 
গ্রামের বাসগুলিতে লোকেরা মাথার উপর বসে আছে। কুকুর, বিড়ালের মতন অবস্থায় 
পর্যবসিত করে ফেলেছেন। আমি বিধানসভার প্রোসিডিংস দেখছিলাম, যখন পরিবহণ মন্ত্র 
ছিলেন শৈল মুখার্জী তখন তিনি বলেছিলেন প্রাইভেট বাসকে কলকাতায় আনা হোক হাওড়া 
শহর পেরিয়ে, তখন এখানে দাঁড়িয়ে এখন যিনি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবু তিনি চিৎকার করে 
বলেছিলেন প্রাইভেট বাসকে এখানে আনা যাবে না। এটা বিধানসভার প্রোসিডিংসে আছে। 
এখন হাজার হাজার বাস কলকাতা শহরে নিয়ে আসছে, তার বিরুদ্ধে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট 
পার্টির বলার কিছু নেই। কারণ, তাদের তহবিলে প্রচুর টাকা দিচ্ছে। মংস্য দপ্তর একটা 
অপদার্থ দপ্তর। এত অপদার্থ মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী যে আমরা বার বার বলা সত্বেও তাকে 
সরান হয়নি। কারণ, তিনি সি. পি. এমের তল্লিবাহক একজন মনত্ী। গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী 
সরল দেব যখন চিৎকার করে বলছেন যে আমাকে অসহযোগিতা করছে প্রশাসন তখন সি. 
পি. এমের ক্যাডাররা গিয়ে গ্রন্থাগার মন্ত্রীকে অপমান করছে। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের 
প্রশাসন। সার্বিক ভাবে বামফ্রন্ট সরকারের যে ব্যর্থতা রাজ্যপালের ভাষণে কোথাও তার 
উল্লেখ নেই। আজকে বামফ্রন্ট সরকার সবচেয়ে বড় বিপদের মধ্যে পড়েছে। এতদিন কেন্দ্র 
দিচ্ছে না, রাজ্যের জনগণ পাচ্ছে না, রাজীব গান্ধী এইভাবে আমাদের রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা 
করছে বলেছেন, আজকে নিচের তলার ক্যাডাররা বুঝতে শিখেছে যে দিল্লীতে যারা বসে 
আছে সেই কেন্দ্রের বঞ্চনা শুনতে আমরা রাজী নই, বন্ধু সরকারের কাছ থেকে প্মইয়ে দিতে 
হবে। আজকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে কথা নেই যখন কাশ্মীর, পাঞ্জাব নিয়ে মানুষ 
উত্তাল হয়ে উঠেছে, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জ্যোতি বাবুর কথা বলার কোন ক্ষমতা 
নেই। লাল বান্ডা করে পুকার-__এই লাল ঝান্ডা, কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকাকে যখন 
রোমানিয়ার জনগণ ক্রোধে ফেটে পড়ে নামিয়ে দিচ্ছে, ইউরোপে যখন কমিউনিস্ট পার্টির 
পতাকাকে নামিয়ে দিচ্ছে তখন আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে নীরবতা পালন করছে। সারা বিশ্বে যখন 
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লাল ঝান্ডার এই অবস্থা তখন এখানে একা রক্ষা করছে কিরণময় নন্দ এবং জ্যোতি বসু। 
আমি তাই রাজ্যপালের ভাষণের তীব্র বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অশোক বাবু আমাদের ফরওয়ার্ড 
ব্লকের কথামত বক্তৃতা দিলেন যে নেতাজীর জন্মদিনে ছুটি হল না, তার যেন বেশী দরদ। 
অবশ্য আমরাও ক্ষুব্ধ, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বন্ধু সরকারের কাছে ১৩৭ জন এম. 
পি. সই করে দেওয়া সত্বেও এই ছুটি মঞ্জুর করাতে পারলেন না, সেই বিষয়ে আমরাও 
ক্ষুধ। এই বন্ধু সরকার কয়েকদিন আগে এসেছেন, কিন্তু কংগ্রেস তো বহুদিন ধরে ওখানে 
বসে আছে, ভোটের আগের দিন মুসলিম ভোট পাওয়ার জন্য হজরত মহম্মদের ছুটি ডিক্রেয়ার 
করলেন, কিস্তু বাঙালী ভোট পাওয়ার জন্য যদি নেতাজীর জন্মদিন ছুটি ঘোষণা করে যেতেন 
তাহলে আমরা খুশী হতাম। যাই হোক: অশোক বাবু উল্লেখ করেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ 
জানাই। আমি অশোক বাবুর সঙ্গে একমত যে এই জিনিসটা হওয়া উচিত ছিল। তবে ওরা 
যা বললেন তাতে ওরা ভাল কিছু দেখতে পান না, বোধ হয় কলকাতা শহরের বাইরে অন্য 
রাজ্যে ওদের যাওয়ার সুযোগ কম হয়। বাইরে না দেখলে পশ্চিমবঙ্গে আমরা কেমন আছি 
সেটা বলা সম্ভব নয়। মাননীয় সদস্য সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখলাম বিধানসভার খুব বেশী 
সমালোচনা করতে পারেন নি, তিনি সম্পূর্ণ পার্লামেন্টের আলোচনা এখানে করলেন। 
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যাতে পশ্চিমবাংলার ভাল মন্দ বিশেষ কিছু বলতে না হয়। আমার মনে হচ্ছে তিনি 
বাইরে বিশেষ কোথাও যান নি। বাইরে না যেতে পারলে, অন্য রাজ্যের অবস্থা না দেখলে 
পশ্চিমবাংলার যে কিছু ভাল হচ্ছে সেটা বোঝা যাবে না, সবই যে ভাল হচ্ছে, তা আমি 
বলব না, আরো অনেক ভাল হওয়া উচিত ছিল। ক্রটি অনেক আছে নিশ্চয়। এবারে 
সাম্প্রদায়িকতার কথা একটু বলি। ভাগলপুরে কংগ্রেসী সরকার থাকা সত্বেও যে ভাবে 
নির্বিচারে সাম্প্রদায়িকতা হয়ে গেল এখানে বহু চেষ্টা করেও সেটা করা যায় নি। সাম্প্রদায়িকতা 
সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল। ভাগলপুর থেকে রিফিউজি হয়ে বহু লোক মালদহ জেলায় এসেছিল। 
মুসলমান অধূষিত এলাকা হওয়া সত্বেও সেখানে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। 
সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে নির্বাচনের কথা বললেন। মালদহ জেলায় কংগ্রেসের দুজন প্রার্থী জিতেছে। 
তারা কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে, তাদের উপর নির্ভর করেই জিতেছে সব চেয়ে 
আশ্চর্যের বিষয় হল এই, বি. জে পি. ভোট কংগ্রেসী বাক্সে পড়েছে এটা আপনারা সমান 
ভাবে হিসাব করে দেখুন যে, বি. জে. পি. ভোটগুলি গেল কোথায়? কংগ্রেসের পক্ষেই বি. 
জে. পি. ভোট পড়েছে। বি. জে. পির লোকেরা কংগ্রেসের গাড়ীতে করে ঘুরে বলেছে 
কংগ্রেসকে ভোট দাও। আর মুসলমান গ্রামে গিয়ে বরকত সাহেব বলছেন-_পরিষ্কার ভাবে 
না করাটা উচিত হয়নি -_ যাই হোক, তিনি বলছেন, মুসলমানরা এদেশে থাকতে পারবে 
না, যদি না রাজীব গান্ধী থাকে। এই হচ্ছে ওদের শ্লোগান। আর একজন প্রার্থী তিনিও এই 
সাম্প্রদায়িকতা শ্লোগান প্রচার করেছেন। কাজেই আমাদের পক্ষ থেকে যতখানি না হয়েছে, 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তার থেকে অনেক বেশী হয়েছে অন্তত আমাদের জেলায় এটা হয়েছে। 
দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই, রাজীব গান্ধী রাম জন্মভূমি দিয়ে আরম্ভ করেছিলেন। উনি ভেবেছিলেন 
রাম জন্মভূমির ইসটিকে বাঁচিয়ে রাখলে হিন্দু ভোট পাওয়া যাবে। তাই তিনি রাম জন্মভূমি 
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দিয়েই প্রচার আরম্ভ করলেন। এটা ভুল হয়ে গেল। তাদের রামকে ছিনিয়ে নিল বি. জে. 
পি.। তিনি হেরে গেলেন। এইভাবে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন। গোর্খাল্যান্ডের 
মোকাবিলা একমাত্র বামফ্রন্টের কর্মীরা বিশেষ করে সি. পি. এম কর্মীরাই করেছেন। গোর্খাল্যান্ডের 
বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের বহু লোক প্রাণ দিয়েছে। বোফর্স সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করার 
প্রয়োজনীয়তা কতখানি আছে আমি জানি না। এই বিষয়ে আমাদের কি করণীয় আছে তাও 
আমি জানি না। ওখানে বন্ধু সরকার আছে ঠিক। কিন্তু তাই বলে ওখানে বামফ্রন্ট সরকার 
গদিতে বসে নেই। কাজেই এই কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কৃষিতে যে উন্নতি 
হয়েছে সেই সম্পর্কে ওরা এক লাইন'ও বললেন না। এটা বললে আমরা বুঝতাম যে ওরা 
কিছুটা উন্নতির কথা বলছেন। গরীবদের জন্য সস্তা দরে চাল দেওয়া হল, কাশ্মীর ছাড়া 
ভারতবর্ষের আর কোথাও দেওয়া হয়নি। কাশ্মীরে অন্য কারণে দেওয়া হয়। রেশন কার্ড 
দেওয়া নিয়ে গোলমাল থাকতে পারে, কিন্তু ১ কোটি ৩৮ লক্ষ লোককে যে এই সুযোগ 
সুবিধা দেওয়া হল সেই সম্বন্ধে তো ওরা একটি কথাও বললেন না। বর্গাদাররা যে খণ 
পাচ্ছে, কংগ্রেস সরকার যেখানে আছে তারা কি পাচ্ছে? বিহার, ইউ.পি.তে পাচ্ছে? বহু বর্গা 
রেকঙ হয়েছে। ওরা ভাল কাজকে ভাল বলতে পারেন না। ভাল বললে সুব্রতবাবুর মত 
অবস্থা হবে। ভাল কাজকে ভাল বললে পার্টিতে বিব্রত হতে হয়। 
তবে আমরা যদি মনে করি যে, আমরা ফেল করা ছেলেদের মধ্যে বেশী নাম্বার 
পেয়েছি সেকথা বললে কিন্তু হবে না, আমাদের দোষক্রা এলি দেখতে হবে। বিদ্যুতের ব্যবস্থা 
গ্রামাঞ্চলে ভেঙ্গে পড়েছে। এটা বিদ্যুতের অভাবের জন্য নয়, বিদ্যুতের যারা কর্মী তারা ঠিক 
মতন কাজ করছেন না। আজকে এর ফলে বিদ্যুৎ গ্রামে যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ মাঠে যাচ্ছে না 
ফলে চাষের ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। এই সমস্ত জিনিসগুলি আমাদের বুঝতে হবে। আমি 
এখানে এটা নিয়ে বার বার বলেছি কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা যে আমি উল্লেখ করলেও 
এটা নিয়ে একটা তদস্তও হয়নি। আজকে এ বিষয়ে আমরা যদি সচেষ্ট না হই তাহলে 
ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যাবে-_একথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এর পর আমি 
বেকারীর কথায় আসছি। ৫৫ হাজার লোককে শশ্রুতে পাঠালাম। ২৫ হাজার লোক রেকমেনডেড 
হল কিন্তু তার মধ্যে ১০ হাজার লোকও পাইনি ব্যাঙ্ক লোন। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের 
চাকরি তো হয়ই না কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও বু পদ খালি আছে যেগুলিতে 
রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না। এ দিকে আমাদের নজর দেওয়ার দরকার আছে। আমার ব্লকে তিনটি 
পোস্ট ৭ বছর ধরে খালি পড়ে আছে সেগুলি পুরণ হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
বলব, কেন হচ্ছেনা, কোথায় বাধা, নিযুক্তিতে অসুবিধা কি সেগুলি বিবেচনা করা দরকার 
এবং এরজন্য একটি কমিটি করা দরকার। এর পর আমি যে বিষয়টির অবতারণা করবো 
তারজন্য হয়ত আমাকে সেক্টেরিয়ান বলা হতে পারে কিন্তু না বলে উপায় নেই বলে আমি 
বিষয়টির অবতারণা করবো, বিষয়টি হচ্ছে, উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু 
থেকেই যাচ্ছে। শিলিগুড়িকে একমাত্র উত্তরবঙ্গ বলে ধরলে হবে না, সেখানে সমগ্র উত্তরবাংলার 
গ্রামাঞ্চলের কথাও চিষ্তটা করতে হবে। সেখানে উত্তরবাংলার রাস্তাঘাট সমস্ত বিষয় দেখতে 
হবে। স্যার, সেখানে দুটি জলের টিউবওয়েলের জন্য এম. এল. এ. রেকমেন্ড করেছে কিন্তু 
এক বছরের মধ্যে দুটি টিউবওয়েল হয়নি। এই বিষয়গুলি ভেবে দেখতে হবে। দক্ষিণবঙ্গে যা 
হয় উত্তরবঙ্গে তা হয় না, এতে উত্তরবঙ্গের লোকরা মনে করেন তারা ডিপ্রাইভড হচ্ছেন। 


[015070১১10৭ 0৭ 00৬121২01২5 /10101295 337 


এর থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদ আসে, উত্তরখন্ডের দাবী আসে। আমার মনে হচ্ছে আমরা একটা 
থেকে এরজন্য সাবধান হওয়া দরকার। সাম্প্রতিককালে আপনারা সকলেই জানেন যে একটি 
প্রন্ড কোল্ড ওয়েভ ৯ত্তরবঙ্গের উত্তর দিয়ে চলে গেল এবং তাতে দু-একজন লোক মারাও 
যেতে পারে কিন্তু একখানি কম্বলও সেখানে গেল না। সেখানে আমি টেলিগ্রাম পাঠালাম, ডি. 
এমকে বললাম কিন্তু একখানি কম্বলও গেল না। তা' ছাড়া সাম্প্রতিককালে যে বিরাট ঝড় 
হয়ে গেল তারজন্য একখানি ত্রিপলও গেল না। এতে সেখানকার মানুষরা মনে করছেন যে 
একটা ডিসক্রিমিনেসান হচ্ছে। এর পর আমি শিল্পের কথায় আসছি। মাশুল সমীকরণ নীতি 
যতদিন না উঠছে ততদিন আমাদের রাজ্যের শিল্পগুলির অবস্থা এইরকম থাকবে বলেই আমার 
ধারণা। কয়েকটি জেলাকে বলা হয়েছে শিল্পে ব্যাকওয়ার্ড জেলা। উত্তরবাংলায় গ্রামাঞ্চলে শিল্পে 
পরিকাঠামো যা তৈরি করা দরকার সেগুলি তৈরি হয়নি। 

[5-05 -- 5-15 7.৮.] 

এই কথাগুলি আজকে চিস্তা করা দরকার। আমাদের গ্রামাঞ্চলে জমি আছে, জায়গা 
আছে, বেকার লোক আছে কিন্তু সেখানে শিল্প প্রসারের জন্য কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। 
শুনেছিলাম মালদায় শিল্পের জন্য একটা ইনফ্রান্ট্রীকচার হচ্ছে কিম্বা হবে। কিন্তু বহুদিন যাবৎ 
কিছু দেখছি না। আজকে আই. আই. টি-তে লোক ভর্তি হবে কিন্ত সেখানে সীট পাচ্ছে না। 
আমরা শুনেছিলাম যে মালদায় মেয়েদের জন্য একটি আই. আই. টি-এর ব্যবস্থা করা হবে। 
কিন্তু সেটাও এখনও পর্যস্ত কিছু হয়নি। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবো যে এই 
সম্পর্কে যেন ভাবা হয়। তারপরে হাসপাতালগুলি সম্পর্কে আমরা দেখেছি যে বছরের পর 
বছর সেখানে দক্ষ ডাক্তার থাকছে না। আজকে গ্রামের হাসপাতালগুলিতে এ. টি. এস 
থাকছে না। আমরা হেলথ কমিটিতে আছি, আমরা বারে বারে বলছি কিন্তু তাতেও কিছু 
হচ্ছে না। গ্যান্থুলেন্স-এর জন্য টাকা মঞ্জুর হচ্ছে কিন্তু সেই টাকা যাচ্ছে না। আজকে সমস্ত 
জিনিস যদি রাইটার্সে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে তাহলে কোন কাজ ঠিক মত হয়না। সি. এম. 
ও, এইচকে যদি ক্ষমতা না দেওয়া যায় তাহলে অবস্থার কোন উন্নতি হবে? এই রকম 
অবস্থায় আমাদের পক্ষে লোককে জবাব দেওয়া মুসকিল হচ্ছে। একটা হাসপাতালে ১৩ বছর 
ডান্তার নেই। স্া্থমন্ত্রীকে এই বিষয়ে বলা হয়েছিল। তিনি একজন কবিরাজকে দিলেন কিন্ত 
তিনিও যাচ্ছেন না। আমার নির্বাচনী এলাকায় এই রকম অবস্থায় হাসপাতাল চলছে। চিকিৎসা 
সম্পর্কে আমাদের ষে ইবর্রা্ট্রীকচার আছে সেটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ভাল এই বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত স্বাস্্ বিভাগে চতুর্থ গ্রেডের যে সব কর্মচারী আছে তারা ঠিক মত 
কাজ করছে না। তারা যদি ঠিকমত কাজ করে তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। কিন্ত 
তাদের দিয়ে কাজ করানো যাচ্ছে না। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় অনেক চেষ্টা করেছেন 
সকালে সময় মত ডাক্তারদের হাসপাতালে আনার জন্য কিন্তু তাও সম্ভব হয়নি। এগুলি যদি 
বিবেচনা করা না যায় তাহলে আমরা যতই ভাল কাজ করি না কেন সেটা লোকের কাছে 
পৌছাবে না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ করার একটা ভাল সুযোগ 
এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে যে ভাবে কাজ করা হচ্ছে, যে ভাবে সাহা 
করা হচ্ছে ভারতবর্ষের আর কোথাও সেই রকম ব্যবস্থা নেই। আমাদের প্রকতন প্রধানমন্ত্রী 
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এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে কাজ করা হচ্ছে তার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সেটা মানুষের 
কাছে পৌছাচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য কোন সমীক্ষা করা হচ্ছে না। সেটার যদি ক্ক্রিনিং 
করা না হয় তাহলে সেটা ঠিক ভাবে প্রতিফলিত হবে বলে আমি মনে করিনা । আমরা 
সকলের উপরে থাকলেও এটাকে আরো ভাল করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এই কথা বলে 
মাননীয় ননী কর মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। ' | 
শ্রী মান্নান হোসেন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপরে 
মাননীয় সদস্য যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি 
আমার বক্তব্য রাখছি। এই প্রথম আমরা রাজ্যপালের ভাষণে লক্ষ্য করেছি যে কেন্দ্রীয় 
সরকারের বঞ্চনা, কেন্দ্রের চক্রান্ত, কেন্দ্র দিচ্ছেনা, এই ধরনের কথাগুলির উল্লেখ নেই। 
সেদিক থেকে রাজ্যপালের এই ভাষণ অনেকটা নতুন ধরনের। রাজ্যপালের ভাষণের আমি 
বিরোধীতা করছি এই কারণে যে এই ভাষণের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
অক্ষুন্ন থাকা, নির্বিঘ্নে ভোট হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বলেছেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট 
না হওয়ার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই সরকার এজন্য অভিনন্দন 
পাবার যোগ্য। আমি এই বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। কারণ আমরা দেখেছি যে 
বিগত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে গ্রামাঞ্চলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা থেকে 
আরম্ভ করে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পর্যস্ত অনেকেই নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা রাখতে গিয়ে রাম মন্দিরের 
কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে একথাও বলা হয়েছে যে রাম কবে জন্মেছিলেন জানিনা, কিন্তু 
বাবর যে জন্মেছিলেন সেটা ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে আছে। আমরা দেখেছি যে বাংলার বিভিন্ন 
গ্রামে গিয়ে তার আশে-পাশের গ্রামের বিশেষ করে মুসলীম মহিলাদের বোর্থা পরিয়ে মুসলমান 
মহল্লায় ঘোরান হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এরা ভাগলপুর থেকে এসেছে এবং এই ভাবে 
বলে মুসলমান সমাজের ভোট আদায় করার জন্য তাদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। আমরা 
দেখেছি মুসলমান প্রধান এলাকায় তারা সাহায্য প্রার্থনা করেছে, তদস্ত করে দেখেছি সেই 
সমস্ত এলাকাতে আমাদের রাজ্যের কোন না কোন গ্রাম থেকে মুসলমান রমণীদের নিয়ে এসে 
দেখানো হয়েছে, তারা বলেছে এরা ভাগলপুরের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এই বলে এরা 
হয়েছে, এই সরকার দাবী করছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তারা রক্ষা করছেন, অপর দিকে এই 
শাসক দলের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির ক্ষুধে কমরেডরা মুসলমানদের কাছে বাবরী মসজিদ 
ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ৯ই সেপ্টেম্বর এর বি. বি. সি.*র প্রচারকে কেন্দ্র করে এই ভাবে 
তারা অপপ্রচার চালিয়েছে যে বাবরী মসজিদ ভেঙে সেখানে মন্দির করা হয়েছে। এই ধরনের 
প্রচার তারা চালিয়েছে। আজকে যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখার প্রশংসা কুড়োতে 
চাইছেন, তাদের আমি বলবো এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য একমাত্র 
পশ্চিমবাংলার জনগণই কৃতিত্ব দাবী করতে পারে, অন্য কেউ নয়। পশ্চিমবাংলার জনগণকে 
ধন্যবাদ জানানো উঁচিৎ। এখানে দাবী করা হয়েছে নির্বাচনে কোন রকম রিগিং করা হয়নি। 
নির্বাচন নিরপেক্ষ হরেছে। আমি এর বিরোধিতা করছি। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী একটা 
জনসভায়, শিক্ষক সম্মেলনে অথবা কোন সরকারী কর্মচারীদের সম্মেলনে বলেছিলেন, এখানে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রিগিং হয়েছে, সেই জন্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক থেকে শুরু করে যারা 
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আই. এ. এস., আই, পি. এস. অফিসার, তাদের পর্যস্ত তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কী রকম 
ভাবে কারচুপি করা হয়েছে শুনুন, প্রত্যেকটি বুথের ভোটার লিস্ট থেকে কংগ্রেস সমর্থিত 
যারা ভোটার তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি যারা শাসক দলকে ভোট দিতে 
চায় তাদের ৫০ জন কে ভোটার লিস্টে নাম ঢোকানো হয়েছে, এই রকম বহু প্রমাণ আমার 
কাছে আছে। আমরা দেখেছি, গত নির্বাচনে প্রথম থেকে এইভাবে রিগিং শুরু হয়েছে। 
তারপর ভোট পোলের দিন সেদিন লক্ষ্য করে দেখেছি এবং আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন 
জায়গায় খবর নিয়ে দেখেছি, এবার নির্বাচনের পর, প্রত্যেকটি পার্লামেন্ট কনস্টিটিউয়েন্সির দু 
তিনটি গ্যাসেম্বলি টেমেন্টে দেখেছি ক্যান্ডিডেট-এর সিগনেচারের স্পেসিমেন কপি নেই বলে 
কংগ্রেস দলের কোন এজেন্টকে পোলিং বুথে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এটা তো ক্যান্ডিডেটের 
দোষ নয়? এই জিনিস আমরা দেখেছি মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে। 
সেখানে প্রায় ৭৫টা বুথে এর জন্য পোলিং এজেন্ট দিতে পারা যায়নি। সেখানে কংগ্রেসের 
প্রার্থী ছিলেন আজিজুর রহমন, তিনি ইলেকশন এজেন্ট যাকে নিয়োগ করেছেন, এজেন্ট ফর্মে 
তিনি নিজে সই করেছেন, কিন্তু তার কপি. প্রিজাইডিং অফিসার পাননি। যার ফলে এজেন্টকে 
পোলিং বুথে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বেলা ১২টা পর্যস্ত যখন এই জিনিস করা হলো তখন 
আমি একজন প্রিজাইডিং অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন এটা করা হচ্ছে? তিনি জবাব 
দিলেন আমার কাছে ক্যান্ডিডেটের সিগনেচারের স্পেসিমেনের কপি সেই। আমি তখন প্রিজাইডিং 
অফিসারকে এই সম্পর্কে লিখে দিতে বললাম, তিনি লিখে দিলেন। 
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'এম-৮২ নং খুনিয়া পুকুর প্রাইমারী স্কুল বুথে কংগ্রেসই) কোন পোলিং এজেন্টকে 
রাখা গেলনা। কারণ আমার কাছে যে নমুনা সই দেওয়া আছে তাতে ইলেকশান এজেন্ট 
হিসাবে দীপক কুমার রায়ের নাম দেওয়া আছে। কিন্তু দীপক কুমার রায়ের সই না করিয়া 
প্রার্থী আজিজ্দুর রহমানের সই পোলিং এজেন্টের খ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে আছে। কিন্তু আজিজুর 
রহমানের সই এর কোন নমুনা সই আমার কাছে নাই। অনিল চন্দ্র সহা, প্রিজাইডিং 
অফিসার। এই রকম ভাবে প্রতিটি গ্যাসেম্বলী সেগমেন্টে ২০/২৫/৩০টি করে বুথে প্রিজাইডিং 
অফিসাররা কংগ্রেসী এজেন্টদের ঢুকতে দেয় নি। আর সেসব জায়গায় বেলা দুটোর মধ্যেই 
৮০ থেকে ৯০% ভোট পুল হয়েছে। আমরা জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, 
রাজ্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ: করেছিলাম, ইলেরুশন 'কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। 
কিন্ত জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে ইলেকশন কমিশন পর্যন্ত কেউ আমাদের কথায় 
কর্ণপাত করলেন না। এইভাবে যেখানে নির্বাচন হয়েছে সেখানে আজকে আমরা দেখছি 
রাজাপালের ভাষণের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্বাচন অবাধ এবং শাস্তিপূর্ণভাবে 
হয়েছে। নিরপেক্ষ-ভাবে হয়েছে, কোন রিগিং হয় নি! আবার এখানে আমাদের বলা 
হচ্ছে__আপনারা রিগিং-এর কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি। আমাদের কাছে অনেক প্রমাণ 
আছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনে যেভাবে কারচুপি এবং রিগিং করা হয়েছে তা অতীতে 
কোন নির্বাচনে হয় নি। রাজ্যপালের ভাষণে যে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং শাস্তপূর্ণ নির্বাচনের 
কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অসত্য কথা, মিথ্যা কথা, আমরা ও-কথার বিরোধিতা করছি। 
এই ভাবেই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে ভূমি সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। আমরা যারা 
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গ্রামাঞ্চলের মানুষ আমরা জীনি ভূমি সংস্কারের নামে প্রকৃত পক্ষে কি হয়েছে। শাসক দলেরও 
এমন অনেক সদস্য আছেন যাঁরা সেটা জানেন এবং বিশ্বাস করেন, কিন্তু সভায় সেকথা 
বলতে সাহস পান না। তথাপি আমরা কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখেছি শাসক দলেরই কয়েক জন 
সদস্য ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে তাদের আপত্তির কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। গত বার 
সেচ দপ্তর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শাসক দলের বড় শরিক দলের সদস্য এখানে উল্লেখ 
করেছেন যে, সেচ দপ্তর দুর্নীতিগ্রস্ত। ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের 
জাখেরিগঞ্জের গঙ্গা ভাঙ্গন রোধ থেকে শুরু করে সর্বত্র দুর্নীতি। আজকেই শুনলাম শাসক 
দলের একজন সদস্য সেচ দপ্তরের কাজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। আমরা জানি মুর্শিদাবাদ 
জেলার আখেরিগঞ্জেই শুধু নয়, মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই জিনিস হচ্ছে। সুদূর 
ফারাক্কা থেকে জলঙগী পর্যস্ত গঙ্গা, পদ্মা এবং ভৈরবের ভাঙ্গনে বহু মানুষ ঘর ছেড়ে, বাড়ি 
ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। যাদের ঘর বাড়ি নদী গর্ভে চলে গেছে তাদের পুনর্বাসনের কোন 
ব্যবস্থা হয় নি। এই হচ্ছে অবস্থা, এই অবস্থার মধ্যে আমরা দেখছি যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য, 
গঙ্গার ভাঙ্গন রোধ করার জন্য, পদ্মার ভাঙ্গন রোধ করার জন্য, ভৈরবের ভাঙ্গন রোধ করার 
জন্য যে সমস্ত কাজ হয় সেই কাজের টেন্ডার এই সরকারের পক্ষ থেকে বা সরকারের মন্ত্রীর 
পক্ষ থেকে এমন সময় ডাকা হয় যে, এই কাজ প্রতি বছরই আমরা দেখি বর্যাকালে আরম্ত 
হয়। আখেরিগঞ্জে যারা গিয়েছেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, যাঁরা যান নি, তারা যদি যান 
তাহলে দেখতে পাবেন যে, গত বর্ষার সময়ে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ-রও বেশী টাকা সেখানে 
খরচ করা হয়েছিল। আখেরিগঞ্জের যে জায়গায় এ পরিমাণ টাকার বোল্ডার ফেলা হয়েছিল 
সে জায়গায় সমস্ত গ্রামগুলি পরবর্তী পর্যায়ে পদ্মায় চলে গেছে। প্রকৃত ক্ষতি যেখানে হয়েছে, 
সেখান থেকে ২ কিলো মিটার দূরে বোল্ডার পড়ে আছে। সমস্ত টাকা জলে চলে গেছে। 
ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব হয় নি। এই ভাবে ফারাক্কা, ধুলিয়ান, জলঙ্গী, কালীনগর, লালগোলা, 
ভগবানগোলা প্রভৃতি এলাকায় নদী ভাঙ্গন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। অথচ পল্মা, গঙ্গা, 
ভৈরবের ভাঙ্গন প্রতিরোধ সম্বন্ধে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে কোন উল্লেখ নেই। এই প্রসঙ্গে 
আমি এই মন্ত্রীসভার কাছে, তথা সেচমন্ত্রীর কাছে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করছি যে, বর্ষার 
সময় গঙ্গার ভাঙ্গন রোধ করার জন্য টাকা খরচ করবেন না। শীতকালে বা অন্য সময়ে 
টাকা খরচ করুন। আমার মনে হয় শীতকালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ভাঙ্গন রোধের চেষ্টা হলে 
অনেকাংশে সেটা সফল হবে। বর্ষার সময় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সেই টাকা গঙ্গা ও 
পদ্মার জলে ভেসে যাচ্ছে। এখানে একজন মাননীয় সদস্য গঙ্গার ভাঙন রোধ করতে গিয়ে 
সেচ দপ্তর দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এই কথা বলেছেন। আমি জানি না দুর্ণীতির আশ্রয় 
গ্রহণ করেছেন কিনা? আমি দেখেছি, সেচ দপ্তর বিশেষ করে মাননীয় সেচ মন্ত্রী মহাশয় বর্ষার 
সময় ভাঙন রোধ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ টাকা 
দেওয়া হচ্ছে কিনা জানি না, ফলে একদিকে পাড় ভেঙে যাচ্ছে। পুনর্বাসনের “ক্ষেত্রে দেখছি 
সুষ্ঠু পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এই সরকার ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে দেখছি সম্তোষ 
প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমরা কি দেখেছি? গ্রামের লোক যারা প্রকৃত বাস্তৃহীন, যারা বর্গাদার 
যাদের জমি নেই, যাদের বাড়িঘর নেই, তাদের বাস্তরভিটার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি। গ্রামের 
কোন বাস্তহীন, ভিটেহীন মানুষ সরকারী খাস জমিতে বাড়ী করতে গেলে শাসকদলের লোকেরা 
তাদের জোর করে উঠিয়ে দিয়েছে। এইরকম বহু অভিযোগ আমাদের কাছে আছে। যাইহোক, 
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সময় নেই, তাই আমি রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেঁষ করছি। 


রী সুভাষ গোস্বামী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই সভায় মাননীয় রাজ্যপালমহোদয় 
যে ভাষণ দিয়েছেন আমি তারজন্য এবং আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী ননী কর মহাশয় যে 
ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এনেছেন তারজন্য আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আজকে চারদিন ধরে রাজ্যপালের 
ভাষণের উপর বিতর্ক চলছে। এই বিতর্কে অংশ নিয়ে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগণ 
অনেক কথার অবতারণা করলেন, কিন্তু তার মধ্যে বেশীরভাগই পুরানো কথা, শুধু একটি 
নতুন কথা বা নতুন সুর তাদের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে, ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার 
এই রাজ্যের প্রতি যে বঞ্চনা করে গেছেন, যে পক্ষপাতিত্ব করে গেছেন সেটাকে আড়াল 
করার জন্য, তার সাফাই গাওয়ার জন্য তারা ইতিপূর্বে যে ভুমিকা পালন করে এসেছেন 
এখন সেই ভূমিকা এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত কথা সেগুলি মামুলি 
কথা, বারবার বলে থাকেন। যেমন, আইন-শৃঙ্খলার কথা, বন্ধ কলকারখানার কথা, বেকার 
সমস্যার কথা, সাম্প্রদায়িকতার কথা। এগুলি সবই পুরানো কথা, কিন্তু এগুলি তাদের মনের 
কথা নয়। যদি মনের কথা হতো তাহলে এরজন্য তারা আগে কিছু কাজ করে যেতেন, কিছু 
প্রমাণ রেখে যেতেন। কিন্তু সেই কাজের প্রমাণ আমরা দেখিনি। দীর্ঘদিন তারা এই রাজ্যের 
শাসনে ছিলেন এবং কেন্দ্রে এই সেদিন পর্যস্ত তাদের দলের সরকার ক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু 
তারা কোন কাজের ছাপ রেখে যেতে পারেন নি। পশ্চিমবাংলার সমস্যার প্রতি তারা যে 
উদ্বিগ্ন, পশ্চিমবাংলার সমস্যা যাতে দূর হয় তারজন্য কোন কর্মসূচী রূপায়ণের কোন প্রমাণ 
রাখেন নি। তা যদি রাখতেন তাহলে হলদিয়া প্রকল্প-এর জন্য ১২ বছর ধরে অপেক্ষা 
করতে হতো না। এ বক্রেশ্বর প্রকল্পে সহযোগিতা করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে আবার তা 
গুটিয়ে নিতেন না। এটা কেন হল? সব রিছু পরিচালিত হয়েছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতো যে 
হলদিয়া আজ ১২ বছর ধরে ঝুলিয়ে এবং আটকে রাখা হয়েছিল সেটাও এ একই রাজনৈতিক 
কারণে আবার নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মহাশয় প্রকল্পের 
শিলান্যাস করে ছিলেন এ একই রাজনৈতিক কারণে । তিনি এসে বলেছিলেন যে, এই প্রকল্প 
পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এটা বুঝতে তার ১২ বছর সময় লেগে গেল? এর আগে 
তিনি বুঝতে পারেন নি যে, প্রকল্পটা করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কতখানি কল্যাণ 
সাধন হতে পারে। তিনি ভালই বুঝতেন যে সেটা করলে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ভাল 
জায়গায় আসতে পারতেন মানুষের কাছে দেয় প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করতে পারতেন সেটা কি 
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তিনি জানতেন না? বক্রেশ্বরের সম্বন্ধে এ একই কথা প্রযোজ্য। অনেক আশা নিয়ে 
রাজযসরকার এ বক্রেশ্বর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি একটা ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন, 
শেষ বেশ কি হল, তিনি হাত গুটিয়ে নিলেন, ফলে কি হল? রাজ্য সরকার একক তাবে 
উদ্যোগ নিয়ে জনগণের সহযোগিতা নিয়ে সেই প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হচ্ছেন। 
আইন শৃঙ্খলা? ওঁদের মুখে আইন শৃঙ্খলার কথা শুনলে হাসি পায়। অন্য রাজ্যে যাবার 
দরকার নেই, এই পশ্চিমবঙ্গেই তাঁরা যেভাবে রাজ্য শাসন করেছিলেন সে কথা সে দৃষ্টা্ 
মানুষ এখনও তুলে যায় নি। সেই সব প্রসঙ্গে অবতারণা করে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি 
করে লাভ নেই। সাম্প্রদায়িকতার কথা, আপনারাইতো তাদের মদত দিয়েছেন রাজনৈতিক 


342 | 49979]. [য২00৪80]খ05 
| [ 240) 87825, 1990 ] 
স্বার্থে, পরিণামটা কি তখন ভেবে দেখেছিলেন, দেখেন নি, আজকে এখন এইসব কথা 
বলছেন। তাদের রাজ্য দলের যিনি সভাপতি সেই খান চৌধুরী সাহেব বিভিন্ন সভায় বলে 
বেড়াচ্ছেন যে নির্বাচনের পরে বামফ্রন্টের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য বি. জে. পি. গোর্াল্যাণ্ডের, 
ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে আঁতাত করা হবে। এখন তার কষ্ঠস্বরে কি সব কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, 
ভেবে দেখছেন না পরিণামটা। তাহলে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি কারা করছে? দার্জিলিংয়ে লোকসভায় 
আপনারা কোন প্রার্থী দিলেন না, জি. এন. এল. এফ. কে সমর্থন করলেন। অর্থাৎ এ সব 
অসার কথাবার্তী বলছেন। কাশ্মীর নিয়ে তো খুব উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, এটা কয়েকদিনের 
মধ্যে কি হঠাৎ হয়ে গেল? এতদিন তো তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখিনি। মাননীয় মুফিত 
মহম্মদ সৈয়দের কন্যা যখন অপহৃত হয়েছিলেন তখন ফারুক সাহেবই তো সেখানে মুখ্যমন্ত্রী 
সোল্লাসে নৃত্য করেছিলেন রাস্তায় টিভিতে দেখা গেছে, তখন তো কই উদ্বেগ প্রকাশ করতে 
দেখিনি। তিনি বার বার ছুটে যাচ্ছেন রাজীব গান্ধীর কাছে পরামর্শ নিতে, এই ভূমিকায় 
নামতে তো তিনি চান নি, কাশ্মীর কংগ্রেস পক্ষ তো ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে বাধ্য করা 
হয়েছে পদলেহন করতে, ফারুক সাহেবের পদ সেবা করতে গিয়ে নিজের ভূমিকা যেটুকু ছিল 
তাও হারিয়ে ফেললেন। কাশ্মীরের মানুষের উপর ত্বার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বিষময় ফল 
হিসাবে তারই পরিণতি দেখা দিয়েছে। আজকে যদি কেউ বলে যে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে 
উঠেছে তাহলে কি অন্যায় বলা হবে? আজকে মানুষ সেই সন্দেহই করবে। রাজ্যের উন্নয়ণের 
বিষয়ে ওরা বলেছেন। তারা তো গ্রামে যান না খুব একটা, তাই গ্রামের মানুষের সঙ্গেও 
যোগাযোগ কম গ্রামে গেলে এসব করার দরকার হত না। আজকে নিঃসন্দেহে গ্রামের একটা 
আমুল পরিবর্তন হয়ে গেছে। মজুরী বৃদ্ধির ফলে ক্ষেত মজুরদের আর মহাজনের কাছে হাত 
পাততে হয়না। আজকে মার্চ মাস আসার সঙ্গে কাজ চাই, খাবার চাই বলে পঞ্চায়েত 
অফিসে বা ব্লক অফিসে কাউকে ধর্ণা দিতে হয় না। এটা উন্নতি নয়? আজকে গ্রামে পানীয় 
জলের জন্য এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছুটতে হয় না। এসব দেখেও তারা দেখছেন না। 
কিন্তু এর ফলে একটা খারাপ দিক দেখতে পাচ্ছি। শ্রমজীবী হত-দরিদ্র মানুষের রোজগার 
বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু চেতনা ঠিকভাবে না বাড়বার ফলে একটা খারাপ জিনিসও দেখতে 
পাচ্ছি। আজকে গ্রামের মহল্লাতে মহল্লাতে নেশার জিনিসের আমদানি বেড়েছে। তারফলে 
গ্রামের তফসিলী আদিবাসী পল্লীতে সন্ধ্যাবেলা আর ঢোকা যায় না, নেশায় সবাই মসগুল 
হয়ে থাকে। আগে এটা উৎসব পার্বনে হত, কিন্তু এখন সেটা নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
কাজেই শুধুমাত্র রুজি-রোজগার বাড়লেই তাদের উন্নতি হবে, বিকাশ ঘটবে তার কোন 
গ্যারান্টি নেই। কাজেই এই দিকে যাতে নজর দিতে পারি তারজন্য সজাগ হতে হবে। 
গ্রামাঞ্চলের সাথে আজকে শহরাঞ্চলেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং তার প্রমাণ এই 
নির্বাচনেই হয়ে গেছে। কারণ দেখা যাচ্ছে যে, তারা কলকাতায় যে সমর্থন পেতেন সেই 
জায়গায়ও তাদের ধ্বস নেমেছে এবং সটা বামপন্থীরা কেড়ে নিয়েছে। তবে এটা শুধু সংখ্যা 
তথ্য দিয়ে বিচার করলে হবে না। আজকে গ্রামের মানুষের কাছে গেলে এবং তাদের জিজ্ঞাসা 
করলে তারা বলবে যে, দুইটি সরকারের সাফল্য বিচার করলে নিশ্চিতভাবে তুলনামূলকভাবে 
বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য অনেক বেশী। তাই রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে পুনরায় সমর্থন করে শেষ করছি। 
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গী নুজ্লাল জঅভ্লহ : ভিছ্বুততী আীক্ষাহ লহ, বানলহ্‌ ক্কা ভ্তুবনা ঘা মন্রলহ ক্কা ই্ভুল 
জৌ ঘঙ্থা নিঘা বাঘা ই, তজন্ধী ভুলল জি লান্তুল ভীলা উন্ষি অন্ত লহক্ষাহী ঘুলিল্বা উ 
জীহ নামক্ষন্ত-লক্চত সন্ত ন দিল্লি জাল জী ঘহিঅম মাল দি জীহ অহিবল মাল 
নদী লনাহীভ্র ম-হ্নিন্তাল লি ল্তী মি্ী | ক্ষিহ্রানহজ্লী আঁ বানলহ ক জ্তুবন সলিন্ৰা 
বাসা উ) নিল ন্র্াল লি ্িকক্ষাঘহত্লী কী নাল অভ যালল উ । অহিন্বল অ্র্যাল মী 
আজ ছ্ষিহক্ষাঘক্তবী নভ্ভী ই । অভাঁ নদী জানালী ক্ষিহ্ষানহহলী ভা কৃহুলী উ্। হুল 
মক্কা কী ীতু ঈত্তিত যা অহক্কাহ ক্ষী লাহিক্ষ কী নান নন্তী উ। লকষিল ঘিল্তল বিনা 
লন অভা ইব্রা ক্ষি অছিন্ল ভ্র্যাল ক্দী লিজা নাতী-মানর্ললানী কল্ুলি ঘাহা ল 
হুল্ল অনাক্ষহ ভপ্রিযাহ অলাঘা জীহ ঘ্লন্ছান ম ক্কাল লিঘা। আস অহ ছিহক্কাঘহ্ষ্লী 
ভঘিমাহ অলাল ন্ধ লিঘ নবী মুক্তিল হুলাক্ ল জান্ষ* মুজ্গীল লীম জজী ন্রাল লাই 
জীলি নানু কহল উই জীহ নর জ্ুজীল লী ক লীন্তহ ভা বান উ। হুলঘহ মী অমল 
কী লানন্বাত জীহ জলী০ ঘী০ হল০ ক নলা কভ্তল উ | আজ অন্ত ললুলা লালরাঁনাহিতা 
ন ঘহিন্রল নাল শঁ ঘছাক্কিঘা উ। 

মাহালঘুহ মী ক্ষিহক্ানাহালা বর্যা উ্জা। রুল হ্যা ল ভ্ালি নানু আ তলক্কী ঘা 
ক্কা ক্রীহু লান্তুক্ষ লন্তী খা। াহালঘুহ বর্মা ক অন্রপ্র ম হালন শী ভী০ জী হিত্রাা, 
হাা। শ্রী তজ নী ভী০ জী স্সার্চী কী খলিল কলা ভু জ্পীলি নান্তু অ। জাঘক্ধি নাজ 
মামালঘূহ ই, অভাঁ আনহু বন্ত্ী ন্কি ক্ষিল লত্গ্ব লন মুললমালা ক্কা জ্বল ভজা-কল্তজাল 
জা । আজ তলন্ী নল চাঞক্কাল নিল্ী ল ব্রতী উ। তল ঈলবন্তা নিচ্জী সস তু, 
লাক্কি হ্লল্র ক্রী হাখ্ক্1 লান সান ক্ষি নালঘুহ দ "ন্বা ভ্জা। নয়া অন্য ই লা আবৃত 
উ। ভ্মীলি ন্রানু অন হিন্লু হুলান্ধ ঘন জান উ লী তুল লন্ত্ক্জী নাল কল ইক্ধি 
তল নক্তা ক্বীহু স্তিল্কু নলা নভী ই। লক্ষিন মুক্পীল হুলান্গ ঈ আন্ত কত্তন ই কি 
হাল ল্দীল খা, কায জন্ল ক্ত আনহা আানী লা। হুলিস্তা্ জীনী হিল ঘত্তী লা। অক্ষলীল 
ক্লী ব্রাল ই কি আজ বৃ ব্বী কী লাকল্মনাহিঘাঁ ন লালল হম্বা জীহ হলকঘাল মল 
কাম কিমা | ঘহিন্বম ভ্রযাল মী লীক্ষলা কা জী ঘলক্হাল ভুজা ই, তল ঘহ্তিল 
নাল ক্ধা লিহ লীন্লা কহ বিনা উ। 

ঘকছান লী শীতী কী হী তু ৯, ড্পীলি নান্তু ল জারন্তিক্িক্ক হিলিন কী 
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বাল মাল লী ষ্। ঘ লাহা হিবিহা কহলা জালন ই। জাদলীয জানল ই ক্ষি জুতা 
ক ঈব্বান ম নন্তুল হাহ মন্না শা, তীন ক তঘহ অমিঘাল ততা শা ক্কি ত্রীন লাবন্মমল 
আহ হাক্ষহী ক্কী ল্কত ভ্রললা ই । অছিন্বল নাল ল হুল ত্রান লালা দ জা হ্লক্ছাল 
উহ ষ্, তল ভ্যালি ন্রানু ঘুলিল কা ক্ষত হ্লক্ছাল ন্হুল ই | ঘহিঘল নাল ল 
হ্যা মষ্ীন ন্তল ভী কলা বাা খা ক্কি সিঅহলন বাল মুহ্বী, অজীল ঘাজা আহ 
মমলা বলর্জা ধা আীলল লল্তী হ্যা ।জ্ঞালি নানু ল অন্ত শীকন্া গা লী০ ঘী০ ঘহূল০ 
ন ধী যন কষা খা কি দীকলগা ক্ধ 42 লীনা মকায়াল কী ঘক্ধ শী লী ন্তী 
লিলমা | জন জাঘন নুত্ব লিমা ক্কি সাজ কল ভ্মালি নানু লম হন্তা ই ক্ি অক্লীলার্সা 
ঘালিভী ঝীত্ৰ হত ₹ জীব লাঙ্গিক ক্ষিঘা জ বত্রকৰ অ্রলাল উক্কি অছিত্বল নর্যাল 
ম কিলক্ষা ক্ষিনলী জীন লিলী | তলক্কা অন্ত হুললিত লালুম উকি তলক্ক ভা ম 
হ্তমিনিভছাল উর | তুলি ই জাললা ই আহ লী দর ঢল০ মুত ই । হবলক্কা লক্ষহ 
হলক্ষছাল ম ঘালিম ভ্তছাল ম অললাক্কা জান লহ্ান্কা লালা ই । জান কান ভ্রালন্হ 
জুল ল ব্তিঘুতী জ্বী, অন অন্ভা ক্দী অললা নহ্হান্ল লভ্ভী ক্হযী। ঘুহী ঘৃতবী ক্ধা 
কিষ্ভাল ব্রবল হন্তা ই । কল্ুলিস্ন কল ভা হা ই। কজ্যুলিজত অুঁইি লম্ভী হিভ্রা ঘা 
হষ্ট ষ্ট। হাজালা কল্তুনিভত ভহ্যা কা ভনঘন্তা লীন্ন লহ হন্তা উ। লামা অল ঘানা 
কাহল স্পীড ক্ধ হ্তত্ত কা হাতল ল ব্যান হত উ। আল অঁলাহ ল ক্চ্গুলিজ্ল ছল 
কী হত্বা উ্। 

অছিঅম অশাল ম 12 লাল ল মান্না ক্নুলিজ্ঞ াধাঁ-লক্ষত সন্ত আ স্বীঘঘা 
কহ হষ্কী ষ্ট, যন্ঘ অললা অন নব্তাক্ণ নী ক্নী। সাল অন্তা লক মহক্কাহ ন্ললাল 
ক্কা লালু &, জান লাযা ন হুলনাহ্ভ জানলা ম নন্ত্ল তুল্ন লভ্তুব নী কিলী হাহ 
ন কষ্তা ষ্র:- 

ক্লালিল ছ্বী মহান্তা উর, ক্কালিল ভী অনালী উই। 

ঘীঘা নী জতালল মী, দন্থহ কী নানী উ। 

ছীছী ক্কী অবালল ম বতন্দ যনান্ভী কীন বন্ভ্রাউ্।আ লামন্যালিলউ্, জ্কুলী 
&. আজ নষ্ভী লালা কত্ত হর উকি ভ্মাল হ্াজ্স ম অমন আহহ্থান্নি উ। 


স্ুল্ল ছিহ লন ইউ, নলুলা ই লা মি জালা উ। 
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স্কুন ক্ষিহ ভ্কুন ই, ঘেক্ষযা লী জম জামা । 


আজ ফিল নরমাল ম লী ্বী হন্তা উট, কী ব্রলালা তা ্তী মুহ্িকিল ই। যন্রনহ 
আনুন ক্ধ ঘ্রঘ ম নন্তুল নতী-নতী নাল কন্তী যাহ উ। জাজ অহ যন্তাঁ ভ্যালি নান্ত 
ভীল লা ম তলক্কা নহিত্ন নাল ক মুভ্ঞমভী নন লাম জি লনা নুলালা, ওলকী কল্ুলা 
অছিল্বম অর্যালা ক লাত্ত জী। নরমাল লঁ ভ্যীলি নান কী লাততন্দী উলিঘল ই লহ 
বিল্পী ন জ্ালি নানু ক্কান্তুল্ত লন্বী সবল কতা । বিল্পী খিক কিন্তু আক্ল লা। ইৃবীলাল 
ুই-দূহ কুক জ বুল ভসাহ ত্রাক্কা জান্ত লাক মুন কই বিক্উল। কিন্তু মনবলবিহ হুল 
আমহা ক্ধীলা আন্ত ইুভ্ভী লা ক্কি আহা হু ভ্জাহ লীন লিখন্তীল লাহ লীন মুন 
স্তাঘ সান । আজ ক্ষি নালা লার্ত জী ক্রীখা্, জামাৰ নক্ষজ্স ভুল বল। 
ভিঘ্ুতী আবীক্হ লহ, আল আঘ গী আালল ই জীহ মী মী জাললার্ভক্কি হয়ীক্ষল্তহ 
কী শ্বালল নয়া ষ্ট। কিলানী কী স্ভালল নয়া ষ্ট। সাজ হুল মহক্কাহক্ষী আল্্ সহিষ্থা 
ল ন্নান্ল মাশানা ঘভ্তলা ষ্ট। হৃূলক্দ্ধাল ন্ধ ঘছ্ছল ভ্মাহ ঝ্রাত্র মন্দলী নির্মল ভ্রীন জী 
হক লত্বুহ কী লহন্ত মিলিহবহ উ্, লাজর্শনাহী ক কল্তন ঘক্‌ টুলা নিযা। ন আল্ম সইষ্থা 
ল ন্বানল মানা । ন্রক্তট অক্ষলীল ক্ষী নান উ্রক্ষকি পাস ল্ধ মহল নর্যাল লী কিলন 
ঘীক্ষভ্লহল লন্বহ শর, তলক্কা ক্কাহু ভ্িলান লঙ্ভী লিলা। তক ন্বহীন্ত উ্ট হাত কহান্ত 
ষ্, হুলন্কা লক্ষ জী০ ঘী০ হমণ০ আহ ক্ষাক্ভ্ত ভ্লাক ল জাভা ভা বাতা । জাল্স 
সব্হা জ জা ত্বান্ল আতা ষ্ট, তজক্কী ভাল-নীল ভীনী ল্লান্তিহ। ীক্ষি হ্ন০ তী০ 
কামাহান জ ক্রমীছ্াল লিযা যাযা ই্, হল বালক্ষী মশ্বলজ কাধ কন্ুলার্ু। অন্ত 
যানলহ ক হুল মি লম্ভী জাঘা উ্র। হ্লক্ঘান ক ঘন্বল জিন কিলালী ন্কা স্বাবল হিয়া 
যা, ভলক্কী মহীন্রী জাঘলীযা ক জামল আ মনু। লক্ষী ভ্তালল লতা ই অন্ত হলিহান 
কি মন্তল লামন আ শনু। কিন্তু হলবস্থান ক ভ্রান্ব তলক্কী ভ্ালল ক্ষী ঘুল লাল ষ্ট। 
জাজ অফিন্বম মাল লি অন্ন নী জভ্যাঁ সী অক্কালিঅনী কী উ-মান্বনাহীতী জিন 
কন্তন উ্, লক্ষী ভ্যালি নানু জীহ লক্ষী ঘাহাঁ বনকুক্ষ অলালী ই । পরন্ত আানুল্ত সায়াম 
আঘন বস্তা ষ্, জি নিষ্বরলা সলাঘ নিন্ঘ শী কন্তন কি 15 ত্রাহৃত সীয়াম ক 
হল্যলীমল্ত কী | লক্ষন হন নাহ জালী লী জাঘন লি নন্তা ভী &্, নন্ত ক্ষিযা 
লত্বী ই । ভ্যালি ন্রানু ক্ষী অহন্ষা-নামক্ষন্ত ন্দী অতক্কাহ ল তবলকী পলাহ ক লিহ্‌ কু 
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নন্তী ক্ষিতা উ্র | জাস নীত লল ক্বী অফ্তহল ঘভভী-লাহুলাহীতীল নান লন ক্ষী মুলললালা 
ক্কা নান লল ক্ষ লিত মাালঘুহ কা হৃত্ীকল্ত বিভ্রান্ধহ, মুলললানা ক্ষী নানহী সহীহ 
বিভ্বা্তহ অ্রলক্কা নীত লল কী জাঘ লীবাঁ ল লীহিহা ল্দী। কিন্তু অন্তা লন্ক লক্ষ 
স্ভনিঘা বল হ্ষী নাল ই্র, লক্ষী মন্তুলিঘল হন ক্ষী ন্রাল ই, ভ্লঙ্গী ঘাতাঁ কুল লল্ভী 
লান্লী উ | লাহবলাহীতী কী লা ধীক্কি তলক্কী অনাল জী তহুই-তহু হকল্ুমী নলাহু 
জা । ঘ্ক্ষত্তী ক্কা ক্কাতঘ্তঙ্থাল হুলনক্বাল ক সন্বল উজা শী। অকভতুভ্র ক লাখ ন্তলা 
অক্তলা উ্র ক্ষি পালি নানু জীহ তলক্ী ঘাতাঁ ক সীল জাল ক্ষ ত্রান হুলাহলক্কান্কাল 
অন্ত ভ্তী বাতা, অন্রক্কাল লভী ভ্বী্ভা্। সাঘভ্ত্রীলান্ব কি অন্ত লান্নাসী ক্র 
লিষালল, বন্ধু লাল ক্কি লিআালল হিম ভ্র্যাল লি আহ কিল বিলীলক্ষ লমী | 
অন অন্ত জীহ অপ্রিক্ষ হিল লন্ধ অলল নালা নম্ভী উ। 

অন্তাঁ লক্ষ ক্ধল-ক্রাহন্্াল ক্কা লাল্তুক্ষ ই তজক্ষ নাহ মলান্কুন্ভ কল্তলাভ্ভী লর্ভী 
| অলীল হা মুলা জিল্ত ঘছিন্লল অ্যাল ক্জী আনাল অন্ন অজ্নানী নানু ক লাল 
ল জালল লী উট, ভ্তলল ইলকা লাল অঙ্গনালী ত্রান ক্ত্র হিঘা উল, লি তলজ দুল্তলা 
শ্রান্তনা ভু অলজীল ন্রাবু কপ ক্কি ভবন্বিা মল আঘ নয়া তল জসাক্ন্ উ্র। নহিন্সম 
অ্যাল ল ক্িলন সী পিক হৃঘত্তজ্ীল উ-লা কল ্কাহ্ভ্াল অন্ত ই জীহ ভ্লাহ-ভ্লাহ 
মজবুত জী নন্ধাহ ই, জিন্হযী-লীন আঁ লক্তাু লর্ত হষ্ হই, তলক্ষ লিঘ জানল সা 
লাা ই্। ল-ক্ষাহজ্াল জীহ জুত লিল ক্রী আনান ক্ধ লিহ অঙ্নালী ত্রান জীহ 
জ্সালি নানু ল নতা কীহীহা নী ই। কি মাহ ঘূক্ধ কল-ন্কাহতআ্াল আা নল্হ অত ষ্, 
তন্ত শী লা জীহ তলক্কা আলী লাক্কি ঘৃত্রা মহল নাল মজনুহ কান ঘা অক্ষ] 
ল্হিা লা তলক্কী লিলবা, মলা লী ক্কাহআাল লল্ভ ভী বাঘ উই, তলক্কা কতা ্তীযা। 
আজ হ্বন্তভ্ী ক ভ্রল ল যুজহান জামা নত হষ্টা ক, তভীলা জালা অত হন্তা ই লক্ষিন 
ছিল ভ্র্যাল ঘীন্ত ভা হা উ।বাননহ লালন ক হুল মনল্ভী লন্তী ইক্ষিজ্ৰীলি 
নানু ক্কী অহল্গাহ ল ন্লিলন লহ ল্গাহজ্রাল আালনাঘ ই আহ ক্কিলল নন্হ ক্ষান্্রানী কী 
্বান্ু ক্ষিঘা উ। ঘহ্বিভ্বন নাল ম জাভীলিহী ভুভভজ্ী-নরভী হুতভী কী নাল খল জাহুহ। 
ঘৃ্ধ বুধ ঘজ হজত্তভরী ভাল ভাল ধু লিত্‌, অন্ত পী অহিন্বল নবাল সন লত্বীন্রনী ই, 
সাল বু ঘজ্ঞ ন্রান্তব শর জালা ই। হনা জা ভ্মলাম আলি উ নত লী অভা নম্তা 
নললী উ্উ। অন্তাঁ জ হতন্তজতী তান সঙ্তাহাজু যুলবাল ল জাঘা জা হন্তা ই্। জাঘলানা 
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কলা লতা অন্ত নাল লালুল লল্তী ই । আলী ভল্হিসা কী নাল লীন্মন ই জীহ ব্বলকা 
ভ্তা ভন্লা কহ হিত্রা হভ্ত উই। 

ত নক অক্ষলীল ক্ষী নান উতক্কি ভজ্নলাল ক্ষী ভালান লা জীহ শী ভ্রহান উ। 
সঙ্ছান্ন নানু আাহ-নাহ তল উক্ষি নি্হ্ী লাঙা কষা লব্ষহ ইম লান্তলক্ মি অন্ত্লাল 
নলাঘবী | ্ত্তী পী হুলক্কা জিক্ষ লহ ক হজুল সম লম্ভী উ। ন্লক্টী কত অন্নলালা 
স্তা্ত-ভাত নধর লালা ঘত্ ল জন্ম লল ই, অনলা বম লাত্ত হুল ই। সভিক্কল 
্ালল ল হাহ নিন্ভিা ্টী কিললী নুকী উই সঙ্গান্লী নানু ক্ন্কান মর লক্ষ লঙ্ভী 
বালা | জানক্কা লান্সলা ন্বান্িত ক্কি জাজ অভজ্যলালা ল নআ ভা ক্ভা উ।| সঙ্ান্লা 
নানু ন ক্কাম হাক লিসা উ, ভতলক্কী হুল্লালী ক্ষী হুলাল লীজ্ঞান্া ছি উ ঘভৃলক্কী 
হলাল ক্ষা। লক্কিন অহ্িন্ঘন ভ্রযাল ক্রী অললা লী ঘৃভ্ুল ক্রম উ। সঙ্হান্লা নানু বা 
ললাহা ন্হলা ভীমা। আজ নুঘভ্তজগী ভ্রালনান ক্দী নাল লম্ভী ভ্বাহ্ভী উ। 

আজ লন্ভল্চ লল্তহ্িম ন্লল হল্তা উই, আঘক্কী নল্তজ্ম ল লক্ষক্মা উই লক্ষিল জা 
স্বী ্লান কি নয়া মীলালা আজান ক্ষী জল্লেহী লভ্ভী ভালী ল্বান্তিঘ, না উজ উ 
্ান্তীহ জ্ুহীহাম ক্কা জল্তলহী ভীল নালা উ, জাঘ লা কব্যা, জাঘ ভী সালল উ্উ। 
জান ক্ষী লল্গু লবক্কা ক্ধ সপ্রাললর্গী নিহনলাথ সলাঘ ন ছানখ লিঘা ঘা। হাম ললান্তহ 
লীশ্তিনা জীহ জঅঅসক্কাছা ক নাল জ। ভল্ভীন লল্তফ, মীলানা জাজাহু জীহ শা্ী আঁ 
ক্া নাম লম্ভী লিষা খা। নল্ত ল্টহ্যন 35 লান্ব অঘব ব্রন ক্ষী নাল শী লক্কিল 
অন্তু লংক্ষাহ ন ল্ভী বিঘা । লী অন্ত ক্ষলী নল্ু লক্ষন উ। লু লহক্ষাহ জালী উ, 
ল্ত নানা ল তাক্ত ভ্বর জালী উই । ক্াহু শী ক্কাল কঘতীনুজল সালল ম ভালা ন্থান্তিঘ। 

বজী হাক লী লীঘক্কান্ত উজা, তলক্কা ভ্িজাল-ক্ষিলান্ লহক্কাহ ল জাস লক্ষ নর্তী 
বিয়া ষ্ট। ভুশাঘ নানু ভ্থিলান লম্ভী ই হই উ।ল্ুলল দীআত্ত্বা ই ঘৃক্ আহ পুল্না 
হাল ভীন নালা ই-ললা মী লিজ লাহু। তর শী কঘমা লী-্ভী ভামা। লঙ্কা 
ক্ধা অভ্ট নাল মালুম স্তী। 

ঈ আাক্তিক ত্র মানর্নহ লাতিন ক জ্ীন্ল ঘহ জী প্রন্দনাহ সহলান জবা উ | তলক্কা 
নিহাঘ কলা ভঁ জীহ জলঘন্ততত মাহী ঘার্তা নদী জীহ জি বিষা লঝা উ, তমককা 
লনী2 কহলা ভঁ। | 
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্রী স্বদেশ চাকী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপরে যে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপক উৎখাপিত হয়েছে আমি তা সমর্থন করছি। বিরোধী দলের সদস্য এখানে 
কয়েকদিন ধরে অনেক কথা বলেছেন, সেইসব কথার উত্তর না দিয়ে একটি কথা স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের জনগণের কথা ভাবুন, জনগণের রায়কে 
স্বীকৃতি দিন। যারা পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন, সেখান থেকে 
আজকে বিরোধী দলের আসনে বসতে হচ্ছে এর থেকে লজ্জার আর কি হতে পারে। তবুও 
আপনারা গলাবাজি করে যাচ্ছেন। আপনারা আপনাদের আত্মসমালোচনা করুন। রাজ্যপালের 
ভাষণ কেন সমর্থন করছি তার কারণ জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা সারা 
ভারতবর্ষের নজির বিহীন একটা ঘটনা এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের অজস্র ভূমিহীনরা, তফসিলী 
এবং আদিবাসী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা আজকে জমির মালিক হতে পেরেছে। আজকে 
নিশ্চিন্তভাবে বর্গাদাররা বর্গা উচ্ছেদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। তারা নিরাপত্তার ব্যাপারে 
গ্যারান্টি পেয়েছে। তারা তাদের জমিতে ফসল উৎপাদন করতে পারছে। কিন্তু উত্তরাধিকার 
সূত্রে যা পেয়েছি ভূমি সংস্কার প্রশাসনের ভেতরে, তার ভেতর থেকে আজও আমরা গলদ 
দূর করতে পারছি না। এরফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের জেলাতে হাজার হাজার 
একর জমিতে সরকারী খাস এবং ভেস্টেড জমিতে ভূমি সংস্কার প্রশাসন দপ্তরের আওতায় 
থেকেও আনারসের বাগান করে চলেছে। যেসব জমির মালিকরা ওই ভাবে বেআইনীভাবে 
আনারসের চাষ করে যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার জন্য কোন ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে না বা শাস্তি দেওয়ার কোন চেষ্টা হচ্ছে না। এই প্রশাসনের গলদের জন্য নতুন 
করে টি বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই চা-বাগান গড়ে উঠছে। এই চা-বাগানের .কথা শুনলেই 
নীলকরের কথা, নীল চাষীদের কথা ম.ন পড়ে যায়। নতুন করে সরকারী খাস এবং ভেস্টেড 
জমি দখল করে চা-বাগানের চাষ হচ্ছে। অবশেষে হয়তো এই চা-বাগানের মালিকরা টি 
বোর্ডের অনুমোদন পেয়েই যাবে। আমরা যারা বামফ্রন্ট সরকারে আছি, তারা যদি এর 
প্রতিকারের ব্যবস্থা না নিই তাহলে আমাদের এই প্রশাসন গলদপূর্ণ দুর্নীতিপূর্ণ থেকে যাবে। 
এই জিনিস দূর করতে না পারলে জনগণ কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না একথা আমাদের 
সব সময়ে মনে রাখতে হবে। তারপরে রাজ্যপালের ভাষণে যেমন স্বীকার করা হয়েছে যে 
সামগ্রিক ভাবে শিল্পে শাস্তি বজায় থাকলেও লকআউট আরো বেড়েছে। একথা সত্যি যে 
শ্রমিক শ্রেণীর উপরে মালিকদের অত্যাচার বেড়েই চলেছে এবং মালিকদের সেচ্ছাচারিতা 
ক্রমশ বাড়ছে। শিল্পের ক্ষেত্রে এই যে অসস্তোষ এ কখনো বামপন্থী নীতির আদর্শ হতে পারে 
না। আমরা সব সময়ে এর প্রতিকারের চেষ্টা করবো। এই রকম শাস্তি শ্রমিক শ্রেণীর নয়, 
এটা হল মালিক শ্রেণীর শান্তি। শিল্পে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে অবিলম্ে 
শ্রমিক শ্রেণীর দিকে চেয়ে আরো সুনির্দিষ্ট কঠোর নীতি প্রণয়ন করতে হবে; এটা আমি দাবী 
করছি। আজকে মালিকশ্শ্রেণী যে ভাবে হামলা সৃষ্টি করছে শ্রমিক শ্রেণীর উপর-_ প্রতিরোধ 
বিহীন অবস্থায় আজকে যদি মালিক শ্রেণী স্বচ্ছাচারিতা করার সুযোগ পায়__তাতে আমাদের 
এই শাস্তি বজায় রাখার কোন মানেই হয় না, কারণ শ্রমিক শ্রেণী আজকে দিনের পর দিন 
বিহ্ুন্ধ হতে চলেছে। রাজ্যপালের ভাষণে আরো ঘোষণা করা হয়েছে__যা আমি পূর্ণভাবে 
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সমর্থন করি__'৯৫ সালের মধ্যে ১৪ বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের অবৈতনিক সার্বজনীন 
শিক্ষা ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আমি সবিনয়ে বলতে চাই বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে 
সেই শিক্ষা ব্যবস্থার আরো উন্নতি হওয়া দরকার, যাতে নিয়মিত ক্লাসগুলি হয়, স্কুলগুলি হয় 
তার ব্যবস্থা করা দরকার। গৃহ থেকে আরম্ত করে সামাজিক ক্ষেত্রে আরো উন্নয়ণমূলক 
পরিস্থিতি এবং পরিবেশ তৈরী করতে না পারলে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। 
এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হচ্ছে যার ফলে এক শ্রেণীর ধনীর ঘরের ছেলেরা 
তারা শিক্ষা লাভ করছে ভাল জায়গায় এবং দীন, দরিদ্র গরীব মানুষগুলি তারা দৈন্য 
স্কুলগুলিতে শিক্ষালাভ করছে। তার ফলে জনসাধারণের মধ্যে দরিদ্র মানুষগুলির মধ্যে একটি 
বিক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে, এই দ্বৈত শিক্ষা নীতিকে অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। সম্পূর্ণভাবে 
সকলের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা করা দরকার। তা নাহলে আর একটা দারুণ অসস্তোষ সৃষ্টি হতে 
পারে। বিধিবহির্ভূত যে শিক্ষা ব্যবস্থা এখন চালু আছে তার ক্ষেত্রেও আমাদের আরো দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিবর্তন করা দরকার। সামান্য ১০৫টাকা করে মাইনে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হতে পারে না, 
তার পরিবেশ, তার সামাজিক কাঠামো তার শিক্ষাদানের পদ্ধতি সমস্ত কিছু পাল্টানো দরকার। 
এই যে স্কুল কলেজগুলি চলছে তার জন্য যে মেন্টেনান্সের ব্যবস্থা সেটা আগে জোরদার 
হওয়া দরকার বলে আমি দাবী করি। এবং আমি মনে করি তা নাহলে এই শিক্ষা বহির্তৃত 
যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটি একটী বাঞ্তালের পথে চলে যাচ্ছে এবং দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা 
আজকে অযথা ব্যয় হচ্ছে। 

যেটা এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে হওয়া দরকার সেটি আজকে ব্যর্থতার দিকে যাচ্ছে। কিন্তু 
এই কথা ঠিক সমবায় ব্যঙ্কগুলির সঞ্চয় বৃদ্ধি হচ্ছে, সমবায়ের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
তবে এই কথা মনে রাখতে হবে বা দুর্ভাগ্য আমাদের কংগ্রেসী আমলে যে দুর্নীতি সমবায়গুলিতে 
সৃষ্টি হয়েছিল তা আমরা আজও দূর করতে পারিনি, এবং দূর করা অবিলম্বে দরকার। এই 
বলে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তাকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল গত ১৫ই 
জানুয়ারী যে ভাষণ এই সভায় দিয়েছেন, সে ভাষণ যদি এ রাজ্যের বাস্তব অবস্থাকে প্রতিফলিত 
করত তাহলে এই ভাষণের সমর্থন করার প্রশ্ন ছিল। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমবাংলার বাস্তব 
অবস্থাকে প্রতিফলিত করেনি তাই এই ভাষণকে সত্যনিষ্ঠ ভাষণে প্রতিফলিত করার জন্য 
আমি কিছু সংশোধনী এখানে আনছি। আশাকরি সত্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আপনারা 
আমার সমর্থনগুলি মেনে নেবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহোদয়, এখানে নানা প্রশ্ন উঠেছে 
সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন, নবম লোকসভা নির্বাচনের প্রশ্ন, রিগিংয়ের প্রশ্ন এই সব প্রশ্ন আজকে 
উঠেছে। পরে যদি সময় থাকে তাহলে আমি পরে বলবো। কিন্তু আমি তার আগে কয়েকটি 
কথা বলে নিতে চাই। আজকে পশ্চিমবাংলায় তারা যে দাবী করছেন, এই ভাষণে দাবী করা 
হয়েছে যে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বলতে চাইছি, এই 
ভাষণে বলা হয়েছে যে খাসজমি সরকারের হাতে আছে ১২.৬০ লক্ষ একর। আর যে 
খাসজমি তারা বিলি করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় ৪ লক্ষ একর খাসজমি তারা 
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ভূমিহীনদের মধ্যে এখনো বিলিবন্টন করতে পারেন নি। ফলে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে তাদের 
দাবী, তার সরকার কতখানি তৎপর এটা তার একটা নিদর্শন। আর এই যে দ্বিতীয় এই 
যে ২২.৬০ লক্ষ একর মেজর জমি ৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে হয়েছিলো। কিন্তু 
বামফ্রন্টের ১২ বছরের রাজত্বে সামান্য অংশ ধারা এই রাজত্বে বেনামী জমিকে খাসজমি 
হিসাবে এনেছেন। আরো কথা হচ্ছে যে, ভূমিসংস্কারের প্রশ্নে মাননীয় ভূমিরাজস্বমন্ত্রী তিনি 
এখানে ভূমিসংস্কার সংশোধনী আইন পেশ করেছেন। ভূমিসংস্কার দ্বিতীয় সংশোধনী, তৃতীয় 
সংশোধনী আইন পাশ করবার সময় এই বিধানসভায় বলা হয়েছিলো এই আইন কার্যকরী 
হলে কৃষি এবং অকৃষি জমি একসঙ্গে ধরে পশ্চিমবাংলায় উদ্বৃত্ত জমি হিসাবে কয়েক লক্ষ 
জমি খাসজমি হিসাবে সরকারের হাতে আসবে। কিন্তু এই ভূমিসংস্কার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 
সংশোধনী রাষ্ট্রপতি ১৯৮৬ সালে এবং ১৯৮৮ সালে অনুমোদন করে দিয়েছেন। তা সত্তেও 
আজ পর্যন্ত সেই ভূমিসংস্কার আইন যথাযথভাবে ভূমিহীন এবং গরীব ক্ষেতমজুরদের, যাঁরা 
প্রকৃতপক্ষে এই আইনের সুবিধা পাবার অধিকারী, তাদের স্বার্থে এই আইন যথাযথভাবে 
কাজে আসেনি। একাধিকবার মত বৃদ্ধি করা হয়েছে। আবার এই দপ্তর থেকে ঘোষণা করা 
হয়েছে যে, ৩১শে মার্চ পর্যস্ত বৃদ্ধি করা অনিবার্ধ। এই সমস্ত উদ্বৃত্ত জমির মালিক জমিচোর, 
জোতদার। এঁরা এই সমস্ত জমি সরিয়ে দেবার নানারকম কারচুপি করছে। বেনামে সরিয়ে 
দিচ্ছে। মুখে বলা হচ্ছে আইনের আশ্রয়ে দেবো। শুধু বলা হচ্ছে ভূমিসংস্কার আইন পাশ 
করালাম, আমরা জমিচোরদের ধরবো, কিন্তু এখনো পর্যস্ত তারা সেটা কার্যকরী করছেন না। 
অথচ এখানে ভূমিসংস্কার আইনের কথা, প্রতিশ্রতির কথা বলছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আজকে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য চলছে এটা আপনি জানেন। এটা আমাদের কথা নয়, এই 
পশ্চিমবাংলায় শিক্ষার ক্ষেত্রে আজকে নৈরাজ্য এমন একটা অবস্থায় গেছে আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রশ্নে, শিক্ষার প্রশ্নে এই পশ্চিমবাংলায় সরকারের চরম অসহযোগিতা-__তার প্রমাণ রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তার সঙ্গে যেভাবে অসহযোগিতা করা 
হয়েছে একটা একটা করে যে তাকে আজকে অনশনে যেতে হচ্ছে। তিনি আগামী ৩০শে 
জানুয়ারী অনশনে বসেছেন কতকগুলি অসহযোগিতার জন্য। তার দাবী অত্যন্ত নায্য। বি. টি. 
রোডে ইউ. জি. সির যে কমপ্লেকস তার জন্য যে ২৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা দরকার তাতে 
রাজ্য সরকার তার অংশ দিলেন না। অথচ সল্ট লেকে ইউ. জি. সি. ৩ লক্ষ টাকা 
দিয়েছেন কিন্তু রাজ্য সরকার দিচ্ছে না। উপাচার্য, প্রফেসরস তাদের আবাসন নির্মাণের জন্য 
ইউ. জি. সি অনুমোদন দিয়েছে, কিন্তু রাজ্যসরকার দিচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনের জন্য 
ইউ জি সি অনুমোদন দিল, সেখানে রাজ্যসরকার দিচ্ছেন না। বনহুগলীতে তাদের যে জমি 
আছে সেই জমি স্থানীয় কিছু লোকের জন্য পাওয়া যাচ্ছে না, এই বিষয়ে রাজ্য সরকার 
নির্বিকার। জোড়ার্সাকোতে রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে যে ভবন সেই ভবনের অবস্থা 
জরাজীর্ণ, সেই ভবনের জন্য ইউ জি সি ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন কিন্তু রাজ্য সরকার তার 
দেয় টাকা দিচ্ছেন না? ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলার প্রতিবাদে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য আগামী ৩০ শে জানুয়ারী থেকে অনশনে বসবেন। স্যার, আপনি জানেন এরা 
শিক্ষার গণতন্ত্রের কথা বলেন, অথচ শিক্ষার অটোনমির উপর কি নগ্ন হস্তক্ষেপ তার জুলস্ত 
নিদর্শন আসানসোল গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা। তিনি যেভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন সেটা তার 
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প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি তার প্রমাণ দিতে পারি, তার সঙ্গে আমার সমস্ত রকমের কথা হয়েছে 
কিভাবে তাকে নিগ্রহ করা হয়েছে। সেখানে পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে তার বিরোধ। বিরোধ 
হতে পারে, কিন্তু তার মীমাংসা কোথায়? ফলে সেই কলেজের একজন প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে 
তার যে কনস্টিটিউসন্যাল রাইটস টুওয়ার্ডস দি কলেজ সেটা তিনি ডিসচার্জ কব্রতে পারছেন 
না, তাকে করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমি এই হাউসৈ বলেছি তার ঘরে বেয়ারার সার্ভিস 
পর্যস্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, স্টেশনারী মেটিরিয়্যালস সাপ্লাই করা বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে, শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম থেকে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাকে হাজিরা খাতায় 
সই করতে দেওয়া হয় না। কর্মচারীদের ছুটির খাতায় তিনি সই করতে পারছেন না। তাকে 
বেতন নেওয়ার জন্য ক্লার্কের ঘরে ঢুকে বেতন নিতে হয়। এইভাবে তিনি অপমানিত হচ্ছেন। 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি ভাইসচ্যান্সেলর, মোহিতোষ বাবু, তিনি সম্প্রতি বলেছেন ওখানে 
প্রশাসক নিয়োগ করা দরকার। গভর্ণিং বডি যার সঙ্গে বিরোধ সেই গভর্ণিং বডির যিনি 
প্রেসিডেন্ট যিনি সি. পি. এমের নেতা তাকে সেখানে গ্যাডমিনিষ্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে। 
তিনি প্রশাসক নিযুক্ত হওয়ার পর একটা ফতোয়া দিয়েছেন যে প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে তিনি 
কোন ফাংকসান করতে পারবেন না, সব কাজ প্রশাসকের যিনি প্রতিনিধি তিনি করবেন, 
প্রিন্সিপ্যাল শিক্ষাগত প্রশ্নে সমস্ত জিনিস দেখবেন এবং সেখানে এ প্রিদ্সিপ্যালকে খুন করার 
জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে একটা মোটর সাইকেল তাকে ধাকা 
মেরেছিল। এজন্য তার জীবনে নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ, শিক্ষক 
সমিতির একজন হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গের একজন মানুষ হিসাবে আমি সমস্ত শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন 
মানুষের কাছে আবেদন রাখছি যেভাবে কর্মচারীদের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে অধ্যক্ষা, 
শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা লজ্জিত হচ্ছেন এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। এটা শুধু অধ্যক্ষা নিগৃহীত 
হওয়ার প্রশ্ন নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলুষিত করছে, সেখানে পঠন-পাঠন 
বিদ্বিত হচ্ছে। আমি উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছি যে এই অবস্থার অবসান হওয়া 
দরকার। এইভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানি যে 
নাগরিকদের যে ফাল্ডামেন্টাল রাইট সেই রাইট যখন কার্টেল হয় তখন বিচার বিভাগের কাছে 
তার রিলিফ পায়। কিন্তু সেই হাইকোর্টের আদেশকে ছেঁড়া কাগজের মত সেখানে ছিড়ে ফেলা 
হচ্ছে। 
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প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ইভেন আপ টু দি লেভেল অব দি চীফ সেক্রেটারি-_হাই 
কোর্টের নির্দেশের কোন মূল্য দেওয়া হচ্ছে না স্যার আপনি দত্তনগর মেন্টাল হসপিটালের 
কথা জানেন। আগে এর নাম ছিল বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব প্রথম 
বেসরকারী মেন্টাল হসপিটাল, যেটা ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর প্রতিষ্ঠাতা 
হচ্ছে অতুল বিহারী দত্ত। ইনি ডঃ সত্যেন বোসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ডঃ সত্যেন বোসের 
পরিকল্পনা অনুযায়ী এই মেন্টাল হেলথ "সেন্টার কম্পলেক্সটি তৈরী হয়েছিল। এই হেলথ 
সেন্টারটি বাইরে থেকে কোন ডোনেসন পায় না, ডোনেসন নেয় না। কম্পলিটলি এর একটা 
ট্রাস্টি প্রপার্টি আছে এবং সেই ট্রাস্টি প্রপার্টির উপর ভিত্তি করে এই হেলথ সেন্টারটি চলে। 
এই হেলথ সেন্টারের ট্রাস্টি প্রপাটি জবর দখল হয়ে যাচ্ছে। গত ১০ই ডিসেম্বর জবর দখল 
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হয় এবং সেটা নিয়ে হাইকোর্টে নালিশ জানানো হয়। হাইকোট তার উপর ইনজাংসান জারি 
করে এনক্লোচারদের এনকোচমেন্ট বন্ধ করতে বলে। কিন্তু সেটা কার্যকরী হল না। হাইকোর্টের 
বিচারপতি ক্ষুব্ধ হয়ে হোম সেক্রেটারি, চীফ সেক্রেটারিকে বলল, “আমার হচ্ছে এই নির্দেশ”। 
এই নির্দেশ চীফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারির কাছে পৌছে দেওয়া হল। হাইকোর্টের নির্দেশ 
ভায়োলেট করা হল। ১৭ই জানুয়ারীর জাজমেন্টে জাজ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন হোম 
সেক্রেটারি, চীফ সেক্রেটারি তার এই যে নির্দেশ পালন করলেন না, ইট ইজ নট ডিজায়ারেবল। 
আজকে হোম সেক্রেটারি, চীফ সেক্রেটারি পর্যস্ত হাইকোর্টের এই নির্দেশকে একটা চোথা 
কাগজের মত ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। এই ধরনের একটি পাবলিক সার্ভিস প্রতিষ্ঠান, যা কিনা 
৫০ বছরের উপর সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে, তাকে এই ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহোদয়, খাদ্য নীতির প্রশ্নে আপনি আসুন-_এটা পশ্চিমবঙ্গের মূল সমস্যা, অথচ 
খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে রাজ্যের চূড়ান্ত ব্যর্থতা লক্ষ্যণীয়। আভ্যন্তরীণ খাদ্য শস্য সংগ্রহের 
ব্যাপারে রাজ্য সরকারের চূড়াত্ত অবহেলা দেখা যাচ্ছে তারা বলছেন ১ কোটি ১৫ লক্ষ টন 
খাদ্য উৎপাদন হয়েছে। অথচ খাদ্য শস্য সংগ্রহের টার্গেট হচ্ছে ২ লক্ষ টন। এটা কোন 
পারসেন্টেজে আসে আমি জানি না। যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন ছিল তখন তাদের টার্গেট ১০ 
লক্ষ টন ছিল। অর্থাৎ এরা চালকলের মালিক, জোতদারদের গায়ে হাত দিতে চাইছেন না। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজকীয় ভাবে কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তি করতে যাচ্ছেন। 
কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তি উৎসব পালন করা হচ্ছে, ভাল কথা আমরা জানি এই 
কলকাতা ছিল একদিন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কলকাতা । তাদের 
পরিচালনায় এই কলকাতা করপোরেশন সেদিন ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের মঞ্চ সেদিন সত্যিই এটা ছিল যথার্থ সেবা মুলক, সমস্ত রকম দুর্নীতি মুক্ত 
প্রতিষ্ঠান। আর আজকে সেই কলকাতা করপোরেশনের কি অবস্থা হয়েছে একবার চিন্তা করে 
দেখুন। এই কলকাতা ছিল একদিন আন্দোলন, সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, 
সুভাষ বোস, চিত্তরঞ্জন, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের শিক্ষা ধারায় অনুপ্রেরণায় কলকাতার 
ছাত্র, যুবকরা গোটা ভারতবর্ধকে পথ দেখিয়েছিল, আজকে সেই কলকাতাকে কোথায় নিয়ে 
গেছেন সেটা একটু চিস্তা করে দেখুন। 


(এই সময় লালবাতি জলে ওঠায় মাইক অফ হয়ে যাওয়ায় কিছুই শুনতে না পাওয়ায় 
লেখা সম্ভব হয়নি।) 


শ্রী সূর্য চক্রবর্তী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে 
ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রী ননী কর মহাশয় উত্থাপিত করেছেন তা আমি 
সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, গত ১২ বছর ধরে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার 
যে সাফল্য অর্জন করেছেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে গত এক বছরের যে 
সাফল্য দপ্তর ভিত্তিক তা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে উল্লিখিত হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে 
সাফল্য আমাদের উৎসাহিত করেছে এবং তা রাজ্যের জনগণের জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে বিরোধীদলের 
মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য আমি শুনলাম। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, রাজ্যপালের ভাষণে 
যেমন এই সরকারের সাফল্যের কথা বলা হয়েছে তেমনি কখনও এই দাবী করা হয়নি যে 
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কোথাও ক্রটিবিচ্যুতি নেই বা আমাদের রাজ্যের সমস্ত রকমের সমস্যার সমাধান এই সরকার 
করে ফেলেছেন। কিন্তু বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা সে বিষয়ের আলোচনার মধ্যে না 
গিয়ে উপর উপর আলোচনা করলেন এবং সাম্প্রদায়িকতা, শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য এইসব কথা 
বললেন, স্যার, বক্রেশ্বর প্রকল্প নিয়ে অনেক নাকি কান্না তারা কীদলেন। এই প্রসঙ্গে আমি 
বলব, কংগ্রেস দলের মাননীয় সদস্যদের মুখে বক্রেশ্খর নিয়ে কোন কথা শোভা পায় না। 
যখন কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার ছিলেন তখন বক্রেশ্বর প্রকল্প করা উচিত নয়, করা যাবে না, 
পরিবেশ দুষিত হবে ইত্যাদি নানান কথা বলেছিলেন। তারপর খণ তো দিলেনই না উপরস্ত 
আমরা নিজেরা যখন করতে চাইলাম তখন জল পাওয়া যাবে না ইত্যাদি নানান কথা বলতে 
আরম্ভ করলেন। অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেন এই বক্রেশ্বর প্রকল্প যাতে বন্ধ করে দেওয়া যায় 
তার জন্য সর্বেতিভাবে প্রয়াস চালিয়েছেন কংগ্রেসী সদস্যরা। তারপর পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 
সরকার যখন বাস্তবে এই বক্রেশ্বর প্রকল্প স্থাপন করতে চলেছেন, কাজে অগ্রগতি ঘটছে 
তখন আবার ওরা সুর পাল্টে বলছেন, সেখানে তছরূপ হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু 
এ সম্পর্কে কোন তথ্য ওরা দিতে পারছেন না। কিছু বাজারী পত্রিকা যারা কংগ্রেসের দোসর, 
যারা কংগ্রেসের মুখে ভাষা যুগিয়ে দেয় তাদের কথার চর্বিত চর্বন এই বিধানসভার অভ্যন্তরে 
কংগ্রেসী সদস্যরা করছেন এটাই হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। স্যার, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, গোটা 
ভারতবর্ষে তথা গোটা পৃথিবীতে এই বক্রেশ্বর প্রকল্প একটা নজীরবিহীন ঘটনা হিসাবে 
চিহিতি হয়ে থাকবে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে একটি সরকার অজক্র প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে 
এই প্রকল্প রূপায়িত বা বাস্তবায়িত করতে চলেছেন। এর থেকে সকলের শিক্ষা গ্রহণ করা 
উচিত। তারপর স্যার, আমরা দেখছি, হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালসের ব্যাপারে ওঁদের খুব কষ্ট 
হচ্ছে। টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, আম্বানীরা আসছেন পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রকল্প তৈরী করতে। ১২ 
বছর ধরে স্যার, ওঁরা চেষ্টা করেছেন পশ্চিমবঙ্গে যাতে শিল্প স্থাপিত না হয়। এখন যখন 
পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপন করতে চলেছেন রাজ্য সরকারের সাহায্যে ও আনুকুল্যে ভারতবর্ষের 
শিল্পপতিরা তখন এদের খুব কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে আরো নানান কারণে, সব কথা অবশ্য 
বলা যায় না কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে ওদের কষ্ট হচ্ছে। স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি 
ওদের জানিয়ে দিতে চাই যে বক্রেশ্বর প্রকল্প এবং হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যাল পশ্চিমবঙ্গে 
স্থাপিত হবে এটা যেন তারা মনে রাখেন। লোকসভার নির্বাচনের আগে দেখলাম কেন্দ্রে 
কংগ্রেসের যে সরকার ছিল সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী এসে একটা শিলান্যাস করে গেলেন 
১৫ তারিখে। সেখানে পাথর পৌতা হল শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। আমরা দেখেছি 
অতীতে ওঁরা অনেক কুৎসা করেছেন এই প্রকল্প নিয়ে এবং তার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন, আর এখন যখন এই প্রকল্প তৈরী হচ্ছে তখন কে 
শিল্পপতি হবেন, ডাউনষ্ট্রিম কারা পাবেন এইসব নিয়ে চিকার করছেন। কংগ্রেসী সদস্যদের 
বলি, হলদিয়ায় পেট্রো কেমিক্যাল কমপ্লেক্স রাজ্যসরকার করছেন, হ্যা, শিল্পপতিরা সাহায্য 
করছেন কিন্তু মনে রাখবেন যে এই প্রকল্প কোন কংগ্রেস সরকারের সাথে শিল্পপতিরা 
করছেন না। কারণ কংগ্রেস মানেই হচ্ছে বুর্জোয়া, জমিদারদের দালাল। তাই কোন শিল্পপতির 
সঙ্গে যখন কংগ্রেসের আঁতাত হয়, কোন চুক্তি হয় তখন প্রকৃতপক্ষে সেই চুক্তি হয় একটা 
পুঁজিপতির সঙ্গে আর একটা পুঁজিপতির চুক্তি। আর পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার যে চুক্তি 
করতে যাচ্ছেন তা হচ্ছে শিল্পপতিদের সঙ্গে বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর চুক্তি। সেখানে শ্রমিকদের 
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স্বার্থ রক্ষা করে এই প্রকল্প তৈরী করতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার বদ্ধপরিকর। 
সান্প্রদায়িকতার ব্যাপার ওঁরা তুলেছেন। স্যার, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি সরকার পরিচালনা 
করছেন এবং এর অস্তভুক্ত দলগুলি সাম্প্রদায়িক কিনা এখানে তার বিচার তো হয়ে গেল 
গত লোকসভার নির্বাচনে । লোকসভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এই বামফ্রন্ট সরকারের 
বিগত ৫ বছরের কার্যকলাপ যেমন পর্যালোচনা করে দেখেছেন তেমনি ভারতবর্ষের স্পর্শকাতর 
বিষয় যেগুলি আছে এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাপার যেগুলি আছে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য 
শুনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারা তাদের মতামত ব্যাখ্যা করেছেন। কংগ্রেস, তারা তাদের 
দলটাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে সেটা সবাই বুঝেছেন। এই দল সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে প্রকৃতপক্ষে 
কি নীতি তীরা গ্রহণ করে চলেছেন এবং.তীারা সুবিধাবাদী কিনা সেটা লোকসভার নির্বাচনে 
প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। 


[6-15 -_ 6-25 চ.1%.] 


গোটা উত্তর ভারতে ধবস নেমে গেছে। এটা থেকে আপনারা শিক্ষা গ্রহণ করুন। 
আমরা জানি যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে দালালরা কখনই এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না। তবে 
এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে কংগ্রেসী সদস্যরা 
কাশ্মীরের জন্য মায়া কান্না কাদছেন। এটা ঠিক যে সেখানে রাজ্যপাল নিয়োগ করা হয়েছে। 
রাজ্যপাল নিয়োগের প্রশ্নে আমাদের বক্তব্য ইতিমধ্যে কাগজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। 
এক-আধটা ভুল হতে পারে, সেটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত কথাবার্তা 
কংগ্রেসের সভাপতি এবং যিনি লোকসভার বিরোধী পক্ষের নেতা তিনি বলেছেন এবং 
কাশ্মীরের পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লা যে আহান জানিয়েছেন কাশ্মীরের জনগণের কাছে 
সেটা ভারতবর্ষের সংহতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, এটা তাদের বোঝা উচিত ছিল, স্বীকার 
করা উচিত ছিল। দুই দিন আগেও আমরা দেখেছি যে সেখানে সাম্প্রদায়িক উষ্কানী মূলক 
এবং তার মোকাবিলা করার 'চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য 
রেখেছি। কয়েকদিন আগে ফারুক আব্দুল্লা সাহেব বলেছেন যে ওরা প্রকৃত দেশদ্রোহী, ওরা 
উগ্রপন্থী, ওদের সঙ্গে আলোচনা করা যায় না। তারপরে জগমোহনকে রাজ্যপাল নিয়োগ 
করার প্রশ্নে পদত্যাগ করলেন এবং পদত্যাগ করে যে বক্তব্য রাখলেন সেটা ক্ষতিকারক। 
তিনি আহান জানিয়েছেন জনগণের কাছে-_জন্মু এবং কাশ্মীরে যে সংগ্রাম হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে 
সেটা জাতীয় সংহতি ক্ষুন্ন করা জন্য-_এই সংগ্রামে এক্যবদ্ধ ভাবে সামিল হওয়ার জন্য। এর 
থেকে, ক্ষতিকারক আর কি হতে পারে এবং আপনাদের সভাপতি রাজীব গান্ধী সার্টিফিকেট 
দিয়েছেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সার্টিফিকেট দিয়েছেন। ভারতবর্ষকে রক্ষা করার প্রশ্নে ফারুক 
আবুল্লা সাহেব আরো সামনের সারিতে উঠে গেছে। সেখানকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক 
আব্দুল্লার এই আহান এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজীব গান্ধীর যে বক্তব্য তার থেকে কংগ্রেস 
দল শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতায় যাবার জন্য, নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার 
জন্য কতটা সুবিধাবাদী হতে পারে সেটা এ থেকে বোঝা যাচ্ছে। লোকসভার নির্বাচনে এবং 
তার পরবর্তী পর্যায়ে এই সমস্ত কথাবার্তাগুলি, এই সমস্ত কাজকর্মগুলি আমরা দেখেছি। আমি 
একথা বলতে চাই যে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে কাজ করা হয়েছে এবং যে সাফল্য অর্জন 
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করা হয়েছে সেটা গোটা ভারতবর্ষের পক্ষে অনুকরণীয়। মাননীয় সদস্য সরকার মহাশয় 
বলেছেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য। যে জায়গায় তিনি বসে আছেন সেখান থেকে নিশ্চয়ই 
তার সেই বক্তব্য রাখতে হবে এবং সেই বক্তব্যই তিনি রেখেছেন। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট 
সরকাররের ১২/১৩ বছরের কাজকর্ম এবং গত এক বছরের কার্যকলাপ-এর মধ্যে তিনি 
কোন সাফল্য দেখতে পান নি। যেমন এটা কংগ্রেসীদের চোখে পড়েনি তেমনি তার চোখেও 
পড়েনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর একটা কথা বলে শেষ করবো। আমরা লক্ষ্য 
করেছি যে কয়েকদিন আগে ইউ. জি. সির চেয়ারম্যান সাহেব এসেছিলেন এবং তিনি 
বলেছিলেন যে এখনও ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে মেরিট সরবরাহ করে পশ্চিমবঙ্গ। একথা 
আজকে আমাদের মনে রাখতে হবে। এই কথা বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী গৌরহরি আদক £ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রায় ৪ দিন ধরে রাজ্যপালের ভাষণের 
উপরে বিতর্ক চলছে এবং আনুমানিক প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন মাননীয় সদস্য তারা এর 
উপরে বক্তব্য রেখেছেন। এই বক্তব্যগুলি আমি মন দিয়ে শুনেছি বিশেষ করে বিরোধী দলের 
বক্তাদের বক্তব্যগুলি। ১৫ তারিখে যে রাজ্যপালের ভাষণ হল সেই সম্পর্কে ১৭ তারিখে 
গ্রেসের একজন বক্তা এবং ১৮ তারিখে কংগ্রেসের একজন বক্তা যে ভাবে জ্যোতিবাবুকে 
কটাক্ষ করেছেন সেটা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। আমরা গ্রামের রাজনীতি করি, 
কংগ্রেসের আকাবাকা রাজনীতি আমরা বুঝিনা। আমরা জানি যে বামফ্রন্ট করে তাতে বিশ্বাসী 
হয়ে কাজ করে এবং সেখানে শালীনতা, শোভনতা এগুলি মেনে চলে। কিন্তু দেখা গেল ১৭ 
তারিখে সত্য বাপুলি মহাশয় জ্যোতি বাবুকে লক্ষ্য করে কটাক্ষ করলেন এবং বললেন ৩০ 
দফা প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করলেন কী না, তা জানানোর জন্য তাকে বিশ্বাসঘাতক 
বলেছেন। সৌগত বাবু জ্যোতি বাবুকে পশ্চিমবঙ্গের কলঙ্ক, এই বলে বক্তৃতা করেছেন। এ 
৩৪টি অনুচ্ছেদে যা আছে সেটাকে ঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার, তা না করে সঙ্গে সঙ্গে 
বর্তমান কাগজের হেডলাইন সাংবাদিক, সেটাকে বিচার বিবেচনা না করে তুলে ধরলেন। সেই 
জন্য আজকে সকলের ধারণা হয়েছে আজকে যারা কংগ্রেস করছেতারা কংগ্রেস না করে 
নেতা সেজে এই সব জিনিসগুলো করছে বলে আমার ধারণা । এরা কংগ্রেস না করে কংগ্রেস 
নেতা সেজে রয়েছে। আমি মনে করি একজনকে কটাক্ষ করে বামফ্রন্ট সরকারের রাজনীতিকে 
দমিয়ে রাখা যায় না। আর এই রকম রাজনীতি করলে কংগ্রেস কোনদিন আসতে পারবেনা 
ক্ষমতায়। আজকে ফাঁকে পশ্চিমবঙ্গে কলঙ্কিত করা চেষ্টা করছেন, তাকেই ভারতবর্ষের নানা 
জ্ঞানী লোক প্রশংসা করছেন, তার পান্ডিত্যের প্রশংসা করছেন। আবার উনারা রিগিং এর 
কথা বলছেন, আমরা নাকি সায়েন্টিফিক রিগিং করেছি। আমরা তো বুঝি, সায়েন্টিফিক 
সোস্যালিজম, সায়েন্টিফিক রিগিং আমরা বুঝি না। আপনারা যদি বুঝে থাকেন তাহলে 
সায়েন্টিফিক রিগিং এর পেছনে ছুটুন। আপনাদেরই একজন সর্ব ভারতীয় নেতা বলেছিলেন, 
রিগিং এর কথা না বলে, আমাদের সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। আজকে আপনাদের 
কথাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আপনাদের নেতাদের সঙ্গে আপনারা একমত হতে পারছেন 
না। আপনারা আপনাদের নেতাদের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করছেন। সুতরাং আপনারা যে 
কথাগুলো বলছেন, এই বিধানসভার চৌহন্দির মধ্যে বলেছেন, সেটা আমরা জানি। বাইরে 
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গিয়ে বলবেন, সেই সাহস হবে না, কারণ আপামর জনসাধারণ মুখের মত জবাব তারা 
দিয়েছে। সুতরাং রিগিং এর কথা বলে কোন লাভ নেই। পঞ্চায়েত সম্পর্কে বিভিন্ন রকম 
কথা বলা হয়েছে, আজকে ১২ বছরে অক্ততঃ কিছুটা সাফল্য হয়েছে, এটা সকলেই স্বীকার 
করেন। তা যদি না হতো তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজকে জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বকে কখনই 
এই ভাবে ভোট দিয়ে তাদের তৃতীয়বার সরকারে আনতো না। যদি আজকে পঞ্চায়েতে 
কারচুপি হচ্ছে, অন্যায় করছে, দুর্নীতি করছে, এই সব মনে করেন তাহলে জনগণের কাছে 
যান এবং বলুন যে এই দুর্নীতি, কারচুপি হচ্ছে, তা আপনারা যাবেন না, যেখানে যাওয়া 
দরকার সেখানে যাচ্ছেন না। শুধু এই কলকাতার বুকে আপনারা বিভিন্ন রকম ভাবে বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন। আজকে সাম্প্রদায়িকতার কথা ওঁরা বলছেন, সাম্প্রদায়িক সম্ভ্রীতির 
কথা ওরা বলেন কী করে? অখন্ড ভারতবর্ষ ভাগ হবার পর গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে নেহেরু 
ক্ষমতা পাবার চেষ্টা করছেন, এটা ৪৫/৪৬ সালের ঘটনা, সেটা আপনাদের জানা দরকার । 
আমরা জানি ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছিল, আমরা দেখেছি 
গান্ধীজী কী ভাবে মর্ম বেদনা ভোগ করেছেন এবং তারপর তিনি দেশ ভাগ মেনে নিয়েছেন। 
আমরা এইটুকু বুঝি, আজকে আপনারা ক্ষমতার লড়াই-এ এগিয়ে যেতে চান, আপনারা 
ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করছেন। আজকে সেচের উন্নতি হয়েছে, আপনাদের আমলে 
সেচের কত রেশিও ছিলো বলুন তো? 


[6-25 -_- 6-35 1১.0%.] 


আমরা জানি আপনাদের সময়ে ২৫% রেশিও ছিল সেচের। আর এই ১২ বছরে 
অন্তত ৩৮ শতাংশ জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এটা তো কেউ অন্বীকার 
করতে পারনে না। এটাকে তো আপনাদের স্বীকার করতে হবে। আপনারাই বলুন রাস্তা-ঘাটের 
উন্নতি হয়েছে, কি, না? আপনাদের সময়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় নি, তাদের হাতে কোন 
টাকা দেওয়া হয় নি। আজকে আপনারা জওহর যোজনার কথা বলছেন। ৪২ বছর পরে 
আপনারা এ কথা বলছেন। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে জওহর যোজনার পূর্বেই 
বামফ্রন্ট সরকার পঞ্ঠয়েতের মাধ্যমে এ সমস্ত কাজ শুরু করে দিয়েছেন এবং তার সাফল্যও 
পাওয়া গেছে। অতএব সেদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, সার্বিক উন্নতি না হলেও 
কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে, অনেকখানি উন্নতি হয়েছে। হ্যা এখনো অনেক ঘাটতি আছে এবং 
আমরা তা স্বীকার করি। আমরা তা অস্বীকার করি না। তাই আমি একথা বলছি যে, 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বা বি. ডি.ও"র মাধ্যমে সোসাল ফরেস্ট্রি, এন. আর. ই. পি'র ফরেষ্টি, 
আর. এল. ই. জি. পি.র ফরেস্ত্রির কাজ গুলি ঠিক ভাবে হচ্ছে না। সেখানে ঘাটতি আছে। 
আমরা জানি ব্লক স্তরের কিছু কিছু কাজের ঘাটতি আছে। অতএব লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের 
ক্ষেত্রে কেবল মাত্র ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটই যথেষ্ট নয়, সেখানে গ্যাচিভমেন্ট দেখা দরকার। 
পরিশেষে মাননীয় সদস্য ননী কর মহাশয় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর যে ধন্যবাদ-জ্ঞাপক 
প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সাধন পান্ডে ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যপালের ভাষণের ওপর মাননীয় ননী 


কর মহাশয় যে 'ধন্যবাদ-জ্ঞাপক প্রস্তাব এনেছেন তাতে আমি কিছু গ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি। এই 
ভাষণের মধ্যে একটা গোলাপী ছবি দেখান হয়েছে। এই গোলাপী ছবিটাকে মেনে নেওয়া যায় 
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না। স্যার, এই কয়েক দিন ধরে এখানে অনেকে বলেছেন গ্রেপ নাকি পরাস্ত হয়েছে! 
কংগ্রেস অতীতেও পরাস্ত হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস ১০৫ বছর ধরে এখনো বেঁচে আছে, সেটা 
এই শিশুরা অনেকেই জানেন না। স্যার, আমি এখানে একটু বিশ্লেষণ করতে চাই। স্যার, 
দক্ষিণ ভারতের যে মানুষটা গত নির্বাচনে ভোট দিয়েছে তখন সে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে 
বলে স্বীকার করে নি। পূর্ব ভারতের মানুষ যখন কংগ্রেসকে ভোট দিল তখন সে কংগ্রেস 
পরাস্ত হয়েছে বলে স্বীকার করে নি। এঁ সমস্ত অঞ্চলে সকলের চেয়ে কংগ্রেসের অনেক বেশী 
সদস্য জিতেছে। স্যার, আমরা কোথায় পরাজিত হয়েছি? আমরা পরাজিত হয়েছি সেখানে 
যেখানে রূপকানোয়ার সতী হয়েছে। সেই রাজস্থানে, গুজরাটে আমরা পরাজিত হয়েছি। আমরা 
সেই সতী প্রথার অপৌোজ করেছিলাম। যারা সেখানে মিছিল করে সতী প্রথাকে সমর্থন 
করেছিল- হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি-_তারা সেখানে জিতল। আমরা সেখানে হেরে গেছি। হেরে 
গেলেও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের পিতাকে আমরা উঁচু করে রাখব, এই প্রতিজ্ঞা 
এখানে করছি। স্যার, আমরা আর হেরে গেছি কোথায়, না, উত্তর-প্রদেশে। স্যার, বাবরি 
মসজিদ, রাম-জন্মভূমি নিয়ে এখানে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমি আর বেশী কথা 
বলতে চাই না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ওসব হতে দেব না, রক্ত দিয়ে 
আটকাবো। আমরা শুনে আনন্দ পেয়েছিলাম এবং আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন 
করেছিলাম। কিন্তু তারপরে কি তল? বি. জে. পির এক নেতা কলকাতায় স্টেটমেন্ট 
দিলেন, “মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে নেব, আমরা লড়াই করব।” তারপরে কি দেখলাম? মাননীয় 
পুলিশ কমিশনার চলে গেলেন এ” ময়দানে এবং ময়দানে গিয়ে ইট পুজোর ব্যবস্থা করলেন। 
আর আমার কি দেখলাম? আমরা দেখলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ইটগুলোক গাড়িতে 
তুলে দিলেন। যদি দেখতাম মাননীয় জ্যোতি বসু ইট গুলো ফেলে দিয়েছেন, পুড়িয়ে দিয়েছেন, 
তাহলে বুঝতাম যে তারা বামপন্থী চিস্তা-ধারা আছে! তিনি তা করলেন না, তিনি সেশুলোক 
লরি করে বর্ডার ক্রস করিয়ে উত্তরে-প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন। যেই সেগুলি সেখানে নামান 
হ'ল অমনি তিনি বললেন, “রাজীব গান্ধী সাম্প্রদায়িক।” পাঠিয়ে দিলেন তিনি, আর পাঠাবার 
পর বললেন, রাজীব গান্ধী সাম্প্রদায়িক।” স্যার. এটা কোথাকার রাজনীতি? এই রাজনীতিতে 
কে কাকে ঠকাচ্ছে? নিজেকেই ঠকাচ্ছেন। স্যার আজকে কাশ্মীরের উপর কি ঘটছে? আজকে 
কাম্মীর নিয়ে আগুন জুলছে। কেন জানেন? এখানে অনেক সদস্য বলেছেন কংগ্রেস এর জন্য 
দায়ী? আমি আপনাদের কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাইছি, ৩৭০ ধারা যে রাজনৈতিক দল 
বাতিল করে দেবে বলেছিলেন কাশ্মীরের বুক থেকে তার! আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় 
আছে। যেদিন থেকে ক্ষমতায় বসেছে সেদিন থেকে কাশ্মীরের জনগণ বুঝে গেছে ৩৭০ ধারা 
বাতিল করতে চলেছে। পারবেন? মুখামন্ত্রী' জ্যোতি বসু বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে নিয়ে কাশ্মীরের 
বুকে গিয়ে বলতে যে ৩৭০ ধারা বাতিল হবে না বি. জে. পি সমর্থন না করেও, আমি 
জানতে চাই কমরেড জ্যোতি বসুর কাছে, পারবেন? এরা বলছে, নতুন সরকার আসার পর 
পাঞ্জাবে ১৭৭ জন মানুষকে টেরোরিষ্টরা খুন করে মেরেছে। ওদের তাউজি বলছে, কংগ্রেসকে 
দরকার নেই, পাঞ্জাবের সলিউশন আকালি ছাড়া, কংগ্রেস ছাড়াই হবে। আর কোন রাজনৈতিক 
দল পাঞ্জাবে আছে আমি জানতে চাই? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেন তার উত্তর দেন। আপনাদের 
আমি একটার পর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করবো। আমি বলছি, অপারেশন ব্ল্যাক 
খান্ডারের পর গোল্ডেন টেম্পেলে, গুরুদ্বারের মধ্যে কোন রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ আমরা 
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বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আর এখন দমদমি টাকশাল ও এ. আই. এস. এস. এফ তার মধ্যে 
ঢুকে গেছে। তারা খালিস্থানি জিন্দাবাদ করছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ময়দান থেকে ঘোষণা করেছেন 
অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখো, কারণ বাঁচিয়ে রাখার দরকার আছে, কংগ্রেস যেন না আসে। 
আরে অক্সিজেন দিয়ে কাকে বাঁচাচ্ছেন? আরে অক্সিজেন দিলে বিষাক্ত কার্বন নিজেদের 
শরীরের মধ্যে ঢুকে নিজেরাই মরবেন আর দেশকেও মারবেন। আজকে বলতে লজ্জা হচ্ছে, 
ওদেরই সদস্য বলেছেন রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে বলুন। আপনারা এত বছর কি করলেন তা 
তো ভাষণে বলেন নি? রাজীব গান্ধীর এবং ইন্দিরা গান্ধীর ফিরিস্তি করলেন। এই সরকার 
বলছেন কফার এম্পটি, আমাদের ভাণ্ডার শূন্য। তাউজি দিল্লী থেকে ঘোষণা করলেন জহর 
রোজগার যোজনা বরবাদ হো গিয়া। কিন্তু এই বইতে কেন আছে জহর যোজনায় কাজ 
হয়েছেঃ? আমি এটা জানতে চাই সত্য কথা কে বলছে, তাউজি বলছে, না মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু বলছেন। আপনারা রাইট অফ লোন করেছেন। কো-অপারেটিভের লোনগুলি শেষ করে 
দিন, পারবেন প্রতিশ্রুতি রাখতে? জ্যোতি বসু বলেছিলেন ওদের মেনিফেস্টো আমাদের 
মেনিফেস্টো। সুতরাং কমরেড জ্যোতি বসুকে ওদের মেনিফেস্টো রাখতে হবে। রাইট টু ওয়ার্ক 
সংবিধান সংশোধন আসছে। ওদের মেনিফেস্টো অনুযায়ী কাজ দেওয়া হবে মানুষকে। নির্বাচনী 
প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে, মানুষের খণ মকুব করা হবে এই প্রতিশ্রতি রাখতে হবে। এটা 
আপনাদের মেনিফেস্টো, অস্বীকার করতে পারবেন না। আজকে দেশ কিভাবে চলছে? আজকে 
ক্যাবিনেট ডিসিসনটা সকালবেলায় বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং বি.জে.পির কাছে পাঠাচ্ছেন আর 
বিকালবেলায় সি. পি. এম অফিসে পাঠাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন ক্যাবিনেট 
সেক্রেটারী হিসাবে আমরা রমা মজুমদারকে চাই। পারবেন একটা বাঙালীকে ঢোকাতে? জেনে 
রাখুন, উত্তর প্রদেশের ১৭ জন সেক্রেটারী দিল্লীর দরবারে বসে আছেন। মিনিস্টার মুফতি 
মহম্মদ সঈদ কমিউনাল টেনশন রুখতে পারবেন? 
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যদি মুসলমান হোম মিনিস্টার করতে পারতেন তাহলে বুঝতাম যে কত বড় ক্ষমতা, 
কিন্তু তা পারলেন না। এ কি সস্তায় বাজীমাৎ? মুফতি মহম্মদ কি করবে? স্যার, এদের কথা 
বার্তা শুনে দুঃখ লাগে। আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে কি দেখলাম। লোকপাল 
বিল এবং লোকায়ুধ বিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত হবে, ভি. পি. সিং এ ব্যাপারে কি 
করছেন? সি. পি. এম. লোকপাল বিল সমর্থন করছে, লোকায়ুধ বিল সমর্থন করুন, দেখি, 
কত বড় সাহস আছে। লোকায়ুধ 'বিল সমর্থন করা যায় না। এখানে, এ রাজ্যে মন্ত্রীদের 
দুর্নীতি কোথায় যাচ্ছে_এই রকম করেই সরকার চলছে। স্যার, এখন এখানে প্রত্যেকদিন 
শিল্পপতিদের আনাগোনা দেখছি। একটা কথা বলছি, শিল্পপতিরা এখানে শিল্প তৈরী করার 
জন্য আসেন না, তারা আসছেন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের চাবুকের হাত থেকে বাঁচবার জন্য 
এবং সেজন্যই জ্যোতিবাবুর ছেলের সঙ্গে কথাবার্তী বলে যাতে নিজেদের বাঁচাতে পারেন সে 
চেষ্টা করছেন। এখানকার শিল্পপতিদের চরিত্র আমাদের জানা আছে। জ্যোতি বসুর সঙ্গে 
হানিমুন করছেন, কিন্তু তাতে শিল্প গড়ে উঠবে না। তার কারণ বাটা, লিংটন, ব্রিটানিয়া এদের 
হেড কোয়াটার এরা সবই সরিয়ে নিয়েছে; এমন কি, কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানও কিছুদিনের 
মধ্যে দিল্লীতে সরে যাবেন। কাজেই এই রাজ্যে কোথায় শিল্প হবে? আপনারাই তো শিল্পপতিদের 
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শিখিয়ে ছিলেন, বলেছিলেন এরা টাটা, বিড়লার দালাল, কংগ্রেসের রাজত্বে শিল্প স্থাপনে বাধা 
দিয়েছিলেন। এখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলছেন, পূর্ব ইউরোপে এ রকম বিপ্লব হবে জানতাম 
না। এখন তিনি বলছেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুনমূল্যায়ণের ব্যাপারে অনেক ভুল ক্রি 
থেকে গেছে, হাসপাতালের কর্মচারীদের লড়াই করা উচিত নয়, রোগীদের সেবা করা উচিত। 
আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখন একটু সঠিক পথে চলতে চেষ্টা করছেন। কেউ 

ংষার কাজ করলে আমরা তার প্রশংসা করি। এই যে, এখন উনি বলছেন যে টাটাকে 
হলদিয়ার ভার দেবেন, সেটা আমরা সমর্থন করি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কোথায়, বলুন, 
৫০ দিনের সরকার হয়ে গেল, ৫০ দিনের হনিমুন, উপেন্দ্র পলিসি ইমপ্লিমেন্ট হবে তো? 
আপনাদের নির্ধারিত ১৪ টি আইটেম মানুষ ন্যায্য দরে পাবে তো? ইক্ষোর কাছ থেকে 
টাকাটা পশ্চিমবঙ্গ পাবে তো? দুর্গাপুর শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হবে না তো? অনেক কিছুই আছে, 
আমরা সেগুলি জানতে চাই। লোডশেডিং আছে। মহারাজ, দয়া করে রাজভবন থেকে বেরিয়ে 
রাত্রে একটু কলকাতা শহরটা ঘুরুন--দেখবেন, নিশীথ রাত্রের কলকাতা অন্ধকার, আলো 
নেই। বেঙ্গলে কটা ব্যাঙ্ক হল? অনেক দাবী তো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ছিল বাংলা দেশের 
ব্যাঙ্ক হবে তো? গোয়েঙ্কা হলদিয়ায় যেতে পারবে না কেননা মাননীয় বিশ্বনাথ প্রতাপ 
মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলে দিয়েছেন, তাকে দিতে পারবেন না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি 
গোয়েঙ্কা পাবে না। মাননীয় বিশ্বনাথ প্রতাপ বাধা সৃষ্টি করছেন। আমি বলে দিলাম অন্য 
ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ পাবে। আর, আইন শৃঙ্খলার কথা বলছেন? এই যে ডি. জি.র গাড়ীতে 
পর পর বোমা পড়ল, বলতে লজ্জা লাগে, আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিনা বলেন যে, আইন 
শৃঙ্খলা নিয়ে আমরা গর্বিত। আর আইন-শুঙ্খলা? গুন্ডা বদমাস সমস্ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, 
একটির পর একটি অন্যায় করে যাওয়া হচ্ছে, থানা গুলিকে পার্টি অফিস করা হয়েছে। 
অত্যন্ত সুন্দরভাবে বীরেন মৈত্র মহাশয় হাউসে বলছিলেন এসব কথা। তিনি আরো বলছিলেন 
যে, বিগত তের বছর উত্তরবঙ্গের হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার পৌছায়নি। বীরেন বাবু আপনাদেরই 
ফ্রন্টের লোক, তিনি বলছিলেন এসব কথা। এখানে ওঁরা বলছিলেন যে, ভ:রতবর্ষে কিছুই 
হয়নি, সিচুয়েশন পাল্টায়নি। বলেছেন, ফাইভ পারসেন্ট ইকোনোমিক গ্রোথ ছিল লাস্ট ইয়ারে, 
তার আগের বছর যা ছিল এইট পারসেন্ট। আরো বলেছেন যে, আমরা নাকি দেশকে 
দেউলিয়া করে গেছি। আজকে ভারতবর্ষ যদি দেউলিয়া! হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গও দেউলিয়া। 
কয়দিন আগে রাজীব গান্ধী আপনাকে ফোন করেছি । তিনি জানেন যে, বর্তমানে আপনাকে 
বললেই কাজ হবে, বিশ্বনাথ প্রতান্ সিংকে বললে ক'জ হবে না, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার 
আপনার দ্বারাই চলছে। তাই মুখামন্ত্রীকে বলবো, রাজনীতি যদি করতেই হয় তাহলে ওদের 
বলুন যে, ব্যান অফ এমগ্লয়মেন্ট তুলে নিতে, চাকরীতে আবেদন করবার ক্ষেত্রে পোস্টাল 
অর্ডার বাতিল করতে। ওঁদের যখন তিনি বলতে পারেন তখন মেরুদণ্ড সোজা করে এসব 
ওঁদের বলুন। না হলে বি. জে, পি. তো হর হর বোম বোম বলছে। এবারে তারা কাশীতে 
বিশ্বনাথ দেখাবেন। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভারতবর্ষকে যেন ভাগ করে দেওয়া 
হয়েছে যাতে পশ্চিমবঙ্গ পড়েছে আপনার দিকে এবং রাজস্থান, গুজরাট পড়েছে বি. জে. পি.- 
র দিকে। আজকে যখন একটার পর একটা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে তখন, মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি, 
সাম্প্রদায়িক শক্তিকে যদি রেসপেক্ট দেন, সম্মান দেন, তাহলে তারা মাথায় চড়ে বসবে। 
আজকে ঠিক তাই হয়েছে, বি. জে. পি. মাথায় চড়ে বসছে। আমি বলি, রাজীব গান্ধী নেতা 
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এবং ভারতবর্ষের মানুষের নেতাই থাকবেন। তাই আজকে একটি কথা বলি ভোটার লিস্টের 
ব্যাপারে । এই যে ব্যালট পেপারগুলো এনেছি হোতে তুলে ধরে), এই ব্যালট পেপারগুলো 
ছোঁড়া হয়েছে। এই ব্যালট পেপারগুলো নিয়ে সায়েন্টিফিক রিগিং করেছেন আপনারা। এঁ যে 
মহারাজ বসে আছেন (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিয়ে), তাকে জিজ্ঞাসা করি, এর কি বিচার হবে 
এই রাজ্যে? এখন এই রাজ্যে শুধু সায়েন্টিফিক রিগিংই নয়, সায়েন্টিফিক বুলিং হচ্ছে। 
ংবাদপত্রে সংবাদ যাতে এজেন্টরা গ্রামাঞ্চলে পৌছে দিতে না পারে তারজন্য অত্যাচার 
চলছে। তাদের বলা হচ্ছে, কেন তুমি সংবাদপত্র পৌছে দিচ্ছ? তোমাকে আমরা একঘরে 
করলাম'। এই হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন, সবকিছু তিনি পেয়ে গেছেন। 
আজকে এঁ বি. জে. পি.-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতা ভোগ করছেন! এই ভাষণের এক 
জায়গায় বলা হয়েছে যে, বিগত পাঁচ-সাত বছরের চেয়ে এবছর নক-আউটের ঘটনা আরো 
বেশী করে লক্ষ্য করা গেছে। স্যার, এটা সারেন্ডার টু দি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। এটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের 
কাছে সারেন্ডার। মুখ্যমন্ত্রী বাটার এপ্রিমেন্ট সম্পর্কে বলেছিলেন, “বাটাকে বলে দিচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে তারা যাবে না।' কিন্তু আমরা দেখছি, বাটা চলে গেছে দক্ষিণ ভারতে, উত্তর ভারতে। 
শিল্পপতিরা আপনাকে ধোঁকা দিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনাকে লাস্ট কথা বলি যে, মহারাজ, 
দিশ্লীতে কনফারেন্স অফ চীফ মিনিস্টার যা হয়েছিল সেই কনফারেন্সে আপনিও গিয়েছিলেন। 
সেখানে বলেছিলেন-__ ৬/০ 58856500181 0170 5180101) [01 [২8010 8110 0110 011211- 
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মহারাজ হয়েছেন। গত ৫০ দিন তো হয়ে গেল, আপনার কথা-_বাঙালীর কথা কি 
রেখেছেন উপেন্দ্র? মহারাজ বলে দিন? জবাব দিন লোকপাল বিল করবেন কিনা? আপনার 
বিরুদ্ধে তদন্তের কথা লোকপাল বিলে আনবেন কিনা, লোকপাল বিল তো লোকসভায় পেশ 
হয়েছে। 


শ্রী জ্যোতি বসু £ স্পীকার মহাশয়, যে সব সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে 
এবং যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে ধন্যবাদ জ্ঞাপক সেটাকে সমর্থন করে দু-একটা কথা বলতে 
চাই। যতটা আমি এখানে শুনলাম, যা নোট নেওয়া হয়েছে, বক্তব্যে যা বলেছেন বিশেষ করে 
বিরোধী দল থেকে তার অনেকগুলির জবাবের কোন ব্যাপার নেই। কারণ রাজ্যপালের 
বক্তব্যের সঙ্গে সেটা প্রাসঙ্গিক নয়, কোন রকম সম্পর্ক নেই। যেমন এখানে কিছু না পেয়ে 
চলে গেলেন রুমানিয়াতে। এটা বলেছেন কিনা জানিনা, পানামা কেন আক্রমণ করলো 
আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ। এই সব এখানে আলোচনার বিষয় নয়। এখানে পাঞ্জাব, কাশ্মীর 
এই স্ব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই বিষয়ে আমাদের গভর্ণরের কিছু করার নেই। কাজেই যে সব 
কথা এখানে বলবার নয় সেইগুলি বলা হয়েছে। সেই সবের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। একটা 
কথা বার বার বলেছি, এখানে জবাব দেবার সময়ও বলে দিই-__-এই দিকে যাঁরা আছেন ওই 
দিকে যারা আছেন তীাদেরও-_আমার বক্তব্য যে ধর্ম এবং রাজনীতিকে কখনও মেশাবেন না। 
এটা মেশালে সবর্বনাশ হয়ে যাবে। আমাদের যে সংবিধান আছে তা হ'ল ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। 
তার জন্য আমরা গর্বিত। এটা হওয়া উচিত। আমাদের পাশে অনেক প্রতিবেশী রাষ্ট্র আছে 
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এখানটা সেখানকার মতো নয়। সেখানে কোন একটা ধর্ম আছে, সেটা কোন একটা ধর্মের 
রা্ট্র। এটা আমরা চাই না, এটাই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের 
নির্বাচনে এই জিনিস থাকেনি। নানা সংস্থা আছে যারা ধর্ম এবং রাজনীতি মিলিয়েছেন এবং 
বিশেষ করে রাম জন্মভূমি এবং বাবরী মসজিদ নিয়ে। আমি অসংখ্য খোলা মিটিং-এ বলেছি 
যে ধর্মের বিরুদ্ধে কেউ হতে পারে না, এটা সংরক্ষিত আছে, সেই অধিকার আমাদের 
ংবিধানে আছে যে, যে যার ধর্ম পালন করবেন। কিন্তু এটা মেশালে সবর্বনাশ হয়ে যাবে। 
সংবাদপত্রে আমরা দেখেছি, সেখানে কি হল? রাম জন্মভূমি এবং বাবরী মসজিদ নিয়ে 
সেখানে মামলা আছে। কোর্টে অযোধ্যায় স্থান নিয়ে মামলা আছে। সেই মামলা থাকা সত্তেও 
অনুমতি দেওয়া হ'ল শিলান্যাস করতে সেখানে। কংগ্রেস সরকার অনুমতি দিলেন, কেন 
কোর্টকে জিজ্ঞাসা করলেন না? এডভোকেট জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করে বললেন যে এখানে 
শিলান্যাস হবে। এটাতে আমাদের আপত্তি ছিল যে জায়গা কি করে ঠিক হ'ল। রাম 
জন্মভূমিতে একটা মন্দির হতে পারে, রাম জন্মভূমিতে অনেক রামের মন্দির মাছে, আরো 
একটা মন্দির হতে ক্ষতি কি আছে। আরো একটা মসজিদ হলে ক্ষতি কি ভ'ছে। আরো 
একটা মন্দির বা মসজিদ হলে কেউ কিছু বলতো না। কিন্তু একটা মসজিদ ধ্ণংস করে 
আরো একটা রাম মন্দির করা এটা এখন কি করে হয়। এটাতো বিচারে আছে। এটাতে 
আমাদের আপত্তি আছে। যেহেতু এটা বিচারাধীন আছে সেখানে কি করে শিলান্যাস হয়ে 
গেল নির্দিষ্টি জায়গায়। বাইরে করতে কোন কিছু বলার ছিল না। যাঁরা রামকে ভালবাসেন 
রামকে পুজা করেছেন, কি আছে তাতে? সেই সব কথা আমি পরিষ্কার করে বলেছি। এখানে 
রাম শিলা পুজার কথা ঘোষণা করা হ'ল। আমি সেখানে একই কথা বলেছিলাম, আপনারা 
যে কোন জিনিসের পুজা করতে পারেন, আপনারা পুজা করুন, ক্ষতি কি? কেউ হয়ত রাগ 
করলেন বাংলা ভাল জানিনা বলে-_বলেছি যে ইট পুজো। একটা দুটো মিটিং-এ এই কথা 
বলেছিলাম। তাতে নাকি আমি হিন্দুদের সেন্টিমেন্টে আঘাত করেছি। বলেছেন শিলাপুজা কেন 
বললেন না? আমার থেকে ভাল বাংলা-টাংলা জানেন তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারা 
বললেন দুটি জিনিস তো এক নয়। শিলা আর ইট এক না। আপনি এই কথা বলে কিছু 
ভুল করেন নি, এটা তাদের অনেকে বলেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, 
ওঁদের আঘাত লেগেছে। আমি বলেছিলাম আপনারা পুজা করুন, কিন্তু মিছিল ইত্যাদি 
করবেন না এবং অন্য ধর্মের প্রতি আঘাত করবেন না। এই কথা আমরা বারবার করেই 
বলেছি। আর সেজন্য বলেছি নিজের নিজের বাড়িতে আপনারা পুজা করুন। সৌভাগ্যবশতঃ 
পশ্চিমবাংলায়, এটা আমাদের এদিককার কথা নয়, পুজা মণ্ডপে অনেকেই গিয়েছিলেন, তারা 
দেখেছেন। যখন এখানে দুর্গাপূজা হচ্ছে তখন ওঁদের অনেকে আমাকে বলেছিলেন যে তারা 
এখানে শিলা পুজা করবেন। পূজা মণ্ডপের কর্তৃপক্ষ বললেন যে তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে পূজা 
করবেন। এটা তারা বরাবরই করেন। তারা আরও বলেন, এটা আমাদের জাতীয় উৎসবের 
মত, এটা আমরা করবো। আমি শুনেছি অনেক জায়গায় এ শিলাপুজা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। 
শিলাপূজা যা হয়েছে তা খুব বেশি জায়গায় নয়, দু'একটা জায়গায় হয়েছে। এটা পশ্চিমবাংলার 
চেতনার পরিচায়ক। এটা এখানকার সবার চেতনার পরিচায়ক। কারণ, তা না হলে এটা 
হলো কি করে? এটা অন্য জায়গা হলে কি হতো? সেজন্য আমরা এরজন্য একটু গর্ব 
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করবো না। এই কারণেই এই কথাটা একটু পরিষ্কার করে বললাম। আমরা পুজা করেছিলাম। 
দুটো জায়গায় কথা দিয়েও ওঁরা কথা রাখেন নি। মালদহ এবং আসানসোলের একটা 
জায়গায় ওঁরা কথা রাখেন নি। আমাদের সেজন্য পুলিশের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। যাইহোক, 
ওঁরা বললেন, আমরা পুজা করেছি, এবারে আমাদের এই ইটগুলো নিয়ে যেতে হবে। আমরা 
বাধা দিতে পারি না। কেউ যদি লরীতে করে চাপিয়ে ইট নিয়ে যেতে চায় তাহলে আমরা 
বাধা দিতে পারি না। আমি বলেছিলাম আপনারা ইট নিয়ে যান। কিন্তু সেগুলো এমন জায়গা 
বা এমন এলাকা দিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে কোন গোলমালের আশঙ্কা না থাকে। অন্য 
সম্প্রদায়ের মনের উপরে যেন কোন আঘাত না লাগে সেজন্য সঙ্গে পুলিশ যাবে। পুলিশ 
সঙ্গে গিয়ে বিহার সীমান্তে ছেড়ে দেবে। এই জন্য বিহার 'এর বর্ডার পর্যন্ত পাঠিয়েছিলাম। 
তারপর ওখান থেকে বিহার সরকারের ব্যবস্থা নেবার কথা ছিল। এখন এই যে মৌলবাদ 
'মাথা চাড়া দিচ্ছে, এর বিপদ হিন্দুদের মধ্যে যেমন আছে তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও আছে। 
সবাই মিলে এই মৌলবাদের বিরোধিতা করতে হবে। বিরোধী পক্ষে যারা আছেন তাদের 
এবং আমাদের এর বিরোধিতা করতে হবে। এছাড়া আমাদের পথ নেই। এটা না করলে 
আমরা ভারতবর্ষকে বাঁচাবো কি করে? কাজেই এই জিনিসটা সকলে মিলে করতে হবে। 
বিপদটা এখন বাড়ছে। নির্বাচনের সময়ে মিটিং করতে গিয়ে বলেছিলাম যে কংগ্রেস হারবে। 
কিন্তু এখন যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে কতদিন লাগবে 
নির্বাচনের সময়ে এই কথাটা পরিষ্কার করে বলেছিলাম। আর একটা জিনিস আমরা দেখছি। 
রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে ৩২টি ডিপার্টমেন্টের কথা বলা হয়েছে। এই ব্যাপারে কিছু সংশোধনী 
প্রস্তাবের মধ্যে দেখলাম, কিন্তু সেই সমস্ত বিষয়ে এখানে কেউ বিশেষ কিছু বলবেন না। 
সংশোধনী'তে স্পেসিফিক কিছু লিখেছেন। কিন্তু বলবার সময়ে কিছু বললেন না। যা ওরা 
এখানে বললেন- কোথায় রুমানিয়ায় কি হলো, সেইসব কথাবার্তা বললেন। রাজ্যপাল এখানে 
যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন ধ্বনি শুনলাশ, পেন্রোকেমিকেল হবে না। তাতে আপনাদের কী 
সুবিধা হবে? পেট্রোকেমিকেল যদি না হয় ভাহলে আপনাদের কোন সুবিধা হবে? সেই রকম 
আরও শুনলাম, বক্রেশ্বর হবে না। আমি বলছি, হচ্ছে, হবে। কথাবার্তা চলছে। রাজ্যপালের 
বক্তৃতার মধ্যে রেফারেলও আছে-_আমরা যেটা এখনও পাইনি, সোভিয়েত ইত্যাদি আরও 
অনেক কিছু আছে। তবে অনেকদূর কথাবার্তা এগিয়েছে। সব কিছু ধরে নিয়ে আমরা আগের 
অবস্থায় নিয়ে যেতে পারি কিনা সেই সমস্ত নিয়ে কথাবার্তা চলছে। এটা নিয়ে আলোচনা 
চলছে কিন্তু ওইখান থেকে ধ্বনি উঠেছে আমি তাদের বলি, আপনারা পরিষ্কার বোঝার 
মনোভাব নিয়ে চলুন, অন্তত কিছু না হোক মরুভূমি তো হয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় হল যে পেট্রোকেমিক্যাল এখানে কেন হবে তাই নিয়ে ওনারা চিৎকার শুরু করলেন। 


(গোলমাল) 


[6-55 __ 7-05. ৮74.] 


শ্রী সাধন পান্ডে $ আমরা তো কখনো বলিনি যে এখানে পেট্রো-কেমিক্যাল হবে না। 
পেট্রো-কেমিক্যাল হবে, হবে। আমার সময়ে বলতে দেওয়া হয় নি, এখন আমিও বক্তৃতা 
করতে দেব না। 


1015০0১৩10৭ 0 90৬120২07২5 4১0101২1355 3693 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ রাউডিয়াজিম একদিকে হতে দিন। আপনারা এই রাউডিয়াজিমে 
অংশ গ্রহণ করছেন কেন? মানুষকে বিচার করতে দিখ। ওনারা তো ভোট নিয়ে এসেছেন, 
জনগণ ওঁদের ভোট দিয়েছেন এবং তাদেরই বিচার করতে দিন। কয়েকজন বললেন যে 
রাজ্যপালের ভাষণের সময়ে কেন এই-নতুন সমর্থিত সরকারের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে 
তা লেখা হয় নি কেন? আমি বলি শুনুন_-সবে তো একটা নতুন সরকার তৈরী হয়েছে 
এবং যখন এই রাজ্যপালের ভাষণ লেখা হয়েছিল বক্তৃতার জন্য তখন তো কথাবার্তা হয় 
নি। তারপরে তো কথাবার্তা হয়েছে। সুতরাং সেখানে কি করে লিখবো? আগামী দিনে 
জানবেন, বাজেট অধিবেশনে । ২-১ মাস বাদেই বাজেট অধিবেশনে জানতে পারবেন কতটা 
কথাবার্তা এগিয়েছে। তখনই জানতে পারবেন আমরা এই নতুন সরকারের কাছ থেকে 
সুবিচার পেয়েছি কিনা। সেইজন্য আপনারা যে অভিযোগ করেছেন তা মূল্যহীন অভিযোগ । 
তবে আপনাদের একটা কথা বুঝিয়ে দিতে চাই যে, অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আগে 
কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ছিল, তাদের কাছে অনেক দাবী আমরা করেছি, অনেক কথা 
বলতাম কিন্তু কেউ কোন কর্ণপাতই করতেন না। যদিও বা বললেন দেখবো কিন্তু কাজে 
কিছুই হল না। এই ব্যাপারে আমরা বহু চিঠিপত্র দিয়েছি, তার উত্তর পর্য্স্ত দেওয়ার 
প্রয়োজন মনে করেন নি। পেট্রো-কেমিক্যালের জন্য আমরা দু বছর ধরে চিঠি দিয়েছি তার 
একটা জবাব পর্যস্ত প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বা তার দপ্তরের কাছ থেকে আমরা পাইনি। 
শেষকালে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা করবোই এবং তখন ঠিক নির্বাচনের দুদিন 
আগে, প্রধানমন্ত্রী এখানে এসে শিলান্যাস করে গেলেন। পেট্রো-কেমিক্যালের ব্যাপারে এই যে 
পরিবর্তন এটা নিয়ে আমি বিশদভাবে বলতে চাই না। পরিবর্তন একটা হয়েছে, তা হচ্ছে 
গ্যাটিচিউডের। এখানে আরো বলছি যে, চিঠি পাঠালে তারা নোট করে রাখেন বাঁ জবাব 
দিতে চেষ্টা করেন। এই যে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক যেটা আমরা বদলাবার জন্য এতোদিন ধরে 
বলেছি এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ব্যাপারে সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্ট যেটা রেরিয়েছে, 
তা নিয়ে এই নতুন সরকার আলোচন করেছেন এবং সেখানে যতটুকু নজর দেওয়া যায় 
দেখছেন। ওঁনারাও খানিকটা দেখছেন, বদলেছেন এবং আগে যেটা আলোচনা হতে দিত না, 
ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রীভূত করে রাখতো, এখন অন্তত সেই জিনিসটা নেই। তারা রাজ্যগুলির 
ব্যাপারে চিস্তা-ভাবনা করছে। অর্থাৎ এইদিক থেকে একটা পরিবর্তন দেখা গেছে। তারপরে 
যেটা বলার দরকার তা হচ্ছে, ১০০টি রুগ্ন শিল্প বি আই এফ আরের কাছে দিয়েছি। সিক 
ইন্ডাষ্ট্রিগুলি নিয়ে কথাবার্তা চলছে, একটা পরিবর্তন করতে হবে যাতে আমরা এগুলো চালু 
করতে পারি। আর কতগুলি আছে যেগুলি বাছাবাছি চলছে কে কোনটা কেনে, এতে আগে 
পরে হতে পারে। কিছু অদল-বদল করেছি। আমরা বি. আই. এফ. আরের সঙ্গে কথাও 
বলেছি। অর্থসন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলেছি এবং প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে 
কথা বলেছি। কিছু নিয়ম-কানুনের অদল-বদল করার দরকার আছে। সেখানে আমাদেরও কিছু 
দিতে হবে, ওঁদেরও কিছু ছাড়তে হবে এবং এই ভাবে অগ্রসর হতে হবে। তারপরে যেটা 
হচ্ছে, এখানে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বলেছেন। তবে যেটায় এখানে আমরা সবাই নিশ্চিত_আমরা 
সবাই এক কথা বলছি__সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ কম আছে, আমরা দিতে পারছি না। এবং ৬/৭ 
মাস আগে যা দিতে পেরেছিলাম এখন অতটা দিতে পারছি না। কিছু যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে 
গিয়েছে, মেরামতি হচ্ছে-_:আগে বসানো হয়নি, এখন বসানো হচ্ছে, এগুলি ঠিকই-__এই 
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অবস্থা দাড়িয়েছে। কিন্তু কত তাড়াতাড়ি কি করা যায় আমরা সেটা চেষ্টা করছি এটুকু 
আজকে এখানে বলতে পারি। তবে এটাও বলতে পারি যে এদিকে আমরা পূর্ণ মাত্রায় নজর 
রেখেছি। তারপর আমাদের এখানে যে চটকলগুলি আছে সেই চট শিল্পের কি হবে, তারপরে 
টেকস্টাইলের কি হবে, মন্ত্রী ইতিমধ্যে এসে গিয়েছেন, কমিটি করা হয়েছে_আগে যেগুলি 
হয়েছিল, সেগুলি হচ্ছে না, অদল-বদল করতে হবে__ আশাকরি এটা এগুবে। দুইটি খুব 
বিপদের মধ্যে আছে টেকস্টাইল শিল্প এবং জুট-_মন্ত্রী এসেছিলেন, অফিসাররা এসেছিলেন, 
কথা হয়েছে, আশা করি পরবর্তীকালে ভাল খবর দিতে পারব। এখন কথা হচ্ছে যে এটাই 
হচ্ছে অসুবিধা, যে ৫ বছর ধরে রেজাল্টের কথা শুনলাম না, ১০ বছর ধরে পেট্রো- 
কেমিক্যালসের কথা তো শুনলাম না কোন- _বক্রেশ্বর তো বাধা দেওয়া হল-_ কেন, প্লানিং 
কমিশন যেটা দিয়েছিলেন বক্রেশ্বরে কেন সেটা নিয়ে নেওয়া হল আমাদের কাছ থেকে, তার 
কোন জবাব আছে। সেখানে এ' সম্পর্কে বলা হল না, খালি খোসামোদি, রাজীব গান্ধীকে 
এত ভয় কিসের, মানুষ তো এত ভয় করে না, হারিয়ে দিয়েছেন, আপনাদের এত ভয় 
কিসের? একটা কথা বলবেন তো তার কাছে এটা ঠিক হচ্ছে কি বেঠিক হচ্ছে, এই করে 
এই রাজীব গান্ধীরও আপনারা সর্বনাশ করেছেন__এটা আমি বলব যে খোসামোদ খোসামোদ 
আর খোসামোদ করে সেই ভদ্রলোকেরও আপনারা সর্বনাশ করে দিয়েছেন। 


(গোলমাল) 


এখন ভালই হচ্ছে, ওঁর ট্রেনিং হচ্ছে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে, আর পার্টি ফাটি 
কি করছেন, করুন। যাইহোক এটা কথা নয়, আমার শেষ কথা হচ্ছে কি বলা হল এখানে, 
সবাই গিলে বলছেন আমাদের নির্বাচনের কথা, আর কোন কিছু নয়। একটা জায়গায় আছে 
নির্বাচনের কয়েকটি লাইন 'শাস্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচন হয়েছে'_এটা ওদের পছন্দ নয়। ওরা 
মনে করে এঁ বিহারে যেমন হয় সেই রক" হ'তে হবে। অন্যান্য জায়গায় যেমন হয় সে'রকম 
হতে হবে। আমাদের এখানে আমাদের পুলিশ ছিল, বাইরে থেকে যে পুলিশ আমরা এনেছিলাম 
কয়েকহাজার সমস্ত মিলিয়ে তারাও ছিল, আমাদের কর্মচারীরা কংগ্রেসের পক্ষে কিনা বা কার 
পক্ষে কিনা জানিনা, তবে কোন অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে নেই। তবে একটা হাস্যকর ব্যাপার 
হচ্ছে রিগিং বলা হচ্ছে, এখন এটা নৃতন, আগের ১০ বছরে এটা শুনিনি, ১১ বছরেও এটা 
শুনিনি। এখন হচ্ছে সাইন্টিফিক রিগিং বৈজ্ঞানিক রিগিং, আবার শুনলাম সন্ত্রাস, নূতন নৃতন 
সব ভাষা শুনলাম-_কাজেই এর কোন জবাব দেবার প্রয়োজন আমার নেই। আমি আগেও 
বলেছি প্রশ্নোত্তরের সময়, একটাও কোন লিখিত অভিযোগ নেই যে কোন কংগ্রেসের লোককে 
বা এজেন্টকে বার করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে ওরাও শান্তিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন 
কারণ ওদের জেতবার আশা ছিল, কিন্তু যখন ওরা দেখল ১৬ থেকে ৪ নেমে যাচ্ছেন__ যখন 
কাউন্টিং হচ্ছে-_তখন ওরা বলতে আরম্ভ করলেন__যখন বুঝেছেন যে হেরে যাবেন- রিগিং 
হয়েছে। তারপর ওদের কে বুদ্ধি দিল আপনাদের এ রকম হাস্যকর কথায় কেউ বিশ্বাস 
করবে না কারণ প্রায়*»৮০ ভাগ লোক ভোট দিয়েছে__চোখের সামনে আমরা দেখেছি লাইন 
দিয়ে ভোট দিচ্ছে- কাজেই আপনারা এইসব বলবেন না। তখন ওদেরকে ওরা বুদ্ধি দিলেন 
আপনারা সাইন্টিফিক রিগিং বলুন। তারপরে দেখছেন যে সন্ত্রাস নেই-_ কাজেই এখন 
বলছেন যে সাইন্টিফিক সন্ত্রাস। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার শেষ কথা বলছি এটা 
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দুঃখের বিষয়__আমাকে মন্ত্রী বলছেন ৪ হাজারে হেরেছিলেন মাননীয় সদস্য আলিপুরে, তিনি 
এখন ১৪ হাজারের বেশী ভোট পেয়ে গিয়েছেন কোন সাইন্টিফিকে করেছেন মাকে একটু 
বুঝিয়ে দিন- ইন্দিরা গান্ধী যখন ফিরে এলেন ৮০ সালে, তখন আমি দিল্লীতে একটা 
মিটিংয়ে গিয়েছিলাম সেখানে জনসংঘের একজন ভদ্রলোক প্রফেসর-_-এঁ রকম প্রফেসর হবে 
তিনি আমাকে বলছেন যে ওরা জিততে পারে না, কিন্তু জিতে তো গেলেন, জিততে পারে 
না, মানে কি? তখন সেই ভদ্রলোক বললেন আপনি জানেন না রাশিয়ান কালি এসেছে ওঁকে 
জেতাবার জন্য। রাশিয়ান কালি এমন কালি, এমন মন্ত্র আছে, এখানে ভোট দেবেন, এখানে 
ছাপ পড়ে যাবে। কাজেই আপনাদেরকে নমস্কার। এই হচ্ছে আপনাদের চরিত্র, বুদ্ধি,বিবেচনায় 
মানুষ দেখে নিক আপনাদের। কাজেই আপনাদের নমস্কার, এই হচ্ছে আপনাদের চরিত্র, বুদ্ধি, 
বিবেচনা, মানুষ বেছে নিক। 
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প্রী ননী কর ঃ ১৫ তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় যে ভাষণ দিয়েছিলেন এটা 
তার সাংবিধানিক দায়িত্ব। তাকে সমর্থন করে ধন্যবাদ দেবার জন্য যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন 
করেছিলাম সেটা আমার আনুষ্ঠানিক কাজ ছিলো। আমি আজকে এই প্রস্তাব সকলকে গ্রহণ 
করবার জন্য আবেদন করছি। ইতিমধ্যে বিরোধীপক্ষের অনেক বক্তা বলেছেন, আলোচনা 
হয়েছে ১৬ ঘন্টা ধরে কিন্তু আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন ৮ ঘন্টা তারা বলছেন। তার 
জবাব আমাদের মাননীয় মুখ্মন্ত্রী সহ এই দিককার অনেক সদস্য দিয়েছেন। আমি শুধু 
আপনাদের একটা কথাই বলবো যে এই বছরে আমাদের এই বিধানসভার গোল্ডেন জুবিলী 
করছেন আমি শুনেছি। যারা অনেকদিন ধরে সদস্য ছিলেন তাদেরও আপনি এই গোল্ডেন 
জুবিলী উপলক্ষ্যে উপহার দেবেন। আপনাকে অনুরোধ করছি আমাদের এই বিধানসভায় যাঁরা 
বিরোধী আছেন তাদেরও একটা উপহার দেবেন, উপহার দেবেন এই কারণ যে, আবার 
শুনছি ওঁরা আবার বেঙ্গল ল্যাম্প, ট্রাম এই সব শুনছি একটার পর একটা ওরা আবার 
বলছেন। ইতিমধ্যে রায় হয়ে গেলো, এর পরে আর বলা যায় না, ওঁদের মাথায় কিছু বুদ্ধি 
নেই, যদি ওঁদের মাথায় কিছু দিয়ে দেন তাহলে আমিও বাঁচবো এবং আপনিও বাঁচবেন। 
স্যার, একটা কথা আমি বলতে চাই, রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছিলেন তখন এঁরা আজকের 
থেকে বেশী হৈ হৈ করছিলেন, তার কারণ সেদিন টি.ভি.তে ছবি তোলবার জন্য ওরা এতো 
ব্যাস্ত ছিলেন যে রাজাপালের বক্তৃতা শুনতে পারেন নি। আমাদের আগের রাজ্যপাল মাননীয় 
নুল হাসানকে যে ভাবে ওঁরা অপমানিত করেছিলেন, এবারে অবশ্য সেভাবে ওঁরা কিছু 
করেন নি। তার জন্য টিভি.কে ধন্যবাদ। আমি বেশী কথায় যেতে চাইনা, আমি আপনাদের 
একটি কথা বলতে চাই, ওঁরা বলছেন নির্বাচনে বৈজ্ঞানিক রিগিং, সাইন্টিফিক রিগিং এইসব 
কথা ওরা বলেছেন, এবং সাইন্টিফিক রিগিংয়ের জন্য আমাদের মাননীয় বিরোধী সদস্য 
বিধানসভার, তিনি যাদবপুরে বলেছেন যে যাদবপুরের বিভিন্ন কেন্দ্রে কগ্রেস খুব কম ভোট 
পেয়েছে এবং বিরোধীপক্ষ সি.পি.আই.এম অনেক বেশী ভোট পেয়েছে। আমি আপনাকে 
কয়েকটি তথ্য দিতে চাই-জগন্দল নির্বাচন ক্ষেত্রে যেখানে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা নীহার বসু 
এম এল এ সেখানে কংগ্রেস ভোট পেয়েছে ৫১৭ আর দি পি এম ভোট পেয়েছে ৮১। 
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গাইঘাটা যেখানকার মাননীয় মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস এম এল এ সেখানে কংগ্রেস ভোট পেয়েছে 
বুথ নাম্বার ১৫৮ তে ৪৭৫ আর আমাদের পক্ষে ভোট পড়েছে ১২৮। মাননীয় শ্রম মন্ত্রী 
শাস্তি ঘটক যেখানকার এম এল এ সেখানে কংগ্রেস পক্ষে ভোট পড়েছে ৫৯৬, আর সি 
পি এম পক্ষে ভোট পড়েছে ১২৯। বেলগাছিয়া (পূর্ব) সুভাষ চক্রবর্তী যেখানকার এম এল 
এ সেখানে কংগ্রেস পেয়েছে ৪৯৮ আর সি পি এম পেয়েছে ১১০। আপনি এবার বলুন 
রিগিং কি হল এবং কার পক্ষে হল। অতীতে যা কিছু বোঝা যায়নি সেটা হচ্ছে ভগবান 
ংবা ভূতে করে, এখানে রাজীব গান্ধীর শিষ্যরা - তিনি যেহেতু বিজ্ঞানের অনেক অগ্রগতি 
করেছেন, সেজন্য যা কিছু বোঝেন না সেটাই বলছেন বৈজ্ঞানিক, সেটাই হচ্ছে রিগিং। 
গণতন্ত্রকে কিভাবে প্রসারিত করতে হয় কার্যকরী করতে হয় সেটা ওদের বোঝার ক্ষমতা 
নেই, সেজন্য ওদের দলের কোন নির্বাচন নেই। ওরা বারে বারে পূর্ব ইউরোপের কমরেড 
চেসেন্কুর মৃত্যুতে উল্লাস করছেন, কমরেড জ্যোতি বসুকে খুন করবেন বলছেন, আমরা একথা 
বলব জনগণকে নিয়ে এই জ্যোতি বসু, জনগণকে নিয়েই এই বামফ্রন্ট সরকার, সুতরাং 
জনগণই তাকে রক্ষা করবে, জনগণই প্রতিষ্ঠিত করবে এই বামফ্রন্ট সরকারকে। সুতরাং 
কংগ্রেসের এত উল্লসিত হওয়ার কোন কারণ নেই। সেই কারণে ওরা যা যা এ্যামেন্ডমেন্ট 
দিয়েছেন আমি তার সব কিছুর বিরোধিতা করছি এবং আমার প্রস্তাবকে গ্রহণ করার জন্য 
সকলকে অনুরোধ করব এবং ওদের বিবেকের কাছে অনুরোধ রেখে আমি আমার. বক্তব্য 
শেষ করছি। 
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১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯০ তারিখে শ্রী ননী কর কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব__ 
“রাজ্যপালকে তাহার ভাষণের প্রত্যুত্তরে নি্নলিখিত মর্মে একটি সম্রদ্ধ সম্ভাষণ পাঠানো 
হউক £-_ 

“মহামান্য রাজ্যপাল মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯০ তারিখের 
অধিবেশনে যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন সেইজন্য এই সভা তাহাকে আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছে।” 


উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের সংশোধনী 


শ্ীঅশোক ঘোষ ঃ 91, [ 99 10 770৬6 018: উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিন্ললিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক £__ 
1-8 কিন্তু দুঃখের বিষয় যে,__ 


সারা পশ্চিমবঙ্গে পুলিশী রাজ কায়েম হয়েছে।_এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
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পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব সরকারী হাসপাতালগুলিতেই কর্মচারীদের অবহেলা ও পার্টিবাজিতে 
রুগীরা অবহেলিত হচ্ছেন--এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


সরকারের খেলাধুলা বিভাগে চরম অপদার্থতার কোন উল্লেখ রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


রাজ্যসরকার পুঁজিপতিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে-এর কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সরকারী ব্যবস্থাপনার অপদার্থতায় বিভিন্ন দেশের 
প্রতিনিধিদের কাছে পশ্চিমবঙ্গবাসীর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে--এর কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


ভয়াবহ ট্র্যাফিক জ্যামে জনসাধারণকে দিনের পর দিন অশেষ দুর্ভোগের মধ্যে কাটাতে 
হচ্ছে --এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


সারা পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ লোডশেডিং-এ জনসাধারণের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছে __ 
এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 


গত লোকসভা নির্বাচনের দিন সরকারের বৃহত্তম শরীক দলের রিগিং ও সন্ত্রাসের কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 


শ্রী নুরুল ইসলাম চৌধুরী £ 91, ] 065 10 100০ 11). উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক £-_ 


9-15 কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, 


ডি আর ডি এ প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ কতগুলি পরিবারবর্গকে আনা সম্ভব 
হয়েছে এবং কতগুলি পরিবার উপকৃত হয়েছে তার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই ; 

রাষ্ট্রের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত ওষধ, 
পথ্য যন্ত্রাদি সরবরাহ এবং পরিবেশ সুন্দর ও দূষণ মুক্তকরণ এবং কুকুর, শুকর 
প্রভৃতি জন্তর হাসপাতালে প্রবেশ বন্ধের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণের উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 

রাজ্যের আংশিক রেশনের দোকান মারফৎ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বন্টন 
নিয়মিতকরণ ও এ ব্যাপারে দুর্নীতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 

রাজ্যের গ্রামেগঞ্জে যে সমস্ত পৌরসভা নতুনভাবে গঠিত হয়েছে সেই সব পৌরসভার 


অধীনস্থ তপসিল জাতি / উপজাতিদের / গরীব মানুষদের শৌচাগার পানীয় জলসরবরাহ, 
উন্নত জলনিকাশ এবং সড়ক ও গলিপথ পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহণের কোন উল্লেখ 


মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


368 /55172191-% 17300212707 05 
| 240) 7817021%, 19909 ] 


মুর্শিদাবাদ জেলার বেলতলা থানার অধীন সর্ববৃহৎ গ্রাম মীর্জাপুরসহ রাজ্যের অন্যান্য 

বৃহৎ গ্রামগুলিতে বিদ্যুতায়নের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (তৃতীয় সংশোধন) বিধেয়ক, ১৯৮৬-তে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন 

টাঙারারগ জান রনি িজিরি রচনার রা রী 

রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; এবং 

কেন্দ্রীয় সরকার নতুন নতুন চিনিকল নির্মাণে মঞ্জুরী প্রদানে উদ্যোগী হওয়া সত্তেও 

এরাজ্যের চিনিকলগুলি বন্ধ হয়ে আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলতলা চিনিকল চালু 

করার সরকারী ঘোষণা সর্তেও চিনিকলগুলি খোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণের কোন উল্লেখ 

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 

শ্রীহবিবূর রহমান £ 917, ] 6৪ 6০ 7709 11)8 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিন্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক £_ 

16-18 কিন্তু দুঃখের বিষয় যে,_ 

রাজ্যের যে সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে “আ্যান্ধুল্যান্স” নেই সেই সমস্ত প্রাথমিক 

্বা্থ্যকেন্দ্রগুলিতে “'আন্ুল্যান্স” সরবরাহের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 

নেই ; 

মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা কৃষিপ্রধান জেলা হওয়া সত্বেও এখানে কৃষি-শিল্প কারখানা 

নির্মাণের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; এবং 


মুর্শিদাবাদ জেলার করিমপুর মহকুমায় ৪০ বর্গ কিলোমিটার চাষের জমি জলে ডুবে 

থাকে, এ জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 

শ্রীহবিবূর রহমান £ 917, ] 6685 (0 7006 078 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিন্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক £-_ 

19-56 কিন্তু দুঃখের বিষয় যে,_ 

রাজ্যের মফঃম্বলে অবস্থিত কলেজগুলিতে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার আবেদন থাকা 

সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার অনুমতি প্রদানের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 

ভাষণে নেই ; 

রাজ্যের পঞ্চায়েতের কাজকর্মে দলবাজি প্রতিরোধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ 

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 

রাজ্যের প্রশাসন আজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছে যার কারণে সাধারণ মানুষ বিশেষত 


গরীব জনসাধারণ ন্যায্য বিচার লাভে বঞ্চিত। দুর্নীতি মুক্ত ও নিরপেক্ষ প্রশাসন 
প্রতিষ্ঠায় সরকারের নীতি গ্রহণের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
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এই রাজ্যের প্রতিটি গ্রামেগঞ্জে মেরামতির অভাবে পাকা রাস্তায় পরিবহণ অসম্ভব হয়ে 
পাড়ায় যাত্রী সাধারণের জন্য সুলভ ও কার্যোপযোগী পরিবহণ দুক্ধর, দুঃসাধ্য হয়ে 
ভাষণে নেই ; 

মুর্শিদাবাদ জেলার কাটরা মসজিদ সংক্রান্ত সংঘর্ষের তদন্তের জন্য যে কমিশন নিয়োগ 
নেই ; 
মফঃস্বলে অবস্থিত কলেজগুলিতে “অনার্স” বিভাগ না থাকায় সাধারণ গরীব মেধাবী 
ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব কলেজে “অনার্স” বিভাগ খোলার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


১৮৪৫ লক্ষ ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে যে ৮.৭৭ লক্ষ একর পরিমাণ জমি বিলি করা 
হয়েছে তাদের মধ্যে কতজন আজও দখল পাননি-_তার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই ; 

রাজ্যে সুসংহত শিশু বিকাশ পরিষেবা কর্মপ্রকল্প রূপায়ণে শাসক দল নগ্নভাবে পক্ষপাতিত্ব 
করছে-_নিরপেক্ষভাবে উক্ত কর্মপ্রকল্প রূপায়ণের পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


রাজ্যে বিদ্যুতের ঘাটতি তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও বিদ্যুৎ চুরি রোধে এবং অগভীর 
নলকৃপে বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকরী ব্যবস্থা "গ্রহণের কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


এই রাজ্যে পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত “রিগ-বোর” নলকুপ স্থাপনে চূড়ান্তভাবে 
দলবাজি করা হচ্ছে তা নিরসনে কোন পরিকল্পনা গ্রহণের কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ (জঙ্গিপুর পৌরসভা) থানার ভাগীরঘী নদীর উপর কোন 
ব্রীজ না থাকায় জনসাধারণ অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করা সত্বেও উক্ত “ব্রীজ” নির্মাণের 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিখণ মকুবের ঘোষণা করা সত্বেও রাজ্যসরকার উক্ত খণ মকুবের 
ঘোষণার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


বর্তমানে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় পুলিশের নিষ্্রিয়তার জন্য আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছুই 
নেই। বিরোধী দলের লোকজন আজ ঘর ছাড়া, এলাকা ছাড়া। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে 
পুলিশের নিষ্্িয়তার বিরূদ্ধে প্রায় প্রতিদিনই জেলা সদর, মহকুমা সদর, ব্লক স্তরে 
বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সরকারের পরিকল্পনা বা কার্যকরী ব্যবস্থা 
গ্রহণের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


যে সমস্ত পৌরসভা নতুনভাবে গঠিত হওয়ার পর থেকেই মনোনীত পৌর বোর্ড কর্তৃক 
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পরিচালিত হচ্ছে গত ১০/১২ বৎসর যাবৎ যেখানে স্বজন পোষণ দুর্নীতি ও সেই 

সরকারী অর্থ তছরপের নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সেই সমস্ত পৌর বোর্ড ভেঙ্গে 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


রাজ্যের যে সমস্ত মহকুমা সদর হাসপাতালে “পোস্ট মর্টেম” ঘর নেই বা ভেঙ্গে গেছে 
তা নির্মাণ ও পুর্ননির্মাণের কোন কথা তথা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার 
“পোস্ট মর্টেম” ঘর পুর্ননির্মাণের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


আজ পর্যস্ত যে সমস্ত বর্গাদার নথিভুক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে কত জন ভুয়া প্রমাণিত 
হওয়ায় উচ্ছেদ হয়েছে তার পরিসংখ্যান-এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই ; 

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে আমূল ভূমি সংস্কারের নিমিত্ত ১৫৬ কোটি টাকা 
পাওয়া সত্বেও আজ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণ-_এর কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষকে বাস্ত জমির যে মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা হয়েছে তাদের 
মধ্যে কত জন গৃহ নির্মাণে এযাবৎ সক্ষম হয়নি তার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই ; এবং 


মুর্শিদাবাদ জেলার পল্মা ও ভাগীরথী নদীর ভাঙ্গনে যে সমস্ত পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে 
তাদের পুনর্বাসনের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 


ভারত 0০/৭ 9101] ১0771], : 91, 1 065 100 1770০ 1178 
01109/1115 06 20090 21 116 2100 01 11709 8007655 11) 10101, ৮12 :- 


১7-65 80. 19516 0181- 


[1016 15 170 19106101706 (0 1172 ৪০000 [0010016]া) 01 0117110176 ৮/৪0০1 11) 
10101875001 210 0110 1911016 01 0176 009০1711061 00 (816 1) 621165019 
016 10117195101 0010016161151৬6 ৬/800 51019 ৩০1)01076 ৮৬/1)101) 21113 
81 1100070৬115 0১6 51018101019 ; 

[1616 15 110 1609161006 00 016 700110105 01 ৬10121109 210 0116 01711 
[018001095 9000090 0/ 1176 178]01 10111) 1081 1) 0176 16061) 101 
920178 0160110115 11) 50106 $6160060 00175010001)0169 11701001176 170/191 
2170 7208৮001270 016 1811016 01 016 00৬61771001) 10 11516 [96 
810 917 €16০01015 11) (10636 ০0175010061)0195 ; 


[17516 15 170 1116100101) 21)0/01 0011001)1)81101) 01 0176 1016 01 901176 1680- 
০15 01 (176 178]01 10116 1021 101 0110 10 ৮/010 00 ০01117791 
56170116110 01) (176 9৬৪ ০01 16007 1,010 99019 ০9190010179 ; 


০০7 110110 0৭ 90৬77307 4১101073295 37] 


01016 15 110 16169161109 00 075 80009010165 ৮/11101) 216 ০1116 00170711160 
১৮ 096 59110011515 01 0176 [18101 10116 10910 11) 0116 ৬1118505 ; 


01616 15 170 1710170101) 2170/01 001100101780101) 01 016 0০011) ০0811001115 
2100 11588 16301060109 0 016 50010010515 01 010 17810110117 [0911 
001176 0176 1850 108111917510021% 91901010175 


01675 15 10 17616161706 00 01) 18৬/16537653 210 01501001 [00৬811176 11) 
8117)091 211 (112 01501005 01 ৬/651 730175581 221 017০ 195 [.01 9901)8 
9190010175 170 016 91101601015 00৮০1110610 10 [05০17 [91)/51081 
2558010 01) 290 09177950 (0 0116 [01019010165 01 076 00171955 ৬/0100615, 
90100010615 210 (17611 19198010189 ; 


[1১616 15 10 17616161709 00 006 1618) 01 17101 150 1090956 ০% (106 1718101 
1011175 10210 11) 076 90816 80001 0116 1851 1.0 98018. 91600101715 ; 


0১০16 15 110 [10110101) 26000 006 01001080101) 0 15110112016 70 13100) 
01901005 825 16০011)101090 0১ 11)6 4১01)1101511911%0 1২61017)5 (00171711066 
| 1983 ; 218 | 


[01010 15 170 17170110101) 20000 0116 160158101580101) 01 01851 57000115101)5 
৮৬15-৪7-15 1170 ০1680101) 0 16৬/ 50011510115 11801001176 10111951001 117 
1৬11077819016 015010 25 16001)77)211060 0 (116 /৯011110150811৬6 [২910171)5 


0017179101656 17 1983. 


শান 4১7৮71২3৯18], 1১1/171৬17)/ 1২: 911, 1 ০০৪ 00 1706 018 
15 0110/117 0০ ৪00০0 8 1106 2170 01 0116 8001555 11) 16015, ৬12 :- 


66-98 301 1656 0191- 


10 1001)0101) 1185 091) 11806 80000 0116 99110019 01 076 0০9৮০111101) 00 
17509] 10০০] 179026115, [ি.,.]. 270 00161 5017010795 ৬/10) ৬/0110 91710 
[11721106 ; 


100 17701701017 1895 0০901) 10806 01 0116 0181910 911016 00 80181775170 1090৫ 
[01000000101), ৪3 7001 18990 01 (16 [960118 ০01 085 51806 ; 


100 17170110101) 1095 ০6০1) [206 8০০০ 016 00181 9911016 (09 20181706171 
01090000101) 01171105555, 17621 25 [9০7 0911) 1০20 ০1 0) 1960016 01 
৬৬০5 173017591 ; 


170 115170101) 1)95 (901) 17806 ৪১০ 016 00101616 11016 10 171]106 
015 5021710210 01 116 01 05 50176010150 08553 11 1171955 01 006 
৩৪০ ; 


170 17167101017 1085 0901 71806 29০৫1) (0121 911016 ০1 0176 09০৬৫17)- 
[0610 10 £1৬5 617191097761 10 016 9017900190 095053 270 11095 25 
[61 651501775 90800053 01 0106 ১0906 ; 


372 


/55137/031,% 773002201705 
[ 240) 1817081/, 1990] 
100 1)6110101) 185 ০০০1] 17)806 20001 010 8110019 01 0119 00৬০1711011 10 
০0০1 811 (116 177910295 01 010061617 01501005 ৬/10) [9111081 901)0015 
11101001776 2150 1016 10210295 5110101] 102৬5177016 0112) 50% 5.0/9 শা 
[01001801017 ; 


10 11101101017 185 0901) 17806 ১০] 0106 19110016 01 1196 00৮6]111021) (0 
8187)01)0 10100000101) 0 “+18016 15191)” 25 1901 11111011101 10690 01 1196 


' 06016 11) 016 50905 ; 


10 1116111101) 1123 061) 17806 20001 0196 ০105016 ০ 89০৪ 2] 01700152170 
0 90001195 1) ৬০5. 73017891 2) 01 ০0111701101 510106 01 ৪ 11011701901 
০ ৬/0115515 06176 ৮1০01) 01 10101016 01)617101091001) ; 


10 11001710101) 1185 0991) 171806 21001100116 (01110001181 11005 11] (116 0150101 
0 1$101751109090 210 5016 00191 [12065 11] 06 90800 ; 


10 170100101) 1185 0601) 17200 20110 8010০010195, 11001001 2170 01 12199 
00117010060 01) 1106 11911917501 10176 50806 ; 


110 1110110101) 1795 0০01) 11800 2০০ 0106 019121, 10161] 210 01 901- 
000100 11551178 ০0101010060 69 1116 10810 17 0০0৬1 1791016 06 1951 
915০0101) 01 10156 1,01 98018, 2. 00171191906 10709 ; | 


110 11610101) 1045 0901) 17806 01 0176 (11016 01 10176 50015 00৬61711001) 
[0 85%01191819 0106 [০901791 96০0101] 01 119010101791 11511617161) গিট) 1186 
ঢ0001001) 01 10176 95161 108115 ; 


710 [7010101) 1185 0901) 1906 01 1116 91106 ০6 076 90816 00৬৩1110111 
[0 21/00106 01501011716 210011550 016 [01106 001০6 90 0017)196] (1721) 00 
8০ 2০০01411)6 (0 71091510175 01 91800165 2114 1২195 


010 10091101017 1095 0601) 10806 2001 01১6 01912110 9911016 01 079 90406 
090০1171610. (0 612010816 0116 11170101655 ০0101001019 17701698511) ৫9 09 
09 11) 211 076 06100107161705 01 (106 201011)190190101 ; 


109 11110101) 1725 09011 17809 01 0176 7911016 01 0176 90816 0০৮৬]া)])21] 
1) (8101175 ৪০00101) 85811050 21101-5001815 8110 01110117915 10201060 09 10117) 
চ১৪111655 11) 0186 90216 


10 17101010101) 1185 0961) 17806 ০01 06 10021 11016 ০01 1116 90905 0০৬- 
0111)01] (0 1911) ০01 0116 ০19960 18০601165 2) 00 ০9%06110 116095581% 
[01780110181 23515191006 (0 [16 91010 11701901195 ; 


সি 


[0 11061101011 1883 06018 17906 2000 (110 19111016 01 10106 ০0906 0০৬০া)- 
[9617 (0 50090 161 01 (9701, 80০০1095, 294 10 950201191) 16 ০01 
1,8৮/ 11) 085 50805 ; 


০0] 1/0110৭ 0৭ 00৬121২07২5 /810107255 373 


[0 17700170101) 1095 0০901) 17806 01 010 00108] 11016 ০01 076 90815 0০9৬- 
9111121) 00 01161 10101016 16811581101) 01 5005011190101) 00178010195, ০৫০. 
নিতো) 016 [060016 ৬/1)0 ৫0 101 30100011196 1011176 1১01101091 7210125 ; 


10 17776110101) 1085 06০1) 70806 01 0106 18110016 01 006 90916 0০৬০1171061) 
[0 011691 1)21)10015 01117165 2100 01 10 6560006 1116 ৮৮//১ 15506 0% 
01610110০01 ৪170 [0 01051) (0 09015 0176 ০0110110 ; 


100 17)0110101) 1195 0661) 10806 ০01 0176 (811016 01 1016 90206 0০9৬1171791) 
10 101701]1 2170 01800106 016 010015 ০01 016 1101)+016 1315]) ০০91 
091001009 2170 06 0150110 0০00115 ; 


[0 11)1)0101) 1125 0661) 10906 ০01 (106 11)016851116 [811016 01 10106 91806 
0০৬০াা))01] (0 01196] 0106 0705 200101101] 2010178950 01)6 [9901016 01 006 
90806 [9011100012119 ৬/10)1) 006 9০0010561 215180101) ; 


[0 170110101] 195 0991] 71802 01 0176 1911016 01 0176 50216 00৬61711701] 
|) 1019] 5160015081101) 2170 [09101080191 (0 018৬/ 119৬/ 61901010 11165 11) 
01)056 81985 ৬/11616 0110 58176 ৬/015 02108860 2110 1)011-6715021)1 ৪1 
[165617, 006 00 11710101061 10817700081706 01 58001]া) 210 ০০10106, 1০: 


[90 1001)01011 15 0০01] 17806 10 0116 9911010 01 006 0০৬০1111001) (0 
95508101151) 65766 ০0115595 17) 08014210 19810175 ০01 ১4651 736176581 (0 
০0010 17711110710 90110901017] 901110195 10 1196 [09010 500051765 1671)015 
21685 ; 


10 17101711101) 1185 0০01) 17900 (0 116 10191 [911016 01 076 ৩1806 0০৬- 
তো)10) (0 17)000006 210. 217001709 016 16501৬01101) 11 5011095 217৫ 
0০505 &5 0৩ [991061/18595 0 076 19010190101) ০01 0116 5.0/-1.5; 


10 170110101) 1185 09ভা) 17906 (0 010 10191 11016 01 0)6 90816 0০%- 
তাাা।670 10 11081010811, 1610869, 50019 01116 38118 01085 0110 0001 
11901011195 2170 10 0100106 06177601081 0000615 (0 20070 0611 10- 
9১০০0৮৩ 10090181 1) 10৪] 81695 25 [০7 10165, 00 51৬5 হাঠঠাগ়ঠো। 70601091 
8951508107095 19 0136 7০001 [০0116 500611106 ি0োা। ৬৪11005 81111701705: 


70 17606107106 1085 0961) 71906 00 1176 11016 ০1 0176 5116 0০৬০17- 
[7911 10 15506 [80185 00 0116 1608695 ৮/10)0000 81 0150111711)91101) 210 
101555001৬০ 01 [02 80011801017 10 211 106 00101195 56 0 06016 250) 
19101) 1971; 


110 77670101) 1183 0921. 11909 011111176 210 10010571175 & 1825 1710061 
01 [01$0175 1 [90106 005000 01 18805; 


[0 16006106119 066) 17906 10 1116 1811016 01 101)6 90206 009৬611)- 
10] (0 710101180) 1080 ০0000110200) 55516) 11) 016 50816 8110 [0 
00115070100 176৮ 10805 117) 1012] 21585 01 $211005 0801/210 19£10105, 


374 45558019157 71300227705 

[241 19110217, 1990] 
100 11)0110101) 185 (981) 171806 80০0৫ (116 (01812110 911016 01 0006 31806 
0০9৬6171011 117 5011115 0106 1)00051115 17010016]) 0 0126 1010010, 10/01 
8100 10211010119] ০01 0116 5.0. ঞ্রা10 5.1. 210 13801/210 0185565 ০1 01)6 
90806 ; 
100 180110101) 1785 06০11 177806 (0 11১6 (0181 1911019 ০01 10176 90806 0০0৮- 
01111076110 00 108110081) 18৮ 2110 01061 2100 (0 [01015010006 [9601016 201) 
80109০10165 290 (91701, 900 ; 
100 17101801017 1085 0661) 1018206 ৪0০ 06 [211010 01 016 90906 00৬০11- 
7161)0 00 21195 016 50-০81160 “50016 1৬128)” 2170/01 10 500) 076 
8119800 17010615 ০01117710160 0/ 11701 1991501, 
1000 176110101) 1195 0661) 10806.01 01১6 91101601006 5086 090৬০111101) 
10 ০011001616 0116 9600180 170051)1/ [২1৬61 7311056 ৬/1011) 15850191916 
[211090 ; 27৫ 
[90 11001001017) 1185 0901) [7806 01 1106 91116 01 0)6 50216 00৮০1117101) 
(0 81৬6 20০00816 161161 (0 10176 [9001 00110121015 09 95217010176 01161) 
গি0]) [08911210001 211 (90০5 01 851০0100191 1021)5. 


১171 ১৯/১০/১14৯ 0: 517, 1 092 10 270০ 01701 016 (0110/11 
06 80090 2 0116 0170 01 106 9001655 11) 19191, ৮12 :- 


99-108 80 1695161 01791 


110 110110101) 1095 0901) 11206 01 1176 16001060 1)01761 50116 01)1০81 ০১ 
0116 ৬1০6 01181091101 ০01 016 1২017019 131121801 [0111৬915109 ; 


70 1)910101) 1785 09011 10806 ০01 0116 1811016 ০01 0102 00৮01111701) 
00101110062 (0 1106 96০01770 170051)1) 731100 ; 


100 [10110101185 0981) 17206 01 06 11901689560 1080 51)600177 01116 
06 ৬/117001 170017015 . 


[90 106170101) 185 0901] 1806 ০1 50101001601 1155176 ৮9 (119 50100011615 
০006 112]01 1011716 [08109 ৫011116 [81112176110219 12516001015 ; 


[10 11001101017 1185 (96011 11806 01 0176 $00001) 1001 000 17] 0১6 [751)9 
৩০৮/115 1+8011170 120001/ ; 


[70 1170100101) 185 09611 [806 01 076 0০৮61101761] [9110116 (0 1601201) 
(76 1/12141 730৯ 1:800019 1) 016 1951 19/0 99815 ; 


[70 10101011125 0০91) 10906 01 006 00110119090 1001-0005 117 19019 20 
0০০/1001 0016 71115 001 185 016 992 ; 


180 1)0110101) 1785 09011 11806 01 808015 017 (001757655 ড/0110915 20001 
186 101 90118 12190010185 ; 


০01 ১০110 08 00৬70 /£0107২79ও 375 


10 [7110101) 185 0661) 17206 01 1176 001117018] [01018587709 ৮১ 1176 
119]01 10116 08105 06016 0106 [১8111817017 চ19000175 ; 270 


10 111610101) 1785 0961) [0800 01 1119 17011106101 901101, (16 96৬91)-9০2 
010 501) 01 2 05017516555 [01 11) /১5217501. 


9171 4170104 4 তচ 2 511 99810 170৬০ 10701 0176 
[0110/178 ০০ ৪0৫50 ৪£ 016 170 ০ 016 2001695 11. 16]01, ৬12, : 


1099-111 30. 16516107810 


100 1061)0101) 1795 066] 71806 11) 1106 51701085607 935010019] 19৬/ 1772- 
[11815 [01 [176 ৩1021] 50918 ]])0050165 ; 


10 1701)01101) 1125 10991) 71906 01 015 19010 ০6 01091$ (0 91781] 90219 
100050165 11) 016 90816 1] 006 100061171520101) 01 10159]01 ঞা)0 11900 
[191705 ; 0170 | 


100 11101)0101) 125 0901) 17206 01 016 [11016 01 9 21017৬.৬/. 011 117 
13217061175 ৮1101) 1095 08560 €%06$516 10980 51)900175 16০01)019. 


»াাতা /১1৬/৯ 13/৭171২0 2 : 911, 1 09500 1770০ 0181 06 00110/- 
176 06 80060 21 0106 170 01 016 82001655 11) 16119, ৬12 :- 


112-113 90016816078 


10 10010100195 061] 11806 01 0116 01121)561)21105 [0 50015 14 
০552110121 ০011017)0010125 2 01১60 1011065 (1)10111) 911 1)1106 51010 : 170 


[0 100110101) 1195 0991) 17809 01 1110 50015 18101) 0৮ 01 90815 0০৮- 
0171061] (0 0001) 5101 2170 01936 11100150165. 


থা ৯১/৮1/১1২১ 7/৭ 73/৮7৮01,1 2 5171 068 100 770৬6 11781 006 
[7110/1115 09 80090 81 016 2170 01 09 8007655 11) 1601, ৬12 :- 


114-117 896 16819610101 


01016 15 110 17)0110101. 01 007৩ 1916) 01 06701 01658111178 00111750618 
[১2111217010 121500101) 2170 ঢি1]0016 01 076 0০9৬1. (09 73016 [6০ 010 1011 
[21600101) ; 


(16176 15 170 11101101017 01 016 901 0171 0176 009৬6110161) 01700017989 
016 (0110917761)121151 00111100109] [01065 210 9০০00790 (110 ৬০965 11) (10 
1951 73911191010 18190010]) 101 06 30০065$ 01 0.1. (1) ০8170109165, 


00016 13 10 17160110101) 01 0১০ 800 081 016 0০৮০1) 00810 1701 
01090019 00)6 16৬/ হিটো) (106 1২106 1৬111 ০৬/0০15 (0 ৮/1101) (17010 ৬/25 
৪. 011515 01 000 17 001 90806; 2170 


376 /১5527591,%7২90277707৭05 
[2401 12102, 1990] 


0১016 15 170 11801801011 01 0176 18০1 0881 0176 00৮61111761) 1185 096৫0 11) 
. 80701715080101), 1001106 101০6 গা) 81101 50018] 0011115 (116 1851 181119- 
11011 72190010105. 


১ ১১101774৯1৭ /৮৭1)0 : 5117, 1 066 00 170৬০ 01781 076 101109/11)5 
০০ 80060 81 (16 0170 01 0116 82001655 11) 16119, ৮12 :- 


118-122 380 168760 0081- 
70 1101)0101) 1185 ০201) 177206 20010 (176 9911005 1398101) 11872105 (1) 
001) ০208৬910101) 01 016 119190119 101101) 1] 08100108, 15 08015115 0% 


117016856 01 11095001005 70 001)61 17756015 2170 0116190% 11)016856 ০01 
01568525 ০0 811] ৮1100165 ; 


190 17010(101) 1785 06০1) 1780০ 9008] 10116 11102110101] 01 006 00৬০17171011 
10 11655001150 016 00110181 00৬০1101610, ৪0০0 016 1২5. 1,800 01016 
0০৬61010171 101)0 101 0810009 29০ ৬/1)101) 016 9109106 00৮০1101761) 
15 08111[99151111)6 101 10116 9500০019119 ৫0011115 0116 (91001100172 16501৬91 
০0 0810008 ; 


[90 1100110101) 185 0901) 11806 11) 0116 509601) ০ 0116 0০0৮617)01 8০০ 
[176 11000110101] ০01 0116 00৬61111001) (0 01790 1,010 4১210 3111 ০0০0৬011115 
116 01)161 1৬111015061 2110 001191 11110151015 ; 


190 1701)0101) 1125 0991) 17)906-11) (116 5০201) 01 01)6 0009৬০17)01 19£800- 
1116 015011000101) ০01 076 14 655010181 10015 8 1620012160 01106; 2170 


170 11001701017 1795 09011 17806 90000, 006 060151017 00 ৯/৪1৬০ 10875 (0 
[0০9০17 10181 17015. 
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123-133 কিন্তু দুঃখের বিষয় যে__ 


কংগ্রেস £ে) শাসিত রাজ্যগুলির মত বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিম বাংলাতেও যে বিগত 
লোকসভা নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি এবং এখানেও ব্যাপক রিগিং ও কারচুপি 
হয়েছে তার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


দলীয় প্রভাবাধীন অঞ্চল বৃদ্ধি করার জন্য বাম ও গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিকে বিসর্জন 
দিয়ে বামফ্রন্টের বৃহত্মম শরিব দল যেভাবে কায়েমী স্বার্থবাজ শ্রেণীর সাথে আঁতাত 
করে দলের অভ্যন্তরে কুখ্যাত সমাঞজবিরোধীদের আশ্রয় দিচ্ছে এবং তাদের সহায়তায় 
বিরোধী রাজনৈতিক দলের সংগঠনের উপর উত্তরোত্তর আক্রমণ বৃদ্ধি করে চলেছে সে 
সম্পর্কে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
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গণ আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য শক্তি এস ইউ সি আই দলের সুদৃঢ় সংগঠনকে সেই 
সমস্ত এলাকায় বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার কুলতলি ও জয়নগরে দুর্বল 
করার উদ্দেশ্য একদা কংগ্রেস আশ্রিত জোতদার ও কায়েমী স্বার্থবাজ শ্রেণীর সাথে 
বামক্রন্টের বৃহত্তম শরিক দলের অশুভ আঁতাত এবং এস ইউ সি আই দলের উপর 
আক্রমণ যেভাবে বামপন্থা, গণতন্ত্র এবং জনস্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করছে তার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


চাল কল মালিক ও জোতদারদের উপর লেতি ধার্য করে রাজোর আভ্যন্তরীণ খাদ 
গ্রহ ব্যবস্থা জোতদার করতে বলিষ্ঠ খাদ্য নীতি গ্রহণে সরকারী ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষী সহ এই রাজ্ে গ্রামাঞ্চলের নিঃস্ব মানুষকে বিশেষ ভরতুকি 
দিয়ে সারা বছরের জন্য সম্তা দরে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণে রাজ্য সরকারের 
ব্যর্থতা সম্পর্কে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


সারা বছর এমনকি শীতকালেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বিদ্যুৎ ঘাটতি 
লোডশেডিং-এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


মজুতদার ও কাল্)78দর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও মজুত উদ্ধারের 
ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার ফলে বামফ্রন্ট রাজত্বে অতীতের মতই এই পশ্চিম 
বাংলা চোরাকারবারী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের অবাধ মুনাফা লুষ্ঠনের স্বর্গরাজ্য হিসাবে 


হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে একদিকে ডাক্তার, নার্স, ওষুধপত্র এবং চিকিৎসার 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অপর দিকে সেখানে চলছে চরম অরাজকতা ও নৈরাজ্য-_এই 
সমস্যা ও তা প্রতিকারের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বেচ্চ স্তর পর্যস্ত এই রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে চূড়াস্ত দলবাজী, 
অব্যবস্থা, প্রশ্নপত্র ফাস এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশ থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে যে 
চূড়াস্ত নৈরাজ্য ও অচল অবস্থা চলছে তার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই ; 

স্কুল বোর্ডগুলি এই রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিপুল অঙ্কের টাকা 
নির্দিষ্ট খাতে জমা না দেওয়ার ফলে শিক্ষকদের যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তার 
প্রতিবিধানকল্পে রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা তার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 

বর্তমানে এই রাজ্যের হাজার হাজার অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের পেনসন না 
পাওয়ার বিষয়টি এবং তা প্রতিবিধানের জন্য সরকারী পদক্ষেপের কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
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134-166 কিন্তু দুঃখের বিষয় যে--_ 


কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিহার, হরিয়ানা সহ অন্য কয়েকটি রাজ্য সরকার কৃষিখণ 
মকুবের কথা ঘোষণা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সমাজ দুর্দশার মধ্যে থাকলেও 
কৃষকদের সমবায় খণ সহ সকল প্রকার কৃষিধণ মকুব করতে বর্তমান রাজ্য সরকারের 
অনীহা ও অক্ষমতার কোন উল্লেখ .মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

কৃষিতে ভরতুকি বা কৃষক সন্তানদের জন্য চাকুরীতে সংরক্ষণ ও উপযুক্ত শিক্ষাদানের 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

কৃষি পেনশন প্রাপকদের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকারের অক্ষমতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 

কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম বেঁধে দিতে সরকারী অক্ষমতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 

কৃষির সুবিধার্থে ভরতুকি প্রথায় বিদ্যৎ্দানে সরকারী ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

কৃষিবীমার ব্যাপক প্রসারে সরকারী ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 

ভরতুকি দিয়ে বীজ, সার, কীটনাশ 5 প্রভৃতি সরবরাহ করতে সরকারী ব্যর্থতার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে. নেই; 

ফসল রক্ষায় ও উৎপন্ন ফসলের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

কৃষিপণ্যের সহজ পরিবহণ ব্যবস্থা ও তজ্জন্য সড়কগুলির যথাযথ উন্নয়ন করতে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকারী ব্যর্থতার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

্রামা্চলে পানীয় জলের হাহাকার ও উপযুক্ত সংখ্যক নলবৃ স্থাপনে সরকারী ব্যর্থতার 
, কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

পশ্চিমবঙ্গের কিছু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সংখ্যালঘুবিরোধী ক্রমবর্ধমান তৎপরতা বন্ধ 
করতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
সরকারী হাসপাতালগুলির চরম অব্যবস্থা, শিশুমৃত্যু এবং হাসপাতাল পরিচালনায় সরকারী 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যা ও স্বশাসিত স্বয়ং সম্পূর্ণ মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করতে রাজ্য 
সরকারের অনীহা ও অক্ষমতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সন্তেও রাজ্যস্তরে সংখ্যালঘু কমিশন গঠন 
রতে রাজ্য সরকারের অনীহা ও অক্ষমতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 


পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় বিরোধী দলের সমর্থকদের উপর শাসকদলের সমর্থকদের 
পরিকলিত ও সংগঠিত আক্রমণ, অত্যাচার ও ব্যাপক সন্ত্রাস সম্বন্ধে কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

বার বার দাবী সত্তেও এ রাজ্যে সংখ্যালঘু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিগম গঠন করতে 
রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
সংখ্যালঘুদের সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের পনেরো দফা প্রস্তাব এ রাজ্যে 
যথাযথভাবে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক দিয়ে অনগ্রসর হওয়া 
সত্বেও এবং পশ্চিমবঙ্গের দশজন বিধায়ক কর্তৃক গত ২০-৯-৮৯ তারিখে মুখামন্ত্রীকে 
স্মারকলিপি দেওয়া সত্তেও মুসলমান সম্প্রদায়কে অনগ্রসর ঘোষণা করে সংবিধানের 
১৬৫৪) ধারা অনুযায়ী তাদের জন্য চাকরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিধান করতে 
রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নেই; 

মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সরকারী ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; ৃ 
পশ্চিম বাংলার জবরদখলীকৃত মসজিদ, ঈদগাহ, কবরস্থান, ওয়াকফ সম্পত্তি ও ধর্মীয় 
পীঠস্থান সমূহ উদ্ধার প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

উত্তর ২৪-পরগণার বিদ্যাধরী নদী সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করতে সরকারী ব্যর্থতার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

কলকাতা মহানগরীতে বে-আইনী বহুতল বাড়ী নির্মাণ রোধ করতে সরকারী ব্যর্থতার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে চূড়ান্ত সরকারী ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 

রাজ্যের বন্ধ কল-কারখানা খুলতে সরকারী ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
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পশ্চিমবাংলার সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত ছাত্রাবাস স্থাপনে সরকারী ব্যর্থতার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকারী ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 

পশ্চিম বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের জন্য তফসিলী ছাত্রদের মতো প্রাকৃ- 
পরীক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে সরকারী ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 

উত্তর ২৪-পরগণার বারাসাত থানার শাসন গ্রাম পঞ্চায়েত শাসকদলের ব্যাপক সন্ত্রাসের 
দরুণ উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন তেহাটা গ্রামের বেশ কিছু মানুষ গত তিন বছর 
যাবৎ ঘরছাড়া এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারী ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই? 

উত্তর ২৪-পরগণার দেগঙ্গা থানার গান্ডনিয়া গ্রামে শাসকদলের সন্ত্রাসের বলি বেশ 
কিছু মানুষের ঘর আগুনে পুড়েছে এবং গত বছর থেকে তাদের ঘরছাড়া হওয়ার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

উত্তর ২৪-পরগণার দেগঙ্গা থানার বিশ্বনাথপুর মৌজায় উপর্যুপরি দাবী ও স্থানীয় 
মানুষের আগ্রহ সত্বেও বৈদ্যুতিকরণ করতে সরকারী ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 

বারবার দাবী সত্তেও উত্তর ২৪-পরগণায় শহীদুল্লাহ কলেজ স্থাপনে সরকারী ব্যর্থতার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই 


শ্রী সত্যরগঞ্জন বাপুলী £ 517, ] ১০৪ 0০ 1770 018. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক £-_ 

167 কিন্তু দুঃখের বিষয় যে,__ 

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন স্থানে জনসভায় রামজন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ এই 

সাম্প্রদায়িক প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে লোকসভা নির্বাচনে ভোট 

সংগ্রহ করেছেন- এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


শ্রী সুব্রত মুখাজী £ 517, [ 0০ 7106 0781 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক +-_ 
168-189 কিন্তু দুঃখের বিষয় যে-_ 


তা কার্যকরী না হওয়াতে কয়েক লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী অনাহারে দিন যাপন করছেন। 
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তাদের রক্ষার জন্য এবং বন্ধ কলকারখানা খোলার জন্য আজ পর্যস্ত কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়নি-__এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


পশ্চিমববাংলার গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ রাজ্যের জেলাগুলিতে ২৫ শতাংশের বেশী না 
হওয়ার কারণে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


রাজ্যের শিল্পাঞ্চল সহ নূতন শিল্পাঞ্চলগুলির ক্রমবিকাশ বিদ্যুতের ব্যাপক অভাবে 
বিশ্লিত হচ্ছে__তা প্রতিকারের জন্য রাজ্যসরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এর 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


রাজ্যে ব্যাপক লোডশেডিং-এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


পশ্চিমবাংলার রাস্তাঘাটগুলির দুর্দশা মোচন করতে রাজ্য সরকার যে ব্যর্থ হয়েছে এর 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


রাজ্যে শাসকদল গ্রামে-গঞ্জে যেভাবে জমি লুঠ, ফসল লুঠ, খুন ও জখম করে গৃহযুদ্ধ 
বাধাচ্ছে, অন্যান্য বিরোধী দলগুলির উপর আক্রমণ করছে, শ্রমিক অসস্তোষ বৃদ্ধি করে 
গ্রামে গ্রামে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে_তার প্রতিকারের কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


রাজ্যে স্থায়ী সম্পদ তৈরী করতে রাজ্য সরকার যে ব্যর্থ হয়েছে-_এর কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


রাজ্যের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে যে আম্মুলেন্স নেই-_-এর কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


নিরপেক্ষভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনীর ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

গরিষ্ঠ শাসক দলের আশ্রয়পুষ্ট সমাজবিরোধীরা পুলিশের মদতে কলকাতা তথা গ্রাম- 
বাংলার প্রতিটি ক্ষেত্রে নিরীহ মানুষ ও কংগ্রেস কর্মীদের উপর হামলা চালাচ্ছে-_এর 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

পশ্চিম বাংলার বেকার যুবকদের অন্নসংস্থানের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করার 
প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে রাজ্য সরকার যে ব্যর্থ হয়েছে_-এর কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

পশ্চিম বাংলার কৃষি, শিল্প ও শিক্ষার প্রগতির উদ্দেশ্যে কোনও সক্রিয় ভূমিকা বা 
চেষ্টা রাজ্য সরকারের নেই-_এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


রাজ্য পুলিশ কর্মচারীদের দুটি সংগঠন থাকায় তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রীতি সম্পূর্ণ 
বিলুপ্তির মুখে ফলে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত। নিরীহ কর্মচারীরাও রাজনৈতিক 
শিকার হচ্ছেন-_তার প্রতিকারের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাবণে নেই; 
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বিগত নবম লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার লিস্টে ব্যাপক জালিয়াতি করে 
রাজ্য সরকার নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে__এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 

কালোবাজারী, অসাধু ও ভেজালদার ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
রতে এই সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ__এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মূল্যবৃদ্ধি রোধ করে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে 
রাখার কোনও পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

রাজ্য প্রশাসনের রন্ধ্ে রন্্ধে যে ব্যাপক দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করেছে তা রোধ করার জন্য 
কোনও দৃঢ় ব্যবস্থার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

রাজ্যের সরকারী হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার কোনও সুব্যবস্থা নেই__এর কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভায়ণে নেই; . 

চলচ্চিত্র তৈরির খণদানে রাজ্য সরকার ব্যাপক দলবাজি করছে, বিশেষ করে রাজনৈতিক 
দলভুক্ত পরিচালকরাই ছবি তৈরীর ব্যাপারে খণ পাচ্ছেন, অন্যরা বঞ্চিত হচ্ছেন-_এর 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

রাজ্যের সর্বত্র বে-আইনী চোলাই মদের অবাধ ব্যবসা চলছে, এর বিরুদ্ধে আইনানুগ 
ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে__এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 

সরকারী অপদার্থতা ও দলবাজীর ফলে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে যে চরম নৈরাজ্য চলছে 
তা দূরীকরণের কোন প্রস্তাবের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
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পুরুলিয়ায় আনন্দমার্গীদের কার্যকলাপ 
*২৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩।) শ্রী নটবর বাগদী ঃ স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের 
মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
জিনিািদাদাুরার পারছি রানা রানির 
কিছু পরিমাণে জমি জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছেন; 
(খ) “ক” প্রশ্নের উত্তর “হ্যা” হ'লে, এ এলাকায় উক্ত কারণে শাস্তি শৃঙ্খলার কোন 
অবনতি ঘটেছে কিনা; এবং 
(গ) “আনন্দমার্গী” ও “আমরা বাঙালী” সম্প্রদায় মিলিতভাবে এই রাজ্যাভ্যস্তরে 
কোন স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে কিনা? 
শ্রী জ্যোতি বসু £ 
(ক) হ্যা। 
(খ) আনন্দমার্গীদের জোর পূর্বক জমি দখালর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত এলাকায় শাস্তি 
শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। 
স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ উত্ত এলাকায় শাস্তি শৃষ্ঘলা রক্ষাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রহন 
করেছেন এবং সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। 
(গ) না। 
শ্রী নটবর বাগ্দীঃ গত ২৬শে ডিসেম্বর এই আনন্দমার্গীদের যে ধর্ম মহাচক্র অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল-_যেটা তারা প্রতি বছর করেন-__সেখানে মার্কিন দেশ থেকে ডঃ চার্লসটন জর্ডন 


নামে একজন অবাঞ্চিত ব্যক্তি নাকি এসেছিলেন। তারপর এখান থেকে তাকে এসকর্ট করে 
নিয়ে গিয়ে দিল্লী থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে এ 


সম্পর্কে কোন তথ্য আছে কি? 
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শ্রী জ্যোতি বসু ঃ আনন্দমার্গীদের এই যে সব সমাবেশ হয় তাতে অনেক জায়গা 

থেকে__বাইরে থেকে এদের যারা শিব্য তারা আসেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নির্দেশ 

আছে-_অনেক আগে থেকেই যে এইসব বিদেশীরা যাতে যোগ দিতে না পারেন তার ব্যবস্থা 

করতে হবে। পাশপোর্ট নিয়ে এলেও তাদের যোগ দিতে দেওয়া হয়না। ওরা এসেছিলেন 
এরকম ২/১ জন, ফেরৎ পাঠিয়েছি তাদের, তারা যোগ দিতে পারেন নি। 


শ্রী নটবর বাগ্দী £ এই ধর্ম মহাচক্র-এর পর থেকে এ এলাকার আদিবাসী এবং শিডিউল 
কাষ্ট কৃষকদের জমি তারা দখল করতে আরম্ত করেছে। এই যে সব জমি আনন্দমার্গীরা দখল 
করছে সেগুলি ফেরৎ দেবার ব্যাপারে আপনার দপ্তর থেকে বা প্রশাসন থেকে কোন চিস্তাভাবনা 
করা হচ্ছে কি? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ এই ডিসেম্বর মাস থেকে এখন পর্যস্ত-__গতকাল পর্যস্ত কতকগুলি 
ঘটনা এখানে ঘটেছে যেখানে আনন্দমার্গীরা আমাদের বনবিভাগের জমি, তারপরে ভেষ্টেড 
ল্যান্ডের জমি-এগুলি সব জোরপূর্বক দখল করেছে। এমন কি এ জমিতে ওরা দুটি পাকা 
বাড়ীও বানিয়েছিল। তারপর সেটা যখন আমাদের বন বিভাগের লোকরা ভাঙ্গতে যায় 
পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে তখন সেখানে ওরা বাধা দেন এবং অস্ত্র ব্যবহার করেন, ইটপাটকেল 
ছোঁড়েন__এই সমস্ত করেন। তাদের মধ্যে ২/১ জন ধরা পড়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা 
হচ্ছে। কয়েকজন পালিয়ে গিয়েছে। এরকম আরো ঘটনা আছে। পাট্টা জমি যেগুলি আছে 
সেগুলি তারা দখল করছে এবং ওঠাতে গেলে তারা অন্ত্র ব্যবহার করেন। এইভাবে কিছুদিন 
ধরেই চলেছে। যখন একটা সার্ভে টাম গত বছর ২৫/৯ তারিখে জয়পুর পুলিশ ষ্টেশানের 
ঘটনাস্থলে যায় সেখানে তাদের সার্ভে করতে দেওয়া হয়নি। তারা সঙ্গে পুলিশ নিয়ে যায়নি। 
তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওরা তাড়া করে তখন সেই টীম চলে যেতে বাধ্য হয়। পরে অবশ্য 
২/১ জন ধরা পড়েছে। তারপরে আর একটা ঘটনার খবর আমার কাছে এসেছে। সেটা এস. 
পি. পুরুলিয়া লিখেছেন, সেটা আমি পড়ে দিচ্ছি। 
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একটা অফিসে লোকজন নিয়ে তারা কাজ করছিল, তাদের আক্রমণ করে এবং তারাও 
সেখান থেকে পালিয়ে আসে। পুরুলিয়ায় এইরকম ভাবে মৃত্যুও ঘটেছে কয়েকটা । আমরা 
পুলিশ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। ওরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে সারা দুনিয়াব্যাপী 
যে এটা নাকি ধর্মীয় সংস্থা, নানারকম সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে। এই হচ্ছে অবস্থা। 
তবে আমরা কড়া নজর রাখছি, আমরা এসব জিনিস এখানে হতে দেবনা । 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি হয়ত অবগত আছেন যে পিপল 
ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজ, তারা বিভিন্ন জায়গায় গণতান্ত্রিক অধিকারে যেখানে হস্তক্ষেপ 
হয় সেগুলি নিরপেক্ষভাবে তারা তদন্ত করে দেখেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, 
এটা কি সত্য যে সম্প্রতি এই পিপল ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজ-এর যে টীম তারা 
পুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন এবং তারা রিপোর্ট দিয়েছেন যে সেখানে আনন্দমার্গীদের উপরে সি.পি.এম 
এবং পুলিশ আক্রমণ করেছে? এটা কি আপনার দৃষ্টিতে এসেছে? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ উনি এটা ঠিক বলেছেন। কিছুদিন আগে প্রায় ১০/১৫ দিন আগে 
ওদের সংস্থা থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তারপরে ওরা যে মতের, তিনি 
বললেন যে ধর্মীয় সংস্থা বলে মনে করেন, ভাল কাজ করছেন বলে মনে করেন, এসব কথা 
তারা বলেছেন। আর আমার যেটুকু রিপোর্ট ছিল, আমি সেটা দিলাম। আমি তাদের বললাম 
আপনারা যে রিপোর্ট দিতে চাইছেন, আপনি তা লিখিত ভাবে দিন। তার জবাব যদি চান 
তা লিখিত ভাবে না দিলে আমি কিছু বলতে পারবো না। আমি তাদের বলেছি যে আপনারা 
যে সব গবেষণা করে বার করেছেন, তার সঙ্গে আমার ব্রিপোর্টের কোন মিল নেই। তারা 
বলছেন রেড করে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পুলিশ বার করেছে, সেইগুলো নাকি পুলিশই রেখেছে, 
আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। 


ডাঃ ওমর আলি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কী, কয়েকটা জায়গায় আমরা দেখছি, 
২৫শে মার্চ স্বাধীন বঙ্গ ভূমির ঘোষণা, এই মর্মে দেওয়ালে লেখা আছে, কিন্তু নিচে কোন 
নাম নেই, কারা এর পেছনে আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এইরকম কোন খবর আছে কী 
না? 

শ্রী জ্যোতি বসুঃ এইরকম পোস্টার লেখা হয়েছে, এই সম্পর্কে রিপোর্ট আছে, কিন্তু 
কারা এই রকম করছে, তার কোন রিপোর্ট নেই। 


শ্রী সত্য রঞ্জন মাহাতো ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কী, বিশেষ করে আমার ঝালদা 
বিধানসভা কেন্দ্রের কয়েকটি জায়গাতে হয়তো এই সংস্থা এক ভাই এর কাছ থেকে জমি 
কিনেছে, জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে, আর এক ভাই তার লাগোয়া জমি সে বিক্রি করেনি তার 
দখলে রেখেছে, কিন্তু যখন ওরা বাউন্ডারী দিচ্ছেন তখন যে ভাই সেই জমি বিক্রি করে নি, 
তার জমিও তারা দখল করছে, ফলে সে বাধা দিচ্ছে, তখন তাকে মারধোর করা হচ্ছে, এবং 
তাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছে, যখন মরোমরো অবস্থা, তখন গ্রামের মানুষ থানায় খবর দেন 
এবং সে কোনরকমে বেঁচে যায়, এইরকম কোন ঘটনার কথা আপনার জানা আছে কী? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ আমার কাছে যতগুলো ঘটনা আছে আমি বললাম। তবে আমি 
এইটুকু বলতে পারি, বিষয়গুলো আমাদের নজরে আছে। এইরকম ঘটনার খবর আছে, 
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' সেখানে এইরকম কিছু জমি তারা কিনেছে, বেআইনী ভাবে নিয়েছে কী না জানিনা। কিন্তু 
বন বিভাগের এবং উদবৃত্ত জমি তারা দখল নিচ্ছে এইরকম খবর' আছে। তাছাড়া একটা 
আইন আছে আমাদের উপজাতিদের জমি কিনতে গেলে অনুমতির দরকার হয়, সেই সমস্ত 
অনুমতি না নিয়ে তারা এই সব করছে। তারা অনুমতি নিয়েছে বলে আমার জানা নেই। 


শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি জানেন কী, আমরা বাঙালী কোথাও 
কোথাও প্রাউটিস্ট নাম দিয়ে তারা সন্ন্যাসীর বেশে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরে এবং গ্রামাঞ্চলের 
বিভিন্ন জায়গায় তারা প্ররোচনা দিচ্ছে, এইরকম ঘটনা আপনার নজরে আছে কী, এই 
সম্পর্কে' আপনি অবগত আছেন কী না? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ আনন্দমার্গীদের রাজনৈতিক বিভাগ হলো আমরা বাঙালী, ওরা মাঝে 
মাঝে নির্বাচনে দাঁড়ান। তাদের দিকে নজর রাখছি, বেআইনী কাজ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, 
আইনে কাজ করলে তো কোন কিছু করতে "!রি না। 


শ্রী সুমন্ত কুমার হীরা £ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি বলেছেন, অস্ত্রশস্ত্র ওদের কাছ থেকে 
কিছু পাওয়া গেছে। কী ধরণের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ, এই সম্পর্কে 
কিছু বলতে পারবেন? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ আমার কাছে লিস্ট আছে তাতে দেখছি, ডেটোনেটার, বোমা পাওয়া 
গেছে, রিভলভার পাওয়া গেছে যখন প্রথম রেড হয়। কালকে যে রিপোর্ট এসেছে, সেখানে 
দেখছি ষ্টেনগান পাওয়া গেছে, সেটা এখন আমি বলছি না। 


শ্রী এ. কে. এম. হাসানুজ্জামান ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কী, আনন্দমাগীরা 
যে এই সমস্ত বেআইনী কার্যকলাপ কনছে, বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং জমি জবর 
দখল করছে, এর জন্য আপনার দপ্তর "থকে কী কী ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নিচ্ছেন? 


মিঃ স্পীকার ঃ এটা বলা যাবে না। 


শ্রী বিন্দেশ্বর মাহাতো £ স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা 
্বরাষট্রমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি যে, আমার কল্সটিটিউয়েদ্সি জয়পুরের মধ্যে আনন্দমা্গীরা 
প্রচুর রায়তি জমি, খাস জমি, গরীব কৃষকদের পাট্টা দেওয়া জমি বেআইনীভাবে দখল 
করেছে। সেগুলি তাদের কাছ থেকে মুক্ত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কি উদ্যোগ গ্রহণ 
করা হচ্ছে? আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি রেজিস্ট্রি অফিসে দিনের পর দিন ডকুমেন্ট পাওয়া 
যাচ্ছে না। ওরা টার্গেট নিয়েছে এই ভাবে ওখানে ৫টি মৌজার সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করার। 
এমন কি ওদের আশ্রমের সামনে দিয়ে যে সাধারণের চলাচলের রাস্তাটি আছে, সেটিও দখল 
করে নিয়েছে। সেখান দিয়ে সাধারণ মানুষদের যাতায়াত করতে দেয় না। রাস্তাটিকে ওরা 
ওদের নিজস্ব রাস্তা বলে টিহিদতি করেছে। ওদের কার্যকলাপের ফলে এলাকার মানুষের মধ্যে 
একটা ত্রাস এবং বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি ওদের কাছে যে গোলা বারুদ আছে 
সেটাও ওরা মাঝে মাঝেই মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ ওদের কাছে যে অস্ত্র আছে 
সেটা এলাকার মানুষকে ওরা জানাতে চায়, যাতে এলাকার মানুষ ওদের আক্রমণ করার 
সাহস না দেখায়। ৃ 
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মিঃ স্পীকার ঃ নানা, এবাবে প্রশ্ন হয় না। নট, এ্যালাউড়্‌। প্রশ্ন রাখতে গিয়ে আপনি 
বক্তৃতা করছেন। এইভাবে বক্তৃতা করা যায় না। 

শ্রী জ্যোতি বসু $ আমি তো বলেছি, রাস্তা তারা বিভিন্নভাবে তৈরী করছে, গ্রামবাসীদের 
অসুবিধা হচ্ছে, এটা সরকার অবগত আছে। এটাই বোধ হয় ওর প্রশ্ন? অবশ্য আরো কিছু 
কথা উনি বললেন। কোন জায়গায়ই কেউ বেআইনীভাবে দখল করতে পারে না। আমাদের 
একটা বন বিভাগের রাস্তা ওরা বন্ধ করে দিয়েছিল, সেটা নিয়েই ওখানে গোলমাল লেগেছিল। 
ওখানে আরো একটা ব্যাপার আছে, সেটাও আমি বলছি। যেখানে কোন বেআইনী কাজ নেই, 
ওরা সত্যিই কারো কাছ থেকে জমি কিনেছে-_আইনগত-ভাবেই কিনেছে--সেটা কিনে ওদের 
সংস্থা যদি সেখানে কিছু করে, তাহলে তো আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারি না। 


*২৫। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *১৫।) শ্রী অমিয় পাত্র ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি? 
(ক) গত ২৪এ নভেম্বর ১৯৮৯ তারিখে নবম লোকসভা নির্বাচনের দিনে এই রাজ্যে 
মোট কতগুলি হামলার ঘটনা ঘটেছে ঃ 
(খ) এ সব ঘটনায় আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত; এবং 
(গ) এ সকল ঘটনায় কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? 


১। শ্রী জ্যোতি বসু ঃ 

(ক) ২৩টি। 

(খ) আর্থিক ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারিত হয় নি। 
(গ) ৯ জন। 


শ্রীমতী জয়শ্রী মিত্র ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, কোন 
লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনের সময় সব চেয়ে বেশী হামলার ঘটনা ঘটেছে? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ আমার কাছে এখানে যে রিপোর্ট আছে তাতে দেখছি যে, ২৩টি 
ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের দিন ২০টি ঘটনা কলকাতার বাইরে ঘটেছে এবং ৩ (তিন)টি ঘটনা 
কলকাতায় ঘটেছে। কলকাতার বাইরে পুরুলিয়া এবং আসানসোলে দুটি বাড়িতে আগুন 
ধরিয়ে দেওয়া হয়, ফলে বাড়ি দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলকাতায় যে তিনটি ঘটনা ঘটেছে তাতে 
৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন কংগ্রেসের, একজন সি.পি.আই (এম)- 
এর এবং বাকিরা অন্যান্য। কংগ্রেসের পক্ষের একজন মারা গেছেন এবং আরো একজন মারা 
গেছেন, কিন্তু তিনি কোন পক্ষের তা আমি বলতে পারব না। আর ৩৬ জন আহত 
হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১১ জন কংগ্রেসের, ৪ জন বি.জে.পি-র, ৫ জন আর.এস.পি.-র, ২ 
জন সি.পি.আই (এম)-এর, একজন পুলিশ, দু'জন হোম গার্ড এবং আরো ১১ জন। 


| 1-209--1-30 7.৬. ] 
স্ত্রী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল £ স্যার, আমার প্রশ্ন এর সঙ্গে রিলেটেড। নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে 
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হয়েছে, কোথাও ছোটখাট ঘটনা ঘটেছে সেই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন। 
এখন নির্বাচন হয়ে গেছে। আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে রাখছি। 


মিঃ স্পীকার £ বিষয় রাখবেন না, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল £ আমি প্রশ্নই রাখছি, আপনি নোট করে নিতে বলুন। লোকসভার 
নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার দুইদিন বাদে আমাদের দমদম কেন্দ্রে রাজারহাটে আমাদের 
একজন যুব নেতা শ্রী সমর দেকে পঞ্চায়েত অফিস থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে দিনের বেলায় 
নৃশংসভাবে ইট মেরে মেরে খুন করেছে ১০।১২ জন কংগ্রেসী মিলে। এরা এখনোসব ধরা 
পড়েনি। এই ব্যাপারটা আপনি অনুগ্রহ করে নোট করে রাখুন, যদি খোঁজ-খবর করেন 
তাহলে খুশী হব। 


মিঃ স্পীকার £ এটা কি প্রম্ন হল? ছেড়ে দিন। 


শ্রী অমর ব্যানার্জী ঃ লোকসভার নির্বাচন হয়ে যাবার পর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম 
ঘটনা ঘটছে। আমার উলুবেড়িয়াতে নির্বাচনের ৫1৬ দিন বাদে একজন কংগ্রেস কর্মীকে 
তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার আসামীরা এখনও পর্যস্ত ধরা 
পড়েনি। এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে কি? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ প্রশ্ন করলে তো জবাব দেব! আপনি বলছেন নির্বাচনের পরে কি 
হয়েছে আর এখানে প্রন্ম ছিল সেদিন কি হয়েছে। 

শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, কংগ্রেসীরা 
নির্বাচনে রিগিং হয়েছে বলছেন। এই কথা বিধানসভার ভিতরেও বলছেন এবং বাইরেও 
বলছেন। কিন্তু নির্বাচনের দিন কোনরকম হা ঘামার প্রশ্নে কোন অভিযোগ লিখিতভাবে দায়ের 
করেছিলেন কি? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ না, কোন অভিযোগ ছিল না এবং পোলিংও বন্ধ হয়নি। নির্বাচনের 
পরে হয়তো কিছু ঘটনা ঘটেছিল। নির্বাচনের সময় পুরুলিয়ার একটা জায়গাতে কিছুক্ষণের 
জন্য ভোট বন্ধ হয়েছিল এঁ ব্যালট পেপার নিয়ে গোলমাল হয়েছিল বলে, কিন্তু আবার 
সেখানে সময় মত নির্বাচন হয়ে যায়। আমাদের কাছে কোন রিপোর্ট নেই। এছাড়া আমি 
সিইওর ইত্যাদির কাছ থেকে খবর নিয়ে জেনেছি, তাদের কাছেও কোন লিখিত অভিযোগ 
করা হয়নি। আর আপনি যেটা বললেন সেটা ঠিক নয়, ওরা এখন 'রিগিং কথাটা বলে না, 
বৈজ্ঞানিক রিগিং বলেন। 

রী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় ঃ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন, লোকসভা নির্বাচনের দিন 
দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রে একজন সি.পি.এম, এ এলাকার 
ক্যাডার, তার দৌরাত্মে বহু ভোটার ভোট দিতে পারেননি। মুখ্যমন্ত্রী এই খবর পাওয়ার পর 
নিজেই বলেছিলেন তাকে গ্রেপ্তার করা হোক। আমার প্রশ্ন এখন পর্যস্ত সে কি গ্রেপ্তার 
হয়েছে? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ হ্যা, কলকাতার একটি জায়গার মাল্টিষ্টোরেড বিলডিং থেকে আমার 
কাছে সেদিন বোধ হয় ৩ জন রাইটার্স বিলডিংস-এ ফোন করে বলেন আমাদের বাধা দেবার 
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চেষ্টা হচ্ছে, আমরা ভোট দিতে যাব কি করে। এ রাস্তায় চেয়ার নিয়ে বসেছিল। ওরা বলছে 
সি.পি.এমের পক্ষের লোক। যাইহোক, এইসব বে-আইনী, রাস্তা দখল করে বসা, তাই তাকে 
সরিয়ে দেওয়া হয় যখন ৩ জনের কাছ থেকে খবর আসে যে সি.পি.এমের লোক এইসব 
করছে। আমি বলেছিলাম এরকম করলে নির্বাচন করা যাবে না। ওকে যেখানে পারেন গ্রেপ্তার 
করুন। পুলিশ আধঘন্টা পরে খবর দেন যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে শুনলাম যে তাকে 
পার্টি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। 


শ্রী মহম্মদ সেলিম £ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানালেন যে, ২৩টি হামলার ঘটনা 
হয়েছে। তার মধ্যে কংগ্রেসের হামলা কতগুলি জানাবেন কি? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ$ অত ডিটেলস খবর আমার কাছে নেই, তবে তার মধ্যে কংগ্রেস 
এবং অন্যান্য পক্ষও আছে। 


শ্রী সৌগত রায় $ স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর রিপোর্টের সঙ্গে আমাদের কথা মিলবে না। 
উনি ২৩টি ঘটনার কথা বললেন, আমাদের মতে ২৩ হাজার ঘটনা হয়েছে, আমি সে 
বিতর্কের মধ্যে যেতে চাইছি না... 


মিঃ স্পীকার ঃ আপনি স্পেশিফিক কোশ্চেন করুন। 


শ্রী সৌগত রায় $ স্পেশিফিক একটি ঘটনার কথাই বলছি। হাওড়ার সালকিয়ায় নির্বাচনের 
দিন ওখানকার প্রার্থী শ্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুলীর পায়ের কাছে দুটি বোমা ফাটে, সেই ব্যাপারে 
কজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ সম্পূর্ণ অসত্য কথা। 
মুর্শিদাবাদ জেলার রাস্তা প্রশস্তকরণের পরিকল্পনা 
*২৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৮।) শী মোজাম্মেল হক ঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার-_ 
(১) বহরমপুর (ভোকুড়ী) থেকে রাধানগর ঘাট (ভায়া. হরিহরপাড়া) ও 


(২) বহরমপুর (বেলডাঙ্গা) থেকে রাধানগরঘাট (ভায়া আমতলা) পাকা রাস্তা 
দুটি প্রশস্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা; এবং 


(খ) “ক” প্রশ্নের উত্তর “হ্যা” হলে, কতদিনের মধ্যে তা কার্যকরী হবে বলে আশা 
করা যায়? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ 

(ক) না। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি- ষ্টেট হাইওয়ে পি. 
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ডবলিউ.ডি.র যে সমস্ত পাকা রাস্তা আছে সেই সমস্ত পাকা রাস্তাগুলির চওড়া বৃদ্ধিকরণ 
সরকার কোন নীতির ভিত্তিতে করে থাকেন? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ আমাদের কাছে প্রথমে জেলা থেকে রিপোর্ট আসে, এইরকম কতকগুলি 
জায়গায় কি দরকার এবং আমাদের জেলা সভাধিপতি মিটিং করার পরে আমাদের কাছে 
পাঠিয়ে দেন। এর মধ্যে মেরামতের প্রশ্ন আছে, চওড়া বৃদ্ধিকরণের ব্যাপার আছে, সবগুলিই 
অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা হয়। 

শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে যে সমস্ত মফস্বল এলাকাতে 
পাকা রাস্তা আছে, সেই সমস্ত রাস্তা সংলগ্ন জমির মালিকরা রাস্তাগুলিকে কেটে সংকীর্ণ করে 
তুলেছেন, পাশাপাশি যেখানে জনবসতি আছে সেখানে বিভিন্ন মানুষ ঘর তুলে রাস্তা প্রায় 
অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে এবং প্রায়ই দেখা যাচ্ছে যে গ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়েছে কিনা জানাবেন কি? | 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ এ প্রশ্নটা তো সাধারণ ভাবে করলেন। অনেক জায়গাতেই এইরকম 
ঘর তোলা হচ্ছে। আপনার এলাকায় হলে নির্দিষ্টভাবে বলবেন, আমি ব্যবস্থা নেব। 


শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বীস ঃ আমি (২) নং প্রশ্নটি দেখে বলছি যে, বহরমপুর বেলডাঙ্গা 
থেকে রাধানগরঘাট ভায়া আমতলা রাস্তাটির ছয় কিলোমিটার তৈরী হবার পর সেই রাস্তা 
চওড়া করবার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। কেন বন্ধ হল সেটাই আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন। 

শ্রী জ্যোতি বসুঃ বলতে পারবো না। 

শ্রী নুরুল ইসলাম চৌধুরী ঃ আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন হল, ১৯৮০।৮১ সালে যেসব 
মার্কেটিং লিঙ্ক রোড আপনারা তৈরী করেছিলেন সেই রাস্তাগুলি এখন মেরামত হচ্ছে, কি 
হচ্ছে না? 

শ্রী জ্যোতি বসুঃ সেটা আমি বলবো কি করে? আপনি যদি প্রশ্ন করতেন তাহলে 
খোজ করে বলতে পারতাম যে, কোনগুলি মেরামত হচ্ছে বা কোনটা হচ্ছে না। 


0175191790 (0065610775 
(60 ৮18101) 1:0])1105 ৮/670 1910 077) 1110 191)19) 


স্বাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের অন্তর্ভুক্তিকরণ 


১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৪।) শ্রী অমিয় পাত্রঃ শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) 
বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) স্বাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করার 
কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন কিনা; এবং 


(খ) “ক' প্রশ্নের উত্তর "হ্যা হইলে, উহা কবে নাগাত কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়ঃ 


শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় ঃ (ক) স্বাক্ষরতা প্রসারের 
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বিষয়টি নব সৃষ্ট জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত। ফলে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা 
বিভাগের অস্তুক্ত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে স্বাক্ষরতা প্রসারের কর্মসূচীকে যথোচিতভাবে 
রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণীতে পৃথক সমাজসেবামূলক কাজের বিষয়ের পরিবর্তে 
স্বাক্ষরতা প্রসার অভিযানে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণ আবশ্যিক করা হয়েছে। শিক্ষকদেরও এই 
কাজের সাথে যুক্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে। 

(খ) শেষোক্ত কর্মসূচী আগামী শিক্ষাবর্ষ তথা ১৯৯০-৯১ হতে কার্যকরী করার জন্য 
আদেশজারী করা হয়েছে। 

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে ভাগীরথী নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা 

২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৬) শ্রী তোয়াব আলি ঃ পূর্ত. বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে ভাগীরঘী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কোন পরিকল্পনা 

সরকারের আছে কি; এবং 

(খ) থাকিলে, ৩১-১২-১৯৮৯ তারিখ পর্যস্ত উক্ত পরিকল্পনাটির অগ্রগতি কিরুপ? 

পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় ই (ক) ও (খ) জঙ্গিপুরে ভাগীরথী নদীর উপর 
সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সরকার খতিয়ে দেখছেন। 

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্টেট প্ল্যানের হিসাৰ 

৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৯) শ্রী হিমাংশু কুঙর ঃ অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্টেট প্র্যানে__ 

(১) মোট কত টাকা ধরা হইয়াছিল, ও 

(২) উক্ত টাকার মধ্যে প্ল্যান এবং নন প্র্যানে টাকার পরিমাণ কত? 

অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় £ সপ্তম পঞ্থবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্টেট প্ল্যানের 
হিসাব নীচে দেখানো, হ'ল-_ 


(১) কোটি টাকার হিসাবে 
যোজনা পর্যদ অনুমোদিত 
যোজনা পরিমাণ ব্যয় পরিমাণ 
১৯৮৫-৮৬ ৬৭৫.০০ ৬৩৯.২৩ (প্রকৃত) 
১৯৮৬-৮৭ ৭৮৬.০০ ৭০৫.১১ (প্রকৃত) 
১৯৮৭-৮৮ ৮৭১.২৫ ৮০৭.৩২ (প্রকৃত) 
১৯৮৮-৮৯ ৯৫১.০০ ৯৭৮.৬৩ 
| (প্রভিসন্যাল প্রকৃত) 
১৯৮৯-৯০ ,১১১৫.০০ ১১১৫.০০ (বাজেট) 
মোট £ ৪৩৯৮.২৫ ৪২৪৫-৩৩ 


(২) উক্ত টাকার মধ্যে সবটুকুই পরিকল্পনাখাতে ব্যয়। 
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87, ৯7069106721009) ] 10861906190 (৮/0 1800095 ০01 4১৫০0117170) 
10010. 11706 0150 15 টিটো) 9111 9001] 8381705009801798% 01] 0)6 500)601 01 
8119590 01501955 01 016 100160 10111791% 8150 59001)0817/ $011001 16801)215 (0 
৪০0 10605101। 2170 [116 $600170 15 টো) 9111 5805818 7২০ 07) 06 5001901 
01600001080 2০০01001709 1] [1762 5090০. 


116 5001901 11810615 01 000] 016 17110010175 00 101 081] 00 9201001)- 
10011 01 00511955 01 1169 170059. : 


1.0001610016 ৮৮101011010 17 001156) [0 1000) [176 100010115. 


0076 1512100291 01 076 0910 189 1)0৬/০%০1, 1980 ০ 016 06১ 01 1015 
[8010101) 5 811061709৫. 


শ্রী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
স্মকুরী এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ 


মলতুবি রাখছেন। 


বিষয়টি হল-_মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষকরা অবসর গ্রহণের ছয়-সাত বছর পরেও 
তাদের পেনসনের কোন খবর পাচ্ছেন না। সল্টলেকের পূর্ত-ভবনে জেলাগুলি থেকে প্রতিদিন 
ফাইল এসে ফাইলের পাহাড় তৈরী হচ্ছে। বহু শিক্ষক পেনসন না পেয়েই ইহলোক ত্যাগ 
করছেন। এই ব্যাপারে সরকার যথাযথ নজর দেবেন এই আবেদন রাখছি। 


7, ১0685106121 1080 19091560010 101106 01 0:811176 4১0010101] 07 
1116 500)901 ০01 8119890 06811) 01 0106 [61501 8170 11))019 00 99918] 199150175 
006 (0 [901106 1011178 21 39010809101, 12019 01) 24.1.1990 ?ি0ো) 101, 121785 
31001019. 


[119৬5 99190190 0116 1010106 ০01 101. 131)101)12. 


[16 111015061411-0108120 1080 [01985611916 & 50861700100 (0909, 1 
[095951010. 


১11] /১1)0001 001/07) 110119 : 517, 1 ৬11] 59110 11815 01. 


৯17, ১196981067২ 3০৬/, 006 7৬11015061-17-0178159 01 12000080101) (17151101) 
[60810776110 ৬/1]] 71910 2 508061161] 01) 016 $00190 01 ৪119590 001)0017)0- 
08010 80101৬10195 01 0106 4১010111908101 0 4581501 01715? 0011559. 

(009100101) 081160 ০/ 9111 50110 8950 19111007016 1901) 0811021, 
1990.) 


91011 85060 39850: 11) 1601 (0 0106 0:8111)6 40061101017) 10006 2151) 8১ 
5111 5০110 9950 119111010 1.1745.16821075 016 ৪915 ০1 $21501 0115 
0011980, | 2া) [01101511176 016 10110%/116 508061701103. 


১1108 0176 20001100761) 01 1106 /১0011015018101 117) 0106 45815010115? 


০410 ফোোবাা0 401 


০০011656 0৮ 06 3010/21) [00191510160 1126 0901) 1০০61৬৫ 0) 0176 
[71171017001 01 076 ০011556 11180 916 1195 0961) 001011৮90 01101 [90৬/015. 916 
15 1700 21109/60 (0 ০001700100 015 53081111112010115, [0 107 0৪9১-৫০-৫৪ 
8৫7101701510190101), 00 20171 0116 510001015 0ো (0 00801 010 0176 90101021706 
195150615 6০.. 


[106 8100009111010910 017 009 4৯010171509001 11 2 001198%6 15 80050101919 
৮/10]1111 0106 1000150100101) 01 06 10171৬01510 00100617190. [116 [01110011081 15 
1০001160 (0 118৬6 11017760 [176 31066 ০01 20115 01 07০ 0011656 10 06 
0071৬০15105 2100 010০ 11151)01 96০0017021 0০9017011. 


4061 50176 11010101 10015810001519110116 10119 ১৪101 01 076 20 13 
09117 40100951160 00 10 $.3.]. 92৬1754৯০০০], 


017101101)9651 076 51009801017 11) (106 4£১501150] 01115” 0011950 1১ 1701 0791 
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97011 [0117691) 01917019 9109 : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জলপাইগুড়ি জেলাতে 
যে ৬টি মৌজার কথা বলা হয়েছে সেই ৬টি মৌজার মধ্যে ৫টি মৌজা ১৯৭১ সাল থেকেই 
তালিকাভুক্ত আছে। আর একটি মৌজা-উত্তর কালচিনির সাতালী মৌজাটি নতুনভাবে ঢোকান 
হয়েছে। এই মৌজাটিতে জনবসতি আছে, সেটি জনবিহীন নয়। যে সমস্ত মৌজা আগে থেকে 
ঢোকান আছে তার মধ্যে ২৩ নং জে. এন. ডায়ানা ফরেষ্ট-_এই মৌজাটি বর্তমানে জনবিহীন 
বলে জানা যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে তদানিস্তন সরকার যখন এটাকে ঢুকিয়েছিলেন তখন 
এতে জনবসতি ছিল বলে রেকর্ড ছিল। এই মৌজাটিকে নতুন করে বাদ দেবাব প্রশ্ন ওঠে 
না। ৬টি মৌজার মধ্যে একটি মাত্র মৌজাই ঢুকেছে এবং সেটি জনবিহীন নয়। 
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শ্রী সুপ্রিয় বসু ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে জন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে 
এবং ম্যালেরিয়া ইর্যাডিকেসান নিয়ে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন 
কিছুদিন আগে আমরা ইর্যাডিকেসান অফ ম্যালেরিয়া এই কথাটা ওর্যাল্ড হেলথ 
অরগানাইজেসানের কাছে শুনেছি। এটা সকলেই জানেন যে ম্যালেরিয়া হওয়ার প্রথম মাধ্যম 
হচ্ছে মশা। আমরা টি.ভি-তে দেখি যে মশারি খাটিয়ে মশা থেকে বাঁচার জন্য এডভাটাইসমেন্ট 
দিচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হাওড়াকে করপোরেশান করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বালি 
মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাতে দিনে এবং সন্ধ্যায় কেউ মশারি ছাড়া বসতে পারছেন না। সেখানে 
ব্যাপক মশার উপদ্রপ শুরু হয়েছে। তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাওড়া শহরে ম্যালেরিয়ার 
প্রভাব বেড়েছে এবং ফাইলেরিয়াও হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কলিকাতা করপোরেশান 
মাঝে মাঝে ফোমের মতো কিছু ধোয়া ব্যবহার করে মশা মারার ব্যবস্থা করছে। কলিকাতা 
করপোরেশানের মতো হাওড়া করপোরেশান এবং বালি মিউনিসিপ্যালিটির সংশ্লিষ্ট এলাকায় 
মশা মারার কোন উদ্যোগ নেই। এই ব্যাপারে করপোরেশান কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। মশা 
মারার কোন ওঁষধ ব্যবহার করা হচ্ছে না এবং সাথে সাথে কলিকাতা করপোরেশানের মতো 
হাওড়া করপোরেশানে ওই জিনিস বাবহার করা হচ্ছে না। ইমিডিয়েটলী হাওড়া করপোরেশানে 
যদি মশা মারার ব্যবস্থা না হয় তাহলে হাওড়ায় ব্যপক ম্যালেরিয়া দেখা দেবে এবং সেটা 
মহামারি আকারে দেখা দেবে। 


| 1-40--1-50 ৮.4. ] 


শ্রী শক্তি বলঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় পূর্তৃমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে.জনস্বার্থ বিজড়িত একটি বিষয় আপনার এবং এই সভার সামনে তুলে ধরতে 
চাই। আমার বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামে স্বাধীনতার পর থেকে জেলার সঙ্গে বা অন্য জায়গার 
সঙ্গে কোন যোগাযোগের রাস্তা নেই। সম্প্রতি একটি রাস্তা যা তৈরী হচ্ছে তা কবে শেষ হবে 
তার ঠিক নেই। স্বাধীনতার পরে নন্দীগ্রাম মালদহ রাস্তা, খেজুরীর সঙ্গে যার সংযোগ আছে, 
সেটি পূর্ত বিভাগ নির্মাণ করেছিলেন। পূর্ত বিভাগ থেকে সেখানে অল্গস্বক্প কাজ হয়। গত 
বিধানসভায় আমার লিখিত প্রশ্নের জবাবে পূর্তমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯৮৯ সালের 
মধ্যে এই রাস্তার কাজ শেষ করা হবে। অদ্যাবধি অল্পস্বল্প কিছু কাজ করে রাস্তার কাজ বন্ধ 


খারা [0 ০4১65 403 


হয়ে আছে। রাস্তাটি উক্ত এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত একটি রাস্তা। আমি আপনার 
মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর কাছে আবেদন করতে চাই যে, মন্ত্রী বদল হয়ে গেছেন কিন্তু সেই দপ্তর 
এখনও আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিধানসভাতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আশাকরি, সেটি 
কার্যকরী করে উক্ত এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের আশা প্রত্যাশা পুরিত হবে। মাননীয় মন্ত্রীর 
কাছে আমি আবেদন করছি তিনি যেন সেই আশা পুরণের ব্যবস্থা করেন। 


9111 10180101791) 1৯90781) £ লাললীম অচসহ্া মন্তীত্, ক্রলহ নাল ক 
জলঘাহইমুক্ভী জিদ ক্ধষি অন্ত £5 লাঞ্লিক্ক কুল জীহ হত হাহ 
লক্ষী কুল ষ্ট। অঁা ্রল্রীঘ নিআলম গ্পী উ্। ন্ন্তু জুল লী নানু 
হুল সৎ .নক্কা ক্কালস ক্ষী ছানা লন ক্ধ লি হিল ন্রলাল জল 
নান অন্স সান্ন মী জালা ঘক্তলা উ্। লামা ন্নান্ লক্ষ *নাষ্তহ 
ক্তন্ধূত আলী ষ্ট। ঘহ্তান অন্ট ভালা ট্ট ন্কি ত্লক্ক নিন্বাহাহা মি 
অনিল আ সালা উ। মলানলী ত্স্পস ছবহ্বা জন্দজী লভ্তীহন ন্রীকনাকতা 
অহ ক্ধালস ন্ধ ত্জাত্তন ক্ধ লিত। তল ললন তন্টন নর্জ ক্র লাশহিল্গী 
জীহ্ন অলিশাননাঁ দি আহনালল হিঘা খা ক্ষি অন্ত ক্কালল হ্রিন্থী লাগল 
ক্কালস শ্ীমা। হুল ক্কালস মল. ন্থিন্থী লালন লি অভাব ভীমী। ক্ষিল্ত 
ন্র্ত আঙ্ষল্শর্জী নান ষ্ট কি আজ লন্ক হুল আহ ন্বীহী শী ন্ধহুম 
লঙ্ভী তভাা হাযা। তন্ন নাল নিহননিত্রালম ল স্িন্ী নিশানা ল শীল 
ক্ধ ক্কাহতা ঘট ভললহ নাল ক্ ভ্াঅ-ত্তাা জাঁ ক্কী অলন্ক কৃঠিলাহুআা 
লা লাললা ক্রত্লা ঘক্তলা উ্ট। ব্বললিঘ আনহা ভাব, লী ভ্ম হিছ্লা 
সন্তী সন্ভীব্য লি জঅনুহীঘ ক্রলা ভু ক্কি তল ন্রলাল নিহ্ননিলত্রালম 
ম অন্ন ভি অন্ত প্থিন্ত্ী ন্িমান ভ্রালাল ক্দী ন্সনজ্মা ক লাক্ষি অতীত 
নাল ক ক্ঞানা-লসলাজী ক্বী অগ্তৰন কক লিঘ নান্তত ল আলা অন্ত। 
বলল অছিত্রন নাল ক্কাঙ্মী ত্রন্জান ভীনা। 


শ্রী মোজাম্মেল হক £ মাননীয় ম্পিকার স্যার, আমি মাননীয় সেচ এবং জলপথ মন্ত্রীর 
নিকট আপনার মাধ্যমে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে এই যে, 
ভৈরব নদীর পার্বতী যে সমস্ত আর.এল.আই. আছে, গত বছরে আমরা লক্ষ্য করেছি যে 
বেশ কিছু আর.এল.আই. সেচের কাজে জল দিতে পারেনি এবারেও অবস্থা আরও খারাপের 
দিকে। এর মূল কারণ হিসাবে আমরা যা দেখছি তা হচ্ছে, অতীতে ভৈরব নদীতে যে জল 
থাকতো এখন আর সেই পরিমাণ জল থাকছে না। কারণ নদীর উৎসমুখ বন্ধ হয়ে গেছে। 
পল্মানদীতে পলি পড়ে মজে গেছে। এরফলে বর্ষার জল পড়তে না পড়তেই প্রতি বছরই 
বন্যা দেখা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় আমার প্রস্তাব হলো, সেচ এবং জলপথ বিভাগের যে সমস্ত 
গবেষকরা আছেন, তাদের ওখানে পাঠিয়ে একটা প্রকল্প তৈরী করার ব্যবস্থা করা হোক। 
আগামী দিনে মুরশশীদাবাদ এবং নদীয়া জেলার কৃষকদের বাঁচাবার স্বার্থে একটা পরিকল্পনা 
গ্রহণের জন্য আমি আপনার মাধামে মাননীয় সেচমন্ত্রী এবং জলপথ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


404 /95্াঘ91% ৮00270]া05 
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শ্রী সুহৃদ বসু মল্লিক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ল্যার, হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আসানসোল পি এস এর 
অস্তভূক্ত, এখানে বহু মৌজায় গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ হয়নি। আমি বিধানসভার সদস্য হবার পর 
থেকেই বহুবার বিদ্যুৎ দপ্তরকে বলেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এখনো পর্যস্ত গ্রামীণ 
বৈদ্যুতিকরণ সেখানে হয়নি। সবথেকে দুঃখের কথা সচী, পলাশডিহা, গোবিন্দপুর, সরাকডি 
পরিহা প্রভৃতি মৌজা গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ১৯৯০ 
সালের মার্চ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা। কিন্তু এখনো পর্যস্ত কোন অর্ডার বের 
হয়নি এবং কাজও শুরু হয়নি। যে সমস্ত এলাকায় এবং মৌজায় গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ করার 
কথা অবিলম্বে তা শুরু করা হোক। 


স্রী শীশ মহম্মদ & মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার এলাকার একটি জনস্বার্থ জড়িত 
রাস্তার কথা আপনার মাধ্যমে আমি পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই রাস্তাটি তৈরী করার 
জন্য ১৯৭৩ সালে কংগ্রেস পিরিয়ডে এখানে স্যাংসান করা হয়েছিল। বিগত কয়েক বৎসরের 
মধো মাত্র ৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরী হয়েছে। কানপুরে বহুতলী রাস্তাটি সম্বন্ধে আমি প্রত্যেক 
বছর বহুবার বলেছি, কিন্তু আজ অবধি কোন সুরাহা হয়নি। অথচ ওই রাস্তার উপর দিয়েই 
এগ্রিকালচারাল এরিয়া যেতে হয় এবং জনসাধারণের সদর শহর পড়ে। তাছাড়া কোন অসুস্থ 
লোককে হাসপাতালে আনার কোন ব্যবস্থা নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা হচ্ছে। আমি 
বহুবার এই বিষয়ে বলেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন যে ওখানে একটা ব্রীজ হয়েছে। কিন্তু 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ওখানে কোন ব্রীজ তৈরী হয়নি, একটি ৪ হাতের সমান কালভার্ট 
তৈরী হয়েছে। সেখানের অফিসাররা তাকে ভুল বুঝিয়ে বলেছেন। কাজেই এতকাল ধরে যে 
অচলাবস্থা ছিল এই নতুন দপ্তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নেবার ফলে একটা নব জাগরণের সৃষ্টি 
হবে এবং মধ্যযুগীয় সংস্কারের অবসান হবে। এই কথা বলে ওই রাস্তাটি যাতে তৈরী হয় 
এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অমর ব্যানাজী ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের 
বস্থযমন্ত্রী এবং আইন মন্ত্রীর দৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আকর্ষণ করছি। হাওড়া জেলার 
শ্যামপুর থানায় কমলাপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন আপার ডিভিশান ক্লার্ককে ২ বছর ধরে কাজে 
যোগ দিতে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি বহু জায়গায় আবেদন-নিবেদন করেছেন, সি.এম.ও.এইচ, 
হেলথ ডিরেকটর থেকে শুরু মন্ত্রী, আইনমন্ত্রী পর্যস্ত গেছে। সব জায়গায় নিহ্ছল হয়ে যাবার 
পরে আমাদের দেশের পশ্চিমবঙ্গ বিচারালয়ে আবেদন করেছিলেন। সর্বোচ্চ বিচারালয় তার . 
রায়ও বার করে দিয়েছে এবং তাতে লিখেছে ৭ দিনের মধ্যে ওকে কাজে যোগদান করতে 
দিতে হবে এবং ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ সালের জানুয়ারী পর্যস্ত সমস্ত বেতন, বকেয়া 
টাকা দিতে হবে। হাইকোর্টের জাসটিসের রায়কে কিন্তু হাওড়ার সিএমওএইচ এবং হেলথ 
ডিরেক্টর মানতে রাজি হচ্ছেন না। তারা ওই ক্লার্ককে কাজে যোগ দিতে দিচ্ছেন না। একজন 
সরকারী কর্মচারী একেবারে স্টারভেশান কন্ডিশানে রয়েছেন। আমি আইনমন্ত্রীকে অনুরোধ 
করছি আপনার মাধ্যয়ে বিষয়টি দেখবার জন্যে। 


শ্রী পরেশনাথ দাস $ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার সাগরদীঘি কনস্টিটিউয়েল্সিতে একটি রুর্যাল হসপিটাল 
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স্যাংসান হয়েছে। তার বিল্ডিং এবং স্টাফেদের থাকার জন্যে কোয়ার্টার তৈরীর আনুষ্ঠানিক 
কাজ শেষ হয়েছে। এই হওয়া সত্বেও এখনো পর্যস্ত চালু হচ্ছে না। প্রায় ১ লক্ষ ৬ হাজার 
মানুষ সেখানে বাস করে এবং তাদের চিকিৎসার জনা রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতালে যেতে হয়। 
সাগরদীঘি পি এইচ সিতে একটা গ্যান্থুলেস ছিল, সেটা কিছুদিন হল আর নেই। মাননীয় 
বস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে পি এইচ সিতে গ্যান্থুলেল পাঠান হয়। এবং 
রুর্যাল হসপিটাল চালু করার ব্যবস্থা করা হয়। 
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শ্রী মানিক উপাধ্যায় ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি হাউসের 
মন্ত্রী মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা রাণীগঞ্জ কোল ফিল্ড কোলিয়ারী এিরার 
মানুষ, এ রাণীগঞ্জ কোলিয়ারী এরিয়ায় যে সমস্ত ধস নেমেছে তার ফলে গ্রামের জমিজমা 
ও ঘরবাড়ীর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। যে সমস্ত জায়গাগুলি ই.সি.এল. পারচেজ করেছে এগেনস্ট 
প্রভিশান তার ফলে যে সার্ভিস দেওয়ার কথা সেটা তারা দিচ্ছে না। এর ফলে যে সমস্ত 
জমিজমা ক্ষুদ্র চাধীদের কাছে আছে, সেখানে তারা জলের অভাবে চাষ করতে পারছে না। 
কুয়োতেও জল থাকছে 711 এই জল না থাকার ফলে তারা চাষ করতে পারছে না। সেইজন্য 
স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করবো আপনি যদি সেই জায়গায় যান তাহলে দেখতে 
পাবেন কি অবস্থা রয়েছে, তার জন্য প্রয়োজনে ই.সি.এল-র ওয়েলফেয়ার ফাল্ডস যেগুলি 
আছে সেটাকে কাজে লাগানো যেতে পারে, এবং এতে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। 
এই সরকার এখান থেকে যে সেস আদায় করছে সেটা হচ্ছে মাসিক ৫০০ কোটা টাকা, 
তার মধ্যে আমার কল্সটিটিউয়েন্সি থেকে ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা নিচ্ছে। আমার 
কন্সটিটিউয়েন্সি দিয়ে যে অজয় নদী চলে গিয়েছে সেখানে যদি স্মল রিভার লিফট-র ব্যবস্থা 
করা যায় তার জনা আমি অনুরোধ রাখছি এবং এ এলাকায় ধসের ফলে মানুষের ঘরবাড়ি 
যে অবস্থা হয়েছে সেদিকে নজর দিন। 


রী সালিব টোপ্পো £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা জরুরী বিষয়ের উপর এই 
হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গোটা পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে 
এখুনি এই সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারের তরফ থেকে সেল্ফ-এমপ্রয়মেন্ট স্কিমে বিভিন্ন 
ধরনের লোন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই লোনের সুদের হার অনেক বেশী। যারা এই লোন 
নিচ্ছে তারা সেই টাকা ঠিক সময়ে ফেরৎ দিতে পারছে না। যারা লোন নিচ্ছে তারা সকলেই 
অনভিজ্ঞ তারা কোন কাজ করতে পারেনা । বিভিন্ন স্কীমে সে ইনডাষ্ট্রিজ হোক, বিজনেসই 
হোক যারা লোন নিচ্ছে তারা এই ব্যাপারে কোন কাজ জানে না, তারা কম্পিটিশানের 
মার্কেটে টিকতে পারে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এ স্কিমে লোন নিতে গিয়ে বেকার ছেলেরা 
তারা তাদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড জমা দিয়ে দিচ্ছে বন্ধক হিসাবে। তারা যতদিন 
না টাকা শোধ করতে পারবে না ততদিন চাকরি পাবে না, এটা কি করে সম্তভব_-একটা 
বেকার ছেলের চাকরি পাওয়া দরকার, অথচ তার কার্ড বন্ধক হিসাবে রেখে দিচ্ছে। যে টাকা 
নিয়েছে সেই ব্যক্তি প্র টাকা কোনদিন শোধ করতে পারবে কিনা সেটা বলা মুষ্কিল। সরকারের 
উচিত এই টাকার সুদের হার কমানো, শোধ করার মেয়াদ বাড়ানো অথবা এটা মুকুব করা 
হোক। যাতে এই বেকার ছেলেরা তারা তাদের পায়ে দাড়াতে পারে। এই টাকা যেটা লোন 
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পন স্তর নূন নী জানার ২ পুজার 
বক্তব্য এখানেই শেষ করছি এবং এই বিষয়টা দেখার জন্য অনুরোধ করছি। 


ডাঃ মানস ভুঁইঞ্া £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মাধমে 
মাননীয় মুখামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী কৃষিমন্ত্রী ও সমবায় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সমবায় দপ্তর, কৃষি দপ্তর এবং মুখ্যমন্ত্রীর সংবাদপত্রের আবেদনের মাধ্যমে গ্রামে 
গ্রামে কৃষি খণ আদায়ের জন্য মহড়া চলছে সরকারের পক্ষ থেকে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
বর্তমানে যে গৃহীত নীতি ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি খণ মুকুব করা হবে সেই বিষয়ে 
কোনরকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। 


মাননীয়, অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমবায় মন্ত্রী, 
অর্থমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কৃষিঝণ আদায়ের নাম করে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনের 
ভিত্তিতে সমবায় দপ্তর থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে আজকে কৃষিধণ 
ফেরৎ দেবার জন্য সরকারী প্রশাসন যন্ত্র কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় 
সরকার ঘোষণা করেছেন যে ১০ হাজার টাকা অবধি কৃষিঝণ মুকুব করা হবে, এবং আজকে 
ংবাদপত্রে দেখলাম উপ-প্রধানমন্ত্রী পাটনা থেকে ঘোষণা করেছেন কৃষিঝণ মুকুব করা হবেই। 
তাই যদি হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন সমবায় দপ্তরের কৃষিঝণ, ব্যাংকের কৃষিঝণ, 
সরকারী কৃষিঝণ মুকুব করছেন না? উল্টে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দমন পীড়ন শুরু করেছেন এবং 
সমবায় দপ্তর থেকে বেছে বেছে খণ গ্রহীতাদের নোটিশ জারি করে বলা হচ্ছে যে খণ ফেরৎ 
দিন। তাই আমি আপনার মাধ্যমে এই ১০ হাজার টাকা মুকুব করবার জন্য অনুরোধ করছি 
তা সে সমবায় দপ্তরের খণ হোক, ব্যাংকের ঝণ হোক বা সরকারী খণ হোক। এবং এই 
দমন গীড়ন বন্ধ করবার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি। 


তরী স্বদেশ চাকী £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। বেকারদের নাম নথিভুক্ত করবার জন্য এবং তারা যাতে চাকরি-বাকরির 
সুযোগ-সুবিধা পায় তার জন্য এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ করেছেন। কিন্তু আমি ১৯৮৭ সন থেকে 
রায়গঞ্জ এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। দুর্ভাগ্য, এই 
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের অফিসার মিটিং ডাকেন না। ১৯৮৭ সালে আমি উপদেষ্টা বোর্ডের 
সদস্য নির্বাচিত হবার পর মাত্র দুইবার সভা ডেকেছেন। এবং এই এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের 
শ্রমমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি যে এই উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্যদের কি ক্ষমতা? কি কাজ 
তাদের? তাদের কতটা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে? কেন করা হলো? আমরা যা শুনেছি এবং যা 
আলোচনা করা হয়েছে তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। অহেতুক আমাদের এই উপদেষ্টা বোর্ডের 
সদস্য কেন করা হল? সমস্ত বেকাররা আমাদের কাছে এসে বলছে, অভিযোগ পেশ করছে 
যে তারা হতাশায় ভুগছেন। আমরা কোনো প্রতিকার করতে পারছি না। আমাদের হাতে যে 
নতুন সার্কুলার দেওয়া হয়েছে সেটা এসেছে। আমি শ্রমমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবো যাতে 
বেকার ছেলে-মেয়েরা এই এম্পলয়মেন্ট এক্সচেপ্সের মারফৎ চাকরি পায় তার জন্য সুব্যবস্থা 
করা। 


খাবা 108 02565 407 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সংবাদপত্রে দেখলাম যে, দিল্লির 
সংখ্যালঘু সরকারের প্রধানমন্ত্রী রাজাসাহেব পশ্চিমবঙ্গের প্রজাদের কাছে না কি আসবে। 
রাজাসাহেবই সংখ্যালঘু সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে 
দিয়ে তিনি না কি আসছেন এবং তাকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য এই প্রজাকুল পশ্চিমবঙ্গ. 
সরকার বিশেষ বাবস্থা নিয়েছেন। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার কাছে পন্ডিত জহরলাল থেকে 
শুরু করে বহু প্রধানমন্ত্রী এসেছেন এবং তাদের রিসিভ করবার জন্য সি.এম. বা হোম 
সেক্রেটারী যান। কিন্তু কোন প্রধানমন্ত্রীকে আলাদা ডায়াস করে রাজ্যসরকারের খরচায় 
রাজকীয়ভাবে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে এটা এঁতিহাসিক। প্রথম 
একটা সংখ্যালঘু সরকারের প্রধানমন্ত্রী যিনি বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন 
এইরকম লোককে এইভাবে সম্বর্ধনা দিয়ে বাঙালীর অপমান করবেন না, বাংলার কলঙ্ক 
করবেন না। 


| 2-009--2-10 ৮.১. ] 


শ্রী সত্যপদ ভট্টাচার্য্য ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সতা বাপুলি মহাশয় বললেন প্রথম 
সংখ্যালঘু সরকার, তা নয়, এর আগে চরণ সিং এর সংখ্যালঘু সরকার ছিল এবং তার 
মন্ত্রী ছিলেন সৌগত রায়। কাজেই এটা প্রথম সংখ্যালঘু সরকার নয়। 


শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সম্প্রতি বহরমপুর শহরে রাষ্ট্রীয় 
স্বয়ং সেবক সংঘের বিশাল সমাবেশ হয়েছে এবং কুচকাওয়াজ করা হয়েছে এবং ভারতীয় 
জনতা পার্টির লোকেরা সেই সমাবেশে যোগ দিয়েছে। এই সমাবেশ থেকে হিন্দু পুনরভ্যুথানের 
আওয়াজ দেওয়া হয়েছে, হিন্দু রাষ্ট্র এবং হিন্দুস্থান এই আওয়াজ তোলা হয়েছে। বহরমপুর 
শহরের উপর যেভাবে লাঠি, সড়কি নিয়ে সশস্ত্র কুচকাওয়াজ হয়েছে তাতে করে সর্বস্তরের 
সাধারণ মানুষের শাস্তি বিদ্বিত হয়েছে এবং বিপন্ন বোধ করছেন গোটা মুর্শিদাবাদ জেলার 
মানুষ এবং তার প্রতিক্রিয়া অন্য কমিউনিটির উপর পড়তে বাধ্য। এই সঙ্গে সঙ্গে এক 
শ্রেণীর সাধু সম্ভ যেমন বালক ব্রহ্মচারী হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে হিন্দু মৌলবাদীদের সমর্থন 
কর এগিয়ে আসছে। মুর্শিদাবাদ এই রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকা, সেখানকার শাস্তি শৃঙ্খলা 
বিপন্ন। সেজন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীন কাছে আাবেদন এই বিষয়ে যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া হোক। 


শ্রী তুহিন সামন্ত « নয় অধাক্ষ মহাশয়, আম আপনার মাধ্যমে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি জানেন পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে উৎকর্ষতা নিয়ে নব জাগরণের 
ক্ষেত্রে নাট্য শিল্পী, যাত্রা শিল্পীরা স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে থেকে গ্রামে গঞ্জে জন জাগরণের 
সৃষ্টি করেছিল। গুধু তাই নয় পরবর্তীকালেও পশ্চিমবঙ্গের এঁতিহ্যপুর্ণ সংস্কৃতি প্রবাহের ধারক 
ও বাহক হিসাবে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এমন বনু শিল্পী গ্রামে গর্জে আছেন। তারা 
বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন নিরুপায় হয়ে পড়েছেন। যেমন 
রাধারানী দেবী মুর্শিদাবাদের ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গে একটা সময় ছিল যখন এই সমস্ত শিল্পীরা 
বিভিন্নভাবে দেশের সেবা করেছেন, সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সেই সমস্ত 
দেওয়া হয় এই আবেদন আমি সরকারের কাছে রাখছি। 


408 /১5571481, 1স২0080103 
| 250) 1817091%, 1990 ] 
শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র গোঘাট আরামবাগে গত ১ মাস ধরে বিদ্যুতের 
চরম অবস্থা। সেখানে দৈনিক ৮/১০ ঘন্টা লোডশেডিং, ফলে ছাত্র-ছাত্রী, সাধারণ লোক এবং 
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বিপন্ন। বিদ্যুতের অভাবে গভীর, অগভীর নলকূপ থেকে সেচ ব্যবস্থা বিপন্ন, 
ফলে চাষের অবনতি ঘটছে। যাতে বিদ্যুত পরিস্থিতির উন্নতি হয় তার জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী কামাক্ষা নন্দন দাস মহাপাত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, গোটা 
মজুরের সংখ্যা ১ কোটির কাছাকাছি আপনি জানেন যে, এই রাজ্যের আর্থ, সামাজিক অবস্থা 
করণীয় আছে এই ক্ষেত মজুরদের জন্য। যেমন ক্ষেত মজুরদের সংখ্যা নির্ধারণ, কলা, শিক্ষা, 
্বাহথ্য সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ ইত্যাদি। আমাদের রাজ্যের শ্রমদপ্তর ক্ষেত মজুরদের কাজ 
দেখলেও তাদের যে পরিকাঠামো আছে সেই পরিকাঠামো এই বৃহত্তম শ্রমশক্তি ক্ষেত মজুরদের 
জন্য যথোপযুক্ত নয়। সেইজন্য আমি দাবী করছি গ্রামীণ শ্রমিক ক্ষেত মজুরদের জন্য পৃথক 
লেবার ডাইরেকুটরেট রাজা সরকার গঠন করুন এবং ক্ষেত মজুরদের জন্য পৃথক লেবার 
ডাইরেক্টুটরেট গঠন করার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী নিরুপম সেন ঃ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন গতকাল মাননীয় মুখামন্তরী 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি এতিহাসিক ঘোষণা আমাদের এই বিধানসভায় করেছেন। বিগত 
১০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট যে নিরলস সংগ্রাম করেছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গে শিল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালের ক্ষেত্রে, সেটার 
যে সাফল্য অর্জন করা গেছে, তা গতকালই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। এই 
সাফল্য শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সংগ্রামের সাফল্য। বিগত 
১০ বছর যাবত ইতিপূর্বে কেন্দ্রে যে সরকার ছিল তাদের অবিরাম বিরোধিতার কারণে এই 
প্রকল্পে এতদিন সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়নি। তার বিরুদ্ধে মানুষ যে সংগ্রাম গড়ে 
তুলেছিলেন সেই সংগ্রামের ফসল হিসাবে কেন্দ্রে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং তাই 
আজকে পশ্চিমবঙ্গে সেই প্রকল্প রূপায়িত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে । সেই 
জন্য আমি আজকে বলতে চাই যে, এই বিধানসভা থেকে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কাজকে সমর্থন করে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অভিনন্দন জানানো 
হোক সমগ্র জনগণের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের একটি প্রচেষ্টাকে সফল ভাবে 
রূপায়িত করতে যাওয়ার জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাফল্য কামনা 
করছে। এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক। 


শ্রী সুরজিত শরণ বাগচী £ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তমলুক ও হলদিয়া মহকুমা এলাকায় 
ভরতুকি দিয়ে দুধ সরবরাহ করা হত। সরকারী দুধের যোগান হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রাণী বিকাশ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন যে, 
ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারি গ্যান্ড পোলট্রি ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন ১৯৭৬ সাল থেকে এজেন্ট 
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মারফৎ তমলুক, হলদিয়া মহকুমার গরীব মানুষদের ৫ হাজার ৪৫০ লিটার দুধ সরবরাহ 
করে আসছিল। প্রতি লিটার দুধ ৪ টাকা দরে সরবরাহ করে এসেছে। কিন্তু হঠাৎ গত ১০ই 
জানুয়ারী একটি নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল যে, ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে এই দুধ 
সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। এ এক অসম্ভব আঘাত এই এলাকার মানুষদের করা হল। 
আমি দপ্তর থেকে জানলাম করপোরেশনের এই ভরতুকি দুধ মেদিনীপুর জেলায় আর ঢুকবে 
না। ১৯৭৬ সাল থেকে হলদিয়া, তমলুক সাবসিডাইজড্‌ রেটে দুধ পাওয়ার অধিকার যে 
অর্জন করেছিল আজকে হঠাৎ একটি বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত আমাদের সেই আধিকার থেকে 
বঞ্চিত করছে। করপোরেশন যদি এরিয়া অব অপারেশন দুধ সরবরাহ বন্ধ করতেন নীতিগত 
ভাবে তাহলে আমাদের কিছু বলার ছিল না। কিন্তু এক এরিয়ার মুখের দুধ নিয়ে অন্য 
এলাকায় দেবেন এটা হতে পারে না। আমি তমলুক ও হলদিয়া সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে 
এই বেদনাদায়ক সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, গতকাল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হলদিয়া প্রসঙ্গে যে 
ঘোষণা করেছেন এই হাউসে সেই জন্য আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। এর আগে মাননীয় 
সদস্য নিরুপমবাবু বলেছেন, আমিও তার সঙ্গে বলতে চাই যে, হলদিয়ার ব্যাপারে যে 
অনিশ্চয়তা দীর্ঘদিন ধরে তৈরী হচ্ছিল সেই অনিশ্চয়তার অবসান ঘটায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
নিশ্চয় আমাদেরও ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। 


| 2-10--2-99 77৬. ] 


এবং আমি একথাও বলতে চাই যে, হলদিয়া প্রকল্পে আমরা যাকে নিয়ে আপত্তি 
করেছিলাম সে আম্বানীদের না দেবার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। স্যার, 
হলদিয়ার ব্যাপারে মুখামন্ত্রীর যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাব যখন স্বাগত তখন আমরা দেখছি 
দু/একটি ধোঁয়াটে ব্যাপার রয়ে গিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে যে এই এগ্রিমেন্টটা হচ্ছে টাটা টি'র 
সঙ্গে-উনি-ই বলেছেন। টাটা টি কোথাও পেট্রো কেমিক্যালস বানায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর নিশ্চয় মনে 
আছে যে টাটা কেমিক্যালসের চেয়ারম্যান ওর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাদের সহযোগিতায় 
এটা হবে। এটা শুধু লোক দেখানোর জন্য টাটা টির সঙ্গে এগ্রিমেন্টের কথা বলা হয়েছে। 
কিন্তু যে প্রশ্নটা এখনও পর্যযত্ত আমাদের কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেল-টাটাদের সঙ্গে এর 
আগেও এগ্রিমেন্ট হয়েছে এবং চিডিয়াখানার সামনে তাজবেঙ্গল হোটেল তৈরি হয়েছে কিন্তু 
কি এগ্রিমেন্টের বেসিসে এখনও পর্যস্ত আমরা জানি না। কততে জমি পেয়েছেন আমরা জানি 
না। টাটারা নিশ্চয় ভারতবর্ষের একটি বড় শিল্পপতি গোষ্ঠী। তাদের ক্ষমতাও আছে, টাটা 
কেমিক্যালসের হলদিয়া তৈরী করার। কিন্তু সেখানে টাটারা কণ্টা প্রজেক্ট পেয়েছে তার ডিটেলস 
এবং ইকুযুইটি পার্টিসিপেসান-এসব আমরা চাই যে বলা হোক। এটা বললেই হবে না যে 
ওরা ২৫ কি ২৬ পাচ্ছে। কত টাকা টাটারা দেবে, কত টাকা আই.ডি.বি.আই. দেবে, কত 
টাকার শেয়ার তোলা হবে সেসব আমরা জানতে চাই। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে বা অর্থমন্ত্রীর ঘরে 
গিয়ে কে কেঁদেছেন বা তার আগে মুখ্যমন্ত্রীকে কে সাহায্য করেছেন তারজন্য আমাদের 
চোখের জল নেই, মুখ্যমন্ত্রীর থাকতে পারে, কেউ বিপদের দিনে পাশে দীড়িয়েছিলেন তাকে 
আজকে প্রত্যাখান করতে চান করুন কিন্তু আমর! বিস্তারিত সব জানতে চাই। বলা হয়েছে 
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তাদের সঙ্গে কোম্পানী করা হবে, কত টাকার কোম্পানী, কি ডাউনষ্ট্রিম দেওয়া হবে সব 
কিছু আমরা জানতে চাই। আমরা জানতে চাই যে হলদিয়ায় কত যুবকের কোন প্রজেহে কাজ 
হবে। বাংলার মানুষদের সামনে একটা রঙ্গিন বেলুন দেখানো হচ্ছে কিন্তু আমরা চাই যে 
বিস্তারিতভাবে সব জানানো হোক। 


শ্রী লক্ষ্মীকান্ত দেঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে কোলকাতা শহরে 
ঠিকা টেনেন্সী এ্যাত্টে বলা ছিল যে বস্তিতে পাকা বাড়ী করা যাবে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় 
বিষয়টা বলেছিলাম। আমরা দেখছি এবং শুনছি যে কোলকাতা কর্পোরেশনের মিটিং-এ বস্তিতে 
পাকা বাড়ী করার যে নতুন আইন তা তারা সেখানে অনুমোদন করেছেন। কিন্তু আইনটা 
কোলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না, বিধানসভায় পাশ করতে হবে, 
অর্ভিন্যা্স করতে হবে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌর মন্ত্রীর কাছে আবেদন করবো 
যে, কোলকাতার বস্তিবাসীদের অনেকদিনের আশা যে তারা ছিটে বেড়া থেকে পাকা বাড়ীতে 
বাস করবেন। সেই আশা যদি পুরণ করতে হয় এবং বেআইনীভাবে করার টেনডেন্সী যদি 
রোধ করতে হয় তাহলে অবিলম্বে পৌর মন্ত্রী উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এই বিধানসভার বাজেট 
সেশানে সেটা পাশ করা দরকার। তার আগে অর্ডিনান্স করে গরিব বস্তিবাসীদের আশা পূরণ 
করার জন্য যাতে বাবস্থা করা যায় সেজন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী মাধবেন্দু মহান্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মাধামে 
সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়াজেলা 
গঙ্গার ভাঙ্গনে খুবই বিপন্ন । বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু জলঙ্গী নদীর ভাঙ্গনটাও 
কম নয়। জলঙ্গী নদীর ভাঙ্গনের ফলে নদঈ'যা জেলার তেহট্ট, করিমপুর, চাপড়ার কিছু অংশ 
অতাস্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই সম্পর্কে আমি আগেও উল্লেখ করেছি। আজও এই সম্পর্কে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে অবিলম্বে অভয়নগরের কাছে যদি এক্ষুনি 
কার্যকরী ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে পলাশীপাড়া থেকে পলাশী স্টেশান পর্যন্ত যে রাস্তা 
রয়েছে সেটা অদূর ভবিষ্যতে নদীগর্ভে চলে যাবে, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো। সে জন্য 
অবিলম্বে ফজিলনগর, অভয়নগর এবং জমিরঘাট, এই ৩টি ক্ষেত্রে যেন দৃষ্টি দেওয়া হয় এই 
অনুরোধ এবং দাবী জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র নক্কর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই অধিবেশন চলাকালীন বেশ 
কয়েকটি সন্ত্রাসের কথা আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম কিন্তু 
তার কোন ব্যবস্থা হয়নি। সম্প্রতি ২২ তারিখের মধ্যে আরো কয়েকটি সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে 
এবং এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে সি.পি.এম কমরেডরা যুক্ত থাকতে সেগুলি সম্পর্কেও কোন 
ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। যেমন--২২ তারিখে ক্যানিং থানার নিকাশী গ্রামের মধু নক্করকে তার 
বাড়ী থেকে টেনে এনে মারতে মারতে খুন করা হয়। এই অবস্থার পরে ক্যানিং থানার ও.সি 
এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণারু এস.পিকে সমস্ত ঘটনা বলা হয় কিন্তু তা সত্বেও তার কোন 
ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। তার কয়েকদিন আগে ঘুটিয়াশরিপের আনন্দ পল্লীতে আহম্মদ সর্দারকে 
মারা হয়। সে যখন বাড়ীতে যাচ্ছিল তখন পথের মাঝখানে তাকে খুন করা হয়। এইভাবে 
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২টি যুবককে খুন করা হয়। তারপরে গত ২/৩ দিন আগে মোদাখালি থানার কংগ্রেস 
সমর্থক একজন মহিলা. রিতা দাসকে মারা হয়। সে যখন মোহনপুর হাট থেকে বাড়ীতে 
আসছিল তখন সেই মহিলাকে কয়েকজন দু্ৃতকারী পথের ধারে তাকে রেপ করে এবং তার 
পরে তার হাত পা বেঁধে পুকুরের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। পরের দিন তাকে এই অবস্থায় 
পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়। এই বিষয়ে মোদাখালি থানার ও.সি এবং এস.পিকে ডিটেলস 
জানান সত্বেও আজকে ৩ দিন হয়ে গেল কোন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আমি 
আপনার মাধ্যমে এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের 
গ্রেপ্তার করে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থার জন্য দাবী জানাচ্ছি। 


শ্রী সুশীল কুজুর £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিঘয়ের প্রতি বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র জলপাইগুড়ির 
মাদারীহাট এবং বীরপাড়া। এখানে ২০/২২টি চা বাগান এবং ছোটবড় অনেধ রকম 
কলকারখানা গড়ে উঠেছে এবং হাজার হাজার শ্রমিক সেখানে বসবাস করছে। কিন্তু সেখানে 
যদি কখনও আগুন লাগে তাহলে ১০০/১৫০ কিলো মিটার দূর থেকে দমকলকে এসে 
আগুন নেভাতে হয়। কাজেই এতদুর থেকে দমকলকে এসে আগুন নেভানোর আগেই ঘরবাড়ী 
সব পুড়ে শেষ হয়ে যায়। সে জন্য আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং 
আবেদন করছি যে অবিলম্বে বীরপাড়ায় একটা ফায়ার স্টেশান করা হোক। 


শ্রী তোয়াব আলী ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা 
সুখামন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। গত ২৩ তারিখে আমি বাড়ী 
গিয়েছিলাম । সেখানে গিয়ে একটা মর্মান্তিক ঘটনা শুনেছি। আমি আগেও এইরকম বিষয়ে 
উল্লেখ করেছি কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। গত ১৯ তারিখে বর্ডার-এর ২০ কিলো 
মিটার দুরে বল্লালপুর, শংকরপুরে কিছু কৃষক তাদের গরু দুর্বল হয়ে যাওয়ায় সেগুলিকে 
বিক্রয় করে নতুন গরু কিনবে বলে আসছিল। কিন্তু বিএস.এফ সেই সমস্ত বলদ কেড়ে 
নিয়ে যায় এবং অকসান করে। এই ব্যাপারে থানার অফিসার-এর কাছে যাওয়া হয়। কিন্ত 
তার বক্তব্য হচ্ছে যে তিনি কিছু করতে পারবেন না। তিনি অল্প দামে অকসানে কিনে নিতে 
বলেন। এই ধরনের ঘটনা এর আগেও হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা, হালের বলদ তারা খুলে 
নিয়ে যাচ্ছে, এই সব করছে বি.এস.এফ. থেকে। প্রধানের সার্টিফিকেট আছে, সেই সার্টিফিকেটের 
সঙ্গে কাস্টমসের রেকমেন্ডশনও রয়েছে যে এরা প্রকৃত চাষী, এরা বলদ কিনতে যাচ্ছে। কিন্ত 
তা সত্বেও বি.এস.এফ. থেকে বলদগুলো খুলে নিয়ে গিয়ে অকশন করে দিয়েছে। সুতরাং এই 
বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এমন কী লোকাল প্রশাসনেও বি.এস.এফ- হস্তক্ষেপ 
করছে, ওখানকার আর.এস.পি."র নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য ফনি ভূষণ সিংহকে বি.এস.এফ. 
এর সামনে ওর ভাইরা পিটিয়ে মেরেছে। সুতরাং এই সম্পর্কে অবিলম্বে যথাযথ বাবস্থা গ্রহণ 
করুন। 


[ 2-20--2-30 ৮7৬. ] 


শ্রী অবনি ভূষণ সতপতি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, "আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের তথ্য মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
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আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে দূরদর্শন একটা ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং এর প্রভাব 
জনসাধারণের উপর অত্যন্ত প্রচন্ড। বিগত নির্বাচনগুলিতে দূরদর্শনকে শাসক শ্রেণী যে ভাবে 
ব্যবহার করেছিল, সে সম্পর্কে সকলেই জানেন। পরবর্তীকালে নুতন শাসক শ্রেণী, কেন্দ্রে 
করছেন। আমি যেটা বলতে চাই, কলকাতা থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে জাতীয় কার্যক্রম, 
ন্যাশন্যাল প্রোগ্রাম বা কলকাতার যে সমস্ত অনুষ্ঠান দূরদর্শনে হয়, আমার এলাকার সাধারণ 
মানুষ তা থেকে বঞ্চিত হয়। যারা টি.ভি. দেখেন তারা ভাল ভাবে দেখতে পান না, বাংলার 
কোন প্রোগ্রামও তারা দেখতে পান না। সেই জন্য মেদিনীপুরে একটা পাওয়ারফুল টি.ভি. 
রিলে সেন্টার করার কথা হয়েছিল, সেটা যাতে হয়, তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আর 
একটি বিষয় জানাচ্ছি, ওখানকার তপশীল এবং আদিবাসীদের বিশেষ করে সাঁওতালী সংস্কৃতি 
অত্যন্ত উচ্চমানের, এই টি.ভি.র মাধ্যমে তাদের এই প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম যাতে প্রচার করা 
যায় তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী সাধন চট্টোপাধ্যায় ই মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি দোহ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং স্থানীয় শাসন মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
আমার নির্বাচন কেন্দ্র কৃষ্ণনগরে বামফ্রন্ট সরকার নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী দুধ শীতলীকরণ করে 
সাধারণ মানুষের মধ্যে ভর্তুকী দিয়ে বিক্রি করার একটা ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণনগর 
পৌর সভা যেটা কংগ্রেস পরিচালিত, তার এই সংস্থাটির উপর কোয়ার্টারলি ১ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা ট্যাক্স ধার্য করেছেন। অর্থবছরে পাঁচ লক্ষ টাকা ট্যাক্স দিতে হবে। এই প্ল্যান্ট 
থেকে দৈনিক ২০ হাজার লিটার দুধ শীতলীকরণ করা হচ্ছে এবং কৃষ্ণনগর শহরে পাঁচ 
হাজার লিটার দুধ সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিদিন ভর্তুকী দিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। এইভাবে 
জনহিতকর একটা প্রতিষ্ঠান, এটা কোন বাণিজ্যিক সংস্থা নয়, সরকার সাধারণ মানুষকে 
পুষ্টিকর দুধ সরবরাহ করার জন্য এটা কনা হয়েছে। অথচ এইভাবে ট্যাক্স চাপিয়ে সেটাকে 
বানচাল করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। কংগ্রেস পরিণলিত কৃষ্ণনগর পৌরসভার অধীনের সমস্ত 
রাস্তাঘাট দিনের পর দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ড্রেনগুলো একদম নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু দেখা 
যাচ্ছে নীতি বিরুদ্ধ ভাবে নুতন কর্মচারী সেখানে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং সমস্ত উন্নয়নের 
টাকা এ ভাবে কর্মচারীদের মাইনে দিতে খরচ হয়ে যাচ্ছে। সেটাকে সামাল দেবার জন্য একটা 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে ট্যাক্সের নামে শেষ করে দিচ্ছে। তাই আমি দুই সংশ্লিষ্ট মন্্ী 
মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে ওখানকার সাধারণ মানুষ দুধ থেকে বঞ্চিত না হয়। 


শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাথর-প্রতিমা থানার অন্তর্গত “জি, প্লট 
পঞ্চায়েতের বিশাল দুর্নীতির কথা আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের 
নজরে আনছি। এবং প্রতিকার দাবী করছি। উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ১৯৮৭-৮৮ সালে অর এল 
ই জি পিস্কীমে ১২ লক্ষ টাকা স্যাংসন পেয়েছিল ফিসারম্যানদের ঘর করে দেবার জন্য। 
তারা নাকি ঘরও করে দিয়েছিল। কিন্তু করার ৫/৬ মাসের মধ্যেই সেসব ঘর ভেঙে পড়ে 
যায় এবং তারপর আর তার একটারও কোন চিহ্ন নেই। বার বার তদত্ত হয়েছে, দেখা 
গেছে-_একটা ঘরেরও চিহ্ন নেই। যেহেতু এ গ্রাম পঞ্চায়েতটি সমুদ্র তীরে অবস্থিত সেহেতু 
বিগ এন.আর.ই.পি. স্কীমে ৫৫৬ কুইন্টল গম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা দিয়েও কোন কাজ 
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হয় নি। কাজের কোন তথ্য বা নথি পাওয়া যায় নি। মাটি কাটার কাজের জন্য ৬৪ লক্ষ 
টাকা দেওয়া হয়েছিল। কি বিশাল পরিমাণ টাকা! এন.আর.ই.পি স্কীমে ইরিগেশনের জন্য এ' 
টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারও কোন হিসাব নেই। এইভাবে একের পর এক এ' গ্রাম 
পঞ্গয়েতে দুর্নীতি হয়েছে। সমস্ত দপ্তরের কাজেই দুর্নীতি দেখা গেছে। গতকাল এখানে একজন 
মাননীয় সদস্য পঞ্চায়েতগুলির অডিট করার এবং কাজের তদস্ত করার প্রস্তাব রেখেছেন। 
দুর্ভাগ্যক্রমে এ, গ্রাম পঞ্চায়েতটি কংগ্রেসী গ্রাম পঞ্চায়েত। আমি এ, গ্রাম পঞ্চায়েতটির এই 
সমস্ত বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগের প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং 
তদস্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। 


রী দুর্গা টুডু ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি রাজ্যের তথ্য দপ্তরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় 
তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। বর্তমানে বেতারে সীওতালী অনুষ্ঠানের জন্য দৈনিক যে সময় ধার্য করা হয়েছে তাতে 
সাঁওতাল সমাজের আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক গুলি ঠিক ঠিক ভাবে প্রচার করা 
সম্ভব হচ্ছে না। এই সমাজের মুল মূল বিষয়গুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে প্রচার করা যায় 
তার জনা আধ ঘন্টার পরিবর্তে এ অনুষ্ঠান__-আরো আধ ঘন্টা বাড়িয়ে এক ঘন্টা করা 
প্রয়োজন। তাই আমি বিষয়টির প্রতি আপনার এবং আমাদের তথামন্ত্রীর মাধ্যমে কেন্দ্রায় তথ্য 
ও বেতার মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী ৫ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, পশ্চিমবাংলার বোরো 
চাষের মানচিত্রে বাঁকুড়া জেলাও এখন একটা জায়গা করে নিয়েছে। গত মরশুমে বৃষ্টিপাত 
ভাল হওয়ার জন্য এবং চাষের পরেও গ্রামের ছোট ছোট জলাশয়গুলি ভর্তি থাকার জন্য 
এবং কংশাবতী জলাধারে যথেষ্ট পরিমাণে জল মজুত থাকার জন্য বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে চাষীরা এবারে বোরো চাষ করেছে। কিন্তু ইদানিং কংশাবতী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন 
যে, ফেব্রুয়ারী মাসের পর থেকে তারা আর জল দিতে পারবেন না। এই ঘোষণার ফলে 
চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। অনেক খরচ করে, অনেক খুইয়ে তারা বোরো চাষ 
করেছে। ওখানে গরীব চাবীদের অন্য কোন বিকল্প কর্ম সংস্থানের সুযোগ নেই। শিল্প নেই, 
কল-কারখানা নেই, চাষই এক-মাত্র ভরসা । সে জায়গায় এই ঘোষণা একটা নির্মম কুঠারাঘাত। 
তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। তিনি কংশাবতী 
জলাধার থেকে বাঁকুড়া জেলার বোরো চাষে সেচের জল সরবরাহ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা 
করুন। তা যদি তিনি করেন তাহলেই চাষীরা ধান ঘরে তুলতে পারবে। 


শ্রী পুলিন বেরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় ক্ষুদ্র ও 
কুটির শিল্প দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের এই রাজ্যে নারকেল চাষের 
প্রয়োজনীয় পরিবেশ রয়েছে এবং বামফ্রন্ট, সরকার এই নারকেল চাষের জন্য যে উৎসাহ 
দিচ্ছেন তার জন্য সাধুবাদ জানাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে আবেদন করি, নারকেল থেকে তেল 
এবং দড়ি শিল্প যাতে এই রাজ্যে উন্নতি লাভ করতে পারে সেইজন্য বামফ্রন্ট সরকার 
স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। ডাব যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে 
অনেকেই লাভবান হোন, কিন্তু আমার মনে হয় এর থেকে অনেক বেশী লাভবান হতে 
পারেন যদি নারকেল থেকে তেল তৈরী করা যায় এবং ছোবড়া, কাপ্পেট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি 
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তৈরী করা যায়। এদিক থেকে কেরালা রাজ্য অনেক বেশী অগ্রনী। সেখানে দড়ি শিল্পে প্রায় 
৪০ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছেন এবং তেলও অনেক বেশী উৎপন্ন হয়। সেইজন্য আমি 
তারজন্য বামফ্রন্ট সরকার ব্যবস্থা নিন এবং ডাবের ব্যবহার সীমিত করুন। মানুষের মধ্যে 
প্রচার করুন যাতে দড়ি শিল্প ও তেল শিল্পের উন্নতি হয়। এই আবেদন রেখে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নারায়ন মুখার্জী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন, বসিরহাট শহরের এবং বসিরহাট মহকুমার 
প্রাণস্বরূপ ইছামতি নদী হেজে যাচ্ছে, মজে যাচ্ছে। এই নদী বক্ষে মাঝেমাঝে চর উঠছে। এর 
ফলে স্রোতধারা প্রবল হচ্ছে, বীধগুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তীর সংলগ্ন এলাকাগুলি 
নদীর গর্ভে বিলীন হচ্ছে। আমি এইরকম একটি জায়গার কথা বলছি। বসিরহাট পৌর 
এলাকার অধীন তপা মির্জাপুর মৌজার ব্যাপক এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে, মাঝেমাঝে 
উঠছে বিরাট চর এবং শ্রোতধারা একইদিকে প্রবাহিত হওয়ার ফলে সেই বাধ আর নিয়ন্ত্রণে 
রাখতে পারছেন না সেচ দপ্তর। ব্যাপক এলাকার কৃষি জমি, এমন কি বসতবাড়ী সেগুলিও 
পর্যস্ত নদীতে নিমজ্জিত। সেইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বলতে চাইছি, ইছামতি নদীকে বাঁচাতে গেলে, তার সজীবতা বজায় রাখতে হলে মাষ্টার 
প্লান দরকার এবং সাথেসাথে যে সমস্ত চরগুলি উঠেছে সেগুলি নিশ্চয়ই মাস্টার প্ল্যানে 
অন্তর্ভুক্ত হবে। এই চরগুলিকে যদি ড্রেজিং করা না হয় এবং এ সম্পর্কে যদি অবিলম্বে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে এ এলাকার মানুষেরা খুবই বিপদাপন্ন হবে। 


্্ী ব্রজগোপাল নিয়োগী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বরাষ্ট্মনত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পার্লামেন্ট নির্বাচনের পর 
গত ১০ ডিসেম্বর পোলবা থানার আমনান গ্রামের কংগ্রেস কর্মী কার্তিক ঘোষ এবং তার 
দলবল সি.পি.এম কর্মী অসিত ঘোষ এবং রবিন ঘোষকে আক্রমণ করে দিনের বেলায়। এতে 
এ দুইজন আহত হয়ে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়। প্রথমে পোলবা হাসপাতালটি 
তারপর টুচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালে, তারপর এন.আর.এস হাসপাতালে ভর্তি হয়। এইরকম 
ধরনের ঘটনা ঘটার পর সেখানে পুলিশকে প্রভাবিত করে কংগ্রেস নেতা, আর.জি পার্টির 
থানার সেক্রেটারী, জামিনযোগ্য অপরাধ হিসাবে গন্য করে আসামীর একজনকে থানা থেকে 
জামিন দিয়ে দেয়। আমার বক্তবা হচ্ছে, পুলিশের একটা অংশ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্থলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করছে। আমি এই বিষয়ের প্রতি মাননীয় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী এম. আনসাকদ্দিন ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
. মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি! আমাদের হাওড়া জেলার অধিকাংশ প্রাইমারী 
এবং সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টারগুলি অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়ে চলেছে। বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে ডাক্তার এবং নার্সের অভাব। জগত্বল্লভপুর থানা এলাকার শঙ্করহাটি সাবসিডিয়ার 
হেলথ সেন্টারে দীর্ঘদিন ধরে ইনডোর বন্ধ আছে। কয়েক বৎসর যাবৎ আমি বারেবারে 
অনুরোধ করেছি, আবেদন করেছি_-ঘর আছে, সমস্ত কিছু ব্যবস্থা আছে-কিন্তু এখন পর্যন্ত 
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ইনডোর চালু করা যায়নি। যার ফলে ওখানকার সাধারণ মানুষেরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। 
কয়েক মাস মাজু হেলথ সেন্টারে, মাজু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং পাতিয়াল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 
কোন জায়গাতেই ডাক্তার নেই। কম্পাউন্ডার দিয়ে হাসপাতালের কাজ চলছে। আমাদের 
জেলাতেও একই অবস্থা, এবং অন্য জায়গা জয়পুর, আমড়াগুড়ি, রুরাল হেলথ সেন্টার, 
সেখানে ৫ জন ডাক্তারের জায়গায় দুজন ডাক্তার আছে, ১৩ জন নার্সের জায়গায় ৫ জন 
নার্স আছে। বিকড়ায় ডাক্তার নেই, কম্পাউন্ডার দিয়ে চলছে। বড়কোটাতে ২ জন ডাক্তারের 
জায়গায় একজন আছে, এই হচ্ছে অবস্থা। আমাদের হাওড়া জেলায় সমস্ত প্রাথমিক এবং 
সাবসিডিয়ারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে একই অবস্থা। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি সভায় উপস্থিত রয়েছেন, তিনি যদি মনে করেন তাহলে 
হাওড়া জেলার সমস্ত বিধায়কদের নিয়ে তিনি বসুন, আমি আমাদের সাধ্যমত তার কাজে 
তাকে সাহায্য করব, এই অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী রাইচরণ মাঝিঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি 
মাননীয় ভূমি এবং ভূমি সদ্বব্হার বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হল 
যে, বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত কুমারপুরের রাস্তাটির ধারে অনেকগুলি গরীব 
ক্ষেতমজুরের বাড়ী পি.ডবলিউ.ডি. নোটিশ দিয়ে অধিগ্রহণ করেছেন। ১২ বছর হয়ে গেল 
তারা আজ পর্যন্ত টাকা কড়ি পায় নি। আমি খোজ নিয়ে জেনেছি যে, পি. ডবলিউ. ডি. 
একটি মূল্য নির্ধারণ করে লান্ড এ্যাকুইজিসন দপ্তরে পাঠিয়েছেন। তারা টাকা না পেয়ে রাস্তার 
ধারে বসে আছে, এর ফলে যানবাহন চলাচলের খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। তারা যাতে 
একটু তাড়াতাড়ি তাদের বাড়ীর টাকা পায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেজন্য যেন একটা ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন। 


শ্রী সুশাত্ত ঘোষ ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে একটি বিষয়ের কথা বলতে চাই। বিষয়টি হল যে, বিহার থেকে আগত বন্য 
হাতীর তান্ডবে গড়বেতা ১নং এবং ৩নং পঞ্চায়েত সমিতির এবং কেশপুরের এক অংশের 
জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গত ২১ তারিখে হারামাণিক সামন্ত নামে এক ব্যক্তি হাতীর 
আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে এবং আর একজন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। প্রশাসনের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষের মনে একটা 
বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে, সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করতে না পারলে আগামী দিনে অবস্থা খারাপ 
হবে। ফসলের ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি পূরণের জন্য যে টাকা দেওয়া হয় তা একটা প্রহসন ছাড়া 
আর কিছু নয়। ব্যাপক ফসলের ক্ষতি হচ্ছে অথচ একটা নামমাত্র টাকা দেওয়া হয়, তাছাড়া 
মানুষ মারা গেলে যে টাকা দেওয়া হয় তার পরিমাণও অত্যন্ত কম। অবিলম্বে যাতে টাকাটা 
বৃদ্ধি করা হয় এবং হাতীর আক্রমণ থেকে মানুষ রক্ষা পায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় 
হলদিয়া পেনট্রোকেমিকেলস প্রকলের সমন্বয়ে যে ঘোষণা করেছেন আমাদের দলের পক্ষ থেকে 
তাকে আমি অভিনন্দন জানাই। টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে এই যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগ__এর আগে 
বিভিন্ন শিল্প গোষ্ঠীকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিল- শেষ পর্যস্ত টাটাই যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। 
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টাটা গ্রুপের বেশ সুনাম আছে। এতবড় একটি সুশৃঙ্খল যুক্ত সংস্থার সঙ্গে ক্যাডার বাহিশী 
ঢুকিয়ে দিলে সংঘর্ষ বাধতে বাধ্য। আমাদের যেটা আবেদন সেটা হল চাকরির নাম করে পার্টি 
ক্যাডার ওখানে থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। টাটা গোষ্ঠীর বাজারে সুনাম আছে। ১৯৮৮ 
সালের ৬ই মে তারিখে এই বিধানসভায় আমরা বলেছিলাম গোয়েংকাকে দেওয়া উচিত নয়, 
গোয়েংকাদের যতগুলি শিল্প আছে তার অধিকাংশই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, গণ্ডগোল হচ্ছে, অথবা 
ম্যানেজমেন্টের অভাব সেজন্য তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উঠে যাচ্ছে। এটিকে টাটার সঙ্গে যুক্ত 
করার কাজটি আমরা সমর্থন করছি। প্রত্যাশা করছি যে, রাজ্যের স্বার্থে, চাকরীর স্বার্থে 
হলদিয়া গেট্রো কেমিক্যালস উদ্যোগ বরবাদ না হয়ে যায় সেটা দেখবেন। এই হলদিয়া এবং 
বক্রেশ্বর প্রকল্প হোক এটা আমরাও চেয়েছিলাম এবং এখনো চাইছি। এ ব্যাপারে সর্বদলীয় 
প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীতও হয়েছে। রাজীব গান্ধী নিজে নির্বাচনের আগে এর শিলান্যাস করে 
এ প্রকল্পকে ত্বরান্বিত করে গিয়েছিলেন এবং তার জন্য তাকে অভিনন্দন জানাই। 
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শ্রী শশাঙ্ক শেখর মন্ডল £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বীরভূম জেলার 
রামপুরহাট থানার একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ঘটনার প্রতি সংশিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
বিষয়টি হল, গত ২২শে জানুয়ারীর রাতে বেলিয়া নারায়ণপুর গ্রামে যে সোনার কালীর যে 
একটা মূর্তি আছে সেটি চুরি হয়ে গেছে। গ্রামটি একটি বড় গ্রাম এবং সেখানে উভয় 
সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করেন। যাঁরা বিগ্রহে আগ্রহী তারা সেই বিগ্রহটি ফেরৎ পাবার জন্য 
আকুল হয়ে পড়েছেন। আমি সেখানে গিয়ে ও.সি. এবং এস.পির সাথে দেখা করে ঘটনার 
কথা বলেছি, কিন্তু অদ্যাবধি সেটি উদ্ধার হয়নি। কাজেই ঘটনাটি আরো উদ্দতন কর্তৃপক্ষের 
কাছে পৌছে দেবার জন্য আপনার মাধ্যমে এই উল্লেখ করলাম। 


ডাঃ ওমর আলি £ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, একদিকে লোডশেডিং-এর ধাক্কা, কোনদিন 
যার কর্মবিরতি নেই, পুরোদমে কর্মতৎপর; অপর দিকে গ্যাভারেজ বিল মেটাতে শ্যালো 
টিউবওয়েলে জল উঠুক বা না উঠুক মিটারবিহীন শ্যালোর জন্য চাবীকে ১১০৪ টাকা দিতে 
হয়। সেটা আদৌ চললো কিনা তা দেখবার দরকার নেই! আবার ৩ থেকে ৫ হর্স পাওয়ারের 
মোটরের ক্ষেত্রে একইরকম বিল করা হয়। অপর দিকে কারো বেশী, কারো কম বিল আসে। 
বিলে বেশী-কম হলেও সেই একই হারে বিল মেটাতে হয়। বহুদিন ধরে কৃষকদের কাছ 
থেকে এইভাবে বাড়তি টাকা বের করে নেবার ব্যবস্থা চলছে। কাজেই ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে 
চিন্তা করা উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত স্যালো টিউবওয়েল গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও মিটার চালু 
করা উচিৎ এ সম্পর্কে আগের বিধানসভাতেও বলেছিলাম, কিন্তু কর্ণপাত করেননি। বিষয়টির 
প্রতি আবারও এই বিধানসভায় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সুকুমার মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে একটি নৃশংস হত্যার 
ঘটনা সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্র ও মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সঠিক তদস্ত 
করে অপরাধীদের ধরৈ কঠোর শাস্তি বিধানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ঘটনা হচ্ছে, নদীয়া 
জেলার হাঁসখালি থানার অন্তর্গত উত্তর সুরভিস্থান গ্রামের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র পার্থসারহ্বী 
ভৌমিক গত ২২.৯.৯০ তারিখ তার বাড়ির নিকটস্থ রামকৃষ্ণ আশ্রমে অন্যান্য দিনের ন্যায় 
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সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিট নাগাদ পড়তে যায়, কিন্তু এ দিন রাত ৮টাতেও সে বাড়িতে না 
ফেরায় তার বাবা এবং পাড়ার অন্যান্য লোকজন তার সন্ধান করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। পরদিন 
২০.৯.৯০ তারিখে আশ্রমের প্রাটীরের কাছে এক ঝোপের মধ্যে তার বই ও পায়ের একখানি 
চটি পাওয়া যায় এবং পরে সন্ধানের পর আশ্রম থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে সদ্য লাগান 
বোরো ক্ষেতে কাদামাটি চাপা দেওয়া উলঙ্গ দেহ পাওয়া যায়। এই নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্য 
মানুষের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। অতএব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট 
অনুরোধ যে, এই হত্যাকান্ডের সঠিক তদস্ত করে এই জঘন্য অপরাধীদের ধরে কঠোর শাস্তি 
বিধানের বাবস্থা করবেন। 


শ্রী অপূর্ব লাল মজুমদার ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ 
করে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখানে আছেন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় প্রশাস্তবাবু আপনি 
আমার কথাটা একটু দয়া করে শুনুন। গত বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪-পরগনার গেঁড়াপোতায় 
একজন খুন হয়েছে এবং একজন সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি নীলরতন 
সরকার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি আছেন, তার নাম ডাক্তার ধীরেন বোস। গত ৮ দিন ধরে 
তিনি হাসপাতালে ভর্তি আছেন, তার মাথায় ধারালো তলোয়ারের দ্বারা আঘাত করায় প্রচুর 
পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়েছে, রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। তিনি ঠিকভাবে লোক চিনতে পারছেন না, 
তিনি মেন্টাল ইকিউলিব্রিয়াম হারিয়ে ফেলেছেন, ঠিক ভাবে কথা বলতে পারছেন না, তিনি 
পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবেন কিনা জানিনা। আমি গতকাল ওই হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট 
ডাঃ রায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন ইনকোহিয়ারেন্ট কথাবার্তা বলছেন, আশা করা 
যায় ১ সপ্তাহের মধ্যে ন্যাচারাল কোর্সে ফিরে আসতে পারেন হয়ত। ডাক্তারের কথা থেকে 
বোঝা যাচ্ছে তিনি ভাল হতেও পারেন আবার নাও পারেন। ডাঃ ধীরেন বোস একজন তরুন 
ডাক্তার, তার যদি ব্রেন খারাপ হয়ে যায় তাহলে তার বেঁচে থাকার কোন অর্থই হয় না। 
তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো আপনি এই ব্যাপারে একটু হস্তক্ষেপ 
পূর্বের অবস্থা ফিরে পান তার ব্যবস্থা করুন। বিষয়টি যদি নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের হয় 
তাহলে সেই ব্যাপারে আপনি ব্যবস্থা করুন। ডাক্তারকে যাতে ঠিক ভাবে সারিয়ে তোলা যায় 
তার জন্য আপনি হস্তক্ষেপ করুন। তা যদি না করেন তাহলে একজন ভাল ডাক্তার 
চিরকালের জন্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই নিবেদন আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে করছি। 


শ্রী দেব নারায়ণ চক্রবর্তী ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত বছর আলু চাষীরা 
ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত বছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ৫ টাকা ১০ টাকায় আলুর 
বস্তা বিক্রি করতে হয়েছে। আলু রাখার জন্য কোল্ডস্টোরে যে ভাড়া দিতে হয় সেই টাকা 
দিতে পারবে না বলে তারা আলু রাস্তায় ঢেলে দিয়ে গেছে। এবারে আবার ভাল আলু চাষ 
হয়েছে, ভূমিসংস্কারের জন্য এবং কৃষি সংস্কারের জন্য আলুর উৎপাদনের হার ভালই হবে। 
ভেঙ্গে আবার না পড়ে তার জন্য আপনি ভারত সরকারকে বলুন যাতে আলু বিদেশে 
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পাঠানো যায় তার ব্যবুস্থা তারা করেন। ভারতবর্ষের বাইরে আলু পাঠানো বাণিজ্যিক মুদ্রা 
যেমন পাওয়া যাবে তেমনি এখানকার চাষীদের মেরুদন্ড সোজা থাকবে। চাষীরা সমস্ত কিছু 
জমা দিয়ে টাকা ধার করে আলু চাষ করে, তারা যদি আলু চাষে আবার মার খায় তাহলে 
সর্বস্য যাবে। এই ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই আমাদের এই 
কলিকাতায় সল্ট লেক স্টেডিয়ামে মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, কখনও হোপ-৮৬, 
কখনও নব আনন্দে জাগো এই সব। এবারে শুনছি সরকার মঙ্গেশকর বোনেদের নিয়ে 
কলিকাতার ৩০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করবেন। বিগত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হোপ- 
৮৬, নব আনন্দে জাগো হয়েছিল সেই অনুষ্ঠান গুলিতে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার 
টিকিট বিক্রি হয়েছিল, তার হিসাব আমাদের কাছে আজ পর্যস্ত উপস্থাপিত করা হয় নি। 
এক-একটা বড় অনুষ্ঠানে মহৎ উদ্দেশ্য দেখিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সেই টাকার 
পরিমাণ কত, টিকিট বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ কত এটা আমরা জানতে পারি না। 
এই সম্পর্কে বরাবরই আমরা দেখে এসেছি ক্রীড়ামন্ত্রী মোটামুটি দায়িত্ব নিয়ে এই অনুষ্ঠান 
গুলি পরিচালনা করে থাকেন এবং তিনি বরাবরই এই ব্যাপারে নিরবতা পালন করেন। 
আবার একই রকম ভাবে মুঙ্গেশকর বোনেদের নিয়ে আর একটা নাইট করার পরিকল্পনা করা 
হয়েছে। সেখানে বহু টাকার টিকিট বিক্রি করা হবে আমরা জানি। আমরা দাবী করছি, 
অবিলম্বে টিকিট বিক্রির সমস্ত হিসাব নিকাশ, নথীপত্র আমাদের এই হাউসে প্লেস করা 
হোক। কত টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করা হোক। আমরা 
জানি কলকাতার এই ্টেডিয়ামটিতে খেলাধুলা আজকে আর কিছুই হচ্ছে না। ষ্টরেডিয়ামটি 
সম্পূর্ণভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে সুভাষ বাবুর হাতে চলে গিয়েছে। 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখাজী ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী হলদিয়া সংক্রান্ত ঘোষণার পর বিধানসভাতে আমাদের অনেক 
সদস্য এ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন এবং সাধারণভাবে টোন-টা ছিল স্বাগত জানানো। 
আমি আপনার সামনে একটা কথাই বলবো, আমরা একটা প্রন্ম উত্থাপন করছি এবং 
বিধানসভাতে একটা বিতর্ক করছি এই বলে যে, টাটা কেন পেল, কেন আম্বানী পেল না, 
কেন গোয়েংকাদের দাবীকে অগ্রাহ্য করা হলো। প্রশ্নটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, এই দু'তিন জনের 
কার টাকা নিয়ে হলদিয়াটা হবে? বিতর্কটা এই পর্যায়ে চলছে। আমি শুধু একটা কথা স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই যে ২৪শে নভেম্বরের আগে যে হলদিয়ার জন্য একজন ফাইন্যালসারকেও 
পাওয়া যাচ্ছিল না, আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা অভিযোগ করেছিলেন পশ্চিমবাংলাতে 
শিল্পের পরিবেশ নেই বলে শিল্পপতিরা কোন টাকা পশ্চিমবাংলার জন্য দিচ্ছেন না-_-২৪ 
তারিখে একটা ম্যাজিক হয়ে গেল, এর পর অসীম দাশগুপ্তের ঘরের বাইরে গোটা ভারতবর্ষের 
শিল্পপতিদের লাইন পড়ে গেল। একটা ম্যাজিক হয়ে গেছে- দিল্লীতে সরকার পাল্টে গেছে। 
দিল্লীতে যদি রাজীব গান্ধী থাকেন তাহলে শিল্পপতিদের টাকা পশ্চিমবাংলার মানুষের জন্য 
কখনও পাওয়া যাবে না। কাজেই, একথাটা ঠিক, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সব সময়েই চাইবেন 
দিল্লীতে রাজীব গান্ধীর সরকারের মত কোন সরকার যেন না থাকেন। যে সরকার দিল্লীতে 
থাকলে পশ্চিমবাংলায় লগ্নী করার জন্য শিল্পপতিরা টাকা দিতে চান না, জনগণ সেই সরকার 
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কখনও চান না। পশ্চিমবাংলাকে শিল্পপতিরা এখন টাকা দিচ্ছেন এর কারণ হচ্ছে কংগ্রেসের 
পরাজয়। কংগ্রেসের পরাজয়ই হলদিয়া প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করছে। যোগ্যতার পুরঙ্কার এই 
হলদিয়ার মাধ্যমে রাজ্য সরকার আমাদের এনে দিয়েছেন, এরজন্য অতীতের কংগ্রেস সরকারকে 
ধিক্কার জানাচ্ছি এবং বর্তমান রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
[2-50--3-30 ৮৮.] 
[177010017)0 90007178017] 


শ্রী শক্তি বল ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া মহকুমার নন্দীগ্রাম, 
মহিষাদল এবং খেজুরী, এই তিনটি থানার মধ্যে দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যানাল গেছে। বৃটিশ 
আমলে এই ক্যানালটি গভীর ছিল বর্তমানে মজে গেছে। এই ক্যানালটির নাম হিজলী 
টাইডাল ক্যানাল। এটি ওড়িষ্যার কোষ্ট পর্যস্ত গিয়েছে এবং এটি সেই সময়ে ওড়িষ্যার 
যাতায়াতের, জলপথে যাওয়ার প্রধান রাস্তা ছিল। এই ক্যানালটি খোঁড়া হবে বলে মৎস্যমন্ত্র 
নিজে উদ্যোগ নিয়ে অর্থমন্ত্রীর সহায়তায় এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ অস্তে সহৃদয়তার সঙ্গে 
টাকাও মঞ্্ুর করে দেন। এই ক্যানালটি খোঁড়া হলে হাজার হাজার একর জমি জলসেচের 
আওতায় আসতে পারে। এই ক্যানালটি একটি বিশাল এলাকা জুড়ে পরিব্যপ্ত-_ প্রায় ৩৫- 
৪০ কিলো মিটার লম্বা গোটা ক্যানালটা এক কিলো মিটার অস্তর বাধ দিয়ে মাছ চাষের 
বাবস্থা হয়েছিল। মহিষাদলে অল্পকিছু জায়গা খোঁড়াও হয়েছে। স্যার, মন্ত্রী বদলে যায় কিন্তু 
সিষ্টেম বদলায় না। আমলাতান্ত্রিক ব্যর্থতায় এই স্বীমটি এ্যাবানডানড্‌ হয়েছে। অবিলম্বে এটিকে 
চালু করার জন্য আমি দাবী জানাচ্ছি। 


শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে তথ্য ও 
সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কীর্তন সম্তা্ঞ্ী রাধারাণী দেবী এক 
সময়ে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্গীতে সুধারসের আমদানী করেছিলেন। আজকে তার অনেক বয়স, প্রায় 
৭০ বংসর। তিনি জিয়াগঞ্জের বাসিন্দা। তিনি আজকে অত্যস্ত অসচ্ছন্দ অবস্থায় জীবন 
কাটাচ্ছেন। আমাদের তথ্য ও সংস্কৃতি জনসংযোগ বিভাগের মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ 
সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি একটু অনুরক্ত। তিনি দেশের বহু শিল্পীকে বহুরূপে সাহায্য করেছেন। 
আমিও ওনার কাছে আবেদন করছি যে কীর্তন সাম্ত্রাজ্জী রাধারাণী দেবী যাতে তার শেষ 
বয়সে কিছু ভাতা পান তার ব্যবস্থা করুন। 

শ্রী সত্যরঞ্জান বাপুলী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহণ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে, সুন্দরবনে যন্ত্র্চালিত যে নৌকা আছে তাকে 
ভটভুটি বলে। বহু বিপদজ্জনক অবস্থা এতে ঘটে থাকে। বহু লোক এতে ডুবে যায়। কিন্তু 
তা সত্বেও এই ভটভুটি ওখানে অপরিহার্য হয়ে গেছে। এই নিয়ে একটা কমিটি হয়েছিল, 
বিশেষজ্ঞ কমিটি কিছু রেকমেন্ডডেশানও দিয়েছিল। তারা বলেছিলেন যে এই ভটভুটির কোন 
ব্রেক নেই, এইগুলো যন্ত্রচালিত কিন্তু কন্ট্রোল করার কোন ক্ষমতা নেই। এরজন্যই গ্যাক্সিডেন্ট 
ঘটে থাকে। এদের লাইসেন্স দেওয়ারও কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ সুন্দরবনে এটি অপরিহার্য 
হয়ে গেছে, অত্যন্ত দরকারী। এক্সপার্ট কমিটির রিপোর্ট যা দিয়েছিল তা কার্যকরী করা হয় 
নি। গঙ্গা সাগরে যে বহুলোক মারা গেল তা এই ভটভুটির জন্যই মারা গেল। এই 
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[ 250) 197001, 1990 ] 
গঙ্গাসাগরে কিভাবে ওই ভটভুটি লাইসেন্স পেল জানিনা। পঞ্চায়েত সমিতিকে টাকা-পয়সা 
দিয়ে হয়তো এই ভটভুটিগুলি চালান হয়। সেখানে ডি এম এবং পুলিশ থাকা সত্বেও 
কিভাবে গ্যাকসিডেন্ট হল জানিনা । এখানে পরিবহন মন্ত্রী নেই, থাকলে ভালো হত। এই 
ভটভুটিগুলির একটা ব্যব্জা করুন এই আবেদন আমি করছি। 


শ্রী সন্তোষ সিন্হা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উপস্থিত করতে চাই। গত ২৩.১.৯০ 
তারিখে রাত প্রায় ২টোর সময়ে নাকাশীপাড়া থানায় বেথুয়াডৌরীগঞ্জে বাজারে একটি টিভি. 
দোকানে তালা ভেঙ্গে যখন চুরি হয় সেই সময়ে ওই দোকানের মালিক কেন্ট দে এবং তার 
ছেলে বিকাশ দে চিৎকার করে ওঠে, চোরকে ধরবার চেষ্টা করে। বিকাশ দে চোরকে ধরে 
ফেললে চোরটি তাকে আঘাত করার চেষ্টা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরের দিন অর্থাৎ 
গতকাল বেলা ৮টা থেকে কংগ্রেসী সমাজবিরোধীরা এবং নকশালপন্থীরা সেই সময়ে এন 
এইচ অবরোধ করেন এবং এই অবরোধের ফলে নাকাশীপাড়ার বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির 
সভাপতি এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থক নেতারা ঘটনাস্থলে যান এবং সেখানকার 
অবরোধমুক্ত করবার জন্য অনুরোধ করে। অবরোধ যখন তারা তুলে নেবার জন্য পরিকল্পনা 
করছে সেই সময়ে কংগ্রেসী সমাজ বিরোধীরা এবং নকশালপন্থীরা অবিশ্রান্ত পুলিশ, বিডিও, 
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাদের ইট বর্ষণ করতে থাকে। 
এই অবস্থায় পুলিশ সেখান থেকে পালিয়ে আসে। সেখানে বাসে আগুন লাগানো হয়, পুলিশ 
সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। এর ফলে পুলিশকে লাঠি চার্জ করতে হয় এবং ব্ল্যাংক 
ফায়ার করতে হয়েছে। 
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শ্রী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় ই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আজকে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল 
করপোরেশন এ্যামেন্ডমেন্ট বিলের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে এসেছি। আমি মাননীয় 
বুদ্ধদেববাবুর কাছে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করপোরেশন সংক্রান্ত বিষয়ে বার বার উত্থাপন 
করেছি। বিধানসভার মধ্যে উনি অনেক টল প্রমিসেস প্রতিশ্রুতি মানুষকে দেন, কিন্তু বাস্তব 
ক্ষেত্রে করপোরেশনের উপর তার সেরকম কোন দখলই নেই। করপোরেশন সম্পূর্ণ ভাবে 
মন্ত্রী মহোদয়ের চোখের সামনে এত বেআইনী কাজ করে যাচ্ছে, যাকে নিয়ন্ত্রণ করবার কোন 
ক্ষমতাই পৌরমন্ত্রার আছে বলে বিশ্বাস ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। আজকে পৌরমন্ত্ী 
বলতে চাইছেন যে, ১৩ মিটারের উপর বাড়ী তিনি কলকাতা শহরে করতে দেবেন না। হাই 
রাইজ বিলডিং তিনি কলকাতায় করতে দেবেন না। এটা খুব ভাল কথা। কিন্তু আমি 
আপনার কাছে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। আপনি কি জানেন এই কলকাতা 
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শহরে বেআইনী বাড়ীর সংখ্যা কত? এই কলকাতা শহরে বেআইনী বাড়ীর সংখ্যা ৫ 
হাজারের বেশী অতিক্রম করে গেছে। এই বিষয়ে সম্ভবতঃ প্রথম আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয়েছিল যখন রাজেন্দ্র রোডে প্রদীপ কুম্ডলিয়ার বাড়ীটি ভেঙ্গে পড়ে এবং তাতে ১২ জন 
লোকের প্রাণহানি হয়। তারপর থেকে আপনি মনে করতে থাকেন যে, এই সম্পর্কে সরকারের 
কিছু উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন আছে। বহালতবিয়তে এই প্রদীপ কুন্ডলিয়া এখন কলকাতা 
শহরে যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং বিভিন্ন বাড়ী তৈরীর কাজে আবার নিজেকে সংযোজিত 
করেছেন। কয়েকদিন কারাগারের অন্তরীণ ছিলেন এই কথা ঠিক। কিন্তু যে ধরনের শাস্তি 
প্রত্যাশা করেছিলাম তা দেওয়া হয়নি, আইনে কিছু ফাক থাকার জন্য। তারপর আবার তিনি 
কলকাতা পৌরসভার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন, এই যোগাযোগ কেটে গেছে বলে 
মনে হয় না। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই, কোন বড় বাড়ী যখন কলকাতায় হবে তখন 
কতকগুলি বিষয়ে করপোরেশনকে নজর রাখতে হবে। যেমন এই ধরনের বাড়ীগুলি নির্মাণের 
ক্ষেত্রে যে রড ব্যবহার হবে সেই রডগুলির পরিমাণ যেন সঠিকভাবে করা হয়। একটা বড় 
বাড়ী তৈরী করতে গেলে যে পাথর কুচি ইত্যাদি লাগবে বাড়ীটির সেই ভার সহ্য করবার . 
মত মাটির নীচে ভিত থাকছে কিনা, সেই সম্পর্কে সরকার পক্ষ বা করপোরেশনকে বান্তী 
তৈরীর আগে নজর দিতে হবে। তারপর বালি, সিমেন্ট, পাথর কুচির মিশ্রণ ইত্যাদি এইগুলি 
ঠিকমত হচ্ছে কিনা, এইগুলিও করপোরেশনের পক্ষ থেকে ইঞ্জিনিয়ার বা আর্কিটেকটের 
নজরদারি রাখতে হবে। এইগুলি কোনটাই সঠিকভাবে না হবার ফলে কলকাতা শহরে আমরা 
দেখতে পেলাম হাই রাইজ বাড়ী হঠাৎ কবে ভেঙ্গে গেল এবং ১২ জন লোকের প্রাণ চলে 
গেল। বুদ্ধদেববাবুর কাছে আমার প্রশ্ন হল এই, আপনি নিজে কলকাতা পৌরসভার কাজকর্ম 
সম্পর্কে স্তৃষ্ট কিনা-_বিলডিং ট্রাইবুন্যাল আছে। কিন্তু এই বিলডিং ট্রাইবুন্যাল ঠিকমত কাজ 
করছে কিনা__এই সম্পর্কে আপনি নিজে কি মনে করেন যে. এরা ঠিকমত কাজ করছে? 
আপনি সরাসরি এই প্রশ্নটি এড়িয়ে 2া গিয়ে আমাদের উত্তর দেবেন যে, বিলডিং ট্রাইবুন্যাল 
ঠিকমত কাজ করছে কিনা-আপনার কাছে আমি এই প্রশ্ন রেখে গেলাম। আমার দ্বিতীয় 
জিজ্ঞাসা হল এই-_যে বিলডিংগুলি তৈরী হচ্ছে সেইগুলি প্ল্যানের বাইরে নির্মিত হচ্ছে কিনা, 
তা দেখবার মত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করপোরেশনের আছে, কি নেই-যে বিলডিংগুলি তৈরী হচ্ছে 
সেইগুলি প্ল্যান্ড বিলডিং না নন-্ল্যান্ড বিলডিং এটা দেখবার মত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা কলকাতা 
করপোরেশনের আছে কিনা-_এইগুলি আপনি দেখুন। টাউন এ্যান্ড কাননট্রি প্ল্যানিং এাক্টের 
আওতায় কোন এলাকায় ক'্তলা বাড়ী করা যাবে এর কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা আপনি 
নিরূপণ করে দেন নি। টাউন গ্যান্ড কানট্রি প্ল্যানিং এ্যাক্টে কলকাতা শহরের বুকে প্রত্যেকটি 
ওয়ার্ডের জন্য সুনির্দিষ্ট থাকে যে, কোন ওয়ার্ডে ক'তলা বাড়ী নির্মাণ করা যাবে তাহলেই 
একমাত্র কলকাতা শহরের বুকে হাই রাইজ বিলডিং তৈরী করবার প্রবণতা, বেআইনী বাড়ী 
তৈরী করবার প্রবণতাকে বন্ধ করবার ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারবেন। কিন্তু টাউন 
ঞ্রান্ড কানট্রি প্ল্যানিং গ্যাক্ট কেবলমাত্র কলকাতার একটি ওয়ার্ডে করে রেখে দিয়েছেন, অন্যান্য 
ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে করছেন না। আমি আশা করব কলকাতা করপোরেশনের টাউন এ্যান্ড কানট্রি 
প্ল্যানিং এ্রযাক্ট সম্বন্ধে আপনি আপনার সুনির্দিষ্ট মতামত সরকার পক্ষ থেকে দেবেন। আপনি 
গ্রহণ করবেন, তাদের বিরুদ্ধে আপনি লড়াই করবেন। লড়াই করবার মত ক্ষমতা যদিও এই 
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সরকারের থাকে তাহলেও কিন্তু আপনি পারবেন না, যতক্ষণ পর্যস্ত না আপনি দুর্নীতিপরায়ণ 
অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। এই সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ অফিসাররা পুরোপুরি 
দখল করে নিয়ে বসে আছে। আপনি নিশ্চয় জানেন, সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস 
ইউসুফ একটি রায় দিয়েছেন। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে তিনি বলছেন, 07১ 09161101211 
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অর্থাৎ দুর্নীতি, উৎকোচ, ঘুষ এইসব কোলকাতা কর্পোরেশনের কাছে একটা নিত্যনৈমিত্তিক 
ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। সুব্রত মুখাজী মহাশয় যখন কর্পোরেশনের মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি 
একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে কি ভাবে কোলকাতা কর্পোরেশনের রন্ধে রন্ধে দুর্নীতি প্রবেশ 
করেছে। আমি এর আগে আমার একটা বক্তৃতায় সে কথার উল্লেখ করেছিলাম, আজকে 
আবার বলছি। তিনি বলেছিলেন, কোলকাতা কর্পোরেশনের ছাদের উপর থেকে যদি একটি 
আধুলি ফেলা যায় তাহলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে সেই আধুলিটি মাটিতে পড়ার আগেই 
কর্পোরেশনের অফিসের কোন বিভাগের জানলা থেকে একটি হাত বেরিয়ে এসে সেটা পকেটে 
পুরে নেয়। দুর্নীতি সম্পর্কে এরকমের অভিযোগ কলকাতা কর্পোরেশন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে 
আছে। কোলকাতা কর্পোরেশন আজ দুর্নীতির আস্তাকুড়ে পরিণত হয়েছে। কোলকাতা 
কর্পোরেশনের অধীন নিউ মার্কেট তৈরি করার প্রশ্নে দুর্নীতির ব্যাপারে এর আগেও আমি 
বলেছি, আবার আমি বলছি। তিন তলা পর্যস্ত অনুমতি দিল কর্পোরেশন কিন্তু তারপর হঠাৎ 
করে কাগজে দেখলাম চতুর্থ তলা করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। থার্ড ফ্লোর তৈরি হয়ে গেল 
নিউ মার্কেটের। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রে যথেষ্ট লেখালেখি হল, মেয়র বললেন যে, আমরা 
আরো কিছু টাকা পাব এর থেকে অর্থাৎ কিছু রেভিনিউ পাব এদের মাধ্যমে এবং সেই 
কারণে এই বিল্ডিং আমরা করতে দিয়েছি। এর পর স্যার, আমি আর একটি বাড়ীর কথা 
বলব, তার ফটো তুলে এনেছি, সেটা আপনাকে দেব। বাড়ীটি হচ্ছে এক নং আর.এন.মুখাজী 
রোডে ফতেপুরিয়াদের বাড়ী। এই বাড়ীটি ফতেপুরিয়ারা মার্টিন বার্নের কাছ থেকে কিনে 
নিয়েছিল এবং তারপর সেই বাড়ীটি তারা হরিদাস মুদ্রাকে বিক্রি করেছিল। আজকে আমি 
স্যার, আপনাকে একটি ছবি দেব, সেখানে 'দেখবেন, এক নং আর.এন. মুখাজী রোডে শ্রীরাম 
চেম্বার নামে একটি ৫ তলা বাজার কমপ্লেক্স তৈরি করা হল। এটার পেছনে কোলকাতা 
কর্পোরেশনের কোন অনুমতি থাকলো না। সেখানে কার পার্কিং স্পেস করবার জন্য যে 
জায়গা থাকা দরকার সেটা থাকলো না। এইভাবে তারা সেখানে শ্রীরাম চেম্বারস নাম দিয়ে 
একটি ৫ তলা বাড়ী করে নিল। আমরা বারবার বলেছি যে, কুন্োলিয়া, ফতেপুরিয়া, দাগা, 
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কর্পোরেশনকে আপনারা বিক্রি করে দিয়েছেন। কোলকাতা শহরটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এক 
শ্রেণীর অসাধু প্রোমোটারদের হাতে। আজকে আপনাদের ঠিক করতে হবে যে লড়াইটা 
আপনারা কাদের বিরুদ্ধে করবেন। একটা শিল্পে নিয়োজিত সকলেই অসাধু একথা নিশ্চয় 
আমরা বলি না, তবে একথা নিশ্চয় বলি যে কোলকাতা শহরে অসাধু প্রোমোটারের সংখ্যা 
বেশী হয়ে গিয়েছে। যারা ডিজ-অনেষ্ট প্রোমোটার তারা কোলকাতা কর্পোরেশনকে বৃদ্ধ্া্ুষ্ 
দেখিয়ে তাদের চোখের সামনে একটির পর একটি হাইরাইজ বিল্ডিং তৈরি করে নিচ্ছে। 
আপনি এখন ১৩ মিটারের বেশী বাড়ী এক বছরের জন্য বন্ধ করে দিলেন, এতে কিন্তু মূল 
সমস্যার কোন সমাধান হবে না। ১৩ মিটার পর্যস্ত ৪ তলা কি ৫ তলার বেশী বাড়ী করতে 
পারবে না। এটা আপনি এক বছরের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে লাভ কি? করতে হলে 
আপনাকে পুরানো দিক থেকে টেনে নিয়ে আসতে হবে। যেখানে ৫ হাজারের বেশী ইললিগ্যাল 
বিল্ডিং আছে সেখানে সে কথা চিস্তা করে আপনাকে কাজ করতে হবে। মাননীয় রাজ্যপাল 
মহাশয় আপনাদের কাছে তালিকা চেয়েছিলেন যখন কুন্ডলিয়ার বাড়ী ভেঙ্গে পড়লো। কোলকাতা 
কর্পোরেশনের কাছে মাননীয় রাজ্যপাল ইললিগ্যাল বাড়ীর একটি তালিকা চাইলেন, সেখানে 
আমরা দেখলাম কোলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে মাত্র ৩৫টি বাড়ীর তালিকা পাঠানো 
হল। যেখানে কোলকাতায় ৫ হাজারের মতন ইললিগ্যাল বাড়ী সেখানে মাত্র ৩৫টি বাড়ীর 
তালিকা পাঠানো হল। আপনাদের মেয়র ইন কাউন্সিলের সদস্য নির্মল মুখার্জী ইন্ডিয়া টুডেতে 
একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন, ইন্ডিয়া টুডে, এডিসান-_জুলাই, ১৫, ১৯৮৯, তাতে তিনি 
স্বীকার করেছেন যে ৫ হাজার দুশো ইললিগ্যাল বিল্ডিং আছে। এটা এম.আই-.সি. (বিল্ডিং) 
তার নিজের মুখের স্বীকারোক্তি। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে, দরকার হলে ধারাবাহিকভাবে 
কোলকাতা শহরের মানুষকে জানিয়ে দিন যে কোন কোন বাড়ীগুলি ইললিগ্যাল তৈরি হয়েছে। 
আপনারা কাগজে বাই ইনস্টলমেন্ট বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিন যে কোন কোন বাড়ীগুলি 
বেআইনী । কোলকাতায় বেআইনী বাড়ী নির্মাণ কি ভাবে আটকাবেন? আমরা দেখেছি, একটার 
পর একটা বাজার আগুন লেগে ভক্মীভূত হয়ে যায় এবং তারপর সেখানে আপনারা মাল্টিষ্টোরেড 
বিল্ডিং, মার্কেট কম্পলেক্স করার সুযোগ করে দেন। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের জানাতে 
পারি যে আপনাদের আমলে কতগুলি বাজারে আগুন লেগেছে। এর আগে আমি নামগুলি 
বলেছি, আবার বলছি। আপনাদের আমলে আগুন লেগেছে লক্ষী কাটারা, গনেশ কাটারায়, 
ফেল্গী মার্কেট, গড়িয়াহাট রোডে, বাঙলা বাজার মেটিয়া বুরুজে, এস.এস. হগ মার্কেটে যাকে 
নিউ মার্কেট বলা হয়, ফিস মার্কেট, হাওড়ায়, নন্দরাম মার্কেটে, অরফ্যান মার্কেটে, উল্টোডাঙ্গা 
মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে, নিউ বৈঠকখানা মার্কেট শিয়ালদহ, এবং সবশেষে মোংলা হাট মার্কেটে। 
এই ১০টি মার্কেটে আপনাদের আমলে আগুন লেগেছে। আমরা মন্ত্রী মহাশয়কে বলেছি যে 
এর পিছনে কি চক্রাস্ত আছে সেটা তদস্ত করে দেখুন কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা দেখা যায়নি। 
এতগুলো বাজারে আগুন লেগেছে, সেগুলি ভম্মিভুত হয়েছে। আর সেই ভক্মের উপরে নতুন 
করে এক একটা মাল্টিষ্টোরিড বিল্ডিং তৈরী হচ্ছে। এই যে মার্কেট তৈরী হচ্ছে এ থেকে 
কর্পোরেশান ন্যুনতমস্টাকাও পাচ্ছে না। নিউমার্কেট থেকে কর্পোরেশান এক কোটি ৪০ লক্ষ 
টাকা প্রিমিয়াম হিসাবে পেয়েছে। আর ফতেপুরিয়ারা এ থেকে লাভ করেছে ৬০ কোটি টাকা। 
১০৮ টাকা স্কোয়ার ফিট হিসাবে কর্পোরেশান ফতেপুরিয়াদের লীজ দিলেন। কর্পোরেশান নিউ 
মার্কেট থেকে কি লাভ করেছে? এখানে কি দুর্নীতি হচ্ছে না? আপনারা বোফর্স নিয়ে কথা 
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বলেন, ফেয়ার ফেব্স নিয়ে কথা বলেন। আপনারা কর্পোরেশানকে বিক্রয় করে দিচ্ছেন ফতেপুরিয়া, 
টাকা মুনাফা লুটছে। সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি নেই, সেদিকে আপনারা দৃষ্টি দিতে পাচ্ছেন না। 
কাজেই যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিল এনেছেন সেটা সাধিত হবেনা যতক্ষণ পর্যস্ত অসাধু 
প্রোমোটারদের আত্তাকুড়ে থেকে কর্পোরেশানকে উদ্ধার করতে পারছেন। আপনি সমস্যার 
গভীরে যাবার চেষ্টা করুন। আপনারা বলেন যে নতুন নতুন পরিকল্পনা করবো, ৩০০ বছরে 
কলকাতায় উদযাপন করবো, আর কলকাতা শহরকে অসাধু প্রোমোটার এবং কালো বাজারীদের 
কাছে বিক্রয় করে দিয়েছেন। আমি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করছি আপনি বলুন তো গত 
৩ বছর ধরে বিধান সভায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাস্তবে তা কখনও রূপায়িত হতে 
পেরেছে? আজকে কর্পোরেশান একটা দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষের 
জীবন আজকে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। আজকে হাই রাইজ বিল্ডিং বন্ধ করে দিন কংগ্রেসের 
তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমি একটা কথা বলবো যে এই ইন্ডাষ্ট্রির সঙ্গে ১০ লক্ষ 
মানুষ জড়িয়ে আছে। বিল্ডিং মেটেরিয়ালস সাপ্লায়ার, ডেইলি লেবারার, ইলেকন্রিসিয়ান ইত্যাদি 
এই ধরনের মানুষ এখানে কাজে লিপ্ত আছে। এখানে যেমন অসাধু ব্যবসায় আছে তেমনি 
সাধু ব্যবসায়ীও আছে। কাজেই এই অসাধু এবং সাধু ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা পার্থক্য 
নিরপণ করার চেষ্টা করুন এবং কর্পোরেশানকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। 
সকলেই অসাধু একথা আপনি বলতে পারেন না। এদের মধ্যে সৎ প্রোমোটার আছে, আবার 
অসৎ প্রোমোটারও আছে। কিন্তু অসৎ প্রোমোটার যারা আছে তারা গোটা বিষয়টা নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলছে। আর তার মাঝখানে পড়ে গোটা ইন্ডা্ট্রিটা মার খাচ্ছে। আমরা এ কথা 
অতীতেও বলেছি যে কলকাতা শহরের বাজারগুলি-_নিউ মার্কেট, ল্যান্সডাউন মার্কেট, লেক 
মার্কেট, আলিপুর মার্কেট প্রত্যেকটি বাজার যে প্রিমিয়ামে কর্পোরেশান ফতেপুরিয়া, কাজোরিয়াদের 
লীজ দিয়েছে সে সম্পর্কে তদন্ত করুন। আমরা বিরোধী দল হিসাবে একথা বার বার বলা 
সত্বেও, আমরা বিধান সভায় দাঁড়িয়ে অন রেকর্ড বলা সত্বেও কলকাতার এই বাজারগুলিকে 
কিভাবে প্রমোটারদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। কলকাতার এই ৪টি বাজার থেকে ৮০ কোটি 
টাকা তারা মুনাফা নিয়ে চলে যাচ্ছে কর্পোরেশানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। আপনি কি নিজে মনে 
করেন যে ১০৮ টাকা স্কয়ার ফিট হিসাবে যে লীজ দেওয়া হয়েছে সেটা ঠিক? 
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আপনি নিজে কখনও কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছেন যে ১০৮ টাকা 
বর্গ ফুট জায়গায় কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে ঠিক হয়েছে কী না? আমার বিশ্বাস, আমার 
কাছে একটা কলকাতা কর্পোরেশনের, আপনাদের অরিজিন্যাল কাগজ আছে, তাতে কত 
টাকায় আপনারা জায়গা দিয়েছিলেন, তার একটা রিপোর্ট আছে। কলকাতা কর্পোরেশন, 
প্ল্যানিং গ্রান্ড ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, তাতে এরা বলছে ক্যালকাটা কর্পোরেশন প্রিমিয়াম 
দিল এস.এস. হগ মার্কেটকে, হগ মার্কেটের জন্য চার লক্ষ এক হাজার ৪৬০ টাকা, 
ল্যান্সডাউন মার্কেটের জন্য দিলেন ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। এই প্রমোটাররা নিউ 
আলিপুর মার্কেটের জন্য ২০ লক্ষ টাকা দিয়েছে এবং লেক মার্কেটের জন্য দিলো ৩ লক্ষ 
টাকা। আপনি ভাবুন, চারটে বাজার থেকে কর্পোরেশনের আয় করলো সব মিলিয়ে বড় জোর 
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তিন থেকে চার কোটি টাকা। আর এক একটা বাজার বিক্রি হচ্ছে কী দরে? নিউ মার্কেট 
২ হাজার টাকা বর্গ ফুট ন্যুনতম, ২৫ হাজার টাকা স্কয়ার মিটার আর আপনার কর্পোরেশন 
পেল ৮০ হাজার টাকা স্কয়ার মিটার। আপনি লেল্সডাউন মার্কেট বিক্রি করে দিলেন ৪৬৫ 
টাকা বর্গ মিটার দরে, ভাবতে পারেন? নিউ আলিপুর মার্কেট আপনি ৮৭ টাকা ঘর্গ মিটার- 
এ দিয়ে দিয়েছেন। ৮৭ টাকায় ১০ বর্গ ফুট জায়গায়, আজকে ব্যবসায়ীদের কাছে ছেড়ে 
দিয়েছেন ৮৭ টাকা পার স্কয়্যার মিটার, তার মানে ৮ টাকা ৭০ পয়সা পার স্কয়ার ফিট 
আপনারা দিয়েছেন নিউ আলিপুর মার্কেটকে, আর ১৭৫ টাকা বর্গ মিটার দিয়েছেন লেক 
মার্কেটকে। এটা আপনাদের রিপোর্ট, আমাদের রিপোর্ট নয়। এর থেকে মুনাফা লুঠে নিয়ে 
গেল এই ফতেপুরিয়া, বাজোরিয়া, কাজোরিয়া, যত সব, এদেরকে আমদানি করে দিলেন 
কোথা থেকে, এরা কলকাতা শহরটাকে লুঠে পুটে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আজকে আপনার কাছে 
আমার জিজ্ঞাসা, এই যে বিষয়গুলো আজকে এখানে উত্থাপন করতে চাইছি, এর জন্য 
আপনারা মূল বিষয়গুলো থেকে মানুষের মন ঘুরিয়ে দেবেন না, সামনে কর্পোরেশনের নির্বাচন 
আসছে, আপনাদের হয়তো মাথায় এসেছে, যে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনের আগে এই 
ইললিগ্যাল বাড়ি তৈরী সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়, আপনি জানেন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল 
ফিল্ম ফেসটিভ্যাল উদ্বোধন করতে গিয়ে, তিনি কলকাতা শহর সম্পর্কে বলেছিলেন যে 
কলকাতা শহরে যে হাই রাইজ বিল্ডিং হচ্ছে, কলকাতা শহরের ফুট পাথের সমস্যাগুলো 
তিনি তুলে ধরেছিলেন, হাই লাইট করেছিলেন, আপনারা ভাবছেন পৌরসভার নির্বাচন আসছে, 
এই হাই রাইজ বিল্ডিং হয়তো একটা এমন পর্যায়ের আলোচনার বস্তু হয়ে দীড়াবে, তাই 
আমাদের সরকারকে দেখাতে হবে কিছুটা পরিচ্ছন্ন ভাব মূর্তি, সেই জন্য বলছেন যে চার পাঁচ 
তলার বেশী বাড়ি আমরা এক বছরের জন্য করতে দেবো না। এর ফলে কী হলো পেছনের 
দিক থেকে এক গোছা আপনাদের কাছে এ্যাপলিকেশন জমা পড়ে থাকবে, আর সেই 
দরখাস্তগুলো জমা পড়বে সেই কর্পোরেশনের দুর্নীতিগ্রস্ত বাস্তব ঘুঘু অফিসারদের কাছে। এর 
পর এরা আবার এক একটা করে টিক দিয়ে পাশ করবে, আর তার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা 
আবার তারা এদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করবে। এই জন্য আমি বলছি, একটা বিচ্ছিন্ন 
ভাবে এক বছরের জন্য এইরকম একটা গ্যামেন্ডমেন্ট এনে মুল সমস্যার সমাধান হবে না। 
এই সমস্যার অত্যন্ত গভীরে, অত্যন্ত ডিপ রুটেড প্রবলেম, এই গভীর সমস্যাকে যদি 
আমাদের সমাধান করতে হয়, তাহলে আপনি সকলকে নিয়ে বসুন। বিরোধী দলের সঙ্গে 
আলোচনায় বসুন, কলকাতার এই হাই ..রাইজ বিল্ডিং সম্পর্কে যে সমস্যা তাকে সমাধান 
করতে আমি সুপ্রিয় বসুর আনা ঘ্যামেন্ডমেন্টকে সমর্থন জানিয়ে এবং আপনার এই প্রস্তাবকে 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ স্পীকার ঃ এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ হয়নি, কী করে সমর্থন করলেন? ভাল পার্লামেন্টারী 
প্রসিডিয়োর শিখেছেন দেখছি। 


শ্রী লঙ্ষ্মীকাত্ত দেঃ মিঃ স্পীকার, স্যার, পৌরমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত এই বিলটিকে 
সমর্থন করে আমি দু একটি কথা উপস্থিত করতে চাই। অনেকক্ষণ ধরে সুদীপরাবু বক্তৃতা 
দিলেন। শুনতে খুব ভাল লাগছিল। কিন্তু তিনি পুরো বক্তৃতার মধ্যে দুটি মাত্র বিষয়ের 
উল্লেখ করেছেন। একটা হচ্ছে কর্পোরেশনের দুর্নীতি, আর একটা হচ্ছে প্রোমটারদের দুর্নীতি। 
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এবং প্রোমটারদের দুর্নীতির কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে, কিছু প্রোমটর দুর্নীতি-গ্রস্ত, 
বাকি সব প্রোমটার ভাল। আমার মনে হ'ল উনি হয়ত বোঝাতে চেয়েছেন যে, কলকাতায় 
বড় বড় বাড়ি হোক, কেবলমাত্র দুর্নীতি দূর করলেই কলকাতার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। 
আমি ঠিক ওঁর মত এই চোখ দিয়ে কলকাতাকে দেখতে চাই না। আমি একটু অন্য চোখ 
দিয়ে কলকাতাকে দেখতে চাই। আমরা কলকাতার পুরোনো বাসিন্দা হিসাবে অতীতে কলকাতাকে 
যেভাবে দেখে এসেছি, সেই ভাবেই একটু দেখতে চাই। আমরা কলকাতার ভিতরেই কলকাতার 
সাধারণ গরীব, মধ্যবিত্ত মানুষগুলিকে রেখে দিয়েই কলকাতাকে সুন্দর করতে চাই। উনি 
বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, ভাল প্রোমটারদের মাধ্যমে বড় বড়, মাল্টিষ্টোরিড, বহুতল 
বাড়িতে কলকাতা ভরে যাক। উনি কেবলমাত্র কর্পোরেশন আর কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত প্রোমটার 
সম্বন্ধে এধার, ওধার করে কয়েকটা কথা বললেন। আমার মনে হন্ল এর মধ্য দিয়ে উনি 
প্রোমটারদের সমর্থন করা ছাড়া, বড়লোকদের সমর্থন করা ছাড়া, ধনীদের সমর্থন করা ছাড়া 
অন্য কিছুই বলতে চাইলেন না। দুর্নীতির প্রশ্নে আমি কেবলমাত্র একটা প্রশ্ন এখানে উত্থাপন 
করতে চাই। দুর্নীতির প্রশ্নে শুধুমাত্র কর্পোরেশনের কথা বললেই হবে না। কর্পোরেশন থেকে 
বিভিন্ন বেআইনী বাড়ি ভাঙার অর্ডার দেওয়া সত্বেও ভাঙা যাচ্ছে না। কোট বাধ্য হয়ে 
দীড়াচ্ছে। আমরা জানি এরকম বেশ কিছু ঘটনা কাগজে বেরিয়েছে । কোর্ট কেসে আটকে 
যাচ্ছে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে মাল্টিষ্টোরিড বিল্ডিং ভাঙার কর্পোরেশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, 
_ কিন্তু হাইকোর্ট আটকে দিয়েছে। কোথাও সুপ্রিম কোর্টে, কোথাও হাইকোর্টে আটকে দিচ্ছে। 
নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এমন সব ব্যাপার হচ্ছে যে, আপনারা শুনলে অবাক হয়ে 
যাবেন! কলকাতার বিভিন্ন নামী প্রতিষ্ঠিত লোকেদের নাম করে বা তাদের নামে এই সব 
জিনিস হচ্ছে। আমি সেসব লোকেদের নাম করতে চাই না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত লোকেদের 
আত্ীয়-স্বজনরা প্রোমটার হয়ে হাইকোর্টের অর্ডার নিয়ে এসে বাড়ি তৈরী করছে। আমি বিভিন্ন 
বাড়ির নম্বর দিয়ে বলে দিতে পারি। কর্পোরেশন বাধা দিচ্ছে, কোর্ট অর্ডার নিয়ে এসে প্ল্যান 
স্যাংসন করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোর্ট অর্ডার দেখিয়ে বলছে, প্ল্যান স্যাংসন করতে হবে। এই 
অবস্থা এসে দীড়িয়েছে। আমি এখনই এখানে এরকম দুটো বাড়ির উল্লেখ করতে পারি। 
একটা হচ্ছে ১ নং লী রোড এবং আর একটা হচ্ছে ১৪ নং বালিগঞ্জ প্যালেস। তারা 
কোর্টের অর্ডার এনে বলছে, পাশ করিয়ে দিতে হবে। এই অবস্থার মধ্যে সত্যিই যদি 
কলকাতাকে বাঁচাতে হয়, কলকাতার সমস্যাগুলিকে যদি সত্যি সত্যিই দূর করতে হয়, যদি 
সতিই কলকাতাকে সুন্দর করতে হয় তাহলে আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এক বছরের 
জন্য যে বিলটি এনেছেন এটা শুধু মাত্র এক বছরের জন্য করলেই হবে না, দীর্ঘ দিনের জন্য 
এই ব্যবস্থা করতে হবে। কলকাতাকে বাঁচাতে হলে আগামী দিনেও যাতে বহুতল বাড়ি 
কলকাতায় না হয়, সেটা দেখা উচিত। কলকাতায় পুরোনো দিনের বহু বাড়ি আছে যে 
বাড়িগুলি কলকাতার সৌন্দর্য । কলকাতায় এমন সব বাড়ি আছে যে বাড়িগুলি এক সময় 
বাইরে থেকে লোকে দেখতে আসত। কলকাতায় অনেক এঁতিহাসিক বাড়ি আছে। যে বাড়িগুলি 
প্রোমটারদের হাতে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এইসব প্রোমটাররা বোম্বাই, মাদ্রাজ করে এখন 
কলকাতায় এসে পৌছেছে। কলকাতার এঁতিহ্য যে সমস্ত বাড়ি সে সমস্ত বাড়িগুলিকে ভেঙে 
ফেলে নতুন নতুন বহুতল বাড়ি তৈরী করছে কেবলমাত্র লাভকে কেন্দ্র করে, অর্থ রোজগারকে 
কেন্দ্র করে। এইভাবে কলকাতার সৌন্দর্যকে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে। কলকাতা একটা 
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পুরোনো শহর, এই কলকাতার উন্নতির জন্য আমরা দীর্ঘ দিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছি। 
দীর্ঘ দিন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের কাছে কলকাতার উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য দাবী 
করেছি। আমরা দাবী করেছিলাম, ১৮২৭ কোটি টাকা কলকাতার উন্নতির জন্য দেওয়া হোক। 
কলকাতার পুরোনো ইটের সুয়েরেজ লাইনের পরিবর্তন দরকার। কলকাতাকে সুন্দর করতে 
হলে কলকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি দরকার। এইসব কাজের জন্য আর্থিক সাহায্য 
প্রয়োজন এবং সে'সাহায্য কেন্দ্রকে করতে হবে। কলকাতা পৌরসভার পক্ষ থেকে এই দাবী 
উত্থাপন করা হয়েছিল। এখনো আমরা সেই দাবী করছি এবং আশা করছি কেন্দ্রের বর্তমান 
নতুন সরকার আমাদের দাবী পূরণ করবেন। কলকাতা একটা পুরোনো শহর, এর ড্রেনেজ 
অপ্রতুল হয়ে পড়েছে, নানা জিনিস ভেঙে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এখানে এক সময়ে যে বাড়িতে 
২০/২৫ জন মানুষ বাস করতেন সেখানে আজকে ২০০/৩০০ জন মানুষ বাস করছে। 
আমার অঞ্চলেই একটা পুরোন বাড়ি ভেঙে সেখানে ২৩৫টি ফ্ল্যাটের বাড়ি তৈরী হয়েছে। 
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যেখানে কেবলমাত্র ২৫/৩০ জন মানুষ বাস করতেন। সারা কলকাতা শহরের ড্রেনেজ 
ব্যবস্থা, তার রাস্তা, তার গাড়ি রাখার ব্যবস্থা, চলাচলের ব্যবস্থা সমস্তটাই অকেজো হয়ে যাচ্ছে, 
মানুষ ব্যবহার করতে পারছে না। মানুষের অবস্থান দিনের পর দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি 
আজকে বলতে চাই, আমাদের এইসব নিয়ে ভাবতে হবে। কলকাতা শহরের যে পুরানো 
অবস্থান সেই অবস্থানকে যদি টিকিয়ে রেখে দিতে হয়, যাতে ভেঙে না পড়ে তারজন্য বহুত 
বিশিষ্ট বাড়ী কলকাতায় যাতে না হয় তারজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আমরা জানি, 
কলকাতা শহর থেকে মধ্যবিত্ত, গরীব মানুষ আজকে দূরে চলে যাচ্ছেন। এটা অর্থনৈতিক 
কারণ। আমরা জানি, বুর্জোয়া ব্যবস্থা থাকলে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলে মধ্যবিত্ত গরীব মানুষ 
শহরাঞ্চল থেকে গ্রামের দিকে চলে যায়। তাসত্বেও কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে কেবলমাত্র 
গৃহ সমস্যাকে সামনে রেখে, কলকাতা শহরে মাল্টিষ্টোরিড বিল্ডিং হওয়ার ফলে এত জমির 
দাম, এত প্রলোভন এতে সাধারণ মানুষকে উৎখাত করে দেওয়া হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার 
খেলা যেখানে হচ্ছে সেখানে কলকাতায় মধ্যবিত্ত মানুষ, সাধারণ মানুষ তারা এই প্রলোভনের 
সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, সেইজন্য কলকাতা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। কলকাতা 
কেবলমাত্র বড় লোকদের জন্য নয়, বিরাট বিরাট ধনী লোকেদের বাসস্থানে পরিণত হয়ে 
যাচ্ছে। শুধু সমস্যা খালি নয়, কলকাতা শহরের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বহুতল 
বাড়ী তৈরী হওয়ার ফলে, আমরা দেখছি, জমির দাম, বাড়ীর দাম, ফ্ল্যাটের দাম এত বেশী 
হওয়ার ফলে কলকাতা শহরকে এমন এক জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা হচ্ছে যাতে করে 
কলকাতার মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষরা এইসব ফ্ল্যাট কেনার সঙ্গতি হারিয়ে ফেলছে। কলকাতায় 
আমাদের যে অবস্থান, গরীব মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের বসবাসের জায়গা যদি রেখে দিতে 
হয়-_যদিও বুর্জোয়া ব্যবস্থা-_তাহলে কলকাতায় মাল্টিষ্টোরিড বিল্ডিং-এর প্রলোভন বন্ধ করা 
উচিত। আপনারা জানেন, যারা ধনী লোক, যারা ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারস তাদের হাঁতে প্রচুর 
কালো টাকা আছে। সৈই কালো টাকার লোকেরা আজকে প্রোমোটারের নাম করে কলকাতায় 
এসে ঢুকে পড়ছে। এইসব কালো টাকার লোকেদের কলকাতায় ঢুকতে না দেওয়ার একমাত্র 
পথ হচ্ছে প্রোমোটার প্রথা বন্ধ করা এবং সেটা বন্ধ করতে গেলে বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী 
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তৈরীর যতদিন সুযোগ থাকবে ততদিন পর্যস্ত এদের আটকানো যাবে না। কালো টাকা দিয়ে 
অনেকে অনেক রকম জিনিস কিনে রাখে, আবার কেউ কেউ শহরের উপর এই টাকা 
ইনভেস্ট করে বিল্ডিং কিনে কালোটাকা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। সুতরাং কালো 
টাকার বিরুদ্ধে যদি লড়াই করতে হয়, তাহলে বহুতল বিশিষ্ট. বাড়ী বন্ধ করতে হবে। আমি 
তাই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখতে চাই, কলকাতা শহরের সমস্যা যদি ঠিকমত 
কাটিয়ে তুলতে হয়, কলকাতাকে যদি ঠিকমত রক্ষা করতে হয়, পৌর যে ব্যবস্থা তাকে যদি 
রক্ষা করতে হয় তাহলে বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী যাতে না হয় তারজন্য চেষ্টা করা উচিত। এই 
কথা বলে এই বিলটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুপ্রিয় বসু ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দীর্ঘদিন দুর্নীতিতে জর্জরিত হয়ে হঠাৎ দেখলাম 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১ বছরের জন্য হাই-রাইজ বিল্ডিং বন্ধ করার একটা বিল উত্থাপিত 
হয়েছে। কলকাতা এবং হাওড়ায় হাই-রাইজ বিল্ডিং বেশ কিছু দিন ধরে হচ্ছে। এটা নিশ্চর়ই 
মানুষের একটা সমস্যা এবং এই সমস্যার কথা কলকাতা এবং হাওড়ার মানুষ হাড়ে-হাড়ে 
বুঝছেন। তাদের রন্ধে রন্ধে ঢুকে গেছে এবং তারা এটা স্বীকারও করছেন। সেদিক থেকে হাই 
রাইজ বন্ধ করার জন্য যদি কোন পরিকল্পনা বিল বিধানসভায় উত্থাপিত হয়, ক্যালকাটা বা 
হাওড়া উত্থাপিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে সাধুবাদ জানাব সন্দেহ নেই। শহর এবং শহরের 
মানুষকে বাঁচাবার যদি কোন পরিকল্পনা হয় নিশ্চয়ই তাতে সাধুবাদ জানাব। কিন্তু আজকে 
যে বিল এখানে এসেছে তাতে অন্তত সামনে একটা মুখোস রয়েছে এবং সেই মুখোসের 
অন্তরালে আর কিছু ব্যাপার আছে বলে আমার মনে হচ্ছে। আমাদের মাননীয় লক্ষ্ীকাস্তবাবু 
অনেক গরীব এবং মধ্যবিত্তদের কথা বলেছেন। ওর মুখে সেইসব শুনে ঠিক ভুতের মুখে 
রাম নাম বলে মনে হচ্ছে। ১৯৭৭ সাল থেকে দায়িত্বে থেকে আজকে শহরকে বাঁচাবার কথা 
শুনে ভুতের মুখে রাম নাম বলে মনে হচ্ছে। যাইহোক, আজকে যে বিল এখানে উত্থাপিত 
হয়েছে সেই বিলকে পার্টিকুলারলি সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে যে, বিলটি মাত্র 
এক বছরের জন্য আনা হয়েছে। তার কারণ, সামনে ক্যালকাটা কর্পোরেশনের নির্বাচন। এই 
নির্বাচন সম্বন্ধে যা দেখতে পেয়েছেন কলকাতার ইনটেলেকচুয়াল কলকাতার মানুষ আপনাদের 
গিয়ে বলতে পারবেন যে, দেখ, আমরা হাই রাইজ বন্ধ করার চেষ্টা করছি। সেইরকম 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই সময়ে অল্প দিনের জন্য এই বিলটি আনা হয়েছে। রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আনা হয়েছে বলে আমি এই বিলটি সমর্থন করতে পারছি না। 
দ্বিতীয়তঃ আরো একটি কারণের জন্য সমর্থন করতে পারছি না। কিছু ব্যুরোক্রাট বা আমলা 
যারা আপনাদের বন্ধু তাদের উপকারের জন্য এটা আনা হয়েছে, জনগণের স্বার্থে বা উপকারের 
জন্য আনা হয় নি। 115 011] 15 ০০710716161) & [98101 0111. 
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এই বিলটিকে পার্সিয়েল এই কারণে বলছি যে, এই বিলটিতে আপনারা শহরের কথা 
ভাবছেন না, শুধু হাওড়া বা কলকাতা কর্পোরেশনের কথা ভাবছেন। আপনারা তো মিউনিসিপ্যাল 
এরিয়ার কথা ভাবছেন না। ১০৫টি মিউনিসিপ্যালিটি এই পশ্চিমবঙ্গে আছে অথচ সেখানে 
হাই রাইজ বন্ধ করবেন না। সেখানে হাই রাইজ বন্ধ করতে হলে অর্ডিনেন্স জারী করা 
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উচিত ছিল। হাওড়া, ক্যালকাটা এবং সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে ৪ তলা অবধি সাড়ে ১৩ 
মিটার বাড়ী করা চলবে না, এই অর্ডিনেল এক সাথে করা উচিত ছিল। দিস ইজ এ 
পার্সিয়েল বিল, এটা আংশিক, আংশিক বিল বলে এর কোনরকম আলটিমেট লাভ হবে 
বলে মনে করি না। এই বিলে প্ল্যানের জন্য গ্যাপলাই করতে বাধা দিচ্ছেন কেন? আপনি 
রেট্রসপেকটিভ এফেক্ট না দিয়ে বিলে যে প্ল্যানগুলি স্যাংসন করেছেন সেগুলি এখন পর্যস্ত 
সাড়ে ১৩ ফুটের বেশী হয় নি। সেগুলি না আটকে আমি মনে করি 1 15 ৪ 70911121 0176 
একদিকে এক বছর বন্ধ করছেন, আর একদিকে হাজার হাজার প্ল্যান দিচ্ছেন এবং সেই 
পথে ক্রমাগত সাড়ে ১৩ ফুটের উপর উঠে থাকবে । আপনাকে রেট্রসপেকটিভ এফেক্ট দিয়ে 
বন্ধ করতে হবে। এটাই হবে আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনের একটা প্রকৃত রূপ। দুটি এক সাথে 
চলবে না। আমি আপনাকে বলব পার্সিয়েল বিলকে কম্পলিট বিলে পরিণত করতে চেষ্টা 
করা উচিত। থার্ডলি এই বিলের বিরোধিতা করব এই কারণে যে, আপনি জানেন পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন জায়গায় মানুষের বাসস্থান বাড়াবার জন্য, কলকাতা এবং হাওড়ায় যাতে মানুষের ঘিঞ্জি 
বসতি না হয় সেজন্য এবং 110% 01 [601219 ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার 
জন্য তিনি কল্যাণী, বিধাননগর, দুর্গাপুর এবং আসানসোল এই সব উপনগরী তৈরী করেছিলেন। 
আপনারা একটা উপনগরী তৈরী করতে পেরেছেন? ইনফ্রান্ট্রাকচার করছেন না, হাওড়ার 
কোথায় উপনগরী করা যায় তার কথা চিস্তা করুন। মানুষের কলকাতা আসার প্রবণতা যদি 
না আটকাতে পারেন, উপনগরী তৈরী করতে না পারেন--এক বছর বন্ধ করেছেন কিন্তু 
চিরস্থায়ী করতে পারবেন না-_তাহলে তার সার্থকতা কোথায়? মানুষকে ইনসেনটিভ দিয়ে 
কাজে উদ্যোগী করে সেভাবে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা কি করেছেন? তাই আমি বলি আজকে 
যে বিল উত্থাপিত হয়েছে এর একটা মানে হোল, একটা ভাল ইচ্ছা হয়েছে, কিছুটা দাস্তিকতা 
কমিয়ে একটু ভাল কিছু করার জন্য এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন। ডাক্তার বিধাননন্দ্র 
রায়ের যে স্বপ্ন ছিল ইনক্রাষ্ট্রাকচার তৈরী,.করে ইনফ্লাকস অফ পিপলকে ছড়িয়ে দেবার সেই 
চেষ্টা করুন! আজকে কলকাতার তিনশ বছর পৃর্তি উৎসব চলছে, কিন্তু হাওড়া শহরের 
পাঁচশত বছরের ইতিহাস রয়েছে। আজকে সেই হাওড়ার জন্য কি করেছেন? এ্যামেন্ডমেন্ট 
পড়বার সময় বলবো। সেখানে দশ ফুট চওড়া রাস্তায় সব হাই রাইজ বিল্ডিং হয়েছে। চলে 
যান গ্রাস রোডে, চলে যান আবুল কালাম আজাদ রোডে, ডবসন রোডে বা কিংস রোডে, 
এসব রাস্তায় আজকে সূর্যের আলো পর্যস্ত পড়ে না। এইরকম সব ছোট ছোট রাস্তায় বড় 
বড় সব বাড়ি উঠেছে। কাজেই আজকে এটা এক বছরের জন্য আনছেন কেন, পার্শিয়াল 
কেন? মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকেই বা এর আওতা থেকে বাদ দিচ্ছেন কেন? হাওড়া কর্পোরেশনের 
মিউনিসিপ্যালিটি। সেগুলোকে বাদ দেওয়া হল, কিন্তু এসব মিউনিসিপ্যালিটিতেও দারুণভাবে 
সব উঁচু বাড়ি হচ্ছে। কাজেই এর আওতায় উভয়কেই আনা উচিৎ ছিল, না হলে পরিবেশ 
রক্ষা করতে পারবেন না। লক্ষীবাবু গরীব, মধ্যবিস্তদের কথা যা বলছিলেন, শুনে হাসি 
পেলো। আমি জানি না, মন্ত্রী মহাশয় বোঝেন, কি বোঝেন না, কিন্তু এইভাবে চললে 
কলকাতায় কোন শ্নধ্যবিত্ত, গরীব লোক থাকতে পারবে না। এর কারণ হোল ট্যাকস স্ট্রীকচার। 
১৯৫২ সাল থেকে যে ট্যাকস স্ট্রাকচার ছিল.সেটা ১৯৮৪ সালে এমনভাবে পাল্টে দেওয়া 
হয় যার ফলে অত্যন্ত বেশী ট্যাকস দিতে হচ্ছে। পরিসংখ্যান এটাই বুঝিয়ে দেবে । আগে স্ল্যাব 


120191-/0 427 


ছিল এবং বর্তমানে টাকার ভ্যালুয়েশন কমে গেছে এটা ঠিক, কিন্তু ১৫ হাজার টাকার উপর 
আগে যে ট্যাকস দিতে হত তার উপর বর্তমানে আরো ৭-৮-৮ পারসেন্ট ট্যাক্স দিতে তাদের 
বাধ্য করা হয়েছে। মধ্যবিস্তরা দেখছেন, ট্যাক্স যা দিতে হচ্ছে তাতে বাড়িটি যদি ২ লক্ষ 
টাকায় বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলে রিটার্ণে তার উপর ১২ পারসেন্ট সুদ 
পাওয়া যাবে যা এর থেকে অনেক বেশী লাভজনক। তাই আজকে বাড়িগুলি বিক্রি হয়ে 
যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলো কিনছে কারা? সবগুলিই প্রমোটারের লোকেরা কিনে নিচ্ছে। তাই 
আপনাকে বলবো যে, গভীরে যেতে হবে এবং গভীরে গিয়ে সেগুলো যাতে প্রমোটারদের 
হাতে চলে না যায় সেটা দেখতে হবে তারজন্য বিলটা এক বছরের জন্য করলে কিছুই লাভ 
হবে না। সংবাদপত্রে বেরিয়েছে যে, কুন্দলিয়ার বাড়িটি পড়বার পর আপনি একটি কমিটি 
করেছিলেন যার হেডে ছিলেন চীফ সেক্রেটারী। তার রিপোর্টে যেসব কথা তিনি বলেছিলেন 
তার মধ্যে একটি সুপারিশ ছিল যে, কিছুদিনের জন্য বড় বাড়ি তোলা বন্ধ করুন। তাই এতে 
আপনি ত্রিদিং টাইম চেয়েছেন, কিন্তু ব্রিদিং টাইম নেবার জন্য যা যা প্রয়োজনীয় কাজ সেটা 
করছেন না। এটা এক বছরের জন্য বন্ধ রাখলে চলবে না। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, 
উদ্দেশা সাধু হলেও আপনি এই বিলটা উইথড্র করুন এবং সেটা করে অল পার্টির মিটিং 
ডাকুন, কারণ পার্লামেন্টারী ডেমোক্র্যাসীতে অল পার্টির মিটিং করবার প্রভিশন আছে। এটা 
করবার পর এ সম্পর্কে একটা ফুলফ্রেজেড বিল আনুন, তাহলে হাওড়া এবং কলকাতা 
বাঁচবে, হাওড়া এবং কলকাতার মানুষজন বাঁচবে । তার দ্বারাই কেবলমাত্র তাদের প্রটেকশন 
দিতে পারবেন। তা যদি না করেন তাহলে এসব প্রমোটাররা অসাধু সব সুযোগ নেবে। এই 
বিলকে এড়াতে তারা ব্যাক ডেটে প্লেস করে প্ল্যান স্যাংশন করিয়ে নিয়ে তার উপর বাড়ি 
করে চলে যাবে। কাজেই বর্তমান এই বিলের দ্বারা সমস্যার সমাধান হবে না। তাই আমি 
হাই রাইজ-এর বিরোধিতা করছি। এই যে বিল এসেছে এটা ক্রটিপূর্ণ এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। 
তাই আমি এই বিলের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাওড়া মিউনিসিপ্যাল করপোরেসান বিলের যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন 
তাকে আমি সমর্থন করে সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলতে চাই। প্রথম হচ্ছে এই বিলের যে 
সংশোধনী আনা হয়েছে সেটা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এবং সময়োচিত, খুব দরকারী কথা এই 
বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। এই বিল সম্পর্কে আমাদের বিরোধি দলের নেতা এবং অন্যতম 
সোচ্চার মেম্বার সুপ্রিয় বসু মহাশয় যে কথাগুলি বললেন আমি মনে করি সেই কথাগুলি 
কনটাডিকটরী হচ্ছে। তার কারণ তিনি বললেন যে হাওড়ার অনেকগুলি জায়গা আছে 
যেখানে সূর্যের আলো পড়ে না। তা যদি হয় তাহলে তো এই হাই রাইজ বিল্ডিং স্টপ 
করতে হবে। হাওড়ায় এবং কলিকাতায় যে'বাড়িগুলি হয়েছে ইতিমধ্যে বেহালায় কিছুদিন 
আগে একটা বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে যাবে এমন অবস্থায় রয়েছে। কলিকাতায় অনেকগুলি বিপর্যয় 
ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, অনেক নিরীহ মানুষ মারা গেছে। কাজেই হাই রাইজ বিল্ডিং স্টপ 
করতে হবে এবং স্টপ করার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে। কাজেই সেখানে মন্ত্রী মহাশয় 
কি অন্যায় করলেন এবং এটা কি ভাবে পলিটিক্যাল মটিভেটেড হলো সেটা আমি বুঝতে 
পারছি না। দ্বিতীয় ব্যাপার হ'ল এটা অত্যন্ত টেম্পুরারী বিল, ১ বছরের জন্য এই বিলকে 


438 £558াএাটা,% [২090880]ব05 

| 29101) 10110101%, 1990 ] 
কার্যকরী করা হবে। ইতিমধ্ো যাঁরা প্লান সাবমিট করেছেন তাদের প্ল্যান আর পাস করা হবে 
না, সেটা রিজেক্ট বলে গৃহীত হবে। আরো একটা সুন্দর প্রভিসান রয়েছে এই বিলের মধ্যে। 
কেউ যদি ফি দিয়ে প্ল্যান সাবমিট করেন তাহলে তাদের ফি রিফান্ড করা হবে এবং রিফান্ড 
করা যদি না হয় তাহলে যখন তিনি আবার প্ল্যান সাবমিট করবেন তখন সেই প্র্যানের সঙ্গে 
টাকাটা এ্যড়জাষ্ট করা হবে। কাজেই এই বিলে খুব সুন্দর ব্যবস্থা নাগরিকদের জন্য রয়েছে, 
এই ক্ষেত্রে তাদের কথা বিবেচনা করা হয়েছে। জনগণের যে ভাবে প্রাণহানি হচ্ছে তাতে এই 
বিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। এই বিল আনাতে সুপ্রিয়বাবু কেন যে বিরোধিতা করলেন সেটা আমি 
বুঝতে পারছি না এবং তিনি এই ব্যাপারে গ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন। আরো একটা সংশোধনী 
আনা হয়েছে, আমাদের চিফ হুইফ শটানবাবু সেটা এনেছেন এবং সেটা অত্যস্ত যুক্তিপূর্ণ। সেটা 
হচ্ছে যদি কমিশনার, মিউনিসিপ্যাল অথরিটি বা করপোরেশান অথরিটি মনে করেন যে 
পাবলিক ইনটারেস্টে কোন বাড়ি স্যাংসন করা উচিত-_দেখা যাচ্ছে স্কুল কলেজ, হাসপাতাল 
বা কোন কোন বাড়ি যেগুলি সাড়ে ১৩ ফুটের উর্ধে-_সেইগুলি স্যাংসন করা হবে। যদি 
এইরকম কোন বাড়ি থাকে সুপ্রিয়বাবু সমেত কলিকাতা এবং হাওড়ার বিভিন্ন এম.এল.এ 
যাঁরা রয়েছেন তারা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আসবেন এবং বলবেন যে পাবলিক ইনটারোষ্টে এই 
বিল্ডিং-এর প্ল্যান পাশ করার ব্যবস্থা করা উচিত নিশ্চই সেটা আনন্দের সঙ্গে বিবেচনা করা 
হবে। এতে পলিটিক্যাল মোটিভেসান কি রয়েছে সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। এই 
বিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এবং সময়োচিত হয়েছে, সেই জন্য আমি এই সংশোধনীকে সমর্থন 
জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সুলতান আহমেদ ঃ স্পিকার স্যার, আজকে হাউসে যে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশন (গ্যামেন্ডমেন্ড) গ্যাকট যেটা পাশ হচ্ছে আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি। 
আজকে দশ বছর ধরে সরকারের তরফ থেকে সরকার বারবার হাউসে এবং হাউসের বাইরে 
বলছে যে নতুন বিল্ডিং রুলস্‌ বা ল'স্‌ এ্যাসেম্বিলিতে পাশ করা হবে। কিন্তু আজ অবধি 
কোন নতুন রুলস্‌ বা ল আমরা পাইনি। কয়েকদিন আগে, ৭ তারিখে স্টেটস্ম্যান পত্রিকাতে 
একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল যে স্ট্রেট গভর্ণমেন্ট একটা হাই পাওয়ার কমিটি চীফ সেব্রেটারীকে 
নিয়ে করেছেন। সেই কমিটি সবকিছু এগ্জামিন করবেন। সেখানে যেটা বেরিয়েছে, কনটেকস্ট্টা 
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এ সম্বন্ধে আমি, বলতে চাই যে, আজ থেকে কয়েক বছর আগে প্রশাস্তবাবু মন্ত্রী ছিলেন। 
তিনি একজন বড় মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মিঃ কাপুরকে, একজন আর্কিটেকটু, তাকে হেড় করে 
একটা কমিটি করেছিলেন। তিনি একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই রিপোর্টটা আজ অবধি 
গ্যাসেম্থিলিতে প্লেস হয়নি। রিপোর্টটা কোথায় আছে তা কেউ জানে না। তারপর বুদ্ধদেববাবু 
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এসেছেন। তিনি বলছেন রুলস্‌ চেঞ্জ করতে হবে। তিনি তরুনবাবুকে চেয়ারম্যান করেছেন। 
তিনি একটা রিপোর্ট দেবেন। জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি সাজেস্সান চাইছেন। এর পরেও 
.কেন এখানে এই বিল আসছে তা আমি বুঝতে পারছি না। এই বিল করার আগে ১৯৭৭ 
সালে মিউনিসিপ্যাল এ্যাকট হয়েছিল। সেই গ্যাকটে বিলডিং রুলস্* এ ফ্লোর এরিয়া রেশিও 
ঠিক করেছিলেন। এফ.এআর. ডিমার্কেটেড্‌ হয় রাস্তা কতটা চওড়া সেই হিসাব অনুসারে 
সেই এফ.এআর.কে কেন্দ্র করে ক্যামাখ স্ট্রীকে কেন্দ্র করে বহুতল বাড়ি হাই রাইজ 
বিলডিং বহু হয়েছে। তারপর বদার্ণ মার্কেটে ইল্লিগাল বাড়ি হয়েছে। কিন্তু কর্পোরেশন কোন 
ব্যবস্থা নিতে পারেনি। পার্ক স্ট্রীটৈ ৭০টি বহুতল বাড়ি ইল্লিগ্যাল হয়েছে। তার বিনিময়ে 
ড্রেনেজ সিষ্টেম, ট্রাফিক সিষ্টেম সমস্ত কিছু ভেঙে পড়েছে। কর্পোরেশন কোন ব্যবস্থা নিতে 
পারে নি। কর্পোরেশন বেসমেন্ট ঠিক করার সময়ে ঠিক করে দেয় যে ল্য মেনে সবকিছু 
করতে হবে। কর্পোরেশনে গিয়ে বুদ্ধদেব বাবু যদি জিজ্ঞাসা করেন বেসমেন্ট সব জায়গায় 
ঠিকমত মানা হচ্ছে কিনা, তাহলে দেখবেন একটা বেসমেন্ট ঠিকমত নেই। ফাষ্ট ফ্লোরের 
ওপেন স্পেস নেই, কার পার্কিংয়ের জায়গা নেই। সমস্ত গ্রাউন্ড ফ্লোরের ওপেন স্পেস শো- 
রূমে পরিণত করা হয়েছে। এসব সত্তেও কর্পোরেশন কোন গ্যাকশান নিতে পারেনি। গত 
বিধানসভাতে আমি বলেছিলাম যে গোটা পার্ক ছ্রাটটা পার্ক প্লাজা মার্কেট হয়ে গেছে, দ্বিতল 
বহু বাড়ি হয়ে গেছে। বুদ্ধদেববাবু ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্তু কর্পোরেশন কিছু ব্যবস্থা নিতে 
পারেন নি। ওরা যাবার আগেই প্রোমোটার হাইকোর্ট থেকে ইনজাংশন নিয়ে গেছে। এই 
অবস্থায় এই বিল আসার মানে আসলে এরমধ্যে ওর কনসেন্ট কিছু নেই। বহুতল বাড়ি হবে 
না, এটা ঠিক নয়। ক্যালকাটা আরবান ডেভলপমেন্ট এর জন্য কিছু কিছু ডেন্সলি পপুলেটেড 
এরিয়া আছে, যেমন বড় বাজার এলাকা, সেখানে ৪-৬ ফুট রাণ্তায় দশ তলা পর্যস্ত বাড়ি 
হয়ে গেছে। কর্পোরেশন সেখানে কোন ব্যবস্থা নিতে পারে নি। গত বার বছর ধরে ক্যালকাটা 
কর্পোরেশনে এই জিনিস হচ্ছে। লালবাজারের কাছে ডানকান হাউস, যার মালিক হচ্ছে 
আর.পি.গোয়েংকা, তারা দুটো বড় ইল্লিগ্যাল বাড়ি তৈরী করেছে। কিন্তু কর্পোরেশন কোন 
গ্রাকসান নেয়নি। চার্চ লেনের নিকো হাউস'এর মালিক মিঃ রাজীব কাউর. অরুণ নেহেরুর 
শালা। এর বিরুদ্ধে কর্পোরেশন কোন এ্যাকসান নেয় নি। স্টিফেন কোর্টে বে-আইনী ভাবে 
বাড়ি তোলা হয়েছে, কিন্তু কর্পোরেশন থেকে কোন গ্যাকসান নেওয়া হয়নি। কোর্ট থেকে 
অর্ডার নিয়ে মিঃ লোধা এটা করেছেন, কোন এ্যাকসান হয়নি। চৌরঙ্গী রোডে ফিরপো মার্কেট 
হয়েছে। কিন্তু ওখানে কোন পার্কিং এরিয়া বা পার্কিং জোন নেই। ওখানে তিনশ'র মত 
দোকান তৈরী হয়েছে, কিন্তু কর্পোরেশন থেকে কোন এ্রাকসান নেওয়া হয়নি। বর্দান মার্কেটের 
ব্যাপারে আপনি এ্যাকসান নিয়েছেন, কিন্তু কর্পোরেশন কিছু করেন নি। আপনি ফাইল 
চাইলেন, কিন্তু ফাইল হাওয়া হয়ে গেল। বস্তি অঞ্চলে যত ইল্লিগ্যাল বাড়ি হয়েছে, সেগুলো 
যাদের জন্য হয়েছে, আজকে বস্তি অঞ্চলে ঠিকা টেনালীর নামে সেগুলো নিয়ে নেওয়া হয়েছে। 
আবার শুনছি যে, ঠিকা টেনাল্গী এ্যাকটকে গ্যামেন্ড করে বিল এখানে আনা হবে। কর্পোরেশনে 
এটা পাশ হয়ে গেছে। আজকে সেখানে ৩ তলা বাড়ি পাচ তলা বাড়ি হয়ে গেছে। দুই ফিট 
৩ ফিট প্যাসেজে কোন ড্রেন নেই, কোন রাস্তা নেই, জলের লাইন দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। 
একটা হ্যাপাজার্ড ওয়েতে ক্যালকাটা সিটিকে নষ্ট করা হচ্ছে। তারপরে দায়িত্ করপোরেশানের, 
করপোরেশান সেই দায়িত্ব পালন করছে না। আজকে সব ইল্লিগ্যাল বিজনেস চলছে। ক্যালকাটা 
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করপোরেশানে নতুন একটা বিজনেস গজিয়ে উঠেছে, সেটা চালাচ্ছে পুলিশ। কলকাতা শহরটি 
পুলিশের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ইল্লিগ্যাল বিল্ডিং গুলি করপোরেশানের অফিসার 
এবং পুলিশের যোগসাজসে হচ্ছে। অধিকাংশ বাড়ি সন্ধ্যার পরে তৈরী হচ্ছে এবং যখনই 
পুলিশ অফিসারের কাছে কমপ্লেন করতে যাই তারা বলেন যে করপোরেশানের লোকের 
কাছে কমপ্লেন করুন। আমরা বস্তী অঞ্চলের লোকেদের কাছ থেকে খবর পাই যে ওই সমস্ত 
ইল্লিগ্যাল বিন্ডিং করার জন্য তারা করপোরেশান থেকে আরম্ত করে এলাকার সমস্ত মস্তানদের 
টাকা-পয়সা দিয়ে তৈরী করে। আজকে ইরেশনাল ওয়েতে যে বাড়ি তৈরী হচ্ছে এবং তারজনা 
যে আইন মোতাবেক আপনি যে সংশোধনী এনেছেন যে ১৩.৫ মিটারের বাড়ি হবে সেটা 
আপনি একটু বিবেচনা কয়ে দেখুন। কুন্দলিয়ার বাড়ি কিন্তু হাই রাইজ বাড়ি ছিল না। কটা 
হাইরাইস বাড়ি প্াকসিডেন্টে ভেঙ্গে কোলান্স করেছে বলতে পারেন? আজকে যে হাউসিংয়ের 
প্রবলেম তা হাইরাইজ না করলে কিভাবে মেটানো সম্ভব হবে? তবে হাইরাইজ করতে হবে 
ফিনজ এরিয়াতে। সমস্ত ব্যাপারটা স্টাডি করে আপনি যদি একটা কম্প্িহেনসিভ বিল আনতেন 
তাহলে বিষয়টি ভালো হোত। সবার আগে দরকার করপোরেশান ন্যট ইউজ ম্যাপ, যেটা 
করা হয় নি। আগে এই ম্যাপ তৈরী করতে হবে। আপনি কিছু কন্ডিশান করতে পারেন। 
ফ্লোর এরিয়া রেসিও যে সিসটেম চালু আছে সেটাকে নতুন করে ভাবতে হবে। কারণ এই 
এফ এ আর এর সুবিধা নিয়ে ক্যামাক ট্ট্রিট, পার্ক প্রীট অঞ্চলে যে ভাবে বাড়ি গজিয়ে 
উঠছে তাতে সত্যি চিন্তার বিষয়। দিল্লী, বন্ে কোথাও এ জিনিস নেই। সবক্রই রয়েছে ১.৫ 
মিটার, আর এফ এ আরের এ্যাডভানটেজ নিয়ে কিছু অসাধু প্রোমটার বহু তলবাড়ি তুলছেন 
এবং সমস্ত কলকাতাটাকে এইভাবে একটা বস্তীতে পরিণত করছে। ওই সমস্ত বহুতল বাড়িতে 
কমপ্লিট হবার আগে অবধি করপোরেশানের আমলারা কিছুই দেখেন না। করপোরেশানে বসে 
বসেই কম্পিলিশান সার্টিফিকেট দিয়ে দেন। বিল্ডিং রুলস্‌ গুলো একবারও চেকআপ পর্যন্ত 
করেন না। আপনারা নিশ্যয় জানেন যে, হাইকোর্টে ৪০০০ হাজারটি কম্পলিশান সার্টিফিকেট 
বাতিল হয়ে গেছে। হাইরাইজের যে সমস্ত রুলস্‌ আছে তা কোনক্ষেত্রেই মানা হয়নি। ১৩.৫ 
মিটারসের সুযোগ নিয়ে এরা যা খুশী তাই করে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি হাইরাইজে এক একটা 
সিভিলাইজড্‌ বস্তি তৈরী হয়েছে। সফিসটিকেটেড ওয়েতে এক একটা বস্তী ক্যালকাটা সিটির 
বুকে গজিয়ে উঠেছে। কোন ডেভোলাপমেন্ট লাইন নেই। একজন বিখ্যাত আর্কিটেকচার তিনি 
আবার বিখ্যাত এনভায়োরানমেন্টালিস্ট। চার্লস্‌ কোরিয়া তিনি বলেছেন ক্যালকাটা করপোরেশান 
থেকে কিছু না দেখেই বাড়ি স্যাংসান দিয়ে দেয়। ক্যালকাটা করপোরেশানের আর্কিটেকটার 
বলে কেউ নেই। একজন আর্কিটেকটরের একটা বাড়ি তৈরীর আগে স্্রাকচারাল পজিশান কি 
হবে, এনভায়োরেনমেন্ট ঠিক থাকবে কিনা, ন্যাচারাল এয়ার এর লাইট ঠিকমত আসবে কিনা 
ইত্যাদি দেখেই বিভ্ডিং সাংসান করা উচিত, কিন্তু এখানে তা হয় না। এখানে শুধু ১৩.৫ 
মিটারের ব্লজটা দেখেই সাংসান দিয়ে দেওয়া হয়। এখানে কাজ চালায় বিল্ডিং সার্ভেয়ার, যার 
কোন কোয়ালিফায়েড ডিগ্রি নেই। সার্ভেয়াররাই বাড়ির সাংসান দেয়, কোন আর্কিটেকটর নেই। 


[4.40 __ 4.50 ৮1৬. 
আজকে আপনারা লাইসেক্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দিচ্ছেন - তোমরা 
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১৩.৫ মিঃ বাড়ি করে বেড়াও। কুন্দলিয়ার কেস তো সামনেই আছে। সার্ভেয়ারের আন্ডারে 
বাড়ি ছিল লাইসেন্সড বিল্ডিং ছিল না, তাই আপনারা কুন্দলিয়ার কিছু করতে পারেননি। 
বহুতলের ক্ষেত্রে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের ব্যাপারে বলব আপনারা কর্পোরেশনের লোককে 
জিজ্ঞাসা করুন আমরা ক্যালকাটা সিটিতে এফ-এ. আর সব পাইনা। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল 
এ্যাকট এখন অবধি গার্ডেনরিচ, বেহালায় চলছে - কেন? কেন এই জিনিস চলবে? আপনার 
কন্সটিটিউসেন্সী যাদবপুর এখানে আনছেন না, আনলে আপনার থ্রেডবেয়ার আপনার কাছে 
আসবে। অথচ আমাদেরকে তো ১০ ফুট প্রিছনে ছাড়তে হবে। সাইড স্পেসগুলি ৬ ফুট করে 
ছাড়তে হবে। সাইড স্পেসগুলি ৬ ফুট করে ছাড়তে হবে, পার্কিং জোনের জন্য জায়গা দিতে 
হবে। কিন্তু বেঙ্গল নিউনিসিপ্যাল এ্াকটে এসব নেই। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাকট 
এখনও অবধি বেহালা বা অন্যান্য জায়গায় চালু হয়নি। ক'দিন আগে বেহালায় যে বাড়িটা 
পড়েছে ওটা পুরনো একটা সাংশান প্ল্যান অনুযায়ী বাড়ি হচ্ছিল এবং সেটা ক্লাস করেছে। 
আমি আপনাকে অনুরোধ করবো এই বিলটা ফেরৎ নিয়ে নিন, এটা আপনি রি-কল করুন। 
এটা ফেরৎ নিয়ে, আপনারা তরুণ দত্ত যে কমিটি করেছেন তারা এটি চেয়েছেন যে সমস্ত 
আর্কিটেকট এবং সিটিজেনসরা সাজেশান করুন, কমিটিতে আসুক । এস.আর.কাপুরের একটি 
রিপোর্ট পেন্ডিং রয়েছে সেটার জন্য এম.এল.এদের এবং সমস্ত অপজিশন পার্টির লোকদের 
নিয়ে যারা এইসব বোঝেন তাদের নিয়ে বসুন। এবং আলোচনা করে যদি একটি কমপ্রিহেনসিভ 
বিল আনেন ক্যালকাটা সিটির সমস্ত ডেন্সলি পপুলেটেড এরিয়াতে আমরা কোন বহুতল বাড়ি 
করতে দেব না। যেসব ফ্রিনজেড এরিয়াগুলি আছে বাড়ি হতে পারে সেটা করুন। আর 
আজকে যদি রাতারাতি প্ল্যান্ড ওয়েতে হাইরাইজ বিল্ডিং করা বন্ধ করে দেন তাহলে আপনি 
ভাববেন না যে এটা বহুতল বাড়ির কন্সট্রাকশান, এটা কোন দোকানদার বা টেড্রার্স, এর কিন্তু 
একটা বিরাট কানেকশান রয়েছে স্টিল মিলের সঙ্গে স্টিল রোলিং মিলের সঙ্গে একটা বিরাট 
কানেকশান থাকে। রড ওখান থেকে আসে সিমেন্ট ফ্যাকটরী থেকে সিমেন্ট আনতে হয়। শুধু 
তাই নয় বনু মিন্ত্রী আছে-আমরা জানি - মেদিনীপুর এবং হাওড়ার, ষাঁরা কলকাতা শহরে 
থাকে। আমার এরিয়ায় বহু রাজমিন্ত্রী আছে তাদের অবস্থা কি হবে? সাপ্লায়ারের থেকেও ছোট 
ইন্ডাস্ট্রি আছে হাওড়ায় যারা ছোট পাইপ তৈরী করছে তাদের অবস্থা কি হবে? এটা যদি 
করেন তাহলে খুব খারাপ হবে। তার জনা বলব বিলটা আপনি ফেরৎ নিয়ে এটি বিবেচনা 
করে যদি একটা কন্প্রিহেনসিভ গ্যাক্ট করেন এন্টায়ার ক্যালকাটা ডেভলাপমেন্টকে সামনে 
রেখে যাতে ক্যালকাটা নষ্ট না হয়। এটি ভাববেন না যে হাই রাইজ বিল্ডিং মানে সব 
ইল্লিগ্যাল প্রোমোটাররা করছে, ভাল লোকও আছে, তাদের উদ্দেশ্যও ভাল ভাল আছে। তারা 
বলেন যে হাউসিং প্রবলেমটা আমরা বুঝি সেটা আমরা ফেস করতে চাই। আর ভাল ভাল 
যদি বিল্ডিং হয় তাহলে শহরের বিউটিফিকেশানটাও বাড়ে। আপনি যদি দিল্লীতে বাড়ি দেখেন 
তাহলে দেখবেন সেইরকম বাড়ি কলকাতাতে একটিও নেই। আপনি যদি একটা রব্র্যাঙ্ক প্ল্যান 
করেন তাহলে খারাপ হবে। আমরা ভাবব ক্যালকাটা সিটিজেন্সকে টারসেন্টিনারী ইয়ারে 
ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে। 


শ্রী সৌগত রায় £__ স্যার বুদ্ধদেববাবু যে অর্ভিনান্স গত ডিসেম্বর মাসে এনেছিলেন 
এবং যে অর্ডিন্যান্স-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিল এনেছেন সেই অর্ডিনান্সের বিরোধিতা করে এবং 
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বিলের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে সুপ্রিয় বসু 
কিছু সংশোধনী দিয়েছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। আপনাদের এই কথা অত্যত্ত স্পষ্ট 
ভাষায় বলা দরকার যে এর মানে 'এই নয় যে কলকাতায় হাইরাইজ বিল্ডিং-র জঙ্গল হোক, 
এটা আমরা চাই। আমরা এই বিরোধী দল থেকে হাউসে দীঁড়িয়ে কলকাতার বাইরে যে হাই 
রাইজ বিল্ডিং-এ জঙ্গল হচ্ছে, কলকাতা শহরকে প্রোমোটারদের হাতে বিক্রি করে দেওয়া 
হচ্ছে, এই অভিযোগ করেছি। সুতরাং সেই কাজ বন্ধ করার জন্য যদি কোন পদক্ষেপ 
সরকার থেকে নেওয়া হোত এবং যদি পদক্ষেপ যুক্তিসঙ্গত হোত তাহলে সেটি আমরা 
সমর্থন করতাম। কিন্তু তা না করে মাননীয় মন্ত্রী যে কাজ করেছেন তাতে কোনরকম 
হাইরাইজ বন্ধ হবে যে তা নয়, তাতে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর সুযোগ হবে। আমি কিছু 
স্পেসিফিক অভিযোগ এই ব্যাপারে পড়ছি। আশা করি মন্ত্রী তার জবাব দেবেন। আমার 
প্রথম বক্তব্য এই অর্ডিনালস আনাটা গণতন্ত্র বিরোধী, অর্ডিনান্সটা ডিসেম্বরের গোড়ায় দরকার 
ছিল না, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারীতে এমনিতেই বিধানসভার অধিবেশন হোত সুতরাং অর্ডিনান্স না 
করেও করা যেত। একটি চমক বা গিমিক দেখাবার জন্য এই অর্ডিনাল নিয়ে আসা হয়েছে। 
এই অর্ডিনালসের ফল কি হয়েছে ও কারা লাভবান হয়েছে? আমি মনে করি যে মাননীয় : 
মন্ত্রীর উদ্দেশা ভাল, উনি অন্ততঃ ব্যক্তিগতভাবে অসাধু প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে হতে পারেন 
আগের মন্ত্রীর সঙ্গে ওনার এখানে তফাৎ থাকতে পারে কিন্তু এই অর্ডিনান্সের ফলে - এই 
ব্যাপারে তফাৎ আছে যে আপনি এদের বিরুদ্ধে কলকাতা শহরে একটা শ্রেণী বামফ্রন্ট-এর 
ঘনিষ্টরা টাকা বানিয়ে নিচ্ছে। আমি স্পেশিফিক বলছি এই অর্ডিনাঙ্গ আসার ফলে গত এক 
মাসের মধ্যে কলকাতার সেন্ট্রাল ডিস্টিকটে ৮০০ টাকা থেকে ১৪০০ টাকা পার স্কোয়ার ফুট 
দর উঠে গিয়েছে। কেন, এখানে তো হাইরাইজ বিল্ডিং হবে না। সুতরাং যে হাইরাইজ 
বিল্ডিংগুলি ছিল সেগুলির দর ১৪০০ ট।স্কায় হয়ে গেল। এবং আমি একটা উদাহরণ দিয়ে 
বলছি ফ্রেঞ্চ মোটর এর উপর যে বাড়ি আছে আমি কোন প্রোমোটারের নাম বলতে চাইনা, 
এখানে সেন্ট জনস্-এর যে বাড়ি হচ্ছে, এগুলির সব কটারই রেট বেড়ে গিয়েছে। এমন কি 
কলকাতার দক্ষিণে শহরতলীতে দেখুন সেখানে যেটা সাড়ে তিনশত টাকা স্কোয়ার ফিট ছিল 
সেটা ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা স্কোয়ার ফিট হয়ে গিয়েছে। তার ফলে এই অর্ডিনালস সৎ 
উদ্দেশ্যে করা হলেও এক শ্রেণীর প্রোমোটার যাঁদের মধ্যে ফতেপুরিয়া এবং আরো কয়েকজনের 
নাম বলতে পারি। তারা এর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করছে। আপনি নিশ্চয় এটা 
চাননি। অথচ আপনার অর্ডিনান্সটা কি? কেন আনা হলো? যে কুন্দলিয়ার বাড়ি ভেঙে 
পড়লো, আমরা এই হাউসে ডিবেট করছি। ভবানীপুর রাজেন্দ্ররোডে বাড়ি ভেঙে ফেলার 
ব্যাপারে । কুন্দলিয়ার বাড়িটা কত ফিট ছিলো? এই যে আপনি ১৩.৫ মিটারের সিলিং 
এনেছেন - কুন্দলিয়ার বাড়িটা ছিলো এর চেয়ে কম।" তার মানে ভেঙে পড়বার ৪৪ মিটারের 
উপর হতে হবে বা ১৩.৫ মিটারের উপর হতে হবে। তার কম হাইট হলে সেটা ভেঙে 
পড়তে পারে। সুব্রতবাবু যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন হাই রাইজ এর ওপর রেসট্রিকশান আসে 
এবং তখন সেটা ছিলো ১৮ মিটার। ১৮ মিটারের ওপর বাড়ি করলে কমপ্লিশান সার্টিফিকেট 
নিতে হবে। তারপর আপনি জল এবং সিওরেজের কানেকশান পাবেন। এর কম হাইটে বাড়ি 
করলে সাংশান নিতে হয় না। এর ফলে হলো কি - কলকাতায় ব্যাপকভাবে বে-আইনী 
বাড়ি তৈরী হলো। গত ১২ বছরে কংগ্রেস যাবার পরে, বামফ্রন্ট সরকার আসার পর হাই 
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রাইজের জঙ্গল করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এটাকে বন্ধ করবার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 
যে কথা আমাদের সদস্য শ্রী সুলতান আহমেদ উল্লেখ করেছেন। আপনি যে একটা কমিটি 
বানিয়েছেন - টি.সিদত্ত টীফ সেক্রেটারী যার চেয়ারম্যান, আর্কিটেকটের কাছে সাজেশান চেয়েছেন 
সেই কমিটির রিপোর্ট আসার পর আপনি এটা বিচার করলেন না কেন? আপনার দায়িত্ব 
ছিলো। এতদিন ধরে গভর্ণমেন্টের টাকা মাত্র একাটা, দুটো কলকাতায় সি.এডি.সির প্ল্যান 
হয়েছে। ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে মাত্র পার্ক স্ট্রাটে ক্যাম্প হয়েছে। আর এর আশেপাশের এলাকায় 
গুধু এরিয়া ডেভালপমেন্টের কাজ হয়েছে। আর কোথাও নেই। দিল্লীতে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে 
আছে। আর ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে - বিধানসভা যে ওয়ার্ডের মধ্যে এখানে আউটলাইন ডেভালপমেন্ট 
প্রযান। আর বোথাও নেই। আপনি গন্ত্রী হয়েছেন ৩(তিন) বছর হয়ে গেলো। বামফ্রন্ট সরকার 
এতো বছর আছে - কোন এলাকায় কত ফুট বাড়ি করা যাবে সেটা আপনারা আগের থেকে 
বিচার করে দিতে পারতেন। এটা আপনারা এতদিনে করতে পারেন নি। এটা আপনার 
বার্থতা। আপনি একটা ব্ল্যাকেট প্ল্যান চাপিয়ে দিয়ে এখন বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন। আমি 
আপনাকে বলি. কোন ফিনানসিয়াল ইমপ্লিফিকেশান নেই। এইজনাই এই বিলের বিরোধীতা 
করা দরকার। যেখানে ফিনাঙ্সিয়াল ইমপ্লিফিকেশান আছে, কলকাতা কর্পোরেশানে সিটি আর্কিটেক্ট 
ডিপার্টমেন্টে ৩ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে । আপনি বলে দিতে পারতেন, যে আমাদের 
ফিনান্সিয়াল ইমগ্লিফিকেশান হচ্ছে, লোকসান হতে পারে। সেটা আপনি এখানে স্বীকার করেন 
নি। আর যেটা বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই যে, আজকে কলকাতা শহরকে হাই রাইজ মুক্ত 
করা প্রয়োজন। মুক্ত করবার পর যদি ভালো বড় বাড়ি বানাতে হয় তাহলে সেটা হয় 
কান্ডামিনিয়াম, একটা আরবান জাংগল হয়। আর নইলে যেটা সুলতান বললো যে, আপনি 
বলতেন ফ্রিপ্র এর দিকে হাই রাইজ বাড়ি হবে। ক্যালকাটা সেন্ট্রাল এরিয়াতে বড় বাড়ি হতে 
দেবেন না। উই কুড আন্ডারস্টান্ড। সে রকম রেসট্রিকশান করে বলে দিতে পারতেন যে এটা 
সেন্ট্রাল বিজনেস সেন্টার, এখানে সিওরেজের ওপর, ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ওপর বেশি চাপ 
পড়ে, সুতরাং এই এলাকা ডেন্সলি পপুলেটেড এরিয়া এখানে হাই রাইজ হবে না। কিন্ত 
সেটা আপনারা স্বীকার করলেন না। অথচ আপনি দিল্লীতে গিয়ে দেখুন - গত ২০ বছর 
ধরে প্ল্যান করা হয়েছে। আসল ব্যাপারটা কি - যেটা সুলতান বলেছে ফ্লোর এরিয়া রেশিও 
বা ফ্রোর স্পেশ ইনডেন সম্বন্ধে বলা হয় যে আপনি কতটা জমির উপর বাড়ি করছেন। এবং 
তাতে কত স্কোয়ার ফিট বাড়ি করছে। দ্যাট ইজ দি মেন থিং। প্রশ্ন হচ্ছে, কতটা জায়গা 
ছাড়ছে। কতটা রাস্তা ছাড়ছে আশেপাশের বাড়ি। দ্যাট ইজ দি ইমপট্যান্ট কোয়েশ্চেন। আপনি 
শুধু উপরে উঠছেন সেটা বড় কথা নয়। কেউ একটা উচু বাড়ি করলো তাতে কোনো 
অবজেকশান হয় না। তাতে পলিউশান হয়না। এতে কোনো এনভায়ারোমেন্টাল হ্যাজার্ড হয় 
না। আজকে নন্দরাম মার্কেট থেকে গুরু করে বিরাট বিরাট বাড়ি হচ্ছে যেটা সুপ্রিয় উল্লেখ 
করেছে হাওড়ার হয়েছে। সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি 
কলকাতার লোক, আমি আপনাকে বলি কলকাতার আসল যে জায়গায় ধরা উচিত ছিল 
সেই জায়গায় ধরতে পারলেন না। কলকাতা কর্পোরেশানের বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট যে কতখানি 
করাপসান তার একটা নমুনা দিচ্ছি ২১এ রাজা সন্তোষ রায় রোডে একটা বাড়ির প্র্যান 
সাংসান হয়েছে কোন লোকের নামে যিনি এ প্রেমিসেসের মালিক নন। বিশ্ডিং ডিপার্টমেন্টে 
টাকা দিলে যেকোন প্ল্যান সাংসান করিয়ে নিরে যেতে পারে। ডালহৌসি স্বয়ারে রাস্তার উপরে 
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একটা বাড়ি হচ্ছে। বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টে যে করাপসান তাকে আপনারা হিট করতে পারলেন 
না। সর্বশেষে আবার বলি যেকথা আমাদের সুলতান আমেদ বলেছেন যে কলকাতা শহরে 
চমক দেবার জন্য নির্বাচনের আগে হঠাৎ একটা অর্ডিন্যা্স করলেন। কলকাতার প্রয়োজনে 
একটা আউটলাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান না করে, কলকাতা শহরের প্রয়োজন কি সেটা ঠিক 
না করে, কোন এলাকায় হাই রাইজ হতে পারবে, কোন এলাকায় হাই রাইজ হতে পারবে 
না, কলকাতায় হাউজিং এর প্রবলেম এতে কতখানি সমাধান করবে, কলকাতার কোন 
এলাকা ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার যেমন জল, সুয়ারেজ ইত্যাদি তার লোড কতখানি নিতে পারবে 
সেদিকে না গিয়ে অত্যন্ত সর্ট টার্ম মেজার হিসাবে একটা অর্তিন্যান্স নিয়ে এসেছেন। সেজন্য 
আমরা তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। কুন্দলিয়ার ১৩.৫ মিটার বাড়ির মত বেআইনী বাড়ি 
তৈরীর ফলে সেগুলি ভেঙে পড়ছে। সেজন্য পৌর প্রশাসনকে যদি দুর্নীতি মুক্ত না করতে 
পারেন তাহলে কলকাতায় বেআইনী হাই রাইজ বাড়ি তৈরী হবে এবং সেগুলি এইভাবে 
ভেঙে পড়বে। তাই এই বিলের বিরোধিতা করছি এবং সুপ্রিয় বসু যে এ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে 
এসেছেন তাকে সমর্থন করছি। 
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শ্রী শক্তি বল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পৌর মন্ত্রী ক্যালকাটা কর্পোরেশান 
মিউনিসিপ্যাল গ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা এনেছেন জ্টক সমর্থন করে দু্চারটি কথা আমি 
বলছি। কলকাতা পৌরসভা এলাকায় সুউচ্চ ভবন নির্মাণ সম্পর্কে পৌরমন্ত্রী যে বিল এনেছেন 
তাকে সমর্থন করার জন্য বিরোধী দলের কাছে আমার আবেদন শুধু বিরোধিতা করার নামে 
বিরোধিতা করা নয়, আইনের যে স্পিরিট সেটা বোঝা দরকার। কলকাতায় শুধু কলকাতার 
এম এল এ-রা বসবাস করেন না, বাই"র এলাকার এম এল এ-দেরও কলকাতায় বসবাসের 
সুযোগ দীর্ঘদিন আছে, আমরা সকলেই একটা জিনিস বুঝি, সাধারণ মানুষ একটা জিনিস 
বোঝে হাই-রাইজ বিল্ডিং সেই সমস্ত প্রোমোটাররা করে যাদের প্রচুর কালো টাকা আছে এবং 
সেই কালো টাকা তারা অসৎ উপায়ে রোজগার করে এবং যার জন্য আজকে ক্যালকাটা 
মার্কেটে জায়গার দাম বেড়ে গেছে, বাড়ির দাম বেড়ে গেছে। এক বছরের জন্য কেন বন্ধ করা 
হল - ভাল জিনিস এক বছর এ্যাটেম্পট করে পরবর্তীকালে পার্মানেন্ট কি ব্যবস্থা করা যায় 
সেটা দেখতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেটা এনেছেন, স্পিরিট অব দি ল যেটা এখানে 
হাজির করেছেন সেটা ভাল, কিন্তু তার সঙ্গে দু'একটা কথা যুক্ত করতে চাই। যে কথাটা 
উঠেছে এটা ভাবা দরকার যে কর্পোরেশানে দুর্নীতি আছে কি নেই, দুর্নীতি সর্বত্র আছে কি 
নেই সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু এটা ঠিক বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টে নানা ধরনের এদিক ওদিক 
নয়ছয় হয় এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এটা একটু ভাবতে বলব। কলকাতায় যেখানে 
কমিট নো নুইসেন্স লেখা আছে সেখানে কমিট বেশি হয় আইন থাকা সন্তেও। সুতরাং সেটা 
যাতে না হয় সেটা লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করতে হবে। 


করপোরেশনে এই বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টে নানান ধরনের নয়ছয় হয়, এটা আমরা অনেক 
দিন থেকেই জানি। তবে এই কথা ঠিক যে, বেআইনী বাড়ি ভাঙ্গতে গিয়ে কি ধরনের 
অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, সেটা আমরা সকলেই জানি এবং বিরোধী পক্ষ যেটা বলছেন 
সেটা আমরা জানি। ৪৫/১এ, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডের এই বাড়িটি সম্পর্কে বিরোধী 
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পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বললেন সেটা আমি জানি। আমি একদিন করপোরেশনে ডেপুটি 
মেয়রের ঘরে বসেছিলাম। এঁ বাড়িটি ভাঙার কাজ চলছিল। এই বেআইনী কনস্ট্রাকসনের 
উপর হাই কোর্ট থেকে একটা নোটিশ এল। ডেপুটি মেয়রের ঘরে হাই কোর্টের নোটিশটি 
এল। লোকেরা তখন বাড়ি ভাঙার কাজ করছে। ডেপুটি মেয়র ছুটে চলে গেলেন সেখানে 
এবং যে অবস্থায় কাজ চলছিল, সেই অবস্থাই পড়ে রইল, ভাঙা বন্ধ হয়ে গেল। এটা 
আপনাদের বুঝতে হবে যে, কতগুলি আইন সম্বন্ধে হাইকোর্টে কেস করে স্থগিতাদেশ পেয়ে 
যাচ্ছে আপনাদের কাছে আমি তাই আবেদন করব যে, কলকাতাকে সুন্দর রেখে দেওয়ার 
দায়িত্ব আমাদের সকলের। ফুটপাত আজকে বেআইনীভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে। বেআইনী ভাবে 
সেখানে দোকান বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নোংরা হচ্ছে, এটা আমাদের ভাবতে হবে। পয়ঃপ্রণালীগুলির 
অবস্থা চিস্তা করে দেখতে হবে। আমি যেখানে থাকি সেই যাদবপুর, সন্তোষপুর এলাকার কথা 
মাননীয় পৌরমন্ত্রীকে দু-একবার বলেছি ওখানকার ড্রেনগুলি একেবারে খোলা, কভার্ড ড্রেন 
অবিলম্বে করা দরকার। এই খোলা ড্রেন দিয়ে ময়লা জল যাবার ফলে মশা, নানা ধরনের 
পোকামাকড় জন্মাচ্ছে। সেটা যাতে বন্ধ করা যায় সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই কথা বলে 
বিলটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী এম. আনসারুদ্দিন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পৌর মন্ত্রী দি ক্যালকাটা 
মিউনিসিপ্যাল করপোরেসন গ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ১৯৯০ এবং দি হাওড়া মিউনিসিপ্যাল করপোরেসন 
এ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ১৯৯০ এখানে উপস্থিত করেছেন আমি এই দুটি বিলকেই সমর্থন করে 
দু-একটি কথা বলছি। খুব সহজ ভাবে মাননীয় পৌরমন্ত্রী বিল দুটি এখানে রেখেছেন। তিনি 
হাই রাইজ বিল্ডিংগুলির পরিমাপ ১৩।। মিটার ঠিক করে দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী 
ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী প্ল্যান সাংসান করতে হবে। এর কারণগুলি তিনি 
বলেছেন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কেন এর বিরোধিতা করছেন সেটা আমি বুঝতে 
পারছি না। তড়িঘড়ি করে কেন বিলটি আনতে -হয়েছে, তার ব্যাখ্যা মাননীয় পৌরমন্ত্রী করার 
চেষ্টা করেছেন। আমি যখন বলতে উঠলাম তখন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বললেন, 
আমি পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ, পৌরসভা সম্পর্কে বলছি কেন -- আমি বিধানসভার 
অভ্যস্তরে দাড়িয়ে এই দুটি বিলের সমর্থনে বক্তৃতা করছি। ১৯৭৮ সালেও আমরা তড়িঘড়ি 
করে পঞ্চায়েতের নির্বাচন করেছিলাম। তার মধ্য দিয়ে আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, 
পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষদের আমরা কিছুটা রিলিফ দেবার ব্যবস্থা করেছি এবং 
পঞ্চায়েতগুলিকে জনমুখী পঞ্চায়েতে পরিণত করতে পেরেছি ঠিক সেই রকম ভাবে শহর, 
পৌরসভা এলাকার মানুষের কথা চিস্তা করে মাননীয় পৌরমন্ত্রী এই বিল দুটি এনেছেন। 
আমাদের অভিজ্ঞতা আমরা দেখেছি হাওড়া শহরে অনেক বেআইনি বাড়ি নির্মিত হয়েছে 
অতীতে। কিভাবে হয়েছে, কোন পদ্ধতিতে হয়েছে, তা আমরা জানি না, কিন্তু এটা হয়েছে। 
তার ফলে আমরা দেখেছি মানুষকে বিরাট অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। সৌগতবাবু, 
সুলতান আহমেদ সাহেব কলকাতার দুর্ঘটনার কথা বললেন। কিন্তু আমরা হাওড়া শহরে 
দেখেছি সমস্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা বাঞ্ল হয়ে গেছে। এতটুকু বৃষ্টিতেই পঞ্যাননতলা রোড জলমগ্ন 
হয়ে যায়, সামগ্রিক ভাবে উত্তর হাওড়া জলমগ্ন হয়ে যায়। মানুষ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, যান 
বাহন অচল হয়ে যায়। এই সমস্ত দিক চিস্তা করে মাননীয় পৌরমন্ত্রী এই বিল দুটি এনেছেন। 
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হঠাৎ সুলতান সাহেব বললেন এই বিলটি প্রত্যাহার করে নিয়ে আলোচনা করা হোক। 


কিসের আলোচনা? এই বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম আপনারা 
বারবার প্রমোটারদের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এতে আমাদের আশংকা হচ্ছে 
যে ইতিমধ্োই প্রমোটারদের সঙ্গে আপনাদের কোন অশুভ যোগাযোগ হয়েছে কিনা। আপনারা 
তাদের হয়ে এখানে ওকালতি করছেন কিনা। পরিশেষে বলব, সামগ্রিকভাবে হাওড়া পৌরসভা 
এলাকার মানুষের কথা চিস্তা করে এবং কলকাতা পৌরসভা এলাকার মানুষের কথা চিন্তা 
করে এবং দুর্ঘটনাগুলি এড়িয়ে যাবার কথা চিন্তা করে ও মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাত্রা নির্বাহের 
কথা চিস্তা করে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আজ যে বিল এনেছেন তা পুরোপুরিভাবে আমি সমর্থন 
করছি এবং কংগ্রেস দলের সদসা শ্রী সুপ্রিয় বসু মহাশয় যেসব এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন তার 
বিরোধিতা করে.আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[5.00 -_ 5.10 17.৬.] 


্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কলকাতা পৌর বিষয়ক সংশোধনী 
বিল এবং হাওড়া পৌর বিষয়ক সংশোধনী বিল যা এই সভায় পেশ করেছি সে সম্বন্ধে 
সহকারে শুনলাম। মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত কথা বলেছেন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আমি 
কয়েকটি কথা বলব, সংশোধনীগুলি সম্পর্কে হয়ত পরে মতামত দেবার প্রশ্ন আছে। প্রথমেই 
যে কথাটা বলা ভালো সেটা হচ্ছে, মাননীয় সদস্য সৌগতবাবু বলেছেন, এটা অর্ডিন্যান্স 
হিসাবে আনাটা বোধহয় চমক দেবার জন্য করা হয়েছে। এর উত্তর হচ্ছে, আমার এরকম 
চমক দেবার কোন ইচ্ছা নেই, সরকারেরও নেই। যদি আমরা জানতাম যে এই ধরনের একটা 
অধিবেশন হবে, কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ একটি বিল আনছেন এবং তারজন্য আমাদের 
বিধানসভা খুলবে তাহলে কোন অবস্থাতেই অর্ডিন্যাস আনতাম না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলি, 
বাজেট সেশান পর্যস্ত অপেক্ষা করি নি। চমক দেবার কোন চেষ্টা আমাদের নেই, তবে 
সমস্যার গুরুত্বের কথা আমরা জানি এবং এটাও জানি যে চমক দিয়ে কিছু হয়না। 


(ভয়েস ফম কংগ্রেস বেঞ্চ £-_ ধমক দিয়ে?) 


ধমক দিয়েও হয়না। দ্বিতীয়তঃ, আর একটি কথা এখানে উঠেছে, কয়েকজন সদস্য এখানে 
বলেছেন যে, কুন্দলিয়ার বাড়ি পড়ে যাওয়া দেখে এই সংশোধনী এসেছে কিনা। আবার কেউ 
কেউ বক্তৃতা দেবার সময় ভুলে গিয়েছেন বোধহয় __ এটাতে বোধহয় কোন একটি মৌলিক 
সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত আছে, এই সংশোধনীর মধ্যে, এই বিলের মধ্যে। এ সম্পর্কে আমার 
বক্তব্য, আমি যে সংশোধনী এনেছি তা যদি অনুধাবন করে থাকেন তাহলে দেখবেন সেখানে 
উদ্দেশ এবং হেতুর বিবরণে পরিষ্কার ভাষায় সব কিছু লেখা আছে। সেখানে আছে, “অস্তবতী 
পদক্ষেপ হিসাবে যথাপূর্বোক্ত সমস্যার মোকাবিলা করিবার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে ।” 
অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে একটা নীতি রচনা করার সরকার চেষ্টা করছেন। সেই নীতি রচনা 
করার জন্য, সরকার খানিকটা প্রস্তুতির জন্য, খানিকটা প্রশাসনিক প্রস্তুতির জন্য এক বছর 
একটা নিশ্বাস নেবার সময় চাইছেন। এখানে একজন কেউ বলেছেন - বো৮ঠঘয সুলতান 
আমেদ সাহেব এ কথাটা ব্যবহার করেছেন, এক বছরের জন্য একটা সময় সামা আমরা 


[13201914110 447 


হাতে নেবার চেষ্টা করছি। এখানে মূল কথাটা আমি আপনাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে 
চাই। মূল কথাটা হচ্ছে, অর্ডিন্যান্স যা করা হয়েছিল এবং যেটা আইন করার প্রস্তাব এখানে 
আনা হয়েছে, নির্দিষ্টভাবে তার সময়সীমাটা হচ্ছে এক বছর এবং এটা একটা মৌলিক সমসা 
সমাধানের পথ নয়। মৌলিক সমস্যার সমাধানের জন্য যে উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছে- এখানে 
মাননীয় সদস্যরা কয়েকটি কথা বলেছেন, তারা ঘটনাটা জানেন না, আমি প্রথমেই সেগুলি 
জানিয়ে দিতে চাই। প্রথমতঃ এই শহরের সমস্যা সম্পর্কে-_অতীতের সমস্যা, সমস্যা কি 
ভাবে জমেছে, জনসংখ্যার চাপ, এগুলির ব্যাপারে বোধহয় আমরা সকলেই একমত । এখন 
দিল্লী এবং কলকাতার মধ্যে যদি তুলনা করতে আরম্ভ করি তাহলে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে 
যাবে। দিল্লী নতুন শহর। তার কি অবস্থা, কি ভাবে তৈরী হয়েছে, কি আইন এসেছে, কত 
টাকা খরচ হচ্ছে, জনসংখ্যার চাপের সমস্যার কি ভাবে সমাধান করছে সেটা অন্য কথা। 
কলকাতা শহরের ব্যাপারে এক কথায় দিল্লীকে দেখিয়ে দিলে হয়না। দিল্লীতে আইন আছে, 
আর্থিক সঙ্গতি আছে। সেই আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে কলকাতাকে মেলালে কোন মিল খুঁজে 
পাবেন না। কলকাতাকে দিল্লীর সঙ্গে মেলান উচিত নয়। তারপরে মাননীয় সদস্য সুলতান 
আমেদ যে আর্কিটেক্ট এর নাম বললেন, কুরিয়া, তিনি যে কমিশন করেছিলেন, সেই কমিশনের 
রিপোর্টের মধ্যে কলকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজের সঙ্গে দিল্লীর কি পার্থকা এবং এই শহরকে 
কি ভাবে অবহেলিত করা হয়েছে সেই সব কথা তারা বলেছেন এবং সেভেন্থ প্ল্যানে থেকে 
কি করা উচিত এবং ৮থ প্ল্যানে কি করা উচিত সেসব কথা তারা বলেছেন। সে জনা বলছি 
যে দিল্লীর সঙ্গে কলকাতাকে মেলাবেন না। কলকাতার সমস্যা কলকাতারই সমস্যা। কাজেই 
এই ভাবে মেলানো ঠিক হবে না। আর একটি কথা সুপ্রিয়বাবু বললেন যে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা 
এটা আমরা জানি। এটার জন্যই তো উপনগরীর চিস্তা। কলকাতা শহরকে যদি ক্রমান্বয়ে এই 
ধরনের জনসাধারণের চাপ সহ্য করতে হয় তাহলে কোন আইনই টিকবে না। সে জনাই তো 
উপনগরীর পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা আমরা ছেড়ে দিইনি। এটা আমাদের একটা মৌলিক 
নীতির সঙ্গে, আমাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির মৌলিক নীতির সঙ্গে জড়িত। আমি আপনাকে 
জিজ্ঞাসা করি কারণ আপনি বিধানবাবুর কল্পনা দেখিয়ে গেলেন। বিধানবাবুর কল্পনা কল্যাণী, 
আসানসোল ইত্যাদি। তারপরে অনেকগুলি সরকার ছিল। আপনাদেরও কয়েক বছর ছিল 
এবং আমাদের কয়েক বছর আছে। আমাদের সময়ে আমরা কতটুকু সল্ট লেগে এগিয়েছি, 
আর আপনারা কতটুকু এগিয়েছিলেন সেটা কল্পনা করুন? আপনাদের সময়ে কল্যাণী কি 
ছিল, আর আমাদের সময়ে কল্যাণী কি হয়েছে? এটা একটু তুলনা করলে বুঝতে পারবেন। 
উপনগরীর চিস্তা-ভাবনাতে আমরা সঠিক ভাবেই এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা উপনগরী করবো। 
আমরা আসার পরে জমি এ্যাকোয়ার করছি কিন্তু জমি সংগ্রহের ব্যাপারে মামলা ইত্যাদির 
জন্য আমাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে। পশ্চিম হাওড়ায় উপনগরী করার পরিকল্পনা আমাদের 
আছে। আমরা ডানকুনিতে, রাজনগর এবং সোনারপুরে উপনগরী করছি। এছাড়া কলকাতার 
যে মৌলিক সমস্যা সেটা কমাতে পারবো না। এটা আমরা জানি এবং তার জন্য আমাদের 
উদ্যোগও আছে। আপনারা যখন তুলনা করবেন তখন চিন্তা করবেন যে আপনারা কোথায় 
ছেড়ে গিয়েছিলেন, আর আমাদের কোথা থেকে শুরু করতে হয়েছে। তারপরে টাউন এ্যান্ড 
কান্ট্রি প্র্যানিংয়ের যে কথা উঠেছে, এটা কি মৌলিক কথা? আমরা কখনও বলিনি যে 
এগুলি রেখে দিয়ে এখানে এই একটা বিল আমাদের সমর্থন করে দিন তাহলে সমস্যার 
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সমাধান হয়ে যাবে। টাউন গ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং সম্পর্কে আমি এই সভায় যা বলেছিলাম 
সেটা আবার বলছি। কলকাতার কোর সিটি বলতে যা বোঝায় সেখানে ১৪১টি ওয়ার্ডে গত 
ডিসেম্বর মাসে আমাদের ও.ডি.পি'র কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং সমস্ত প্রক্রিয়া শুরু হবে 
এপিল মাসে একটা পাবলিক নোটিফিকেশান দিয়ে। এখন এটাকে বলে ড্রাফট ও.ডি.পি। এই 
ড্রাফট ও.ডি.পি আমরা এপ্রিল মাসে সমস্ত মানুষের কাছে দেব। সেখানে এ্যাসোসিয়েশান, 
ইনডিভিজুয়াল, সাধারণ মানুষ, নাগরিক, তারা তাদের মতামত দিতে পারবেন এবং তখনই 
রেজলিউশান বলতে যা বোঝায় সেগুলি প্রয়োগ করা হবে। এপ্রিল মাসে থেকে এই টাউন 
এ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং এ্যাকটু প্রক্রিয়া শুরু হবে। আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে গত ডিসেম্বর 
মাসে আমাদের অথরিটির মিটিং হয়। আমরা কলকাতার ১৪১টি ওয়ার্ডের ও.ডি.পি সম্পূর্ণ 
করেছি এবং এই ব্যাপারে অনুমোদনও হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে কার্যকরী ব্যবস্থা। এটা যদি 
করতে পারি তাহলে কলকাতা শহরের অনেককালের নৈরাজ্যে কিছুটা লাগাম আমরা টানতে 
পারাবো। তারপরে আর একটা কথা সুলতান আমেদ বলেছেন যে সি.এম.সি রূলস-এর কি 
হল? সি.এম.সি রুলস প্রশাস্তবাবু যেটা করেছিলেন সেটা আমি রি-অর্গানাইজ করি এবং রি- 
অর্গানাইজ করে চীফ সেক্রেটারীকে সভাপতি করে ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে একটা কমিটি 
তৈরী করি। সেই কমিটি তারা রি'পার্ট সম্পূর্ণ জমা দিলেন ২৫/১১/৮৮ তারিখে । সেটা 
পাবলিস করার সঙ্গে সঙ্গে ২০/১২/৮৮ তারিখে একটা ইনজাংশন হয়েছে। আপনারা ভুলে, 
যান, আমি এখানে বারেবারে বলেছি ২৩/১২/৮৮ তারিখে সি.এম.সি. বিল্ডিং রুলস ইনজাংটেড 
হয়ে রয়েছে, হাইকোর্ট জর্জ পর্যস্ত তার সমাধান করে নি। এটা একটা কঠিন অবস্থা । একটা 
বিল্ডিং রুলস ইনজাংটেড হয়ে রয়েছে, তার জন্য একজন অফিসার দায়ী, ব্যাপারটা এত 
সহজ নয়। যারা আপত্তি করেছে, এই যে সার্ভেয়ার এ্যাসোসিয়েশন বললেন, তাদের সঙ্গে 
সঙ্গে একাধিক বার আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু মূল কথাটা হচ্ছে এই রকম একটা 
গুরুত্বপূর্ণ রুলস প্ল্যান এক বছর ধরে হাইকোর্টে আটকে আছে, এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা। 
এই সি.এম.সি. বিল্ডিং রুলস, এটা হচ্ছে একটা বিষয়। এখন আমি মুল কথায় ফিরে আসি। 
এক বছরের জন্য এই ক্ষমতাটা আমরা হাতে নিতে চাইছি, এই কারণে আমরা চাইছি যে 
আমরা আশা করছি এক বছরের মধ্যে ইতিমধ্যে যেটা আমি বলেছিলাম টি.সিপি. গ্যাক্ট 
কার্যকরী হতে পারে, এটা গঠন হবে এপ্রিল মাস থেকে প্রথম। দ্বিতীয়তঃ হাইকোর্টে আর 
অপেক্ষা করবে না আমাদের সি.এম.সি. রুলস, সেটা হাইকোর্ট থেকে অনুমোদন নিয়ে চলে 
আসতে পারবো। এই দুটো আমাদের হাতে অস্ত্র থাকবে। তৃতীয়তঃ হচ্ছে কেউ বলে গেছেন, 
আমি তার সঙ্গে বলে যাই, যে কলকাতার পুলিশ এবং কলকাতা কর্পোরেশন এই নিয়ে 
একটা সমস্যাও রয়েছে, এই যে শুনলেন না, রাত্রিতে আমাদের ভাঙা যায় না ইত্যাদি, আমরা 
সম্পূর্ণ একটা নতুন পুলিশ বাহিনী তৈরী করেছি, ক্যালকাটা পুলিশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 
নতুন পুলিশ বাহিনী, এটা সি.এম.সি.র আন্ডারে থাকবে। এখন আমরা ৩২ জনের একটা 
পুলিশ বাহিনী তৈরী করেছি। যে বাহিনী নিয়ে আমরা চেষ্টা করবো, অন্ততঃ এটাকে আটকানোর। 
আর একটা কথা আপনাদের কাছে আগে জানিয়েছি, এটা আপনারা জানেন কুন্দলিয়ার বাড়ি 
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পড়ে যাবার পর আমরা গভর্ণমেন্ট থেকে একটা কমিটি করেছিলাম, তার চেয়ারম্যান হচ্ছেন 
চীফ সেক্রেটারী এবং আমাদের এই শহরের মোটামুটি সিটিং যাকে বলে প্র্যানার, আর্কিটেক্ট, 
তাদের সকলকে নিয়ে আমরা একটা কমিটি করেছি। যেটা সৌগত বাবু বলেন, সেই কমিটিরই 
কিন্তু প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, আপনারা এই আইনটা করুন। অস্ততঃ এক বছর ধরে যাতে এটা 
আটকানো থাকে। তারপর আর একটা বিলের খসড়া আমাদের কাছে পেশ করেছে তারা, 
বন্ধের কিছু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, কী ভাবে ডেভলপারদের খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেটা 
তারা তৈরী করছেন। সেটা তৈরী করতে পারলে যথা সময়ে সেটা এখানে নিয়ে আসবো। 
কিন্তু তারা বলেছেন প্রথমে আমাদের এক বছর সময় দিন। তা নাহলে আমরা এই জিনিস 
করতে পারবো না। এখন সঙ্গে আর একটা কথা এখানে উঠেছে যে আপনাদের সব চেষ্টা 
ব্যর্থ হয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে সি.এম.সি. তাদের আপনি কী করতে পারবেন? আমি এই কথা 
বলতে পারি, ক্যালকাটা কর্পোরেশন, যেটা নির্বাচিত সংস্থা, তাদের দায়িত্ব সবটা সরকারী 
ভাবে আমি নিতে পারি না। তবে এটা ঠিক সি.এম.সি.র সংশ্লিষ্ট বিভাণ্বের সম্পর্কে যে 
কথাগুলো এখানে উঠলো, এখানে সুদীপ বাবু এইগুলো আগেও বলেছেন, আমি সুদীপ 
বাবুকে এই কথা বলতে চাই, উনি বাজারের ব্যাপারে আগে বলেছেন, এখানে বলেছেন, 
আমাকে কাগজ দিয়েছেন, আমি তার উত্তর দিয়েছি, আমি শুধু এটা বলেছি যে তাদের বক্তব্য 
পাবার পর, আমরা সংশ্লিষ্ট স্তরে আলোচনা করার পর, আমি শুধু এটা বলেছি যে ভবিষ্যতে 
এই ধরনের বাজারের কোন পরিকল্পনা আর নেই, অনুমোদন হবে না। আমি সেই জায়গায় 
দাড়িয়ে আছি এবং এখন সেই কথা বলছি। এমনও ঘটনা ঘটছে, কোথাও আগুন লাগলে, 
সব আগুনকে জড়িয়ে একটা কন্সপিরেসি, এই গল্প আর ভাল লাগে না। নির্দিষ্ট ভাবে যদি 
বলতে পারেন, কোথাও বাজারে কী আগুন, এর রহস্যটা কী, সেই রহস্য আপনি জানেন 
আমি জানিনা । আগুন লাগে এটা ঠিকই, কারণ সব এলোমেলো বাজার, কোন রাস্তা নেই, 
আগুন থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নেই আপনারা কটা রিপোর্ট চেয়েছেন, আমি এখানে 
সেই রিপোর্ট প্লেস করছি। কিন্তু তার পেছনে এ গল্প শুনে আমার কোন লাভ নেই। আমি 
যে কথা বলছিলাম কর্পোরেশনের বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা যে মনোভাব 
প্রকাশ করেছেন, শুধু আপনাদের দিক থেকে নয়, সরকারী পক্ষের সদস্যরাও, আমিও জানি, 
কলকাতা কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এই সমস্ত সমালোচনার উর্ধে নয়। এই কথা বলতে 
পারি, তার বেশি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটা বলতে পারি সব সময় সেই ব্যাপারে 
কলকাতার মেয়র এবং তার যাঁরা আছেন, তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সব সময় যোগাযোগ 
রেখে চলেছেন যাতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমি শুধু এই-টুকুই বলছি যে, আমাদের 
সরকারের পক্ষে সব সময় হাই কোর্টের রায় বা নির্দেশ মেনে চলতে হচ্ছে। সুদীপবাবু একটা 
হিসাব দিয়ে বললেন যে, ৫০০০ বেআইনী বাড়ি আছে। আমি তাকে শুধু এই-টুকুই বলছি 
যে, ৫০০০ থাকলে তার মধ্যে ৪০০০*টি ক্ষেত্রেই কোর্ট কেস আছে। কোর্টের নির্দেশের জন্য 
বহু বড় বড় বেআইনী বাড়ির ক্ষেত্রে আমরা কোন কিছু করতে পারছি না। সুদীপবাবু এ 
৫০০০-এর হিসাবটা যদিও দিলেন, তবুও আমি তাকে বলছি যে, এবিষয়ে নির্দিষ্ট হিসাব 
দেওয়া এখনই কারো পক্ষে সম্ভব নয়, কেউ ওটা বলতে পারবেন না। আমরা জানি 
বেআইনী বাড়ির চাপ ভীষণ আকার ধারণ করেছে। আপনার এ ৫০০০ সংখ্যাটাকে যদি 
মেনেও নিই তাহলেও তার ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই কোর্ট কেস আছে। কিন্তু এরকম একটাও 
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ঘটনা দেখাতে পারবেন না যে-ক্ষেত্রে কোন কোর্ট কেস নেই, কেউ কোন আপত্তি করছে না, 
অথচ আমরা ভাঙতে পারছি না। এরকম একটাও দেখাতে পারবেন না। ৩৪টি বড় বড় 
ঘটনার কথা আমি এখানে এখনই উল্লেখ করতে পারি। মাননীয় সদস্য যে পার্ক প্লাজার 
উল্লেখ করলেন সেক্ষেত্রেও কোর্ট কেস রয়েছে, ভাঙব কি করে? বর্ধন মার্কেট, সেখানেও 
কোর্ট কেস। নিকো বিল্ডিং, সেই একই অবস্থা। এসব ক্ষেত্রে আজকে কোর্টের অনুমোদন 
পেলে কালকেই ভাঙব। কিন্তু কোর্টের অনুমোদন না পেলে ভাঙা যায় না। আমি এখানে 
দাঁড়িয়ে বলছি, পার্ক প্লাজার মত কলকাতা শহরের সমস্ত বড় বড় বেআইনী বাড়ি কোর্টের 
অনুমতি পেলেই ভাঙব। কেন আমরা ভাঙতে পারছি না, কেন কলকাতা পৌরসভা ভাঙতে 
পারছে না, কোর্টের অনুমতি ছাড়া তো আমাদের ভাঙার কোন ক্ষমতা নেই। মাথা নীচু হবার 
কথা বললেন। না, আমাদের মাথা নীচু হয়ে যায় নি। কলকাতা কর্পোরেশন গ্যাক্টের ৬৪ 
ধারার সাব-সেকসন(৮)-এ মেয়র ইন্‌ কাউনসিলের ক্ষমতা ছিল - কোন অফিসার নয়, .সিটি 
আর্কিটেক্ট নয়, মেয়র ইন্‌ কাউঙ্সিল বেআইনী মনে করলেই যে কোন বাড়ি ভেঙে দিতে 
পারেন। ২০ বছর ধরে এই ধারা আছে। মেয়র ইন কাউন্সিল, অর্থাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা 
মনে করলে - বেআইনী মনে করলে - বাড়ি ভেঙে দিতে পারেন। সেই ধারাটিও কোর্টে 
চ্যালেঞ্জ হয়েছে এবং ওটা আমাদের মাথায় আছে, মাথা আমাদের নীচু হয় নি। আমরা 
আমাদের বক্তব্য নিয়ে কোর্টে যাব। আমরা শুনতে চাই কেন কোর্ট আপত্তি জানাচ্ছে। এক্ষেত্রে 
সিটি আর্কিটেক্ট বা বিল্ডিং কমিশনারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, মেয়র ইন্‌ কাউনসিলকে ক্ষমতা 
দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে কোর্ট কি বলতে চাইছে, আমরা তা শুনতে চাই এবং আমরা 
আমাদের বক্তব্য রাখতে চাই। এরকম ক্ষেত্রে আমরা দুটো নয়, ৩৪্টা বড় বড় বাড়ি ভাঙতে 
চাই। আপনারা যদি নাম গুলি শুনতে চান, আমি নাম গুলিও শোনাতে পারি। 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি শুধু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলেই আমরা "বক্তব্য 
শেষ করতে চাইছি। আমি শুধু মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি যে, আপনারা এই সমস্যাকে 
রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে মতামতকে বিভক্ত করবেন না। কলকাতা শহরকে যদি 
সত্যিই আমরা ভালবাসি, ৩০০ বছরের কলকাতার প্রতি সত্যিই যদি আমাদের মমতা থাকে, 
তাহলে আমি বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করছি, সরকার যেসমস্ত ক্ষেত্রে কার্যকরী হস্তক্ষেপ 
ঘটাতে চাইছে __ টি.এন.সি.পি. এ্যাক্ট নিয়ে, সি.এম.সি রুলস নিয়ে, বেআইনী বাড়ি নিয়ে -_ 
সে সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আমি মাননীয় সদস্যদের আবার অনুরোধ 
করছি, এক বছর সময় চেয়ে আজকে এই যে বিলটি এখানে উত্থাপন করা হয়েছে এটা মেনে 
নিন। এই কটি কথা বলে এই সংশোধনীকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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[106 210011017061705 10) 01056 2 0 91011 90011583890 (305. 7 270 ৪8), 
0116 7701056 101৬10690 : 89 10110/9: 


4০৩ 

১001 3852, 91011 

/৯0৫95 500112) 0921, 9101 
40001 018528111 1601781), 9111 
/101501 [21912] 31525, 9111 
38501, 9101 19102) 

1381, 9111 9178100 78580 
32170010801798%, 9111 38191 
93850, 9111 900125 

73212, 9111 211) 

311811501781066, 9111 3000119060 
1317200801181196, 91071 ১৪১৪ 8৪৫8 
31585, 9101 32709 10115177 
3155/85, 911 (01010081210101) 
31525, 9111 38901108 1])21 
93155/85, 91011 10700 [২2021 
01791080011, 9101 [06 2991) 
০1781191096, 9101 [01011617018 ৭801) 
01720161066, 517017080 110109178 
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1৮017091, 911 1২8017019 20) 
1৬111], 91071 91882851 
10172171080, 911 91)9111) 
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[ 250) 18100819, 1990] 
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চ78110 91071 50101177121 
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8), 9101 [21770808 
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[০ 9810), 9111 10110101052) 
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৩1০7), 91811 4৮1191708 
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৩৪121, 9111 ১0011] 

501), 91011 101011617019 190) 
501, 911 1022) 
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৩০, 9111 [785870 1০01121 
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[80191 00ব 455 
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132110/0109011/8%, 9101 50010 
83850, 91001 99101198 
1%101170108011989, 9111 50018108 
[২০৮, 101. ৩০৫1)68 
০১, 9805818 
৩2172170, 91011101011) 
4৯555 09118 6 2170 130০5 85 076 21717017071) (০ 7 & 8) ৬/516 1951 
1176 90650101) 01081012052 2, 85 ]717060 ৫০9 51110 19211 01 006 17311] ৮/৪5 
1721) [000 010 851990 00. 
(0190056 3 2790 1১762770116 

116 000951101) 0080 018056 3 2170 £162110016 009 50217 [211 01 006 1311], 
৮/25 0182] 19010 70 8516০ 10. 

১1771 13100189061 3119669017987095 : 911, 1 065 00 17006 11781 "116 
0810008. 1৮101010191 00100180101 (/1001)001600) 3111] 1990 85 96100160 11) 010 
455011015০০ [9855০৫. 

[ 5-30- 5-40 77৬. ] 

শ্রী সুব্রত মুখার্জি : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বুদ্ধদেববাবুর বক্তব্য আমি শুনেছি। আমাদের 
পক্ষ থেকেও বক্তব্য রাখা হয়েছে। কিন্তু আমি একটি জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না। 
আমি জানি না, তিনি কনসিডার করবেন কিনা। তবে কিছু করতে গেলে উদ্দেশ্যকে সামনে 
রেখেই তা করা হয় এবং সেক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বও দেওয়া হয়। আমি বিস্তারিতভাবে না গিয়ে 
বলছি যে এক বছরের জন্য বিলটা এনে আপনার উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হবে? কোর্টের কথা 
আপনি বলেছেন, কিন্তু এক বছরের মধ্যেও তো কোর্টের সমস্যা থেকে যাবে! নাম্বার টু, যে 
কয়টি পেন্ডিং প্ল্যান রয়েছে সেটা করতে এক বছর কেটে যাবে। কাজেই যে উদ্দেশ্যে এটা 
করছেন সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে এক বছর চাওয়ায়। যাতে সময়টা বেশী চান, একসপ্যান্ড 
করেন তারজন্য বলছি। এটাকে আমি রিকনসিডার করতে বলছি; তবে আমি বলছি যে, 
আপনার উদ্দেশ্য সাধু 

মি: স্পীকার : দরকার হলে তখন সময় বাড়িয়ে দেবেন। 

রী সুব্রত মুখার্জি : এতে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না যদি এক বছরের জন্য করা হয়। 
সেজন্য সন্দেহ হয় যে, নির্বাচনের বছর বলে এটা করছেন। কারণ অনেকেই কোটা দেখিয়ে 
এটা আটকে দেবার চেষ্টা করবে। এতবড় একটা সমস্যা সমাধান করবার জন্য যে আইন হবে 
তাতে অনেক জটিলতা থাকবে, কিন্তু এইভাবে এক বছরের জন্য আইন করে উদ্দেশ্য সাধিত 
হতে পারে না। দিস ইজ এ বুযুরোক্র্যাটিক ষ্টান্ট। 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচা্ঘ্য : এক বছর করার একটা উদ্দেশ্য হল তারমধ্যে টি. এযান্ড সি. 
পি. গ্যাক্ট কার্যকরী হতে শুরু করবে এবং সি. এস. সি. বিল্ডিং রুলস্ও হাইকোর্ট থেকে 


456 4১5৩ লা, চু২০লেলা)যা0ও 
[ 25101) 122, 19990 ] 
নিয়ে এসে কার্যকরী করতে পারবো। এই সময়টা এক বছরের মধ্যে হয়ে যাবে বলে মনে 
করছি। এক বছর যদি বন্ধ রাখতে পারি তাহলে কলকাতায় ২০০ থেকে ৩০০ হাই- 
রাইজবিল্ডিং হওয়া বন্ধ থাকবে এবং তারজন্য দেশেরও কিছু আসবে যাবে না। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি : সাংসনড়্‌ প্ল্যান যেগুলো রয়েছে সেগুলো তো কনটিনিউ করবে! 


. শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : এক বছর বন্ধ থাকলে বেশ কিছু বড় বাড়ি হওয়া বন্ধ থাকবে 
যদি আমরা তারমধ্যে টি. গ্যান্ড সি. পি. গ্যাক্ট এবং সি. এস. সি. বিল্ডিং রুলস্‌ কার্যকরী 
করতে পারি। মাননীয় সদস্য বলছেন যে, এটা এক বছরের জায়গায় দুই তিন বছর যদি 
আমরা করতে পারতাম তাহলে সুবিধা হত। আমি বলছি, আমরা দেখি, এর থেকে অভিজ্ঞতা 
নিই, প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আবার আসবো। 

[10701750001 0 9101 93000112090 1318101801791166 01181 0116 0810002 


11101101091 00100180101) (41001076100) 1311], 1990, 85 5900160 11 0116 /550])- 
01), ০6 708556৫ ৮25 01101 00 2170 25160 (০0. 


1176 770%191) 1১101701010] 00100190107 (471061)07)6770) 2101] 1989 


17, 99691061217 17000170911 580580 [0% 078 015 170056 
01520009৬০৫ 1106 100৬/191) 11017101091 00100180101 (40011007610) (01011721706, 
1989 (৬/০51 7301158] 01011781706 0. % 01 1989), ৮/85 001) 001 2100 1051. 


1116 1100101) 0 911 300018060 1311201801781166 0180 006 130৬/121) 
১1010101091 00100181101) (/1106170010100) 3111, 1990, ০০ 08001) 17000 001851061- 
20101, ৬4১ 000) 001 210 251960 00. 


(01956 1 


0106 008650101) 012 018056 1 00 9) [081 01 016 3111, ৬25 01101) [0011 
8110 28166 (0. 


(18056 2 


[10616 219 817)61701061705 [0 018056 2 08016 09 91111 ১0011583830 
2110 91071 9801111) 901. 


907 98010 9] 2 527 10951077106 11080 0) 08056 2, 1 06 
[0101009১০৫ 99০00) 175 4৯১- 


(1) 11 90০-5601101 (4), 
(8) 016 ৮/0105 “81078 ৬10) 1015 20110811017” 06 01710650, 07 


(9) 81061 076 ৮/0105 11) 17615100076 ৬/0105 10106 90011080107 001" 06 
117501160 : 


(2) ৪06 571৮-59০00101 (4), 016 1011017)5 500-5600101) ০৪ 1175010১0 :- 


“(5) 00৬/107512170176 21791007178 00170810760 11) 016 101650178 [010151015 


[1501914৮700 457 


01 0015 58০01018, 0156 91406 00011017001) 1029, 1 11 001151075 11609558179 01 
০5506016770 5০ 00 00 11) 006 1900110 110057550, 09 180016০8010, 66111) 81) 
80011021101) 001 521)00101) 01 2179 1011) 0) 09০ 009180101) ০0 01) 110৬1510183 
01 0015 52০0011, 


51, 1 81509 09£ (0 10706 020 1) ০1956 2, ৪0০1 (116 [0100009590 5900101) 
1754, 076 101109/1175 [0109150 5181] 08 80000, 1)817)619 :-_ 


“17010601108 06 90815 00৬91101011 10989, 110 001751015 1716099581 
০19১0990161) 1] 0176 10000110 11706165050 (0 00, 9৮ 17001010800), 1) 006 
0190191 09251019, 55%2100 217 [010] টিটো 0106 1001৬165৬01 0115 569০00100, 
71)5 217)911011)01705 01)0]1) [001 2170 9599৫ (0. 


১1771 ১০])7150 1928581 : 91, ] ০০৪ 00 710৬6 01820 11) ০19056 2 8001 016 
[0109709590 59০0101) 1754৯ (4), 079 00911091176 510-5900101)5 5181] ০০ ৪0৫6, 
12111619 :-- 

+0(5) /179 0012) 52180010176 10 0176০ 2 11011) ০১০6৪৫176 0)110621) 
810 2. 1198] 1779055 11) 10911 061016 (16 00110176170611761) 01 0115 4৯০, 00! 
0116 91716900101) ০0 5001) 001101715 ০১০০6০11)5 (1)110601) 2110 ৪. 1911 7701165 [17 
19151) 1095 1000 61061 0901 ০0110617090 01 ০0170119020, 170 [981501) 51791] 
[109০6০৫ 109 27901 ৪ 10011011186 01) 0116 08515 01 0102 [১10] $21)00101090 211101 
৮/10) 91060 [01 076 ০017)11)61)0011)01]0 01 01015 4১০0, ৪১0960176 010170921) 2100 
8 1191 175065 11) 1)9151)0 004 0106 5210 0101) 517811 0০ 0991690 (0 179৬ 1991) 
58110110160 0171 101 01110601) 210 ৫ 1081 17690195. 


(6) (1) 1075 90815 0০৬০1711611 51091] 20011 2) 610000179 ০0107)155107 
[০ ঠা ০ 006 090152 ০01 116 [70109019175 2115116 ০00 06 0101910101060 110 
1110150117)111906 001750000101) 01 211-156 00011017155 1] 110৮/181). 


(2) 116 01212) 0106 00111155101) 5118]] 0 2. 161171118 10086 ০01 
[176 11151) 00010. 


91, ] 8150 ০০৪ 00 100০ 01১91 11] 019059 211) 10116 10101009360 $6০0101) 
1754 (1), 17 11706 10, 001 016 ৮১০৫5 "170 12150]. 31811 80019 001 581700101, 
076 ৮0105, 116 170%/181) 11010101091 00100780101) 5181] 100016001৬৩" 0৪ 
50105010000. 


[116 21161001705 ৬/০16 01061) 000 2100 1951. 

1৬7. 97১69/06" : এই বিলের জন্য আমাদের টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে ৫18০ মিনিটে। 
এই টাইমটা আরো ২০ মিনিট বাড়িয়ে দিচ্ছি। আশা করি এই ব্যাপারে সকলের মত আছে। 
(এভয়েস : - হ্যা) 

২০ মিনিট সময় বাড়ানো হ'ল। 
[015 00065501017 11991 018056 2, ৪5 87011060, ৫0 52110 19811 01 1176 9111 


458 /5932%191. 20052701705 
[ 250) 8172, 1990 ] 


৮295 010) [00 21) 88660 00. 
(0191856 3 270 0১769710016 


116 00950101) 01780 018056 3 70 1[976810010 00 90270 02 01 10106 2311] 
৮/25 0101) [09 2110 21660 (০0. 

০171 13000118061) 317960501891166 : 511, 1 098 00 710৬6 1181 016 
1021) 11011101081 00100180017 (/1061701170171) 811], 1990, 85 5810160 17 076 
/55610019, 06 108559৫. 


[ ১-40 -- 3-50 7৮. ] 


শ্রী সুপ্রিয় বসু : স্যার, আমার উদ্দেশ্য ভাল করা, যদিও তার সম্ভাবনাটা এখন কম। 
সময়টা এক বছরের কম থাকার জন্য মন্ত্রী মহাশয় যে প্লানগুলো পাশ হয়ে আছে সেগুলোকে 
যদি ১৩ই মিটারের পর আটকে দিতেন তাহলে জাষ্টিফায়েড হতো এবং একটা সুন্দর 
আবহাওয়া তৈরী হতো। এটা মন্ত্রী মহাশয় কনসিডার করলে ভাল হতো। দ্বিতীয়ত: আপনি 
বিল'এর প্রিগ্যান্থেলে স্বীকার করেছেন যে,__ 


01 1806 ৪. 2620 068] 01 ০0106) 1725 10961) 081560 10 1)6 50906 
009৬০]া]]7610/ 0 10106 [010010175 2115176 ০0. 01 11101271120 0170 11015011717819 
00115000010) 01 11151141156 0001101185 11) 110/121). 

উনি ইনডিস্ক্রিমিনেট কনস্ট্রাকশন হয়েছে বলে গ্যাডমিট করেছেন। মন্ত্রী মহাশয় যে 
সমস্ত ইনডিস্ক্রিমিনেট এবং আনপ্লান্ড্‌ কনস্ট্রাকশন হয়েছে তারজন্য এনকোয়ারী কমিশন 
করতে ভয় পাচ্ছেন কেন? ইনডিস্ক্রিমিনেট এই সমস্ত ব্যাপারে একটা এনকোয়ারী কমিশন 
হোক না? 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আপনি যে প্রস্তাব এখানে করছেন-_-এই আইন কার্যকরী হবার 
সঙ্গে সঙ্গে যারা ইতিমধ্যে বাড়ি করেছে, তাদের এ ১৩ই মিটারের উপরে যাওয়ার ক্ষেত্রে 
আটকে দেওয়া হোক-_এটা আপনার দলের কথা কিনা জানি না। এটা করা যায় না, কারণ 
আইনে আটকে যায়। কারণ বাড়ি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত: আপনি যে 
এনকোয়ারী কমিটি করতে বলেছেন, সেই কমিটি আমরা ইতিমধ্যেই করেছি। সেই কমিটির 
প্রস্তাব অনুযায়ী এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কলকাতা শহরের সমস্যা যারা সত্যিই বুঝতে 
পারেন, যাঁরা আইনজ্ঞ, আর্কিটেকট্‌, তাদের সকলকে নিয়ে এই কমিটি করা হয়েছে। সুতরাং 
সেই কমিটিকে এখন পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বক্তৃতার বিশেষ কিছু নেই। কথা হল যে ১৯৮৫ 
সালে পরীক্ষার ফল বেরুতে চাইছে কোর্ট কেস করার জন্য ফল বেরুতে পারেনি। তখন 
একটা গ্যাড হক কমিটি করে দেওয়া হয়, তাদের সময় দেওয়া হয় ১৬.১২.৮৯ সাল পর্যস্ত। 
কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা যায় এই আইনটাকে একটু গণতাস্ত্রিকরণ করা দরকার। সেখানে নমিনেশান 
ছিল ১১ জনের আর ইলেকটেড ছিল মাত্র ৮জন। সেইজন্যই গণতান্ত্রিকরণ করার একটা 
গ্ামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে। কিন্তু রলস্‌ করতে দেরী হয়েছে বলেই আমাদের অর্ডিন্যান্স জারি 
করতে হয়েছে এবং সেই অর্ডিন্যাব্সটিকেই বিল আকারে নিয়ে এসেছি। 


ড: সুনদীপ্ত রায় : মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল 
কাউন্সিল অধিগ্রহণ বিল কেন যে নিয়ে এসেছেন আমি সেটা ঠিকমত বুঝতে পারছি না। 
১৯৮৫ সালে ১৭ই ডিসেম্বর ৪ বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কাউ্গিল 
বিল এনেছিলেন, তখন আশা করেছিলাম ৪ বছরের মধ্যে একটা হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল 
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গঠন করবেন। এই গত ৪ বছরে কেন সময় পেলেন না গঠন করতে? আসল ব্যাপারটা 
করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে হোমিওপ্যাথিক যে চিকিৎসা চলছে সেইদিকে একটা দৃষ্টি দিন। 
প্রত্যেকটি হোমিওপ্যাথিক কলেজে শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। কিছু দিন আগে সর্বভারতীয় 
সম্মেলন হল, সারা ভারতবর্ষ থেকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা এসেছিলেন। তারা বিভিন্ন 
বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তাতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থামন্ত্রীও 
গেছিলেন। সেখানে তারা প্রস্তাব দিয়েছিলেন হোমিওপ্যাথিক শিক্ষাব্যবস্থাকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে 
উন্নতি করতে হবে। ব্লকে ব্লকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উন্নতি করতে হবে। কিন্তু আজ 
পর্যস্ত দেখতে পাচ্ছি না হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কোন উন্নতি হয়েছে। আগে পশ্চিমবঙ্গে 
' হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার জন্য সারা ভারতের মানুষেরা আসতো আজ কিন্তু আর সেই অবস্থা 
নেই।.এমন কি পার্বতী বাংলাদেশ থেকেও লোকেরা আসতো। অথচ আজকে পশ্চিমবঙ্গের 
চিকিৎসা ব্যবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত। আপনারা স্বনামধন্য চিকিৎসককে কলকাতার শেরিফ 
করেছেন কলকাতার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ভালো করার জন্যে। আপনারা রাজনীতি করবেন তো 
হবে কি? একজন স্বনামধন্য ভালো চিকিৎসককে কলকাতার শেরিফ করেছেন ঠিক কথা, কিন্তু 
হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজগুলির অবস্থা কি? প্রতাপ মেমোরিয়াল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল 
কলেজ ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, হাওড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ 
এবং মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজগুলিতে একটা নৈরাজ্য চলছে এবং একটা 
রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রতাপ মেমোরিয়াল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে 
২০শে জুন ছাত্র সংসদের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল এবং সেখানে এস এফ আইয়ের ছাত্ররা 
প্রিন্গিপালের কাছে গিয়ে নির্বাচন বন্ধ গরে দিতে বলেছিল এবং সেই হিসাবে নির্বাচনে হেরে 
যাবার ভয়ে নির্বাচন বন্ধ করে দিলেন। মেদিনীপুরে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে 
গ্যাডমিনিষ্ট্রেটের বসিয়ে রাখা হয়েছে কিন্তু কোন চিকিৎসা হয় না। পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থা 
বিপর্যস্ত করে রাখা হয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতবর্ষে এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার 
উপরে মানুষের আস্থা এখন খুব বেড়ে গেছে। শিশুদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসার দ্বারা খুব সুফল 
পাওয়া যায়। এখন কি আমাদের মত অনেক গ্যালোপাথিক চিকিৎসকও এই হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসাকে পছন্দ করেন। কিন্তু সেখানে এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়েছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে 
ভেঙ্গে পড়েছে। হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন ঠিকমত হয় 
না। শিক্ষক যে সমস্ত নিয়োগ করা হয় তা নিয়েও রাজনীতি করা হচ্ছে তারপর ওয়েস্ট 
বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক অধিগ্রহণ বিল যেটা আনা হয়েছে তার আমি বিরোধিতা করছি। আমি 
মনে করি এই যে বিল আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতি করবার 
জন্য এই বিল আনা হয়েছে। উদ্দেশ্য না থাকলে ৪ বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই সরকার নির্বাচনের 
ব্যবস্থা করতে পারতেন, নিশ্চয় একটা নির্বাচনের বডি নিয়ে আসতো। এইভাবে সমস্ত মেডিকেল 
কাউন্সিলগুলির মাধ্যমে নির্বাচনী বডি আবার নতুন করে পার্টি ক্যাডার দিয়ে ভরান হচ্ছে। 
সুতরাং এই অধিগ্রহণ করা বিলকে সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিরোধী পক্ষ থেকে যদি একজন গ্যালোপ্যাথিককে যদি 
না দেওয়া হোত বলার জন্য তাহলে আমি খুশি হতাম। কারণ, উনি প্রথম থেকেই 
হোমিওপ্যাথির বিরোধী। কথাটা হচ্ছে ওনাকে না দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে বলালে বোধ হয় 
ভাল হোত-_সুব্রতবাবু বা সৌগতবাবুকে দিয়ে বলালেও ভাল হোত। উনি গ্র্যালোপ্যাথির 
ডাক্তার হলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিরোধী। আমরা তো আপনাদের মানসিকতা জানি। 
একটা কথা বলা হল-_সব রাজনীতি, কেন এই জিনিষটা হল? আমি দু-একটা কথায় বলি 
যখন এখানে রেজলিউশান প্রথম করতে চাওয়া হয়েছিল তখন কোর্ট কেস হয়েছিল, সেইজন্য 
আমরা এটাকে পরে গণতন্ত্রীকরণে যেখানে ১১ জন নমিনেটেড ছিল, ৮ জন ইলেকটেড ছিল 
সেটাকে এ্যাকৃট করে পাশ করলাম, করে ১১ জনকে করলাম ইলেকটেড এবং ৮ জনকে 
করলাম নমিনেটেড-_এটা রাজনীতি? এটা রাজনীতি হলে ভাল রাজনীতি । গণতন্ত্রীকরণ যদি 
রাজনীতি হয় তাহলে সেটা ভালই করেছি। সুতরাং আমি মনে করি বক্তব্য যেটা হাজির 
করেছেন এর মধ্যে সার পদার্থ কিছু নেই। আমরা মাত্র ৬ মাস সময় চেয়েছি নির্বাচন করার 
' জন্য। সুতরাং আপনাদের কাছে এটাই অনুরোধ যে আপনারা এটা সবাই এক্যবদ্ধভাবে 
সমর্থন করবেন, এই বক্তব্য বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মি: স্পীকার : সুব্রতবাবু এখানে তো আমরা সবাই রাজনীতি করতে আসি, রাজনীতি 
ছাড়া কিছু আছে? এখন শুধু প্রন্ম হচ্ছে এই রাজনীতি তো জনগণের স্বার্থে আর তো কিছু 
নয়। আমি আবার মেম্বারদের মনে করিয়ে দিচ্ছি ৫1৬ তারিখে সুবর্ণ জয়স্তী বিধানসভায় 
আছে, ৫ তারিখে সকাল ১০টার সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধোধন করবেন, লোকসভার 
স্পীকার মাননীয় রবি রায় আসছেন, অন্যান্য রাজ্য থেকে স্পীকাররাও আসছেন, এবং 
অন্যান্য বিশেষ অতিথিরাও থাকবেন, এছাড়াও অন্যান্য প্রোগ্রাম আছে সেইগুলি আপনারা 
জানতে পেরেছেন। আপনারা সবাই এই অনুষ্ঠানে সন্ত্রীক অংশ গ্রহণ করবেন। 
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রী বুদ্ধদেব ভ্টীচা্ঘ। : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে বিধান সভার এই অধিবেশনের 
শেষ দিন, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়কেও ধন্যবাদ 
জানাই। এই অল্প দিনে আমরা এখানে মোটামুটি সুশৃংখলভাবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
করতে পেরেছি, বিশেষ করে কেন্ত্রীয় যে আইন এখানে অনুমোদন করা হয়েছে তার তাৎপর্য 
অপরিসীম। সরকারের শিল্পনীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধাত্ত গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে 
ঘোষণা করেছেন, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আমরা সবাই উপকৃত হয়েছি। আমি সবার 
পক্ষ থেকে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ডেপুটি স্পীকার মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
এবং এই বিধান সভা অধিবেশনে সব সময় আমাদের সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন সেই 
কর্মচারী এবং অফিসারবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


রী সুরত মুখার্জী: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে 
আত্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ছোট্ট অধিবেশন, কিন্তু তবুও আমরা লক্ষ্য করেছি যে আপনার 
নেতৃত্বে খুব মিনিংফুল, পারপাসফুল এবং খুব জীবস্ত ছিল এই ছোট্ট অধিবেশন। আমরা 
আরো লক্ষ্য করেছি, আমরা তারজন্য ধন্যবাদ জানাই, আপনি আগের চেয়ে আরো বেশী 
উদারতা দেখিয়েছেন, আমরা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে অনেক সুযোগ এবার পেয়েছি এবং 
আগামী বাজেট অধিবেশনএ এই উদারতা দেখব, আরো জীবন্ত হবে। সরকারের পক্ষ থেকে 
যেমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হয়েছে কিন্তু একটা ঘটনা খুব দুঃখজনক সেটা উল্লেখ করছি। 
সরকারী দলের পক্ষ থেকে যেদিন টি.ভি হয় সেদিন আপনার প্রোটেকটেড একজন মানুষ 
প্রোটেকশান পায়নি, তার ফলে টিভি'র লোকেরা এই হাউসে আসেনি, প্রোসিডিংসকে অঘোষিত 
বয়কট করেছে। বাজেট অধিবেশনের আগে যাতে এই অঘোষিত বয়কট না হয় সেই বিষয়টা 
আপনি দেখবেন। আপনার দ্বারা যিনি আমন্ত্রিত, আপনার প্রোটেকটেড মানুষ তাকে যদি 
হাউসের মধ্যে অসম্মান করা হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি অসম্মান করা হয় 
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এবারে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আমরা সুশৃঙ্খল আচরণ করার চেষ্টা করেছি। আপনাকে 
ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা এখানকার কর্মচারী তাদের আমাদের দলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই 
এবং সেই সঙ্গে যেসমস্ত সাংবাদিক এবং অন্যান্য সমস্ত গণমাধ্যম যারা আমাদের কথা 
জনগণকে অবহিত করার চেষ্টা করেন তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি পুনরায় আপনাকে 
এবং ডেপুটি স্পীকার মহাশয়কে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 


শ্রী শচীন সেন : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অল্প কয়েক দিনের সেসান হলেও, অন্যান্য 
সদস্যরা বলেছেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আমরা এখানে আলোচনা করেছি, প্রস্তাব পাশ 
করেছি, বিল পাশ করেছি এবং যে কারণে এই অধিবেশন ডাকা হয়েছে সেটা ছিল ৬২তম 
সংবিধান সংশোধন বিল যেটা পার্লামেন্টে এবং রাজ্যসভায় গৃহীত হয়েছিল সেটাকে র্যাটিফাই 
করেছি, কনফার্ম করেছি এবং এইজন্যই এই অধিবেশন ডাকা হয়েছে। আর একটা কথা বলি 
টি. ভি. সংক্রান্ত বিষয়টা মাননীয় স্পীকার মহাশয় দেখবেন। এই সেসানের শুরুতে একটা 
নতুন জিনিস স্পীকার মহাশয়ের ইনিসিয়েটিতে শুরু হয়েছিল, সেটা ঠিকভাবে হতে পারেনি। 
ভবিষ্যতে তিনি তাদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন, বিশেষ করে তাদের পরামর্শ 
তিনি সবসময় চান। যাতে কোন বিষয় দলীয় ব্যাপার না হয়ে যায় তারজন্য তিনি বিরোধী 
দলকে ডেকে এনে আলোচনা করার চেষ্টা করেন। তিনি এগুলি নিশ্চয়ই করবেন। আমি 
বক্তব্যের শেষে একথা বলব অল্প সময় হলেও অধ্যক্ষ মহাশয়ের যে পরিপক্কতা, তিনি যে 
কত পটু তা এবারের অধিবেশনে প্রমাণ করেছেন। সুব্রতবাবু বলেছেন তিনি উদার। উদার 
বলতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিধানসভা পরিচালিত হোক সেই বিষয়ে তিনি সমস্ত রকম 
সাহায্য করতে তিনি উদার। আবার তিনি খুব কঠিন যদি রুল্‌সের বাইরে কেউ যায়, তাহলে 
তিনি খাতির করেন না। টি. ভি. আনার কারণ কি এই বিষয়ে স্পীকার মহাশয়ের সঙ্গে 
আমাদের আলোচনা হয়েছিল। সত্যই যে জনগণ আমাদের এখানে পাঠাচ্ছেন আমরা বিধান 
সভার অভ্যন্তরে কি করি না করি, জনগণের যা ইচ্ছা আকাক্ষা সেটা বিধান সভায় প্রতিফলিত 
হচ্ছে কিনা তা জনগণের জানার অধিকার আছে। 


সেইজন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর মধ্যে অন্য কোন কিছু বক্তব্য বা ত্রুটি বিচ্যুতি মনে 
করলে উপস্থাপিত করবেন। জনগণের একশোবার জানবার অধিকার আছে। এখানে টি. ভির 
কোন কর্মচারী বা কারো সূম্পর্কে কোন অসম্মান প্রদর্শন বলা হয়নি। যদি মনে করেন কিছু 
বলা হয়েছে তাহলে নিশ্চয় সেজন্য আমরা দুঃখিত, এটা বলা উচিত নয়, কোন সময়েই এটা 
আমরা বলতে পারি না এই কথা বলে আমি সকলকে বিশেষ করে মাননীয় অধাক্ষ, 
উপাধাক্ষ এবং আমাদের বিরোধী দলে সমস্ত সদস্যদের আত্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু একটি 
দুঃখের বিষয় হল এই, বিরোধী দলে মাননীয় নেতা একদিন মাত্র উপস্থিত হয়ে চলে যান। 
তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সেই জন্য আমরা তার সানিধ্য অনেকদিন পাইনি। আমি 
আশা করব তিনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠে আগামী অধিবেশনে নিত্য উপস্থিত থাকতে পারবেন 
এবং আরো ভালো আলোচনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। এই বলে আমি আবার সকলকে 
আস্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বিশেষ করে সভার কাজ সুপরিচালনার জন্য অধ্য্দ 
মহাশয়কে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শী সত্যেন্রনাথ ঘোষ : মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ৬২তম সংবিধান সংশোধনকে বের 
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করে এই স্বল্পকালীন অধিবেশনেও প্রত্যেকবারের মত আপনি অত্যস্ত দক্ষতার সঙ্গে এবং 
নিরপেক্ষভাবে সভার কাজ পরিচালনা করেছেন সেইজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
সেই সঙ্গে আমাদের উপাধ্যক্ষ মহাশয়ও যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সভার কাজকর্ম পরিচালনা 
করেছেন তার জন্য তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সব-চেয়ে আনন্দ বিষয়. হল 
এই, এবারের অধিবেশনে আমাদের বিরোধী পক্ষের ব্যবহার, আচার, আচরণ অত্যন্ত সুন্দর 
এবং মার্জিত হয়েছে, সেইজন্য তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর যে সব সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, 
টি.ভি.র প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সকলকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সভা 
বিভিন্ন অফিসার এবং বিভিন্ন কর্মচারী যারা আমাদের সঙ্গে শেষ পর্যস্ত থেকে এই কাজে 
সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আর একবার মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস : মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি প্রত্যেক অধিবেশনের মত 
এবারেও স্বভাব-সিদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে স্নিগ্ধ মন্তব্য, এই স্বল্পকালীন অধিবেশনকে প্রাণবন্ত করে 
তুলেছেন সবাই বলেছেন যে এবারের অধিবেশন নানা দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এখানে গৃহীত হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমদিন অত্যন্ত 
জীকজমক করে টি.ভি. প্রদর্শনী বাবস্থাও হয়েছিল। সেই বিষয়ে আমরা সকলেই খুব উৎসুক 
ছিলাম এবং বিধানসভার বাইরের সাধারণ মানুষও খুব উৎসুক ছিল। এই ক্ষেত্রে প্রথম 
টিভি. প্রদর্শনের অজ্ঞতা হেতু কিছু ভুল ক্রটি হলে আলাদা কথা, কিন্তু আমরা দেখেছি 
সেদিন টি.ভি. সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। সেদিন আমাদের সদস্য যারা হাউসে 
উপস্থিত ছিলেন তাহার কেউ তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি। শুধুমাত্র বলেছেন 
বিধানসভা কক্ষের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরুন। সেই ক্ষেত্রে প্রচণ্ড পক্ষপাতিত্ব হচ্ছিল। 
কয়েকজনের ছবি প্রদর্শিত হচ্ছিল এবং রাজ্যপালের ছবি স্থির চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এটা 
বাইরের মানুষ দেখলেন। এটা কিন্তু সবাই দেখতে চাননি, বিধানসভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন 
সবাই দেখতে চেয়েছিলেন। কয়েকজন সদস্য বন্ধু এই ক্ষেত্রে যারা অন্য মন্তব্য করছেন তারা 
অত্যন্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই এই মন্তব্য করছেন। আমরা দেখেছি এই অধিবেশনে বিরোধী 
পক্ষ অত্যন্ত সুবোদ্ধা হয়ে উঠেছেন। প্রথমদিন ছাড়া তাদের এই সুবোদ্ধা আচরণ সংসদীয় 
গণতন্ত্র প্রত্যাশা করে এবং এই সংসদীয় গণতন্ত্র প্রত্যাশা করে এবং এই সংসদীয় গণতন্ত্র 
বিকাশের ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষকে অবশ্যই একটা মার্জনীয় ভূমিকা পালন করতে হবে। ক্রমশ 
তারা সেই দিকে অসংগত হয়ে উঠছেন এবং পশ্চিমবাংলা বিধানসভার যে এঁতিহ্য আছে 
সেই এঁতিহাকে তারা ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। সেইজন্য আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি স্পীকার মহোদয় এবং ডেপুটি স্পীকার মহোদয় এই স্বল্পকালীন অধিবেশনে উপস্থিত 
থেকে খুব একটা বিরাট ভূমিকা নিতে না পারলেও হাউসে তাদের উপস্থিতি আমাদের কাছে 
খুবই আনন্দদায়ক হয়েছে। 


[.6-10--6-23 চ৮.] 


দক্ষতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রেসও সহযোগিতা করেছেন এবং সেখানে 
যথাযথভাবে রিপোর্টিং প্রকাশিত হয়েছে। সেটা আমরা আরো বুঝতে পারছি কারণ এবারে 
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প্রিভিলেজের প্রশ্ন ওঠেনি। মাননীয় সদস্যা অমলদার কম উপস্থিতি সত্বেও প্রিভিলেজের দায়ে 
কেউ পড়েননি। এতেই বোঝা যায় তারা যথাযথভাবে আলোচনা প্রকাশ করেছেন। এই 
সংক্ষিপ্ত অধিবেশনের গুরুত্ব আমরা সকলেই উপলব্ধি করেছি এবং আমরা সকলেই দেখেছি 
যে এই হাউস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। পরিশেষে আমি বলব, বিরোধীদলের নেতা, 
আমরা আশা করবো পরবর্তী অধিবেশনে তিনি উপস্থিত থাকবেন। তার উপস্থিতি অপরিহার্য 
ছিল, তিনি অসুস্থ ছিলেন, তার আরোগ্য কামনা করছি। আশা করছি পরবর্তী অধিবেশনে 
তিনি উপস্থিত থাকবেন। এই বলে সকলকে আবার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


্্রীশক্তিপ্রসাদ বল : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই স্বক্পকালীন অধিবেশন আপনার নেতৃতে 
অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়েছে। স্যার, ভারতবর্ষে এই প্রথম বিধানসভার অধিবেশন 
দুরদর্শনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। ক্রটিবিচ্যুতি পরের কথা কিন্তু এটা ঘটনা যে এই প্রথম 
ভারতবর্ষের মধ্যে বিধানসভার অধিবেশন দূরদর্শনের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। স্যার, 
এই স্বল্পকালীন অধিবেশনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে সংবিধান 
সংশোধনের ব্যাপারে এখানে রেজলিউশান পাশ হয়েছে। তা ছাড়া স্যার, আপনি জানেন, শুধু 
পশ্চিমবাংলার নয়, গোটা পূর্বাঞ্চলের মানুষের বহুদিনের যে প্রত্যাশা ছিল হলদিয়া পেট্রো- 
কেমিক্যালস সে সম্পর্কে এই স্বল্পকালীন অধিবেশনে গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। 
তাছাড়া মাননীয় অর্থমন্ত্রী তৃতীয় বেতন কমিশনের ব্যাপারেও এখানে ঘোষণা করেছেন। এইসব 
কারণে এই স্বল্পকালীন অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। স্যার, আমরা দেখেছি, 
আপনার নেতৃত্বে এই স্বল্পকালীন অধিবেশন অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়েছে। আপনার 
মতন দক্ষ অধ্যক্ষ আমাদের সকলের গর্বের বিষয়। স্যার, আমার দলের পক্ষ থেকে এই 
প্রসঙ্গে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়কেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার নেতৃত্বে বেশ কিছু সময় 
এই অধিবেশন পরিচালিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যদের আমি ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। সত্যি সত্যিই এবারের অধিবেশনে তারা তাদের ম্যাচিওরিটি প্রমাণ করতে পেরেছেন। 
তাছাড়া বিধানসভার যাঁরা সরকারী কর্মচারী, যাঁরা সারাক্ষণ বিধানসভা চলাকালীন কাজকর্ম 
বরেন তীদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংবাদপত্রের জগতের সঙ্গে ধারা জড়িত, সাংবাদিকরা, 
যাঁরা এখানে দীর্ঘ সময় ধরে এখানকার আলোচনা শুনে সুচিত্তিতভাবে সংবাদ আকাশবাণী ও 
খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচার করেছেন এরজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 

হী প্রবোধ চন্দ্র সিনহা : মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় বিধান সভার এই অধিবেশন স্বল্পকালীন 
হলেও এটা গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন ছিল। কারণ এই অধিবেশনে আমাদের একটা সাংবিধানিক 
দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে এবং সেটা সুষ্ঠুভাবে সব পক্ষের এক্যমনের উপরে ভিত্তি করে 
সেই কার্য্য সমাধা করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও এখানে আলোচিত 
হয়েছে। এখানে হলদিয়া পেট্্ো-বযামিক্যাল সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে এবং অন্যান্য বিষয়েও 
ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এবারের বিধান সভার কার্যবিবরণী টিভি'র মাধামে 
দেখানোর ফলে জনমানসে তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এই স্বপ্পকালীন অধিবেশন 


468 £99লাএাওা% 28২00880ব05 
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সুশৃঙ্বলভাবে চলেছে। আমি অনুরোধ করবো যে আগামীদিনেও যাতে বিধানসভার কার্য বিবরণী 
টি.ভি-তে আরো বেশী করে দেখানো হয় তার চেষ্টা করতে । আমার মনে হয় মাঝে মাঝে 
হাউসে যে অশ্ত্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে সেটা এই জনমতের চাপে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং 
সুশৃঙ্খল হতে সাহায্য করবে। কাজেই আগামীদিন এটা বিবেচনা করার জন্য আপনার কাছে 
অনুরোধ রাখছি। আপনার নেতৃত্বে এবং সুপরিচালনায় সমস্ত কার্য সঠিকভাবে সমাধা হয়েছে 
তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়কেও আমার আন্তরিক 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও বিধান সভার যে সমস্ত সরকারী অফিসার, কর্মচারী এবং সংবাদ 
পত্রের যে সমস্ত প্রতিনিধিরা প্রতিদিন এই বিধান সভার কার্যকে সফল করার জন্য নানাভাবে 
সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রীবিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সংক্ষিপ্ত অধিবেশনের জন্য আমি 
আপনাকে, উপাধ্যক্ষ মহাশয়কে, কর্মচারীবৃন্দকে সাংবাদিকদের এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


, শ্রী অনিল মুখাজী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই স্বল্প অধিবেশনে আমাদের এই 
হাউসের দল নেতা শ্রী জ্যোতি বসু মুখ্য সচেতক শ্রী শচীন সেন, অন্যান্য দলের নেতাদের, 
বিরোধী দলের নেতা এবং সদস্যদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ এই স্বল্প 
অধিবেশনে আপনার অনুপস্থিত সময়ে সভা পরিচালনার জন্য সকলেই সহযোগিতা করেছেন। 
সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ উভয়েরই সহযোগিতা ছাড়া এই হাউস পরিচালনা করা 
সম্ভব নয়। কাজেই প্রত্যেক দলের সদস্যদের প্রত্যেকের সহযোগিতার জন্য এই হাউস সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালিত হয় এবং এবারে আমাদের এই হাউসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক আবহাওয়ায় একটা সংসদীয় গণতন্ত্রের বাতাবরণ যে সারা ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়েছে। 
আমি কয়েকদিন আগে অসমে গিয়েছিলাম, তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হলো, তারা যেন 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন। তাদের আশা, তারা এবার সঠিকভাবে সংসদীয় পথে এগোতে 
পারবেন। এই রকম একটা আশা তাদের মনের মধ্যে রয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিধানসভাগুলি, 
এই যে সংবিধান সংশোধন সেই বিষয়ে আলোচনা হয়ে পাশ হয়েছে। এই সব সভার প্রথম 
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দিনের কাজ দুরদর্শনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। লোকসভাতেও দেখানো হয়েছে প্রথম দিনের 
কাজ। গণতন্ত্রের প্রসার দূরদর্শনের মাধ্যমে ঘটছে। আমাদের দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের যে 


নুতন আবহাওয়া, সেই নুতন আবহাওয়ায়, নুতন সংসদীয় পদ্ধতি, নুতন সংসদীয় বিকাশ 
ঘটবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


7. ৯999191 : 360016 ] 20)0)ঘা) 0176 170056 ] ৮০010 11106 10 ৬/151) 
(16 30620 1900917% 01 0106 [,62061 01 0116 0116 00009310101 110 06 211 
110170)018010 17011019215 [106 0651 ৬/1$165 [0 [106 19৮ ৮621. 


[105 [70056 ৮85 0061) 90100011190 9116-016 80 9.23 1৬. 


016: 1176 5521719 %/83 50056006111 [7101080160 ৮10) ০ 
076 26101) 12110819, 1990 17091 10110091101) 10.26 7./. 04160 25.1.] 0 
016 [10176 (6./.) 10600. 0০9৬ ০1 ৬.9. 


11): 70 ছাল 
৬950 1361159] 16515198016 455561101)15 [১0066017165 
(091110191 ২০]9071) 
৬০1: 94, 17619 -177001118 ৩১$$101 (3017091% 17990) 

(1116 150, 160, 170, 1811), 1910, 2270. 2411) 2170 2511) 4170215, 1990) 

/৯1191)00101705 01) 0909৬611015 /১৫0165$, 1১-২66-389 

1311] 

1105 09100108 11010101091 00100191101) (/৯17010]70)0) 311]. 1990. 

- ০ ৪1/7) 131011906৮ 131890(901)91009) [১১-426-458 

0176 17081) 11010101081 00100181101) (/৯170110170100) 311]. 1990. 

- 0 81771 ড0011800৮ 131196180]191066, 1০৮-426-458 


11025 ৬০5১ 7311591 1101709018010 ১%১(০]) 07790101100 (/১1001)01)01)0) 311]. 
1990, 77-458-461 


09111770 4১607761017 
91810170100 16721011776 0176 29115 01 4১552817501 01715 00116959. 
-৮% ৪1)71 79০6 328980, 72-400-401 


908061)01) 19581701775 06018191101) 01 515 01100018150 17100298501 18120918011 


৫15010. 25 111)5 2169. 

- 09 ৪1181 10177651) 01), 1091009৭749] 

91806170171 1658101118 910510] 01110 [780]08 1 11015110902 019101101, 
- 09 91171 10079919791 1391709 2199017)85, 0৮-29১-296 


91900176110 198810176 19001160 [001106 108 011 0116 00110 ৪৫ 11012181, 


31101] 017) 15.1.90 
₹ 69 91771 59০00 23950, ০০-294-295 


181 
[01909055101 01) 016 08100002 1101010181 00100180101) (/176110716100) 311], 1990 
21071716 1710৬/181) 1৬101101081 00100190101) (১1001100620) 13111. 1990 
- 0% ৯171 1300017906৬ 131)960901)870106, 2০-446-450 
- 0৮ ৬171 19155101087168 106১, 2৮-432-455 
- 0৮ ৩1871 1 /১15915100177) 17-445-446 
- 0 ৯11 ১৪(961007818908 0915051, ০০-437-438 
- 09 91811 ১8810980809, 2৮-441-444 
- 0১ ৪1) ১1181001381) ০2- 444-445 
- 0/ 81771 ১০৫11) 1391800199018785, 17-427-432 
- 0% 9171 ১1027) /১1)11860, ০০-438-441 
- 0 8171 ১0715038901) 7-435-437 
[01500551011 01) 000৮6111015 4/৯৫01655 
- 0৮ ৪1 416১, 28558] 01097197),70-149-151 
- 09 91011 4৯11081670072 2২09, 7১-62-66 
- 0 91871 4৯1091 1391761006১ 2৮-58-62 
- 09 ৪1871 7010109 0391561066, 22-249-253 
- 09 81011 9111170961 009150108 00100), 22-135-137 
০/ ৪111 4510 1607121৮191) 7-০6-69 


- 09 9121 4910010 (91)0518) ১-329-335 

- 09 8171 |817107) 13017811 ৮151, 7-153-154 

- 09 ৪1171 01778157081809 11100767096) 2৮-273-276 
- 0 ৪1] তথ এয) 919102০ ০7-335-538 
- 09) ৪1811 10919 1918580 ১৪71০ 27-349-352 


ঢা 
0) ৪178 2)10090 56০77601968, ৮০-54-59 
9 ১1771 (81951) 1৬1911091, ৮৮-142-144 
১১ ৪101 00017009 00009770179 99981, ৮০-138-142 
99 ৪1271 (০০ [রা ১0815 05-355-356 
১১ ৪1771 ০০৫৫৪) 10619, 2৮-125-131 
১% ৪1171 090159]) /৯101080, 07-343-347 
০১ ৪171 [77151710691 11811, ০৮-71-74 
০9 9111 10917191198, 00009, 2৮-69-11 
১১ 51871 1012001721]) 28021) [-263-267 
০১ 91071 1500 3990, ৮৮-30-3653 
০/ 8011 ৬] 4১115970001), ৮7০-151-153 
১9 9171 5910017780 0190682 [30607, 7৮-270-273 
০১ 107. 1187195 [318101019, ০2-4-53 
ট% 91771 11911781) 11055810 ৮০-338-341 
০/ 9181170901 ৬1111911 030)051), [১-247-249 
১১ ৪171 1১101791) 91021) [391, 2৮-147-148 
১) ১111 10290)7)01 119006, ৮০৮-154-156 
০/ 91911 থয 159 ৮৮-365-366 
০) 9101 27611078 9) 70০৬, £-276-218 
১১ 81271 ৪11 £৯105510815 00+311677 ঢ7১244-247 
০১ 911 1997 চা)98 0056, ৮7-253-256 
9% ঢু), 00:11 $11, 87-268-270 


০ 91111 [১911159 10০, চ১-40-46 


৬ 


- 0৮ ১101 99012111078 ৪0) 178]7%১ 0১-278-281 
- 0% ৪1871 99019) ১৪1)00, 72-356-360 

- 09 ৯17 ১৪1৪ 2২9110971 732108011) 2৮-32-40 

- 0% ৪1271 ১৪10815 [২999 ৮৮-115-125 

- 0১ ৪181 ১৪/% হিছা]হা। 059180019, 7-75-76 
- 09 817117190 91187710 0109616706৩) 2৮-74-75 
- 09 8177) 91)15]) 10179711109 09 ৮৮-260-262 

- 0৮ ৪1071 90101)85 3850, 77-327-329 

- 09 ৩1171 ১০11895 0০05৮/8711, 1১7-341-342 

- 0৮ সান ৩01)78109 1118151)67066১ 2৮-233-244 
- 0 ৪1)]1 90001897) [2179১ £৮-76-79 

- 0৮ 91171 90011) 73911000108018)98$) 77-319-327 
- 0 ৪1871 ১০1)110 9985007109111015 27-144-147 

- 9 ৪1171 ১৪ 01791791081 22-352-355 

- 09 81) ১০])15০ 7305১ 72৮-256-260 

- 6/ ৪10 5%/806511 €518910) ০৮-348-349 

- 0% 81)71 101] ১৪70817169১ 2৮-131-135 


[0150055101) 017 1২501010101) 101 1২811008010) 01 05 ০00175110001017) (91009 ১০০07 
/%1001001161)0) 3111, 1989. 


- 09 81081 %7১৫। 00190) 1১10118, 2৮-217-219, ৮১190 
- 0১ ৪1171 81000091281 11900770979 2৮-191-202 
- 0৮ 8111 17791917817058 0101006709৩, ৮214 


- 0৮ 9127] 1)177051) (011817079 1091009) 2৮-215-2117 


৮ 


০৬ ১৪৪ 05০01 8395), [০-205-209 

- 09৮ 9171 11 &1055185 00870168, 7-303-205 

- 0 91771 182009007 000200ান। 9100008, 25213-214 
- ৮9 9111 £১791000) 0071816 50214-215 

- 9১ 501 09101007890) 0187091, 7০-09-2160 
- 9) 911 9811) 10090, 0-211-212 

- 0 911 59000072 ওঠা (0110918, 722-210-2]1 

- 0 8 9879110 ১৪] ৭) [80101 7১-212-215 


[015005510) 01 05 ৬/০5. 7617881 [701709900010)0 5১5৩ 91 11050101102 
(/770110710110) 13111, 1990. 


- 9 ১] 879581102 [07191 987, 0০-458-459, -461 

- 09 1077 900)0)62 1২০, ৮৮-459-460 

[)00015101) 01 11076 10 [16501081101) 01 [57015 01 991901 ০01117100665 
- 0 17, 51681567, 7০-31-32 : 

09৬০71015 4001655. 1১-1-1 7 

[.9517)6 01 2২61১০7%০, 


16 /১17102] ৪০০০০ ০1 (06 9০990) 9017591 ১০৪০ না1075001 00101800) 


[0 016 6215 1977-78 1০ 1981-82. 

- 9/ 91011 9185 277)91 (00910789210, ৮১৩1 

11০ /১111091 [6001১ ০ 176 ৬1০5. 86788] ০01198০ 901106 00111531010, 
- ৮ 4১001 091)91) 10119, 2-297 


/ঠা]া)08] 50810110100 /১০০09017105 0110 016 /১0010 0000105 (1001601) ০0 0106 


ড/০5. 9017591 ১1৪05 [21001710109 70210. 


- 9) 80001 09190যা) (10119, 7-298 


৬] 
[710601101) ঠো]081 6001. 01 016 ৬/951 8017591 [11৬951001% 10069511% 
[)০6101)1701)1 001700180101) 1710. 
- 0 81171 118101085 00091007% 00/00118885 2297 


[1190 2110 $০০0110 /১11012] 9108021721] 0 /১০০০)05 01 0176 ৬/০5. 8011591 


৮০৬০1 [6৬০10101701] 00100180101) 100. 
- 09 81711 4100001 0815878 1১10119, ০-297 


[০081060170) /ঠা]081 1২20011 07৫ /১০০01105 01 0116 ৬/651 1011781001 91011111105 
[৬1115 170. 


- 09 91811 4100001 01927) 110119, 7-297 


00010601101) /ঠা]া]021 0:500105 01 0116 ড/651 73017591 15255010018] (001111)0010165 


৩1015 00170018010) 1400. 
- 0 ৯1] বিযা।9] হা) 3099, 2৮-297-298 


1৬/91709-595010101) /1110081 [২০00115 2170 4১০০0001105 01 006 191/2111 91011011115 
11115 1410. 


- 09 81111 ১0001 0019) 10119, 6-297 

1851710 01 01017988069, 

[106 ০8100009 1১0010101091 00100180101) (/1)6170117010) 01011121100, 1989. 
- 09 ৪1811 ৫001 08198) 110119, 2-31 

116 70521) ৯1010101091 00100180101) (41701101770110) 01011781709, 1989. 
- 09 91107 ৯0081 00158]) 1১10119, 2৮-31 


[0106 ৬65 9211581 110171020108010 95101) 01 1160101706 (4১17101107701)0) 
01017121706, 1989. 


- ৮১ ৪1881 8589868 60781 ১9 231 
0010887৮ 7২০161617065 
01 ১৮৪]! /১018921081009 2-26 


$ 


9০ ১1) 
০0 ৩1171] 


, সু 


ঠা] নাগা 1611917) 0-25 
£&17800) 0008100, 724 


০ 705080 739178001" 161191), ৮১-26-27 


০697 
০ 91711 
০0 ৪1111 
০0 811 
01 ৪1771 
০ ৪1111 
0 ১1011 
০0 81871 
01 81811] 
০0 91811 


19797101 107151719 109৮1) 7-27 
0111911১৪11 1৮-21-22 

001019%া। 13119169017819, 7-22 
[18185911121 117801201787999) 72-22-23 
11981109805 1388071, 72? 

11677811089 [01191 %100101)67]06, ৮7১-25-26 
15951111901) ৮৪118, 025 

1101701211191) 1১977188010 23 
১9099701869 11916) 7-23-24 

৯0190৫1) 9৫1) [7১7১-24-25 


116110101) (08565. 


1-298-319 


1-402-420 


17-168-181 


177-94-115 


2০7-227-251 


14101001101 012115 01 00৬61170175 4/১00165$ 


"09111 সিএ) 2091 19 


76561090107) 01 (00117810669 1361907%5. 


[0910 1710) 070 51১00) ০0115 01 0196 00171710026 ০1 171৬116£95, 1989-90. 


৬1] 


- 0৮ 912 &7]11 18101761069) ০০-4০1-402 

(09965610715 

১৯৮৯-৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গে এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা 

_শ্রী হিমাংশু কুঙর, ৮৮১-163-165 

১৯৮৯-৯০ সালের শুখা মরসুমে কৃষি মজুরদের ভর্তুকি দিয়ে চাল সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা 
শ্রী অমিয় পাত্র, ৮৮-157-160 

কংসাবতী স্পিনিং মিল 

শ্রী অমিয় পাত্র, 7১-283-285 


নদীয়ার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত সরকারী মংস্যখামারের জলা-সমূহ স্থানীয় মৎস্য চাষীদের 
সমবায় সমিতির হাতে অর্পন 


- শ্রী সাধন চট্টোপাধ্যায়, ৮৮-160-162 

_ শ্রী অমিয় পাত্র, [7১395 

“প্রথা বহির্ভূত” শিক্ষা ও “বয়স্ক স্বাক্ষরতা প্রকল্পের” অগ্রগতি 

_শ্রী অমিয় পাত্র, 2৮-221-225 

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে রুর্যাল হাসপাতালে রূপান্তরিত করার সংখ্যা 
_ জী হিমাশু কুঙর, 7-165-167 

পান্ডুয়া-_তাবা-_কামারপাড়া রাস্তা নির্মাণ 

_ প্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী, 7য১-86-87 

পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে সিংহ প্রকল্প গড়ার পরিকল্পনা 

_ শ্রী হিমাংশু কুঙর, ৮2৮-223-224 

পুরুলিয়ায় আনন্দমার্গীদের কার্যকলাপ 

শ্রী নটবর বাগদী, ৮১-391-395 

' পুরুলিয়া জেলায় নৃতন শিল্প-স্থাপন ও দামোদর সিমেন্ট কারখানায় উৎপাদনের সূচনা 


_ শ্রী নটবর বাগদী, ৮৮-৪1-82 

পশ্চিমবাংলার বিড়ি-শিল্প শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল দিয়ে হাসপাতাল গঠন 
-শ্রী তোয়াব আলি, ৮৮-162-163 

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প 

_ শ্রী অমিয় পাত্র, ৮৮-৪2-84 

মুর্শিদাবাদ জেলার আখেরিগঞ্জ গ্রামের ভাঙ্গনরোধ 

_ শ্রী তোয়াব আলি, ৮৮-285-288 

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে ভাগীরঘী নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা। 
-শ্রী তোয়াব আলি, চ-399 

মুর্শিদাবাদ জেলায় নিধিনগর এলাকায় ভৈরব নদীর ভাঙন রোধ 

_শ্রী মোজাম্মেল হক, ৮-291 


মুর্শিদাবাদ জেলায় ভৈরব নদীর তীরবর্তী মালোপাড়া প্মনাভপুর ঘাটটির অসমাণ্ড অংশ 
বীধানো 


_ শ্রী মোজাম্মেল হক, ৮৮-291-292 

মুর্শিদাবাদ জেলায় মদনপুর এলাকার ভৈরব নদীর ভাঙনরোধ 

_ শ্রী মোজাম্মেল হক, 7-290 

_ শ্রী মোজাম্মেল হক, 2১-397-398 

রাজ্যে নূতন থানা ও ফাঁড়ি স্থাপন 

_ শ্রী সাধন চট্টোপাধ্যায়, 2৮-85-86 

রাজ্যে শিল্প বিহীন জেলা 

_ স্ত্রী তোয়াব আলি, চ-87-88 

শিক্ষক অশিক্ষক ও পুর করমচ়ীদের জনয তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি, ৮১-288-290 

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্টেট প্ল্যানের হিসাব 

-শ্রী হিমাংশু কুঙর, ৮-399 

সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়গুলিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের অস্তর্ভূক্তকরন 
_ শ্রী অমিয় পাত্র, ৮৪-398 

হলদিয়া পে্রোকেমিক্যাল প্রকল্প 

_শ্রী অমিয় পাত্র, ৮৮-৪88-92 
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